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শ্রীকুলদা প্রমাদ*মলিক ভাগবতরত বি, এ, 
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শ্কাধ্যালয় ১৫ গরুগ্রসাদ চৌধুরীর লেন, ক্লিকাক্ষা | 


বীরভূমি ( নবপর্ষ্যায় ) 


৪র্থ খণ্ড 
১৩২১ বঙ্গা্ বর্ণছুক্রমিক সুচীপর । 
বিষয় লেখক প্সাক্ক 
অপ্রকাশিত প্রাচীন পদধবলী শ্রিশিববুতন মির ৩৬৯ 
উৎকন্ঠিতা রাধ। ( কবিত। ) 'ভ্ীপ্রভাসকুমার সেন ৪ 
একাবলী শ্ীভূধরু্্র গঙ্গোপাধ্যায় বি, এ, 

॥ »:১৪২৭৬১ ৫১৮১ 4২২, ৫৯৩ ৫৯৯ 
কর্মত্যাগ (গল্প ) রস্থধাময় চট্টোপাধ্যায় ঠ 
কর্মবীর সাধু নিত্যানন্দ ঈুধাময় চট্টোপাধ্যায় *১৭৩, ২১১ 
“কর্ম ব্রন্ধোস্তরধং বিদ্ধি ১. সম্পাদক 8৪৫ 
করুণা (কবিত1) শীগারিজাভূষণ চৌধুরী ০০৬ 
খেয়ার মাঝি (গল্প ) «ীযাশিকচন্দ্র ভ্টাচায্য ১৫৬ 
গান & শ্রীদেবেন্রনাথ বসুদাস . ১৫৩ 
গোঁড়ীয় বৈষ্ণব সম্মিলন সাধু নিত্যানন্দ' দাস. টি 
চিন্ত। (কবিতা) - শ্রীঅদাপ্রসাদ মল্লিক ,. ৩০ 
জন্মাস্তর ূ শ্রীকীরেস্্ীর সেন রর ৩৫২ 
জন্মান্তরবাদ ও খুন ধর্মশাস্ত শ্রীফণীন্্রনাথ চক্রবর্তী * ৫5৪ 

* তন্ত্রের দার্শনিক ভিত্তি রব্রজেন্্কুমার দ্াঁস গুপ্ত তন্ত্ররত্ব ৫৪৩ 
দাদা (গল্প) শ্ররবোধচন্দ্র ঘোষ বি, এ ৩৫৯ 
দ্রীধিতি (কবিতা ) শ্রীমাণিকচন্ত্র ভট্টাচার্য্য ৩৫, 
দ্বীন ( কবিতা) শ্রীমূণালচন্্র চট্টোপাধ্যায় ৫৫ 
দেখ দিয়ে। দুয়া করে ( কবিতা) শ্রীপ্রমদাপ্রসাদদ মল্লিক ৫ 
নবন্ধীপের প্রেবাশ্রমের ২য় বার্ধিক কাধ্যবিবরণী 3 ৩১ 
নিত্যানন্দ মাতৃ মন্দির * পরিব্রাজক শুন্ধানন্দ স্বামী ১ 
প]ুরিজাত € কবিতা) * ভোলানাথ সেন ৯ 
পাহাড়”পরে (কবিতা ) শ্রীমাণিকচন্দ্র ভট্টাচার্য ৪: 
পা সবে বাঙ্গাল! শ্রীসিদ্ধেশ্বর সিংহ বি, এ, শু 

কবিতা) শীবিপিনব্হারী চঞ্রবস্তী ৫4 


ধা লা সাহিত্যে দাশরধি বুষ্গ ুযেজ্রনাথ 'বনে,পাধনুয় কি-এব্ও 
(গল্প) ীচিদ্ধেশ্বর সিংহ, বি, | 


(5 ॥ 


“বিষয় লেখক পত্রাঙ্ন 
বীরভূম (কবিকা ভোপানাথ সেন , ৩৭৭ 
বৈষ্ণব মহাসক্সিলন জীকালীকুফ বিশ্বাস ৯৬১১৬৫৯২০৯,২৬২ 
ভাগবত ধন্ম সম্পাদন ৩৫১ ১১৮১ ১৮৩, 
২৩১৪ ৪০৬, ৫১০ 
মাতৃ লাভ ( কবিতা) র্যা ণকচন্ত্র ভট্টাচার্য বি, এ ২৯% 
যাত্রী (কবিতা) শ্রীসনচুমার সেনগুপ্ত ৩০, 
রলীত্রনা+ও গৃষ্টদদ্ধ শীন্ুধাময় চুট্টোপাধ্যায় ৩৫৮ 
রেণেটার পদকর্ত| শ্রীক্ষেত্রনাথ-বন্দোপাধ্যায় 
কাব্যকণ্ঠ € ১২৯) ১৯৬ 
শক রঙ্গ শ্রীদক্ষিণারগ্রন কাব্যতীর্ঘ ৪৯ 
প্রীচৈতন্তচরি'ভামুত * ্ীহরিদাস বিদ্যাবাগীশ ৫২, ১৭৯,৪৭৫ 
শ্লীচৈতন্তদেবের হরিমাম প্রতিষ্ঠা ভ্ীবামাচরণ বন্থ ।ব-এ ২৭৬ 
হানরোত্ম দামুঠাকর ,. *ণশ্রীশিবরতন মিত্র ঃ ” ২৫ 
শ্রীমস্তগবদূগীতা রঃ ্ীন্রেন্দনাণ, বন্দোপাধ্যায় বিএ ৭? 
এমন্‌ মহাএউ রাঘানন্দ রায় সংবাদ এ্রচ্গবিধাস বিদাব'গীশ ৩৯৫ 
ঞ্রীকুত্তীর্দেবীর স্ব (১০) সম্পাদক *২৯ 


্ [প্রাচী এস্ট) নয়নানন্দ ঠাকুর. ৫৭ 


সি 


১ ২৫৩, ৪৯৯। 9৬৯, ৫৫৪ 


শ্্রী্ীকৃষ্ ভক্তিরস কদন্ব 


স্রিতীলীলদবের স্ব " সম্পাদক ১৯৩) ২৫৭, ০২২) 
ডি ৩%৮, ৪২৫, ৪৭89 ৫২১ 
শ্রীজীঙ্ষৎ রাধারমণ দাস সাধু নিত্যানন্দ দস ৬৫,১৪৭,২৮৯,৩৬৫ 
সত্যের পুজা সম্পাদক ২৫৭ 
সর্ববন্থ (কবিতা) , শ্রীমাণিকচন্ত্র ভষ্টাচার্যা বি, এ ৯৩৯ 
সাধু নিত্যানন্দ দাস মহাশয়ের কাঁ্ছি *. সম্পাদক, ১২৩ 
সামার্জিক এ্রেণীবিভাগ সম্পাদক ৫৩৯ 
সাতিত্য সেবা শ্রীলঙ্ষমীনারায়ণ মজুমদার 
্ এম, এ, বি, এল ৩৭৭ 
সেবাধন্ম শ্রীক্ষেত্রনাথ বন্দোপাধ্যায় 
কাব্যকণ্ঠ | ৪৭৯ 
সুলোচনা (গঞ্জ) ভ্রীমতী চম্পকধ্রণী দাসী * ৮৮ 


হিন্দু সমাঞ্জে বিশ্বসভ্যতাব বাণী ভীগিরিজাশঙ্কর রাক্মচৌধুরী 

| এম, এ, বিঃ এল ৩৮০ 
জাঁরুলীস দর্শন ীহীরেন্্রনাথ দত্ত ৫৬১ 
এশসাআাজ্ো যুগান্তর সম্পাদক ৬২২ 
“গাপালচক্র গোধলে শ্রীগিরিজাশঙ্কর রায়চৌধুরী. ২৭ 


বীরভূম ৪র্থ বর্ষ, ১ম সংখ্যা 
বৈশাখ, ১৩২১ ০ 


গৌড়ীয় বৈষ্ব-সম্মিলনী - 


রামচন্দ্র লগ্ম- -বিজয়ের সময় সাগ্র-বন্ধন কার্ধ্যে যখন মৃহারথী রথী, 
1ভূতি বড় বড় বীরগণ ব্যাপৃত, হখন অতি ক্ষুদ্র কাঠ বিড়াল অকিধচকর হইলেও 
যমন তাহার সাধ্যাগররূপ চেষ্টায় সে কাধ্যের সহায়তায় অগ্রসর হইয়া ছিল, অগ্ত- 
1র এই গৌড়ীয় বৈষণব-সম্মিলনীর ন্তমহান কার্যে যখন দেশের ও সমাজের 
অওমী মহাজতনরা বদ্ধপর্সিকর ২ হইয়া ' গৌড়ীয়বৈষ্ণবসম্প্রধায়ের মগ 
কামনায় কাধ্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ, এই, *দীনাতিদীন, নগণ্য ১ অকিঞ্চিৎকর 
? হইলেও তাহার সাধ্যান্ক্ূপ চেষ্টা, ্যাকুলতা ও ভরদা লইয়া! ভক্তমণ্ণীর 
দমীপে উপস্থিভ। সাগরবন্ধনের সময় বিপুলায়তন গগন-ভেদী গিরিশুক 
পকল যখন মহ মহাবীরের দ্বারা বাহিত হইতেছিল, ক্ষুদ্র কাঠ বিড়াল 
তাহার অতি ক্ষুত্রদেহে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বালুকণা বহন করিয়াও আরীরামচন্ত্রের 
.কপা লাভ করিয়াছিল এ দীন ভ্রীন উ আভ, সেই ভরসাঁয় বুক বাঁধিয়। তক্ত- 
মণ্ডলীর সমীপে উপস্থিত হইয়াছে । 
গৌড়ীয় বৈষণব-সন্মিলনীর ২য় ঝাধিক কার্য নির্ধারণ সমিতির আলোচ্য 
বিষয়ের ৮ম বিষয়টি এই: __ বৈষ্ণব তীর্থরক্ষ। ও রুগ্ন গ্রভৃতি নিরাশ্রয় বৈষব- 
গণের জন্ প্রীধাঁম নবদীপাদি তীর্ঘ স্থানে সেবাশ্রম স্থাপিত হইবার ব্যবস্থা 
হউক ।” £ 
সন ১৩১৮ সালের ৯ই ফাল্গুন তারিখে প্রীগ্রীমৎ রাধারমণ চরণ দাস দেব 
মহোদয়ের শিষ্াগণের দ্বার শ্রীধাম 'নবদীপে' "রাধারমণ সেবাশ্রম” স্থাপিত 
ইয়াছে॥ প্রায় ছুই বৎসর কাল পীড়িত, সাধু: সনধ্াসী, বৈষব, উক্ত ও 
মা চিকিৎসা! ও সেবা শুশ্রাযা । আর্ড, স্থবির ও' অক্ষমদিগ্ুক আশ্রমে 


হ . বীরভূমি [ ৪র্থয্ 
পলাখিয়! সেবা; নিরাশ্রয় মুতের যথাবিধি মৎকার; অনাথ বালক বালিব, 
দিগকে আশ্রমে রাখিয়! বর্ণাশ্রমোপযোগী শিক্ষা দান প্লৃভৃতি কার্য্য সাধ্যাঈ, 
রূপ করা হইতেছে। 

এ'ীন দাস “রাধারমণ পেবাশ্রম”এর কার্ধো প্রায় দুই বৎসর কাল ব্যাপৃত- 
থাকিয়া বর্তমান গৌড়ীয় বৈষ্ণব-সম্প্রধায় যে এক সংশয়াপন্ন স্থামে 
আসিয়া পড়িয়াছে ইহা অন্ভব করিয়া, যে'ভাবনা, যে নিস্ফষলতার আশঙ্কা 
হয়ে জন্মিয়াছে, সম্পূর্ণ সত্যের মধ্যে জীবনকে সম্পূর্ণ সার্থকতা দিবার € 
আকুলতা প্রাণে উদয় হইস্জাছে তাহারি তাড়নায় আজ আপনাদের সম্মু 
অকপটে হৃদয়ের কথা ব্যক্ত করিতে উপরাস্থত। ॥আমাদের আশঙ্কা যি 
মিথ্যা হয় তাহাও সাধারণের নিকষ্ট হইতে বুঝিবার, সম্পূর্ণ আশ! আনে 
বুঝিবার ও হৃদয় বদনা বুঝাইবার আশা আছে বলিয়াই আ'জ এই আলোচন 
প্রবৃত্ত । 

শ্রমন্‌ মহাপ্রভুর 'জগন্মঙ্গল প্রেমের ধর্মই" গৌড়ীয় বৈ "সম্প্রদায়ের 
অবলঘ্বনীয় ধর্্ম। ধাহার আবির্ভাবে ও₹যে ধর্খের প্রভাবে বঙ্গদেশ. এমন 
একুটা গৌরব প্রাঞ্চ হইয়াছিল, যাহা! অলোক-সাঞ্ান্ত, যাহা বিশেষরূপে বাংলা- 
দেশের-_যাহা € দেশ হইতে উচ্ছসিত হইয়া সমস্ত ভারতে বিস্তারিত 
হইয়াইপ | যে প্রেমের ধর্ম এক সুমহান "ভাবের উচ্ছাসে সাজের তৎকালীন 
সাঁমযিক অবস্থাকে লঙ্ঘন করিয়া, তাহাকে প্লাবিত করিয়া, সাময়িক অবস্থার 
বন্ধন হইতে এক স্থমহান্‌ আনন্দের মধ্যে সকলকে নিম্কৃতিদান করিয়াছিল। 
সমাজ-শক্তি যখন সকলকে পেষণ করিতেছিল, উচ্চ যখন নীচকে দলন 
করিতেছিল তখনই সে প্রেমের কথ! “বলিয়া, “মুক্তি কেবল জ্ঞানীর নহে॥ 
ভগবান কেবল শাস্ত্রের নহেন”, এই মন্ত্র উচ্চারণ করিয়া, প্রেমের সাধনায় 
সে ভগবানকে তাহার রাজপিংহাসন হইতে আপনার খেল! ঘরে আমন্ত্রণ 
করিয়া আনিয়াছিল-_-এমন কি প্রেমের ম্পর্ধায় সু ,ভগবানের ধষ্ধ্যকে 
পর্য্যস্ত উপহাস করিয়াছিল। ইহাতে তৎকালীন সমাজে যাহারা তৃণাদপি 
নীচ তাহারাও গৌরব লাভ করিয়াছিল, যাহার, ্বন্ধে ভিক্ষার ঝুলি লেও 
ঈম্মান লাভ করিয়াছিল, যে স্বেচ্ছাচারী সেও পবিত্র হইয়াছিল। তৎকালীন 
বাংলার হৃদয় রাজার পীড়ন ও সমাজের শাসনের উপরে উঠিয়া সকল অবস্থায় 
দাসত্ব হইতে আপনাকে মুক্ত করিয়। নিখিল জগৎসভার মধ্যে স্থান লাভ 
করিয়াছিল 1 প্রেমের অধিকারে সৌন্দর্য্যের অধিকারে, ভগবানের আকারে 
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চলের সকল বাধা ভাক্গিয়া দিয়াছিল। কিন্ত আজ ৪২৭ বংসরের মধ্যেই' 
1 ভাবোচ্ছাস সে *্ষদয়ের উন্মেষ, সে মহাম্থুভবতা গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্ম বা 
শ্রদায় হইতে অঁহিত হইল কেন? ইহাই আজ আমাদের ভাবিবার 
রঃ 1 
* প্রেমের সাধনায় বিকার' আশ আছে আমাদের গৌড়ীয় বৈষ্ণব 
সম্প্রদায়ের তাহাই ঘট্য়াছে। প্রেমের একটি দিক আছে যেট প্রধানতঃ 
সের দিক। তারি প্রলোভনে জড়িত হইয়া! রসসস্তোগকেই সাধনার 
রম সিদ্ধি বলিয়া জ্ঞান করিয়া আজ আমর! কর্শের কুঠোরতা, জ্ঞানের 
শুদ্ধতাকে ভুলিয়াছি। হ্্ম বন্ধন, জ্ঞান শু্কতৃত্ব মাত্র, তাহা প্রেম ভক্তির 
“রায় এই সকল কথা কেবল কথামাহ্র নয়, এইরূপ ীবনই আজ কাল 
“সড়ীয়, বৈষ্ণব সম্তীদায়ের অধিকাংশ স্থলে দেখা বায়। ঠ্েমর সাধনায় - 
শ্কে বিস্বৃত হইয়! জ্ঞানকে অমান্ত করিয়া, কেবল 'রসসস্তোগকৈই সাধনার 
চরম সিদ্ধি বলিয়! জানিয়া ও তদমুরূপ কার্ধ্য করিয়া! আমাদের হইয়াহছ এই 
যে গাছকে কাটিয়া ফেলিয়া কেবল ফুলটি লইবার প্রত্যাশ!। গাছকে 
তাচ্ছিল্য করিয়া ফুল লইব]র* চো৷ করিলে কিছু ক্ষণের জন্য ফুলকে পাওয়া 
যায় বটে কিন্তু নিত্য নব নব ফুল ফুটিবার আর আশা থাকে না। কেবল 
মাত্র ফুলটার প্রতি একান্ত লক্ষ্য করিলে তাহার প্রতি'অবিচার ও অত্যাচার 
করা হয়। যে প্রেমে মঙ্গল্য কর্মের ব্যাকুলতা নাই, জ্ঞানের বিশুদ্তা নাই, 
সেই প্রেম সংসারজালজড়িত মুর প্রেম, পশুদের, সংস্কারগত অন্ধ প্রেম। 
সত্য প্রেমের দৃষ্টি আবৃত, চিন উন্মুক্ত তাহাতে সংযম, সবিবেচন! ও সৌন্দর্য্যের 


 চিরস্থিতি। প্রেমের 'সাধনায় কেবল মাত্র "রসের দিকটায় ঝুঁকিয়া পড়ায় 


' আমরা কেবল ধ্যানের মধ্যে পরিসমা্ির দ্রিক দিয়াই রস-স্ব্ূপকে দেখিতে 


পাই। বিশ্বব্যাপারের নিত্য পরিণতির দিক দিয়া, দেখিতে পাই না। ধর্ম্নকে 
আমর! আংশিক; করিয্বা”) খণ্ডিত করিয়া, সুদুর করিয়া, সম্প্রদায়গত, মন্ত্রগত, 
বিশেষ অনুষ্ঠানগত করিয়া, দেখি? তাহাকে পুজার বিষয় বলিয়৷ জানি, 
ব্যবহারের সামগ্রী বলিয়া মনে করি না। অথচ সংসারে যাহ! একমাত্র 
সমস্ত বৈষমোর মধ্যে একা, সমস্ত বিরোধের মধ্যে শাস্তি আনয়ন করে, 
সমস্ত বিচ্ছেদের মধ্যে যাহা একমাত্র মিলনের সেতু, তাহাকেই ধর্ম বহে -বায়। 
তাহা গ্রহ্ুষাত্বের এক অংশে অবস্থিত হইয়া , অপর 'খঅংশের সহিত অহরহ 
কলহ / না--সমস্ত মনুষ্য তাহার অন্তরভূত--তাহাই যথার্থভাহে। মনুষ্যত্বের 
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ছোট বড় অন্তর বাহির সর্বাংশের পূর্ণ সামঞ্জস্ত ৷ সেই স্থমহৎ সামগ্রস্ত হইতে 
বিচ্ছিন্ন হইলে মনুষ্যও সত্য হইতে দ্খলিত হয়, শৌন্দর্ট হইতে ভ্রষ্ট হইয়া 
পড়ে। সংসারে যেমন এক একটা প্রবৃত্তি চরিতার্থ 'করিবার উপযোগী এক 
একটা"ভোগ্য বিষয় আছে, ধর্মকে আমরা সেইরূপ ভক্তি প্রবৃত্তির বিলাস 
পরিতৃপ্তির উপযোগী ক্ষণকালীন ভোগায়োজন “বলিয়া জানি। সেই সমগন্টা 
বক্তা, সঙ্গীত, মন্ত্রোচ্চাররণ প্রভৃতি দ্বারা একটা ভাবাবেগ উৎপাদন করিয়া 
ধর্ম সাধন করিলাম বলিয়া একট! 'আরাম অশ্লুভব 'কিরি, এবং পরক্ষণে 
ংসারে প্রবেশ করিয়া সেই ক্ষণিক সংযম, সেই ভভিবৃত্তির ক্ষণিক উদ্দে 
আশপাশ হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিয়া সর প্রকার শৈথিল্যের মধ্যে আ., 
সমর্পণ করিয়া থাকি । এই জন্যই আমাদের সাধকদের মধ্যে আধ্যাত্মিং 
 উন্মত্বতায় ছে প্রায়ই দেখিতে পাওয়া যাঁয়। প্রেম বখন*সতয হইতে- জ্ঞান 
হইতে ষ্ট হইয়া, কর হইতে স্মলিত হইয়া প্রমত্ত বেড়ায়, তখন তাহার 
যম ও-ধৈর্ঘ্য নষ্ট হয়, তাহার কল্পন'-বৃতি উচ্ছৃঙ্খল হইয়া নিজের প্রতিষ্ঠাকে 
নিজের হাতে কষ্ট করে? নিজেকে ্রহীন বিকৃত করিয়া তুলে । তখন 
আমাদের বিশ্বীস কোন নিয়মকে মানে না £ আমাদের কল্পনায় কিছুই 
বাধা থাকে না; আমদের আচারকে কোন প্রকার যুক্তির কাছে কিছু মাত্র 
ক্রবাবদিহি করিতে হয় না। আমাদেরণজ্ঞাঁন শিশ্বপদার্থ হইতে ভগবানকে 
অবচ্ছিন্ন করিয়া! দেখিবার ব্যর্থ প্রয়াদ করিতে করিতে শু প্রস্তর হইয়া ষায়, 
আমাদের হৃদয্ন কেবল মাত্র, আপনার হৃদয়াবৈগের মধ্যেই শ্রীভগবানকে অব- 
রুদ্ধ করিয়৷ ভোগ করিবার চেষ্টায় রসোন্সভ্ততায় মুচ্ছিতি হইয়া পড়িয়া থাকে। 
শক্তির ক্ষেত্রে আমাদের জ্ঞান বিশ্বনিয়মের গঙ্গে কোন" সম্পর্ক রাখিতে চায় 
না; স্থান্থ হইয়া বসিয়া আপনাকে আপনি নিরীক্ষণ করিতে চায়, আমাদের 
হৃদয়াবেগ বিশ্বসেবার মধ্যে ভগবতপ্রেম্ষে আকার দান করিতে চায় না, 
কেবল অশ্রজলে আপনার অঙ্গনের ধুলায় বিলুষ্ঠিত হইতে চ'য। ইহাতে যে 
আমাদের মন্ুয্যত্বের কতদূর বিকৃতি ও ছূর্বলতা ঘটে তাহা পরিমাণ করিবার 
উপায়ও আমাদের ত্রিসীমানায় রাখি না। আমরা তখন আমাদের অন্তর 
বাহিরের সামগ্স্ত হীন বিবেক দিমু! ধর্ম কর্ম, ইতিহাস পুরাণ, সমাজ সভ্যতা 
সমস্তকে পরিমাপ করিয়! নিশ্চিন্ত হইয়া বসিয়া থাকি, সত্য নির্ণয় করিবার 
কোন আবস্তক দেখি না'' কিন্তু ইহা আমাদের বোঝা উচিত যে যাও 
অস্তর বাহিঠোর যোগে অপ্রমত্। সত্যের' একটিকে নিয়ম, অগ্তদিকে আঁনন্ন। 
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তাহার একদিকে ব্বনিত হইতেছে “ভয়াদস্তাগ্রিস্তপতি”, আর একদিকে 
ধ্বনিত হইতেন্ছে "আনন্দান্ধ্যেব খন্িমানি ভূতানি জায়স্তে। এক- 
দিকে ব্রদ্ধনকে এনা 'মানিলে অন্যদিকে মুক্তিকে পাইবাঁর উপায় নাই। 
প্রীভগবাঁন একদিকে নিজের সত্যের দ্বার! *বদ্ধ আর একদিকে আপ- 
*নার আনন্দের দ্বারা মুক্ত ।* আমরাও সত্যের বন্ধন কর্খকে যখন সম্পূর্ণ স্বীকার 
করি, তখনি মুক্তির আনন্দকে *মন্পূর্ণ লাভ করি। কর্খকে ত্যাগ করিয়া নয়, 
আমাদের প্রতিদিনের কর্ধকেই চিরদিনের স্থরে ক্রমশ: বীধিয়! তুলিবার সাধ- 
নাই সত্যের সাধনা_ ধর্মের সাধনা__ প্রেমের সাধনা! এই সাধনার মন্ত্র 
্যদ্যৎ্কন্ম প্রকুবর্বাত*ৎ তর্বক্ষণি সমর্পয়েং্বযে ষে কর্খা করিবে 
সমস্তই ব্র্ধকে অর্পণ করিবে, অর্থাৎ ল্ত কর্মের দ্বারা মানবাত্মা আপনাকে 
বক্ষ নিবেদন করিবে ইহাই আম্মার মুক্র। তখন কি আনন্দ ফ্রখন সকল কর্ণই 
শ্রীভগবানে সর্পিত। কশ্ম যখন আমাদের প্রবৃত্তিরকাছে ফিরিয়া ফিরিয়! না 
আসে, কর্মে ষখন আমাদের আত্মনিবেদন প্রতিদিন একাত্ত হইয়! উঠে__সেই 
পূর্ণতা, সেই মুক্তি, সেই হবর্গ--তখন সংসারইত আনন্ব-নিকেতন | 
কর্মের মধ্যে মানুষের, এই থে মাস্মপ্রকাশ, অনস্তের কাছে তার এই যে 
নিরস্তর আত্ম-নিবেদন, গৃহ কোণে বসিয়া কে ইহাকে *অবজ্ঞ+ করিতে পারে? 
সমস্ত মানব সন্তান জ্ঞাত বা অজ্ঞা্ভাবে ফেঁ প্রেমের পঙ্খলে আবদ্ধ হুইয়া এ 
বিশ্বসংসারে রৌদ্র, বৃষ্টি) ঝড়, বঞ্জা ; স্থখ ছুঃখের মধ্য দিয়া কালে কালে মানব- 
মাহাক্ম্ের যে অভ্রভেদী মর্নির রচনা করিতেছে ধাহারা সে” স্থমহং স্পট 
বযাপ্যার হইতে সু পলাইা ন্ড্িতে বিয়া আপনার মনে কোন একটা 
" ভাবরস সস্তোগই "মানুষের" “সঙ্গে ভগবানের মিলন, এবং সেই পাধনাই 
ধর্মের চরম সাধনা, প্রে.মর সাধনা, বলিয়া মনে করেন, এই বিকাশমান 
মানবের সভাতা, অন্তর বাহিরের সমস্ত বাধাকে অতিক্রম বরিয়৷ আপনার 
সকল প্রকাৰ্ন শক্তিক্ষে জয়যুক্ত করিবার জন্ত মানবের চিরদিনের চেষ্টা 
এই পরম ছুঃখের ও প্রম সুখের সাধনা, যাহারা এ সকলকে মিথ্যা বলেন, 
কতু বড় মিথ্যা তাহাদের চিত্তকে আক্রমণ করিয়াছে! এত বড় বৃহৎ 
সংসারকে ধাহারা ফাকি বণিয়! মনে করেনু, তাঁহারা কি সত্যন্বরূপ ভগবানকে 
সত্যই বিশ্বাস করেন? উপনিষদ্‌ বলিয়াছেন “আত্মক্রীড়; আত্মরতিঃ ক্রিয়াবান্‌ 
এষাৎ ব্র্মীবিদাৎ বরিষ্*__পরমাত্মায় ধার ক্রীড়া পন্বমাত্মায় ধার আনন্দ এবং 
খিি ক্রিয্বাবান তিনিই ব্রশ্মবিদদিগের »ধ্যে শ্রেষ্ঠ । আনন্দ আছেোমথচ 'আননের 
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ক্রীড়া নাই এ কখন হইতেই পারে না_-সে ক্রীড়া নিক্ষিয় নয়__ পেই ক্রীড়াই 
কশ্ব। ভগবানে ধার আনন্দ, তিনি কর্ম না হইলে বাঁটিবেন কি করিয়! ? 
কারণ তাহাকে এমন কর্ম করিতেই হইবে যে কর্মে শ্রভগবানেন আনন্দ 
আকার ধারণ করিয়া! বাহিরে, প্রকাশমান হইয়! উঠে। কবির আনন্দ কাব্যে, 
শিল্পীর আনন্দ শিল্পে, বীরের আনন্দ শক্তির প্রতিষ্ঠরয়, জ্ঞানীর আনন্দ তত্বা-, 
বিফারে, যেমন আপনাকে কৈবলি কর্ম আকারে প্রকাশ করিয়া থাকে, 
ভগবদ্ভক্তের আনম্দও তেমনি জীবনে ছোট বড় সকল কাজেই, সত্যের ছারা 
সৌন্দর্য্যের দ্বারা, শৃঙ্খলার দ্বারা, মঙ্গলের দারা রসম্বরূপকেই প্রকাশ করিতে 
চেষ্টা করে। এ বিশ্বসংসারে ভগবানও তাহার আনন্দকে তেমনি করিয়া 
প্রকাশ কবিতেছেন_তিনি “বহুধাশক্তিযোগাৎ বর্ণানকান্লিহিতার্থে। দধাতিশ। 
তিনি আপনার বহুধাশক্তির যোগে নান জাতির নান! অস্তনিহিত প্রয়োজন 
সাধন করিতেছেন। সেই.অন্তুনিহিত' প্রয়োজন ত তিনি নিজেই; তাই তিনি 
আপনাকে, নান! শক্তির ধারায় কেবলি নানা আকারে দান করিতেছেন। 
তিনি কাজ করিতেছেন--নহিলে তিনি আপনাকে দিতে পারিবেন কেমন 
করিয়া। তার আনন্দ আপনাকে কেবলি উত্ধার্গ করিতেছে সেই ত তীর সৃষ্টি। 
আমাদেরও সার্থকতা এ খানে__এঁ খানুই আমাদের ভগবানের সঙ্গে মিল 
আছে। বহুধাশক্তিযোগে আমাদেরও আপন্কে কেবলি দান করিতে হইবে। 
ভগবানের বিশ্বসংসারে আমাদেরও ভগবান প্রদত্ত শক্তি যোগে তার সঙ্গে 
মিলিয়৷ কাজ করিতে হইবে তাহা হইলেই তার- সঙ্গে আমাদের যোগ সম্পূর্ণ 
হইবে। যখন আমর! সকলের স্বার্থকে নিজের নিহিতার্থ বলিয়া জানিব, 
সকলের কশ্শে নিজের বহুধা শক্তি প্রয়োগ করিতে পারিখ, তখনই আমাদের 
আনন্দ। এই শুভ বুদ্ধিতে যখন আমর! কন্ম করিব তখন আমাদের কর্ম 
নিয়মবদ্ধ কণ্মন, কিন্তু যন্ত্রগালিতের কর্ম নয__আত্মার তৃপ্তির কর্ম, কিন্তু 
অভাব-তাড়িতের কর্ম নয়- আত্মর তৃপ্চির কম্ম, কিন্ত অনুকরণ নয়, 
লোকাচারের ভীরু অন্ুবর্তভন নয়। তখন বিশ্বের সমস্ত কম্ম যেমন শ্রীভগবানেই 
আরম্ত ও তাহাতেই সমাপ্ত হইতেছে, তেমনি দেখিতে পাইব *আমাদেরও 
সমস্ত কন্মের আরভ্তে তিনি, পরিণামেও তিনি তখনই আমাদের সকল 
কম্ম শান্তিময় কল্যাণময় আনন্দময় হইবে । আমাদের যদি প্রেমের সাধনা 
হয়; প্রেম ত কিছু না দিয়া, বীচিতে পারে না। আমাদের জীবনে কর্দ্দ ব্যতীত 
আমাদের নিন্লের বলিতে আর আছে কি? £প্রমে আমরা প্রেমময়কে দিব 
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কি? কিন্ধিয়া ভক্তি তাহার সার্থকত| লাভ করিবে? সংসারেই আমাদের 
কন্ম, আমাদের কুত্ত্ব। তাহাই আমাদের দিবার জিনিস। আমাদের প্রেমের 
সার্থকতা হইবে তখন, খন আমাদের সমস্ত কর্ণ, সমস্ত কর্তৃত্ব, আমর! আনন্দের 
সহিত শ্রীভগবানে সমর্পণ করিতে পারিব! নতুব! 'বর্খ আমাদের পক্ষে ধনির্থক, 
€ কর্তৃত্ব বস্তত সংসারের -দাসত্ব* হইয়! উঠিবে। রসস্বরূপকে সত্যভাবে 
উপলদ্ধি করিতে হইলে আমাগ্দিগকে শুভকর্মে গ্রবৃত্ত হইতে হইবে। 
শক্তিহীনতার মধ্যে শাস্তি নাই, তেমনি"কর্মহীনতার মধ্যে মঙ্গলময় রসমবক্ূ্কে 
কেহ পাইতে পারে না। কর্শহীন নিষ্ছিয় উদ্াসীনে মঙ্গল নাই। কম্মসমুদর 
মন্থন করিয়াই মঙ্গলের অন্তত লাভ কুর! যায়। ভাল মন্দের দন্দ, নেবদৈত্যের 
সংঘাতের ভিতর দিয়। দুর্গম সংসার পথের* ছুরহ 'বাধা সকল অতিক্রম করিয়া 
তবে আমরা সেই গলময় রসন্থরূপের দুর পৌছিতে পারি'। এভকর্ধ সাধন! 
দ্বার সংসারের সমস্ত ক্ষতি, বিপদ, ক্ষোভ/বিক্ষোভের*উর্ধে, নিঙ্জের অপরাজিত 
হৃদয়ের মধ্যে, যখন আমর। মঙ্গলময় প্রেমময়কে ধারণ করিব, তখনি জগতের 
সকল কম্মের সকল উত্থান পতনের ধধ্যে আমাদের অন্তরতম প্রেমময় রসম্বরূপকে 
দেখিতে পাইব। তখন ঘেঠনতনু ছুলক্ষণ দেধিয়াও ভয় পাইব না, নৈরাহ্ের 
ঘনান্ধকারে আমাদের সমস্ত শক্তিকে যেখানে পরাস্ত দ্রেখিক £সখানেও জানিব 
তিনি রহিয়াছেন। 
আমরা আমাদের ,চারিধারে বিশ্বসংসারে প্রভগবানের আবির্ভাব 'কেবল 
সাধারণভাবে জ্ঞানে জানিতে পর্দর ৷ জল, স্থল, আকাশ, গ্রহ, নক্ষত্রের সহিত 
আমাদের হ্বদয়ের আদান প্রদান চলে না-_তাহাদের সহিত 'ামাদের' মঙ্গল 
“কশ্থের সম্বন্ধ নাইখী আমর। জ্ঞানে” প্রেমে, কর্মে_আর্থা সম্পূর্ণভাবে কেবল 
মানুষকেই পাইতে পারি। এই জন্য মান্থষের মধ্যেই পুর্ণ তরভাবে ভগবানের 
উপলব্ধি মানুষের পক্ষে সপ্তবপর।* নিখিল মানবাত্মার মধ্যে আমর! সেই রূস- 
্বপূপকে ন্লেপ্রেম, ত্বীলবাসার নানারূপ প্রীতির সঙবন্ধের মধ্য দিয়াই নিকট- 
তম রূপে জানিয়া ও পাইয়া তাহাকে বার বার নমস্কার করি। “সর্ববভৃতাত্ত- 
াস্মা* শ্রীতগ্গবান এই মনুব্য্বের ক্রোড়েই আমাদিগকে মার্তীর স্ায় ধারণ 
করিয়। আছেন) এই বিশ্বমানবের স্ুন্তরস প্রবাহে ভগবান আমাদিগকে চিরকাল 
সঞ্চিত প্রাণ, বুদ্ধি, প্রীতি ও উদ্ভমে নিরস্তর ' পরিপূর্ণ করির! রাখিতেছেন ) এই 
বিশ্বমানবের ক হইতে ভগবান আমাদের মুখে পরমুষ্চধ্য ভাষার সঞ্চার করিয়া 
দিতেছেন) এই বিশ্বমানবের শস্ঃপুরে আমর! [চিরকাল রচিত প্কাব্য' কাহিনী 
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শু্নিতেছি, এই খিশ্বমানবের রাজভাগ্ডারে আমাদের জন্ত জ্ঞান ও ধর্ম 
প্রতিদিন পুগ্তীভূত হুইয়৷ উঠিতেছে । বিশ্বগংসারে এই মানুবাত্ম(র মধ্যে সেই 
বিশ্বাস! শ্রীভগবাঁনকে প্রত্যক্ষ করিতে পারিলেই মামাদের পরিতৃত্তি ঘনিষ্ট হয়। 
কারণ মানব সমাজের উত্তরোত্তর বিকাশমান অপরুপ রহস্তময় হতিহাপের মধ্যে 
ভগবানের আবির্ভাব কেবল জান! মাত্র আমাদের পক্ষে যথে আনন্দ নহে; 
মানবের বিচিত্র গ্রীতি সম্বন্ধে .মধ্যে ভগবানের গ্রীতিরস নিশ্চয়ভাবে অন্থভব 
ও “ত্রাস্বাদন করিতে পারা আমাদের চরশ্ব সার্থকত1 এবং পীতিব্বত্তির স্বাভাবিক 
পরিণাম যে কর্ম, সেই কর্ম দ্বার মানবের সেবারূপে শ্রীভগব।নের সেবা করিয়া 
আমাদের কর্মপরতার' পরম সাফল্য । আমাদের ুদ্ধিবৃতি হৃদয়বুত্তি, আমাদের 
সমস্ত শক্তি সমগ্রভাবে প্রয়োদ করিল্লে তবে আমাদের অধিকার আমাদের 

পক্ষে প্রকূত পক্ষে সংপূর্ণ হয়। এই জন্যই ভগবানের অধিকারকে বুদ্ধি, প্রীতি 

ও ধর্ম দ্বারা আমদের পক্ষে সম্পূর্ণ করিণাঁর ক্ষেত্র মনুষ্যত্ব ছাড়া আর কোথাও 

নাই। মাতা যেমন শিশুর পক্ষে একমাত্র মাতৃদন্বন্ধেই সর্বাপেক্ষা নিকট, ' 
সর্বাপেক্ষা প্রত্যক্ষ, সংসারের সহিত তাহার আস্থান্ত সব্বন্ধ, শিগুর নিকট অগোচর 

এবং অব্যবহাধ্য, তেমনি শ্রীভগবান মান্থষের নিকট একমাত্র মনুষ্যত্বের মধ্যেই 

সর্ববাপেক্ষা সত্যরূপে, প্রত্যক্ষরূপে বিরাজমান । এই সঘন্ধের মধ্য দিয়াই আমর! 

তাহাকে জানি, তাহাকে প্রীতি করি, তীভার কর্মকরি । এই জন্য মানব-সং- 

সারের মধ্যেই ভগবানের উপাসনা মান্ষের পঞ্গে একমাত্র সত্য উপাসনা ; অন্ত 

উপাসনা আংগিক ; কেবল জ্ঞানের উপাসনা, কেবল ভাবের উপাসনা, সে উপাসন! 

দ্বারা অংমরা। ক্ষণে ক্ষণে ভগবানকে স্পর্শ করিতে পারি, কিন্তু তাহাকে লাভ 

করিতে পারি না। আজ পৃথিবীতে যত ধর্দ এচাররিত হইয়া”হ, তাহার মধ্যে 
একমাত্র গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধণ্মের মধ্যেই এই শিক্ষা, এই দীক্ষা, পুর্ণতম ভাবে 

আছে। কিন্তু আজ ছুঃখের সহিত বলিতে হইতেছে, আমর! গৌড়ীয় বৈষ্ণব 

সম্প্রদায় তাহা হইতে বহুদুরে চলির। গিয়াছি। আজ যদি প্রীতির সম্বন্ধে আমরা 

আবদ্ধ হইতাম তাহ: হইলে এই প্রধান নবদীগে, ইহা আমার 'কল্পন? নয় অতি 

রঞ্জিত নয় প্রবাসী সহায়হীন রুগ্ের মুখে কেহ জল দিতে চায় না। পথের ধারে 

বিস্থচিকা রোগী কাতরকঠে যখন জল জল করিয়া চীৎকার করিতেছে, তন 

আমরা সানন্দে কীর্ভনানন্দে মাতিয়। তাহারি পার্খ দিয় নাচিতে নাচিতে 
ফাইতেছি। প্রবাসী নিঃসহায় রুগ্রকে আশ্রম হইতে বহিষ্কত করিয়। দিতে 
আমরা কিছুমাত্র কুন্ঠিত হই না। 
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এই শ্রীধাম নবদ্বীপে যে এরূপ ঘটন৷ প্রতিদিন হইয়। থাকে তাহা! আজ আমি 
মুক্তকণ্ঠে প্রচার করিষ্ত প্রস্তত। যেধর্মের ভিত্তি “জীবে দয়া নামে রুচি__ 


বৈষ্ণব পেন” ধাঠার 'মাবাক্য "জীবে সম্মান দিবে জানি কৃষ্ণ অধিষ্ঠান” যে 


ধর্দে ধর্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ *শরই, চতুবর্গকে অপবর্গ বলিয়া মানবের পঞ্চম 


.. পুকযার্থ প্রেমই মানব জীবনে * প্রয়োজন বলিয়া! প্রচার করিয়া জগতে এক 


“ অভিনব সত্য প্রচার করিয়াছে? আজি সেই ধুম্ঘ যাজন করিয়া আমরা 


 শ্রীভগবানের মহিত আমাদের সম্বন্ধ £কবল ভাবরসে ও কল্পনান-_জীবে দয়া 


কেবল নিরামিষ ভোজনে বৈষ্ব-সেবন কেবল নিজ নিজ সম্প্রদায়ের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র 
বিভাগের মত ও বার্থ রক্ষণে পরিণত করিয়াছি।, আজ সমস্ত ভক্ত-মগ্ডলীর 
নিকট আমানের আবেদুন এই যে আমন আজ গোঁ বৈষ্ণব মশ্দায় মকলে 
মিলিয়া ৰৃখা দেষ হিং ভুলিয়া ধর্মকে কেকল আচারগত অনুষ্ঠানগতশ না করিয়া 
্রা্ণণ মহা প্রভুরুধশ্মের মহাবাক্য “জীবে দয়! নামে রুচি* বৈষ্ণব কেবল? জীবে 
সম্মান দিবে জানি কুপ্ঃ অধিষ্ঠান প্রভৃতি মহাবাক্যগুণি কেবল কথায় নয, 


_ বন্তৃতয়ি নয়, সঙ্গীতে নয়) মনে প্রাণে জীবনে প্রতিদিনের কর্মে যাজন করি। 


আমার বলিবার আর কিছুই নাছ, তবে ষে মহাত্মার একমাত্র একান্ত চেষ্টায় 
ও ব্যয়ে আজ ৫ বৎসরাবধি এই গোড্তীয় বৈষ্ণব সম্মিলনী হইতেছে, শ্রীমান 


. মহাপ্রভুর শ্রীচরণে আমার কায় মনোবীকযে আজ সেই বক্কুলতিলক মহারাজ। 


শ্রীযুক্ত মণীন্দ্রন্ত্র নন্দী মছরোদয়েব মঙ্গল প্রার্থনা করি। আর সর্ববশেষের একটি 


. কথা এই যে, আজ এক এক করিয়া মহারাজের ব্যয়ে বৈষব সম্মিলনী ৫ ব্ংসর 


: হইল। আমরাও ঘুনকে অনেক ভারে, অনেক রূপে সম্মিলনীতে যোগ দানও 
; করিলাম। কিন্তু আমাঁদের নিজেদের দিকৃটাঁর কি দেখিবার ও ভাবিবার আর 


কিছুই নাই? কেবল বৎসরান্তে এক একবার কেহ মহারাজের ব্যয়ে, কেহ বা 


; নিজ,ব্যয়ে সম্মিলনীতে যোগ দিয়া; ছুই পীচটা আবেদন, নিবেদন, সমর্থন ও 
; অভিভাষণ শুনিয্' আমাদের কর্তব্যের শেষ ও চরম করিব? মহারাজ অনেক অর্থ 


৯ কপপালিত 


ব্য ও পরিশ্রম, করিতেছেন,*আমরা কি করিয়াছি? গৌড়ীয় বৈষ্ণব দশ্মিলনীর 
জ্ প্ুকৃত পক্ষে কতটুকু তমগ করিয়াছি তাহা ভাবিবার কথা 1 তাহা যদি 
আমরা না করিয়া থাকি, না করিতে চেষ্টা করি ও না করিতে পারি, তাহ! হইলে 
নিশ্চয়ই আমাদের গ্রতি গ্রীভগবানের অভিসম্পাত পতিত হইবে । * 

নিত্যানন্দ দাস। 


৯ শত টু বৈষ্ণব ন্মিলনীতে সম্য়াভাবে ব সাধু নিীনন্দ দাস এই প্রবজ্ধ পাঠ 
করিতে পারেন নাই। তাহার দেহতটাগের পর আমরা! তুহা প্রকাশ্করিতেটু | 
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“ঝি। ওঝি! ঝি! শুন্তে পাচ্ছ না রা 
প্যাই গো বাবু, পান কটা সেজে রেখে যাই রি 
“আগে শুনে যাও ।” 
আজ “রথধাত্র” উপলক্ষে অনেকে হাঁফ ভে (থা 085) অফিস করিয়া 
বাসায় আসিয়াছে। তাই. সকাল মকাল ঝির খোঁজ পড়িয়াছে। পান সাঁজ। 
অসমাপ্ত রাখিয়াই বি উপরে আসিয়া বলিল “কিগো বাঁবু এত ডাকাডাকি 
করছ কেন?” 

“থাবারআনতে হবে না ?ি 

“তার জন্তে এত ড।কাডাকি, আমি ভাবলাম বুঝি রথের া্কানি বে দেবে।” 

“রথের পার্ববনি ?” সে আবার কি?” ঘত খাঁজে কথ্1।” 

«ও সব শুনছি না, পার্ধনি না পেলে খাবার আসবে না |» 

“আচ্ছা! যাও খাবার নিয়ে এস । থেগসে শয়ীরু ধাতস্থ হোক তারপর দেখ! 
যাবে।” ঃ 

“পার্বনি আমার কিন্তু চা” 'বলিয়া। ঝি, খাবার আনিতে চলিয়া গেল। 

'চার বৎসরের মেয়েটা কোলে লইয়া বির মা বিধবা হয়। স্বামীর মৃত্যুর 
পর গ্রাসাচ্ছাদনের জন্' তাহাকে বড়ই বিব্রত হইয়া পড়িতে হয়। গ্রামে 
কাহারও বাড়ী কোন কর্ম্ম হইত না, কারণ তাহাদের, “জল চলিত” না। 
নিরুপায় বিধবা গ্রতিবেণী হ্বধীকেশ দাদার পরামশে তাহার সহিত সহরে কাজ, 
করিতে আসে, কারণ “জল চলা না চলা” লইয়া সহরে বিশেষ আটকায় না । 
হধীকেশ ছাপাখানায় কাঁজ করিত ও একটী খোলার বাড়ীতে একটা ঘর ভাড়া 
লইয়৷ থাকিত; সেই বাড়ীতেই একটা ছোঁটি ঘব ভাঁড় করিয়া ংদিয়াছিল বিধবা 
সেইথানেই থাকিত ও একটী মেসে কাজ করিত কিছু দিন কাজ করিতে 
করিতে বিধবা বুঝিল হ্ববীকেশের এই মহৃদয়তা এবান্ত নিশ্বার্থ নয়। তাহার 
ভিতরের পঞ্কিলতা যখন ধীরে ধীরে প্রকাশ হইতে লাগিল তখন বিধঝ! ত্রস্ত 
হইয়! অন্তত্র উঠিয়। গেল। চতুদ্দিকের আক্রমণ হইতে নিজেকে রক্ষা করিবার 
অন্ত অভাগিনী একন্থান হইতে. মনতস্থান করিতে করিতে একটা সহদয়া বর্ীয়সী 
বিধৰার আশ্রয় পাইল। ব্র্ষীয়সীর আর কেহ ছিল না তিনি হুতভাগিনীর 
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' ছঃখের কথা” শুনিয়া তাহাকে নিজের বাড়ীতে মাশ্রয় দিয়া তাহার মেয়েটাকে - 
_ লেখা পড়া শিখাইভেত্রাগিলেন। 
মেয়েটা, বড় হইঠল যখন তাহার বিবাহের চেষ্টা হইতেছিল সেই সমগ্ধে তাহার 
চাশ্রয়দাত্রী ইহমংসার ত্যাগ করিলেনু। বিধবাকে আবার উদরারেন়্ জন্ত 
বির হইতে হইল । এবাৰে মেয়েটির চিন্তায় তাকে পীড়িত করিতে লাগিল। 
কন্ঠার বিবাহ দিতে অর্থের প্রয়োজন কিন্তু তাহার কিছুই নাই। অনেক 
চেষ্টায় কোন দরিদ্র, ভন্র পরিবারে একটা খোলার ঘর লইপ। মেয়েটা 
তাহাদের কাজ করিত নিজে বাহিরে কাজ করিয়া! আসিয়া তাহাকে 
সাহায্য করিত । মেস হইত যে খাবার লইয়। আগিত তাঁহাতেই ছুজ্নারই 
চলিত। রাত্রে “মায়ে বিয়ে" বখন একজ্র শয়ন করিত তর্খন কন্ঘযকে আপন 
জীবনেত্ত সমস্ত ছুঃখ কাহিনী ও তাঁহার ভিরশ্মরনীয়া আশরক়দাত্রীর নিকট যাহা! 
কিছু শিক্ষালাভ “করিয়াছিল সেই সমস্ত বিবৃত করাই তাহার প্রধান*কাঁজ ছিল। 
কষ্ঠার বিবাহ চিন্তা! যদিও তাঁহার সমস্ত জীবনকে ভারাক্রান্ত করিয়া তুলরিয়াছিল 
তথাপি কন্ঠার বিবাহ না দিয়াই ভাঁহাঁকে ইহলীল! সংবরণ করিতে হইল। 
মাতার মৃত্যুর পর কন্যাকে উদরান্নের চেষ্টায় বাহির হইতে হইল-; 
কিন্তু তাহার যৌবনই তাহার কর্মের গধান অন্তরায় হইল,। গ্রয় সকল স্থান 
হইতেই তাহাকে নিরাশ হইয়। ছ্ষিরিতে হইল ষদি কর্ম জুটিল ত স্থির হইয়া 
কাজ করিবার সুবিধা হটুল না। গৃহস্থ বাঁড়ীর আশা ছাড়িয়া মেসে “চেষ্টা 
করিতে লাগিল এবং 'অনেক মেস্‌ ঘুরিয়া এইএমেসে প্রায় ছুই বৎসর কাজ 
করিতেছে। এখাধ্ন লৌক কম স্বৃতরাং বেশী পরিশ্রম করিতে হয় ”্না) 
এবং মেসের বাবুরাঁ অনেক তাল। এই দুই বৎসরের মধ্যে সে কোন বাবুর 
এমন কোন ব্যবহার লক্ষ করে নাই যাহার জন্য তাহাকে কুগ্ঠিতা হইতে হয় 
যথ] সময়ে ঝি সকলের নিকট হইতে প্ার্বনি পাইল। নরেন বলিল “ঝি নৃতন 
বাবুকি দিলে+” * * 
“নূতন বাবুর, দেখাই পাওয়া যায় না আজ এলেই ধরব ॥” 
তা হলে কেবল গাল খেতে হবে। ব্যাচারার বড় খাট্তে হয়। বেলা 
ন”্ট৷ আর রাত ন'টা |” ূ 
“যাবার সময় বাবুকে ধখন চাবি দিতে ডাকব তখনই চাইব ।” 
নূতন বাবুর নাঁম বিজয় চন্্র ঘোষ, ভিনি কেন সওদাগরি অফিসে কাঁড 
করেন। অফিস হইতে আসিতে তীহার প্রত্যহ রান হয়। মাত: মেসে 
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াসিয়াছেন বলিয়। তখনও “নৃতন বাবু” আগা আছে। একল! নীচের ছোট 
ঘরটীতে থাকেন বলিয়! তাহাঁর কিছু বেশী ভাড়া দিতে হয় /”বং শয়ন করিবার 
পূর্বে প্রত্যহ রাত্রে ভিতর হইতে দ্বারে চাবী বন্ধ করিতে হয়। ঝি যাইবার 
সময় কহির হইতে “বাবু' চাবী দিন” , বলিয়া চলিয়! যায়। আজ ঝির সেই 
ডাকের অপেক্ষায় সে আঁপন নির্জন ঘরে শয়ন করিয়া আছে এমন সময় ঝি 
আসিয়। ঘরে প্রবেশ করিল। 
* সাধারণ মেসের বাবুদের ঘর যেরূপ হয় এটা সেরূপ নয়। ঘরটা বেশ 
পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। একখানা ছোট খাটে বেশ পরিষ্কার একটা বিছানা পার্খে ই 
একখান ছোট টেবিল ও তদুপযুক্ক চেয়ার . কাল অতয়ল ক্লথ মৌড়া টেবিলের 
উপর একধারে খান কতক বই আর একধারে দোয়াৎ কলম চিঠির কাগজ খাম 
রহিয়াছে । ঘরে বিশেষ কোন ছবি রাই। কেবল একটা 'খ্রীলোকের একখান 
বড় ছবি আর খাঁটের” কাছে একটা লাল কাগজে “ঈশ্বর মঙ্গ সময়” লেখ! . 
ঝুলিতেছে। ঝিকে প্রবেশ করিতে দেখিয়া! বিজয় বলিল “এ হতভাগ্যের ঘরে 
কি মনে করে পদার্পণ হয়েছে ৯ ঝি সে কথার কোন উত্তর ন। করিয়া বলিপ 
“ঘর কি আপনি রোজ পরিষ্কার করেন?” € « 
“কি করি তুমি ত কর নাকাঁজেই নিজে করি ।” 
“সকলের ঘরই জ পরিষ্কার করি। 'আপনার ঘর বন্ধ থাকে নইলে কি 
করতে পারি না ?” 
“সে কথা.এখন যাক কি মানে করে এসেছ বল শুনি। 
“কেন আস্তে কি নেই ?” 
“আসতে থাকবে না কেন জন্ম জন্ম এগ, তবু একট কিছু মনে করে ত 
এসেছ ।” 
“রথের পার্ব্নি দেবেন না £” 
“আদল কথ! বল! আর আর বাঁবুরা কি দিলে ৯ - 
«আপনি যা দেবেন দিন আর বাবুর! কিছু দেননি। এর বৃষ্টি এল যে, 
আজ “রথ” কি না!” 
বিজয় পকেট হইতে একটা টাকা বাহির করিয়া ঝির হ'তে দিয়া বলিল ষে 
বৃষ্টি হচ্ছে এখন ত ষেতে পারবে না । একটু বসে যাও বৃষ্টি একটু ধরুক। রাত্রি 
' এখনও এগারটা বাজে নি)” ্‌ 
রাত্রি যদিও বেশী হয়নি তথাপি নিজ্ন'গলিটী নিশ্ত ১ইয়। গিয়/ছে। 
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অবিশ্বান্ত বৃষ্টর শব্দ, মনে একটা নিস্তব্ধ একাগ্রতা সক্কাথ করিম। দিতেছিপ। 
পাস্ববর্তী বড় রাস্ত্দিয়া সেই বৃষ্টিতেও এক একথান ভাড়াটীয়। গাড়ী ছড়ু ছড়, 
শবে নিস্তব্ধ ত| ভর করিয়া যাইতেছিল। আধাটের এই বর্ষণ কাতর রাত্রে প্রিয় 
বিরহ ব্যাকুল কোন অনিদ্র যুবক পসরা মেস হইতে গাহিয়া উঠিল +“কেমনে 
গ্ষাটাব সার! রাঁতিরে।” রিওয় টেবিল হইতে মেঘদুত খান লইয়া খুলিল এমন 
সময় ঝি জিজ্ঞাস! করিল পনৃতন বাবু! আপনার বাড়ীতে কে আছে গা”? . 

“আমার কেউ নেই বিশ” * 

«কেউ নেই ?* 

“ভালবাসবাঁর মত আঁপনার লোক কেউ নাই ।” 

«আপনি কি “বে” করেন নি!” 

"সব মরে গেষ্টে” বলিয়। বিজয় গবাজ্ক্র নিকট আসিগ! দাড়াইল | 

২২ বৎস বয়সের সময় বিজয়ের 'পিতৃমাতৃবিযৌগ হয়। সংসারে এক 
বালিকা স্ত্রী ভিন্ন অন্তু কেহই ছিল না। কলেজ ছাঁড়ির। পিতার ঘা কিছু বিষম 
ছিণ" তাহারই তন্বাবধাঁন করিতে গিনা দেখিল ম নাঝে মাঝে মফংস্বলে না যাইতে 
পারিলে সুবিধা হয় না। বালক স্ত্ীব রক্ষণাবেক্ষণের জন্য দূর সম্পর্কের এক 
দরিদ্র ভগ্নি ও তাহার এক বিধবা কম্যাকে সুংসারে লইঘ্বা আঁসৈ। ছ্হ বদর 
পরে যখন তাহার স্ত্রী একটী মৃত পুষ্ট প্রসব করিয়া ইহগংসর ত্যাগ করিল তখন 
প্রতিবেশীদের নিকট হইতে শুনিতে পাইল যে তাহার ভগ্নি ও ভগ্মি স্ক।র অযন্ত 
ও অপদ্ব্যবহারই তাহার স্ত্রীর অকাল মৃত্যুর প্রধাপ কারণ। আত্মীয়ের অক্রুতজ্ঞ- 
তায় ব্যথিত হইয়া যে কলিকাঁত/য় আসিয়াছিল আজ চারি বংসর আর 
গৃহে ফিরে নাই। পুরাতন "গমস্তার উপর সেই হইতে বিষয়ের ভার দিয়। 
কলিকাতায় কর্মের মধ্যে নিজেকে ব্যস্ত করিয়। রাখিয়াছে । কর্টের মধ্যেই 
মন হৃদয় বেদনা ভুলিয়া থাকিতে চাঁ। অহীর অজ্ঞাতসারে তাহার স্বগীয়া 
পত্বীর উপর ঠ অথ! 'অত্যাঁচার হইয়াছিল, নিজেকে সংসারের সখ হইতে ছিন্ন 
করিয়! লইয়া সে তাহার প্রায়শ্চিত্ত করিতে চায়। 

আজ অফিস হইতে ফিরিবাঁর সমম্ব সে চারিদিকেই একটা আনন্দ উৎসব 

প্রত্যক্ষ করিতে লাগিল। ছোট ছোট ছেলে মেয়ে গুলি ভাল কাপড় ও 
পোষাঁক পরিধান করিয়া “রথ” দেখিতে যাইতেছে । কেহ বাশী কিনিয়া 
'আনন্দে বাঁজাইতেছে। কেহ পুতুল 'কিনিয়া 'াহাকেসফত্রে পুত্রের ন্যান্ন কোলে 
লইয়া চলিয়াছে। এই সব দৃপ্ত কেণগই তাহাকে একটা * আত্মীধবন্বজন *পর- 
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বেষ্টিত সুখময় সংসারের প্রলোভন দেখাইতেছিল এবং ভাহাকে বারধার স্মরণ 
করাইয়। দিতেছিল যে এ সংসারে তাহাকে ভাল বাসিবার কেইই নাই। আজ 
সে যখন ঝির প্রশ্নের উত্তর দিল “আমাকে ভালবাসিবার কেহই নাই” তখন 
তাহার এই কথা কয়টি তাহাব' হৃদয়ের সমস্ত নিগুঢ় বেদনা প্রকাশ করিরাছিল। 

প্রসঙ্গান্ঠরে যা-বার জন্য ঝি বলিল “বাবু মাঁপনি কটা পর্য্যন্ত জেগে' 
থাকেন ?” 

"রাত্রি এগারট| বারটা যতক্ষণ না ঘুম আসে ।” 

"এ রাত্র পর্যাস্থ কি করেন”? 

“পড়ি ! চুপ করে বসে থাকি ।” 

পৃষ্টি একটু কমেছে বোধ হচ্ছে, আরম যাই । আপনি চাবিটা দিন | 

ঢা] 

বাটি যাইতে যাইতে ঝির কেবলই মনে হইতে লাগিল যে নৃতম বাবু বলি- 
যাঁছে তাহীকে ভালণাসিবার কেহই নাই। বাটি যাইয়া কাপড় ছাঁড়িয়। সে 
তাহার আপন নিজ্জন ঘরের ছিন্ন শয্যায় শয়ন করিয়া সেই কথাই ভাবিতে 
লাগিল। নূতন বাঁবু বলিয়াছে “আমাকে ভালবাসিবাৰ কেহ নাই” কিন্তু ত.উ 
কি? জিতে কত্ত লোক আছে যাহাঁদের ভালবানিবার কেহ নাই তাহাকে 
ত ভালবাসিনার কেহ পাই। কিন্তু এই কথা কণ্মটি সে কিছুতেই ভুলিতে 
পাবিল না।. নৰবিবাহিত ছান্রের মনে বালিক1 বধুর স্ধুর স্মৃতির ন্যায় এই 
কথাটা তাহাকে বারবার পীড়িত করিতে লাগিল। এ কথাটি ত কেবল মুখের 
কথ| নয়। সমস্ত কাজ কর্মের অন্তরালে তাশ্গার যে অবরুদ্ধ কেনল নারী প্রকৃতি 
ছিল এই কথা কয়টা একটা করণ প্রার্থনা লষ্টয়৷ তাহার রুদ্ধদ্বারে বারবার 
শাঘাত করিতে লাগিল ; নৃত্তন বাবুর জন্য একটি স্থুমধুর সমবেদনায় তাহার 
হৃদয় 'াঁপুত হইয়। উঠিল। র 

পরদিন সকালে প্রথমেই ঝি বিজয়ের ঘর পরিক্ষার কারল। “রেন জিজ্ঞাস! 
করিল “বি যে আঙ্জ প্রথমেই নূতন বাবুর ঘরে ! কন্ত পারনি পেলে?” বি 
সগর্কে উত্তব করিল “এক টাকা” । সেইদিন হইতে যইবার সময় বি কেবল 
মাত্র বাহির হইতে ডাকিয়া দিয় চলিয়। যাইত না। ঘরে প্রবেশ করিয়া ছুই 
চারিটা কথ! কহিয়, ছুই চারিট। কাজ করিয়া তবে যাইত। আবার যদি বৃষ্টি 
আনত তাহা হলে বসিয়া বসিয়া গল্প করিত, কোন বই পড়িতে বলিয়া একাগ্র- 
মনে শুনিত।, এক একদিন বৃষ্টি আমিল বলিয়। পড়া আরম্ত হইত কিন্তু কখন 
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যে বুষ্টী থামিরা গিয়া! মেঘ কাটিয়া! যাইত তাহ! সে টের পাইত না। হঠাৎ 
বিজয় যখন বলিয়াস্ভঠিত “বৃষ্টি থামিয়। গিয়াছে” তখন সে তাড়াত'ড়ি চলিয়! 
যাইত। *আপন্ল সমস্ত কাজ কার্মের মধ্যে সে বাহির দিকে প্রায়ই চাহিয়া 
দেখিত এবং বিজয় আপিলেই সে, তাড়াতাড়ি *এক গ্লাস জল$ গান দিয়া 
গদিত। 

বিজয় ত ঝিকে বিশেষ অনুগ্রহ করিত, প্রায়ই'এক একখান! পুরাতন কাপড় 
ও বকণিশ দিত, এক্‌ অফিস হইতে দুইখানা রঙ্িল কাপড় ও আনিয়। দিয়া- 
ছিল। তাহার এই অনুগ্রহের জন্তই যে ঝি তাহাকে বিশেষ ত্র করিত সে 
বিষয়ে তাহার কোন সনদ্দহই ছিল না। এজন্য তাহাকে অনেকে অনেক 
তামাসাও করিত এবং সেও তাহ! হাস্য মুখে গ্রহণ করিত।" 

প্রত্যেক বুধর্বীরে অফিস হইতে »আসিতে বিজয়ের "অনেক রাত্র হইত 
সেজন্য তাহার রুটি খাবার ঘরে ঢাকা দিয়া রাখিয়া সকলে চলিয়া যাইত। 
এক বৃহস্পতিবারে স্কালে আসিগ, ঝি দেখিল যে রুটি ঢাকা পড়িন্া আছে 
তাড়াতাড়ি বিজয়ের নিকট গিঞ্জা "জিজ্ঞাসা করিল “কাল রাত্রে যে 'মাপনি 
খাওনি কোন অন্ুখ করেছে "নাকি ?” 

“কাল রাতে আসতে অনেক দেত্রী হয়ে গেল আর ঝন্নাথরে গিয়ে খেতে ইচ্ছা 
করল না। তুমি ত একটু বসতে পাস না? শেষের কথাটা বিজয় নিতান্ত তামাসা 
করিয়া বলিয়াছিল কিন্তু তাহার পর হইতে প্রত্যেক বুধবারে বিজয়ের "খাওয়া 
না হওয়া ঝি পর্যযস্ত বসিয়া! থাকিত। 

আজ বুধবাকসমনত দিম অবিশ্রাতত বৃ হইয়া রাস্ত। ঘাট সমস্ত জলে ভাসিয়া 
গিয়াছে। এখনও৯সনান ভাবে বৃষ্টি হইতেছে । রাত্র এগারটা বাজিয়া গিয়াছে 
এখনও বিজয় অফিস হইতে আনে নাই। অবিশ্রান্ত বৃষ্টির বপ ঝপ শব্ধ নৈশ 
নন্তবূতা ভূক্গ করিতেছে । রান্নাধরের বারান্দায় একটা কেরোসিনের ডিবা 
আলাইয় দ্বাঞ্লের দিকে চাহিয়া ঝি বসিয়া! আছে । বর্ষার এই বিছ্যুতময়ী অন্ধ- 
কার রজনীতে বলিয়া অপেক্ষা করিতে করিতে তাহার হৃদয়ে একটা সুখের 
কন্পুন। উদয় হইতেছিল।* বদি সে তাহার আপনার ঘরে এমনি করিয়৷ এক- 
অনের জন্য অপেক্ষ। করিতে পারিত, সমস্তদিন পরিশ্রমের পর সে যখন ফিরিয়! 
আসিত তখন তাহাকে খাওয়াইয়া যদি তাহার শম্যাপ্রান্তে একটু স্থান অধিকার 
করিতে পারিত, তাহ! হইলে জীবন কত খের হইত! কিন্ত হায়! তাহা 
হইৰার নয়। নারী ভরীবনের চরম স্বার্থকত। হতে মে বণি্ত হইয়াছে । 
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একট মর্খভেদী দীর্ঘশ্বাস বাতাসে মিশিয়া গেল । এমন সময়ে বিজম আসিয়া 
প্রবেশ করিল বি তাড়াতাড়ি আলো লইয়া গেল বৃষ্টিতে ভি কাপড় ছাড়িয়া 
“আমার জর হয়েছে কিছু খাব না” বলিয়া বিজয় শুইয়া' পড়িল ছন্ন দিবস 
গরে বিজ যখন একটু সুস্থ হইল তখন ঝির বাঁসায্র ফিরিবার অবকাশ হইল। 
ছয় দিবম রাত্র জাগরণ ও অক্লান্ত পরিশ্রমের পর অবসন্ন দৈহে বাসায় ফিরিয় যে' 
অভ্র্থনা পাইল তাহা! কোন ক্রমেই সুখকর বল৷ যাইতে পারে না। গিনি 
বলিলেন "ওম! কেমন মেয়ে গো! আমরা ত ভেবে বাচিনি! ছদ্দিন কোন 
খবর নেই। সোম্ত মেয়ের এ কেমন ব্যাপার বাপু! কর্তা বলিলেন “আমর! 
বাছ! গেরত্ত, তোমার মা ভাল লোক ছিলেন তাই আনাদের বাড়ীতে থাকতে 
দিয়াছিলুম, তোমার এখানে স্কবিধা হবে না। তুমি অন্ত বাঁসা দেখ । আসছে 
মাঁস হতে আমাদের এখানে তোমার থাকা হবে নাস্পষ্ট বলে ধিলুম!” নিজকে 
ইহাদের কাছে নির্দোষী গ্রমান করিতে তাহার ইচ্ছাই হইল ন| কেবল যত শী 
সম্ভব যে ত্বন্যত্র যাইবে ইহাই জানাইয়! দিল। 

মেসের বাবুরা বাবুর বলিলেন “দেখুন বিজয়বাঁবু বি কিন্ত আপনার খুব 
দেবা করেছে । আপনার লোকেও অত করতে পারে (কন! সন্দেহ 1” 

বিজয় উত্তর করিল “যেখানে কিছু পায়* সেইখানেই করে আপনি দিলে 
আপনাকেও করবে ।” « 

কথাটা শুনিয়া ঝির মনে বড় ব্যথা লাগিল। সে কি.কিছু পার বলিয়াই যত 
করে। কিছু পাইয়া যে যত্ব ও. তাহার যত্বের মধ্যে কি কোন প্রভেদ নাই? 
সেই কি তাহাকে একটু ভালবাসিতে বলে নাই? অমন ফণাবে “আমাকে 
ভাল বাসিবার কেহ নাই” একথা বলিবার কি প্রয়োজন ছিল? ঝি মনে মনে 
প্রতিজ্ঞা করিল আর একটুও যত্বর করিবে না আর তাহার নিকট হইতে কিছু 
লইবেও না । কিন্তু সন্ধ্যার পর যখন মনে হইল বিজয়ের দুধ খাওয়া হয় নাই 
এবং সে হয়ত তাহারই দুধ লইয়! যাইবার অপেক্ষায় আছে"তখন দে আর স্থির 
থাকিতে পারিল না। মনে মনে স্থির করিল এখন হুধলট| দিয়া আসিবে কিন্ত 
খাত্রে যাইবার সময় বাহির হইতে ভাকিয়! দিয়াই শ্চলিয়! যাইবে । রান্রে 
যাইবার সময় দ্বারের নিকট আসিয়া! ভাঁবিল একবার মাত্র “কেমন আছ” জিজ্ঞাস! 
করিয়াই চলিয়া যাইবে। ঘরে প্রবেশ করিয়াই দেখিল বিজয় ঘুমাইজেছে, 
জানাল! খোল! রহিয়াছে।'* নিঃশব্ জানালার দ্বার বন্ধ করিয়া! উপর হইতে 
একজনকে ডাকিয়া সদর বন্ধ করিতে বলিয়। চলিয়া! গেল। 
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(৩ ) 
বুধবারের দিন বেল! এগারটার মধ্যে বিজয্নকে বিমর্ষভাবে বাসায় ফিরিতে 
দেখিয়! ঝি উদ্বিগ্ন ভাবে বলিল এত মকাল করে এলে যে, আবার অনুখ ক'রল 


নাকি ? 
বিজয় সংক্ষেপে উত্তর করিল “না” 


“এত সকাল ক'রে এলেন কেন ?” 

“চাকরি ছেড়ে দিওয়ছি”ন সে ঘরে" প্রবেশ করিয়! দ্বার বন্ধ করিল। প্রায় 
ছুই ঘণ্টা পরে বাহির হইয়া ঝিকে বলিল “ঝি আমি আজই বিকালের ট্রেণে 
পশ্চিমে বেড়াতে যাব আমার টাঙ্কট! একটু গুছিয়ে দাও ত” 

“আবার কবে আসবে” ? 

“আর আসব ন]ু।* 

ঝি কথাটারু ঠিক মানে বুঝিতে না পারিয়! বিজয়ের,মুখের প্রতি চাহিল, দে 
বলিল “এখানে ত চাকরি গেল আর আমার শরীরও" খারাপ, পশ্চিমে গিয়। 
সেইথুনেই একট চার্করি জোগাড় করিয়া লইব, এখানে আর আসিব না।” 
ঝি কোন কথা বলিল না, নিঃশুবে ্রাঙ্ক বোঝাই রিতে লাগিল। 

একটী সামান্য কারণে চাকরি ছাড়িয়া দিয়া৷ বিজয়ের মনটা বড়ই বিমর্ষ 
হইয়া পড়িল। সে আস্তে আস্তে ঝুসায় আসিয়া ভাবিতে লাগিল। সে ত 
অভাবের জন্য চাকরি করে নাঁনিজেকে সে কোন রকমে ব্যস্ত করিতে *চায়। 
বেশ, সে ত দেশ বিদেশ ভ্রমণ করিয়া বেড়াইতে পারে? এত দিন পে যে তাহ! 
না করিয়া এই ঘৃন্য দাসত্ব করিতেছিল কেন, ভাঁহা সে বুঝিতে' পারিধা না। 
ঘরে ঝুলান “ঈশ্বর মন্ত্র লময়* লেখাটার" গ্রতি চাহিয়। বলিল “এই যে আঘাতের 
মধ্যেও মঙ্গলের বীজ নিহিত ছিল, তাহাই আজ আমাকে মুক্ত করিয়! দিল, 
আমি আজই পশ্চিমে যাইব। সংকক্ত স্থির হইয়া গেল। 

বিদায়ের সমস্ধ আসিল। আসন্ন বিচ্ছেদ 'ব্যধায় বাসার মকলেই আজ 
ব্যথিত। মাত্র তিনটি মাম বিজয় তাহাদের সহিত আছে তথাপি তাহাকে 
ছাড়িয়৷ দিতে সকলেরই ব্যর্থী বাজিতে লাগিল। ঠাকুর গাড়ী ডাকিয়া আনিল। 
মেসেই সমস্ত হিসাব - মিটাইয় দিয়া ঠাকুরকে বকৃশিশ, দিয়া, বিজয় ঝির উদ্দসশ্তে 
চারিদিকে চাহিল ৷ রা্নাঘরের বারান্দায় ঝি নিবিষ্ট মনে পাঁন সাজায় ব্যস্ত 
ছিল, যেন কোনদিকেই তাহার মন নাই। বাহিরের £&ই ব্যাপারটা যেন তাহার ' 
নিকট অতি তুচ্ছ, ইহার জন্ত যেন তাঁছার দৈনম্দিন কাজের কোন ব্যতিক্রমই 


আপ এ 
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.ঘটিতে পারে না-_এমন ভাঁবে কাজ করিতেছিল। পঝি যাবার সময় বেশী কৰে 
গোটাকতক পান দাও” বলিয়া বিজয় আপনার ঘরে চলিয়! গেল। এক গ্লাণ . 
জল ও পান টেবিলের উপর রাখি! নি:শবে বি চলিয়া! যহিতেছে দেখিয়া বিজয় 
তাহাকে ডাকিনা বলিল “ঝি, সময়ে অসণয়ে তুমি মামার অনেক উপকার করেছ, 
তা” আমি ত চল্ল,ম, এই পাঁচট। টাকা নাও তোমার য| ইচ্ছা! কিনো।” 
“না না ও সব আমায় কিছু দিতে হবে না, আত্লার কিছু চাই না।* 
সে যে এত যত করিয়াছে তাহারই সুল্য স্বরূপ নিজয় যে আজ তাহাকে 
পাঁচট! টাকা দিবে, এ কথা তাহাকে আঘা'ত করিল। “বিজয় চলিয়। যাওয়ায় 
তাহার যে কোন কষ্ট হইবে ন: বা হইতেছে না, এই কথাট। প্রমাণ করিবার জন 
সে এতক্ষণ তাহার হৃদয়ের লহিত প্রাণপণে সংগ্রাম করিয়া ক্ষত বিক্ষত হুইতে- 
ছিল। কিন্তু খবার সে আর নিজের দারুণ অভিমান কিছুতেই সামলাইতে 
পারিল না ধা সে সবলে বলিয়: উঠল «না না আমায় কিছু দিতে হবে না 
আমার কিছু চাই না”.এবং তৎক্ষণাৎ চলিয়া! গেল। ূ 
বিজয়ের মনে একটা অস্পষ্ট সন্দেহের ছায়া পড়িন, ষে কথা সে একবার 
ভুলিযাও ভাবে নাই সেই কথাটাই চকিতের মত তাহার মনে উদয় হইল সে 
একবার অশ্ফুটন্বরে ডাকিল “ঝি!” বাহির হইতে গাড়োয়ান ডাকিল “কই গে! 
বাবু আহ্থন গাড়ীর সময় হয়ে গ্েল।» 
(৪) 
আঞ্জ তিনদিন বিজয় চলিয়। গিয়াছে । , ব্যাপারট। সকলেই ভুলিয়। গিয়াছে, 
কেবল একটী লোকের কাছে, কেবল একথানি ব্যথিত হৃদয়ের কাছে এই ঘটনাটি 
সংসারের সমস্ত কাজ কর্মের অপেক্ষা বৃহৎ, হইয়া উঠছে । একটি হৃদয়ের 
কাছে এই তিনটি বর্ষায়ান শ্রাবণ প্রভাত একটি প্রকাণ্ড প্রাণহীন অবসাদ বহন 
করিয়! আনিয়াছে। কিছুই ভাল লাগ না। কাল তাহাকে বাস! ছাড়িয়া 
যাইতে হইবে কিন্তু নৃতন বা%। সন্ধানের মত উৎসাহ তাহার ছিল'না। 
প্রথম যে দিন বিজয় চলিয়া গেল সেই রাত্রে বাসায় ফিরিবার সময় তাহার 
শুন্য ঘরের গ্রতি দৃষ্টি করিয়া তাহার হুদয়ের মধ্যেও এ্ীরূপই একটা শৃন্তত। 
মম্ুভব করিল। অবিরল অশ্রু ধারায় উপাধান সিক্ত করিতে কথ্রিতে সে 
ভাবিতে লাগিল “একি হইল! তাহারই কার্ধ্য কালের মধ্যে ত কত বাবু 
আসিয়াছে, কত বাবু গিয়াছে কিন্ত কাহারও জন্য ত এমন হয় নাই। এবারে 
তবে মন এমন হইল কেন? সে তাহার কে ? সে তাহার কি করিয়াছে সেই যে 
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একদিন বর্ষণ-কা তর অন্ধকার রঙ্গনীতে একটি করুণ প্রার্থন। তাহাঁর করুণ নারী- 
হৃদয়ের রুদ্ধ কক্ষে বাঁধবার আঘাত করিয়াছিল সে কথা সে কিছুতেই তৃলিতে 
পারিল না& তাহার পরের কতদিনের ক মধুর স্থৃতি তাহাকে ব্যাকুল করিয়া 
তুলিতে লাগিল। সে সর্দদাই অন্তমন্কুৎহইয়। পড়িত 1 সকল বাবুরা যখন আফিস 
হইতে ফিরিত তখনই তাহার মনে হইত আর একজন আসিবে না। রাত্রে 
বাইবার সময় উপর হইচুত বাবুদের সদর বন্ধ করিতে ডাকিবার সময় তাহার 
কথা মনে হইত আর একজন ধে প্রত্যহ বন্ধ করিত সে নাই। এইবূপে অন- 
বরত স্ৃতির একট! মসহ্থ উংপীড়ন সহ করিতে করিতে ত্বৃহার প্রায়ই মনে 
হইত সত্তর স্বৃতি-বিজড়িত "এই স্থান ত্যাগ করাই শ্রেয়। কিন্তহায় তাহারও 
সাহস হইত না, শীঘ্র তাহাকে এক নিরাপদ" আশ্রয় ত্যাগ করিতে হইবে এমন 
সময়ে এই মেসের কাঁধ সে কিছুতেই ত্যাগ" করিতে পারে না” নৃশ্তন যেখানে 
বাসা করিবে সৌঁস্থান যে সম্পূর্ণ নিরাপদ হইবে তাহার$ কোন স্থিরত| নাই। 
মনে মনে স্থির করিয়া রাখিল একটি সুষ্পুর্ণ নিরাপদ আশ্রয় সন্ধান করিয়া এই 
মেসের" কর্মত্যাগ করিবে। 

আজ ফিরিবার সময় ধুষ্ট ্লাসিয়াছে। উপর হইতে বাবু ডাঁকিয়! বলিলেন” 
“ঝি একটু বস বৃষ্টি থাঁঘিলে চাবী দিব।'*বসিয়! বসিয়! ঝির এমনে পূর্বস্থতি জাগিরা 
উঠিতে লাগিল। আরও কত দিন খ্রমুন বৃষ্টি আসিয়াছে তখন সে এ সন্মুখবর্তা 
দ্র ঘরটাতে স্থথে সময় কাটাইয়াছে। এ ত সেই ঘর রহিয়াছে? ওখানে 
যাইয়া আর কিন্তু সে তৃপ্তি নাই তবু সে আলেট! লইয়! ঘরে প্রবেশ করিল 
সুই খাট পড়িয়া 'রীইয়াছে, সেই টেবিল, সেই চেয়ার, সেই সব কেবল একটা 
লোক নাঁই। একটা প্রকাণ্ড 'ভিমানে তাহার হৃদয় উদ্বেলিত হইয়া উঠিল 
কিন্তু তখনই মনে হইল যাহার উপর অভিমান, সে নাই। একেরই অভাবে 
সমস্ত ঘরটা যেন প্রাণহীন। এই অচেতন চেয়ার টেবিলগুল! হইতে পর্্যস্ত 
একটা! নীরব অর্বাক্ত হ্রন্দন তাহার চতুর্দিকে ধ্বনিত হইতে লাগিল। একটা 
দমকা বাতাস হাসিয়া তাহাবু হৃদয়ের সহিত বাহিরের সামঞন্ত বিধানের জন্তই 
বোধ হয় আালোটা! নিবাইন্! দিয়া গেল। এই নিজ্জন অন্ধকার ঘরে দীড়াইয়া 
সহত্র স্খ-স্থৃতি তাঁহাকে আকুল করিয়া তুলিতে লাগিল। একটা অপ্রকাস্ত 
নিগৃঢ় বেদনা তাহার হৃদ্পিগুটাকে সবলে চাপিয়া ধরিল। হাঁয়, মে কেন গেল! 
তাহার হ্ৃদয্ধের সমস্ত কুম্থমগুলি ছুটাইয়া সে কেন এম নির্দয় ভাবে চলিয়া 
গেল! “ওগো, ফিরে এস গে! ফিরে এস,” বলিয়া সে নুটাইয়া পড়িল । ছা 
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হাঁসিয়া বলিয়া গেল, সে আসিবে না। বৃত্তির ঝর ঝর শব আপন অস্পষ্ট ভাষায় 
বলিতে লাগিল--«আসিবে না, আদিবে না,” ঝি লুটাইয়ী লুটাইয়া কাদিতে 
লাগিল। টি ।.. 

উপর হইতে ভাকিয়। উত্তর না পাইয়! বি চলিয়া গিমাছে মনে করিয়া নরেন 
দ্বার বন্ধ করিতে নীচে আমিল। তাঁহাকে দেখিয়া তাড়াতাড়ি বাঁহিরে আসিয়া 
“কাল হ'তে আমি আর আসব না” অশ্ররুদ্ধ কঠে এই কথ্।। বলিয়া! ঝি ঝড়ের মত 
বেগে বাহির হইয়া গেল। তাহার গায়ে লাগিয়া! নরেনের বাতি নে পড়িয়া 
নিবিয়া গেল এবং দুয়ারে বাঁধিয়া যে তাহার কাপড়খানা ছি'ডিয়া গেল তাহা সে 
লক্ষ্যই করিল ন। | 


প্রস্থধাময় চট্টোপাধ্যায় | 
' বাণাঘাট 1. 
চিন্তা. 
3 
নিজ্জন প্রান্তরে নির্জন নীরব 
বসে বসে এক।, কাস্তারে ; 
যদি, করিতাঁম খেলা তেই সনে আমি 
নদীতটে; নাচিয়ে নাচিয়ে 
নদী বেলা চয় বেড়াতাম তথ! 
দেখিতাম সেথা রিভোরে। 
অণকিতাম তাহা ছুখ মোহ শোক 
হৃদ্দিপটে । নাহি বয় কভু, 
স্ন্দর প্রভাতে সদ পুণ্য সেথা 
উঠিতাম স্থথে রাজিছে। 
রাঙ্গা মেঘ পানে নাহি সেখ! অমা, 
চাহিয়ে ; সদাই পুমা, 
করিতাম গান কুঞ্জে কু্গে কুছ 
তৃণ-শষ্যা-পরে গাহিছে। , 
আপন! আপনি আমি, তা'র মাঝ খানে 
মাতিয়ে। বসিয়া বিজনে 
মম খেল। সাথী কাটা"তাম সদা. 
যদি, .. হ'ত পণ্ড পাখী ধ্যেয়ানে। 
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্ীশ্রীকুত্তীদেবীর স্তব (৯) 


ভারাবতরণায়ান্তে ভূঝে নাব ইবোদযো। 
সীদ্ত্যা ভূরিভ্বারেণ জাতোহ্াতভুবার্থিতঃ ॥ 
তোমার এ বিশ্বে আবির্ভাবের কার$। 
অন্ত লোকে অন্তক্ূগু করয়ে বর্ণন ॥ 
মহাঁসাগরেতে যথা, তরণী বিপদ-যুতা, 
সেইব্ুপ এ পৃথিৰী, স্থভীষণ ভার, 
সহিতে না পারি গেল নিফটে ্হ্থার ॥ 
নিবদিল! চতুন্মুখ তোম্টর চরণে, 

* আবির্ভীব তাই তব ভূভার'হরণে ॥ 
ভবেহস্মিন্‌ রিশ্ঠমানানামবিষ্তাকামকর্ম্মভিঃ | 
শ্রবণস্মরণার্ঠাণি করিষ্যন্নিতি ক্চেন ॥ 

কেন তুমিএমাঁসিয়াঁছ, তাহার উত্তরে, 
এইরূপ নানামত আঙ্ছয়ে সংস্রে 
আমার মনেতে হয়, “ এ সকল কিছু নয়, 
নররূপেন্তব আবির্ভাবের কারণ, 
আমি এইরূপ হেতু করি নির্ধারণণ 
পরঈ আনন্দময়, জীবের স্বরূপ হয়, 
অবিষ্ার দারা তীহা সমাবৃত হয়, 
দেহাদিতে অভিমান করয়ে উদয়। 
এই অভিমান হৈতে, কাম জন্মে অচিরাতে, 
*কাম ঠৈতে নান। কর্ম করিয়। সাধন, 
জীবের জনমে ক্রেশ, সংসার বন্ধন 1 
এই ক্লেশ নিধারণ,  করিবারে নারায়ণ, 
নানারূপ লীল! কর আবিভূতি হ'য়ে 
ফলে, সংসারীর প্রেম ভক্তি উপজয়ে। 
শ্রবণ স্মরণ আর অর্চন করিয়া 
তব লীলা, যায়'লোক সংসার তরিয়া। 
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শৃন্বন্তি গায়স্তি গৃপস্ততীক্ষশঃ 
স্মরন্তি নন্দন্তি তবেহিতং জনাঃ। 
ত এব পশ্যন্ত্যচিরেণ তাবকং 
ভব-প্রবাহোপরমং পদান্বুজং | 
তোমার চরিত্র কথ ওহে ক্পাবাদ ! 
যাহারা শ্রবণ করে কিন্বা করে গান। 
সদ উচ্চারণ করে, কিন্বা মনে মনে স্মরে, 
কিন্বা' অপরের মুখে কীর্ভন শুনিয়া 
আনন্দে পৃর্ণিত হয় মাহাদের হিয়া । 
তব পাণপন্মতয়, . অচিরে দর্শন হয়, 
ফলে জন্ম-পরম্পরা মধ্যে পর্যটন 
চির তরে তাহাদের হয় নিবারণ | 
অপ্যগ্ত নস্ত্ং স্বকৃতে হিত প্রঙে৷ 
জিহাসস স্ষিও স্থুহৃদোহন্ুজীবিবঃ | 
যেষাং ন চান্তন্তবতঃ পদান্বুজাৎ 
পরায়ণং রাজন্ুযোজিতাংহসাং ॥ 
আমাদের সুখ হুঃখ তব চরণেতে। 
» অদশনে ছুঃখ, সুখ হয় দর্শনেতে ॥ 
হে প্রভো, জগৎ গুরু, ভুমি বাগ কল্পতরুঃ 
আত্মীয়ের বাগ পুর্ণ কর অনুক্ষণ,' 
আমাদের কেন আজি করিছ বন্ভন ? 
রাজগণে বন্রেশ,  সমরেতে, হৃষীকেশ। 
আমর! বিবিধন্পে, দিন অনিবার, 
তুমি ছাড়া আমাদের কেহ নাহি আরও 
তুমি যাবে ! তবে বুঝি গেল স্থসময়, 
দুঃসময় আসি ভাগ্যে হইল উদয় ॥ 
কে বয়ং নামরূপাভ্যাং যছ্রভিঃ সহ পাগুবাঃ। 
ভবতৌ দর্শনং যহি হুধীকাণামিবেশিতুঃ ॥ 
হে ক্গ, যাদবগণ বান্ধব আমার ।. 


১ম সংখ্যা ] শ্রপ্রীকুস্তী দেবীর স্তব হও 


পাণ্বের! পুত্র মোর জীবনের সার ॥ 
তাহার! জীবিত সবে, বীরত্বের হুগৌরবে, 
কিন্ত যেই হবে হরি, তব অদর্শন, 
ধ্যাতি ঝা সমৃদ্ধি নাহি রবে কদাচন,। 
শরীরের নাম, রূপ, ** ওহে হরি, বিশ্বতৃপ, 
যেমন অতীব তুচ্ছ, জীব চলে গেলে, 
তব কূপ! বিনা তথা আমর! সকলে। 
নেয়ং ৫শোভিষ্য তে তত্র 'ঘথেদানীং গদীধর । 
তব পদৈরষ্কিতা ভাতি স্বলক্ষণবিলক্ষিতৈ?॥ 
গদাধর ! আমাদের এই বাসভূর্ন! 
কি 'শোভায় সুসজ্জিত করিয়াছ তুমি! 
তোমার অসাধারণ, চরণের চিহুগণ, 
বস্াঙ্কুশ আদি করি ইহাতে অস্কিত, * 
তুলি গেলে এই স্বোতা৷ হবে অস্তুহিত। 


ইমে জনপদাঞন্থদ্ধ! স্থপকৌষধি বীরুধঃ। 
বনাদ্রি নহ্যদস্স্তোম্েধন্তে তব বীক্ষিতাঃ ॥ 


তোমার দর্শনে এই জনপদ-চয়। 
হয়েছে সম্দ্ধিশালী ধান্টোষধিময় ॥ 
সময়েতে লতাচয়। ফলযুক্ত পক হয়, 
বন গিরি সিন্ধু আর পর্বত নিকর, 
সকলেই হইয়াছে অতীব হুন্দর। 
তুমি চলে গেলে হরি, এ সকল আর, 
রহিবে না৷ এই মত শোভার ভাণ্ডার ॥ 
অথ বিশ্বেশ বিশ্বাত্বুন্‌ বিশ্বমুর্তে স্বকেধু মে। 
ন্নেহপাশমিমং ছিন্ধি দৃঢ়ং পাতুষু বুফিযু ॥ 
হেথা হ'তে গেলে তুমি ওহে দয়াময়, 
পাগডবের অকুশল ঘটি বেনিশ্চয়। 
না গেলে যাদবগণঃ ছুঃথ পাবে অগণন। 
দুই দিক্‌ ভাবি আমি ব্যাবুজ্দ হৃদয় 


২৪ বীরভূমি [ ৪র্থব্র্ষ 


করিতে না পারি কিছু কর্তব্য নিশ্চয়। 
বিশ্বেশ্বর তুমি হরি,  তৰ ইচ্ছ! সর্ব্বোপরি, 
সকলি করিতে তুমি সতত সক্ষম, 
তুমিই বিশ্বাত্মা, সবে করহু চেতন, 
তুমি বিশ্বমূত্তি-ধারী, আধ্রিতেরে কূপাকা রী, 
কপাসিন্ধো, বুথ! এই কুশলাকুশলু 
চিন্তায় কি হেতু মোর হৃদয় চঞ্চল? 
যাদবে পাবে মোর, ' আছে দৃঢ় ন্নেহভোর, 
কূপ। করি সেই পাশ করহ ছেদন, 
তোমার চরঞ্ে মোর এই নিবেদন। 


তয়ি 'মৈইনন্যবিষয়ামতিমূধুপতেহসকৎ। 
রতিমুদ্হতা দা গঙ্গেবৌঘমুদস্থতি ॥ 


তুমিও তো বৃষিবংস্ত ওহে দয়াময় ! 
তোমাতেও হবে নাকি মোর নহক্ষয় ! 
চাহি না চাহি না তাহা, ব্র্ষজ্ঞানে'নাহি »প্‌ হা, 
অনন্ত বিষয়! প্রীতি রছুক তোমাতে, 
তোমাতে রহিলে রবে ভোমার ভক্তেতে ॥ 
দেহের লন্বন্ধবলে, এতদিন যে সকলে, 
হৃদয়ের ভালবাসা ছিলগে৷ আমার, 
এইবার অবসান হউক তাহা! 
তোমার ভকত যারা, আত্মীয় বান্ধব তাঁরা, 
নব জীবনের এই নব জেহ.ডোরে, 
দৃঢরূপে চিরকাল বন্ধ রাখ মোরে ॥ 
যেমন গঙ্গার জল, সিন্ধুমাঝে অবিরল, 
” আপনারে মিশাইয়। দিয়ে কুতৃহলে, 
মিশে যায় যাবতীয় নদ নদী কুলে। 
তেমতি তোমার পায় মতি রাখি সর্ববথায়, 
র্বভকাশ্রয়ণীয় তুমি দয়াময়, 
আপন করিয়! পাঁব সর্বব ভক্তচয় ॥ 


১ম সংখ্যা ] শ্রীনরোভম দাস ঠাকুর ২৫ 


শ্রীকৃষ্ণ কৃষ্ণসথ বৃষ্্যষভাবনী 
ফ্রগ্রাজন্যবংশদহনানপবর্গবী্য । 
£গোবিন্দ গোছিজ স্ৃরান্তি হরাবতাঁর 
যোগেশ্বরাখিলগুন্রা ভগবন্নমন্তে। 
হে প্রকরণ! তব পদে করি নমন্থার 
অর্জুনের সথ! তুমি, হিতকারী তার। 
অবনীর*দ্রোহকারী, * ক্ষত্রিয়ের হত্যাকারী! 
অক্ষীণ প্রভাব তব, কামধেনু জাত, 
নিখিল খশ্র্য্য তব কর্তলগত$ 
গো ব্রাহ্মণ দেবতার, ছুঃখ ভয় মাশিবার, 
জন্য, আবিভূর্ত তুমি নী উপর 
চরণে প্রণাম তব ওহে যোগেশ্বর, 
ভগবান্‌ অখিলেঞ্ন গুরু হও তুমি, 
বারবার তোমার ও চরণে প্র্নমি। 
সমাগ্ত। 


শ্রীনরোত্তম দাস ঠাকুর 
ক 

'উপাসন। পটগস/ “কুগ্তবরণন,, *গুরুশিষ্য সংবাদ, চন্দ্রমণি, “চমৎকার 
চন্দ্রিকা”, 'প্রার্থনা' “প্রেমতক্তি চত্দ্িকা?, 'চিন্তাঁমণি 'রসভত্বি চক্দ্রিকা' “রাগমালা» 
'রসসার» “সিদ্ধতক্তি চান্দ্রিকা” 'সস্ভাব চন্দ্রিকা” স্মরণ মঙ্গল 'সাধনভদ্তি চন্দরিকা” 
'সাধ্য-প্রেম চুক্রিক” “ক্্্যমণি*, প্রভৃতি গ্রন্থ রচয়িত। ও পদকর্তা। 

জন্ম- বর্তমান রামপুর বোয়ালিয়া নগরের ছয় ক্রোশ ব্যবধানে গড়ের 

হাট নামক পরগণ! মধ্যে পদ্মা নদীর তীর হইতে অর্ধ ক্রোশ* অন্তরে খেতরী 
নামক গ্রামে, মজুমদার উপাধিধারা উত্তর রাটীয় কায়স্থ কুলোভ্ভব কষ্ণানন দত্ত 
নামক একজন নৃপতি বাস করিতেন। এই কষ্ণানন্দের ওরসে এবং নারায়ণী 
দাসীর গর্ভে অনুমান ১৫৩১ কি ৩ খুঃ মাঘী পূর্ণিমা গোধূলি লে ( মতাত্তরে? 
শুরা পঞ্চমী তিথিতে ) নরোম দাস ঠাকুর মহাশয় জন্মগ্রহণ করেন। 





২৬ বীরভূমি [ ৪র্থ বধ 


মৃত্যু-_ খ্রীঃ ষোড়শ শতাবীর শেষাংশে, কার্তিবী কৃষ্ণাপঞ্চমী তিথিতে 
পরলোক গমন করেন। 
শৈশব--_নরোত্তম রাজপুত্র হইয়াও শৈশব হইতে বিদ্ধাভ্যাসে মনোযোগী 
হইয়াছিগেন। “প্রেমবিলাম' গ্রন্থে (২০শ বিলাস ) লিখিত আছে-_ 
“নিত্যানন ছিল! যেই, নরোত্রম হৈল! সেই, প্রচৈতন্য হৈলা শ্রীনিবাস। 
শ্রঅদৈত ধারে কয়, শ্ঠামানন্দ তিহে। হয়ঃ এঁছে হৈলা তিনের প্রকাশ ॥ 
সে তিনের অগ্রকটে, এ তিনের আবিাব,সর্বদেশ কৈলা! ধন্য দিয় ভক্তিভাঁব॥ 
ফলতঃ, নরোতম যে" প্রচিতন্যদেবের আকর্ষণে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, 
এ কথার প্রমাণ তাহার বাল্যকাল হইতেই প্রাপ্ত হওয়া যায়। তিনি পাঠ্যা- 
বন্থায় গ্রীগৌরাঙ্গ ও তীহার 'পারিষদগণের লীল'কাহিনী শ্রবণ করিয়! মুগ্ধ ও 
ব্যাকুল হইতেন।” ক্রমে তিনি বৃন্দাবন ধামে গিয়া! শ্রীগৌনাঙ্গের পার্যদ্গণকে 
দর্শন করিয়া কৃতার্থ হইবার জন্ট কৃতসন্কল্প হইলেন; অচিরে তাহার সে সুযোগও 
উপস্থিত হইল। নরোতমের পিতা, রাজকাধ্য উপলক্ষে একদিন অকন্মাৎ গৌড়ে 
গমন করিলে, ইহাই শুভ অবসর বুঝিয়। নরৌত্বম বৃন্দাবন গমনোদ্েশে গৃহত্যাগ 
-কর্লিলেন। অতুল পরশ্র্ধ্যের অধিকারী, তরুণ বয়স্ক (:৮,কি ১৯ বৎসর) রাজকুমার, 
ভোগ স্থুখে জলাগলী দরিয়া পদর্জে বৃন্দাবুনধামে উপস্থিত হইলেন। ্রীজীব 
গোস্বামী, নরোত্বমকে সাদরে গ্রহণ' করিয়া বুন্দাবনবাসী যাবতীয় মহাহুভবের 
সহিত পরিচয় করিয়া দিলেন। এই সময় লোকনাথ গ্রোস্বামী নামক একজন 
পরম বিরক্ত" গোস্বামী বৃদ্দাবনৃধামে অবস্থান করিতেছিলেন। নরোতম, তাহার 
নিকট দীক্ষ। গ্রহণের আকাঙ্ষা করিয়া স্বীয় অভিপ্রায় জ্ঞাপন করিলে তিনি 
প্রথমতঃ অস্বীকার করেন। তদনস্তর “যৈছে সেবা করে তাঁহ। কহনে না যায়। 
গোসাঞী প্রসপ্ন নরোত্মের সেবায় ॥» একদিন নরোতমে ব্যাকুল দেখিয়া। 
মনোরথ পূর্ণ কৈল! দীক্ষামন্ত্র দিয়া ॥' ('নরোত্রম বিলাস )। দীক্ষা দানের 
পূর্ব্বে লোকনাথ গোস্বামী নরোত্তমকে আজীবন ব্রশ্ষচর্ষ্য'ব্রভ পাণনের অনুমতি 
প্রধান করিলে তিনি কহিলেন, 'তাহাই.করিমু গ্রভু যে আজ্ঞা হৈল তোর। মাথে 
পদ দিয়া কহ নরোত্বম মোর' ॥ (অনুরাগ বন্গী)। , 
দীক্ষা গ্রহণের পর নরোত্তম, শ্রীজীব গোস্বামীর নিকট যাবতীয় ভক্তিশা্ত 
অধ্যয়ন করিয়া অচিরে পারদর্শিতা লাভ করিলেন । গোত্বামী মহোদয় এই 
“নিমিত্ত, গাহার প্রতি গ্রস্র হইয়] সর্বসন্মতি ক্রমে “দিলেন পদবী শ্রীঠাকুর 
মহাশয় । তৎপরে লোকনাথ গোস্বামীর কুঞ্জে নরোত্তম ঠাকুরের সহিত 


রব 
রি 


১ম সংখ্যা ] প্রনরোত্তম দান ঠাকুর ২৪ 


জনবাদ আঙর্ধোর পরি) হইলে উভয়ে রাবব গোস্বামীর সহিত সমগ্র বৃন্দাবন. 
পরিক্রমণ করিয়৷ আগেন। ইহার অত্যন্প কাল পর শ্রীজীব গোস্বামীর কুঞজে 
শ্রীনিবাস ও নরোত্ত£মর সহিত শ্টামানন্দের (ছুঃখী কষ্দান ) মিলন হয়। এখন 
হইতে এই তিন জন গ্রীতিস্থত্রে বন্ধ হইন়্া একত্র অবস্থান করিতে লাগিঞ্জেন। 

* শ্রীনিবাস আচার্য, নরেত্তম ঠাঁকুর ও শ্তামানন্দকে যাবতীয় ভক্তিশাস্ত্ 
অধায়ন করাইয়া শ্রীঘীব, গোস্বামী এই তিন জনকে গৌড়তূমে ভক্তিগরস্থ প্রচারের 
জন্ত প্রেরণ করেন। যাত্রকালে, 'লোকনুখ গোস্বামী স্নেহাবিষ্ট হৈয়া। নরো- 
ত্মে দিলা শ্রীনিবাসে সমর্পিরা ॥ নরোত্তমে করিতে কহিল! বার বার। শ্ীবিগ্রহ 
সেবা সঙ্কীর্তন সাচার ॥ * * শ্রীজীব গোস্বামী শ্রীনিবন নরোত্তমে। শ্তামানন্দে 
সমর্পি বিহ্বল মহাপ্রেমে।» শ্রীনিবান প্রত্তি কহে এ ছুই তোমার । নর্বমতে 
তোমারে সে এ দোহার ভার ॥” ( নরেদুত্ম বিলাস)। লোঁকিনখ গোস্বামী 
নরোত্ম ঠাকুরকে আজীবন কৌমার ব্রত অঁধলম্বন করিয! অনাসন্ত* তাবে সংসার 
ধর্ম প্রতিপালন এবং সতত সাত্বিকভাবে অবস্থান করিয়! ভঙ্গনানন্দে কালযাপন 
করিঙে আদেশ প্রদান করেন। 

বৈষ্ণব গ্রন্থরাজি লইয়া, ্ীনিবাস আচার্য, নরোত্বম ঠাকুম ও শ্যামান 
পঞ্চকোটের দশ বার ক্রোশ দৃরবর্তী ম্নলিয়াড়ার নিকট গ্রোপালগুর গ্রামে উপ- 
স্থিত হইলে তথ। হইতে রাত্রিকালে গ্রন্থের গাড়ীখানি বিষু$পুরের রাজ। বীরহাস্বী- 
রের অধীন দহ্াগণ কর্তৃক অপহৃত হয়। এই দারুণ দুর্ঘটনায় তিন জনেই 
বিব্রত হইয়া পড়িলেন, অনেক অঙ্ুসন্ধান করিয়াওমাপাততঃ এই গাড়ীর কোন 
সন্ধান হইল ন!।স এদিকে শ্রীজীব গোস্বামীর আদেশ, নরোত্তম বাটা গিয়! ছুই 
জন লোক সমভিব্যাহীরে শ্তামানদ্দকে তাহার দেশে পাঠাইয়া দিবেন। অনন্তো- 
পায় হইয়া শ্রীনিবাস আচার্য্য, জীব গোত্ধামীর আদেশবশতঃ নরোত্তম ও শ্তামা- 
নন্দূকে বিদায় দিয়া একক গ্রস্থানুন্ধানে প্রবৃত্ত হইলেন। নরোত্বম ঠাকুর অতিশয় 
ছঃখিতান্তকরঞে্ভীনিবাণকে পরিত্যাগ করিয়া শ্ামানন্দের মহিত খেতরী প্রত্যা- 
গমন করিলেন । ঠাকুর মহাশয়ের জনক জননী হারানিধি প্রাপ্ত হইয়া পরম 
পুলকিত হইলেন, ভাবিলেন্ন এখন হইতে নরোত্বম সংসারে প্রবিষ্ট হইবেন। 
কিন্তু উদাসীন যুবক তাহাদের সে আশা! পুরণ করিতে অসমর্থ; সুতরাং সুমিষ্ট 
বচনে সাস্বনা করিয়া তাহার মন্ন্যাস-ব্রতাবলম্বনের কথ বিবৃত করিলেন, তিনি 
একবারে দেশত্যাগ না করিয়। তাহার দীক্ষাুরু লোকগ্লাথ গোস্বামীর আদ্দেশমত 
রাজধানীর প্রান্তভাগে একটা “ভজন কুটার' নির্মাণ করিয়া! তখায় ভজনানন্দে 
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. কালক্ষেপণ করিতে লাগিলেন; কেবলমাত্র দিনান্তে একবার ন্বনক জননীর 
চরণ দর্শনার্থ রাজবাটী আগনন করিতেন। ঠাকুর মহ]শয় এইরূপে সন্ন্যাস- 
ত্রতাবল্বন করিলে তীহার পিতা রাজ! কষ্ণানন্দ তাহার কনিষ্ঠ ভ্রাত। পুরুষোত্তম 
দত্তের পুত্র সন্তোষ দত্তকে ব্বাজাভার প্রদান করিলেন। 

কিয়দ্দিবসানস্তর, ঠাকুর মহাশয় ও শ্তামানন্দ -ভুজন কুটারে, আচার্য্য প্রা 
নিকট হইতে অপহৃত গ্রন্থেধদ্ধারের সংবাদ প্রার্থ হইয়া আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া 
উঠিলেন। পরে জীব গোস্বামীর আদেশমত ঠাকুর মহাঁশয ছুইজন লোক সম- 
ভিব্যাহারে শ্ামানন্দকে তাহার স্বদেশে প্রেরণ করিলেন। ঠাকুরমহাশ 
তদবধি কিছুদিন অন্তরজ সঙ্গী হঈতে বিছিন্ন হইরা ক্কুপ্মনে কালযাপন টি 
লাগিলেন। তাহার পর তিন শ্রীগৌরাঙ্গের লীলাস্থল নবদীপ, নীলাচল প্রভৃতি 
তীর্থ-দর্শনো [দেশে বহির্গত হইয়া যথাক্রুনে নবদ্বীপ, শান্তিপুন্, সপ্তগ্রাম, _খড়দহ, 
খানাকুল কৃষ্ণনগর প্রভৃতি স্তান ভ্রমণ ও ততস্থানের মহানুভব গোস্বামীমহোদয় 
গণের সাক্ষাৎকার লাভ করিয়া নীলাচলে উপস্থিত হইলেন। তথা হইতে 
যাঁজপুর, গোপীবল্লভপুর এবং নৃপিংহপুধে আগমন করেন; শেষোক্ত, স্থানে 

. স্তামানন্দের সহিত তাহার পুনিলিন হয়। এখানে ছুই চারি দিন অবস্থানের 
পর প্রত্যাবর্তন করিয়া শ্রীথণ্ডে উপনীত হন? শ্রীথগ্ড হইতে শ্রীনিবাস 
আচার্যের বাটি যাঁজীগ্রামে আসিয়। তাহার সাক্ষাৎকার লাভ করেন। ঠাকুর- 
মহাশন ইতি পূর্বে শ্তামাননকে, শ্রীগৌরাঙ্গ প্রভৃতি বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা উপলক্ষে 
খেতরীতে শুভাগমন করিবার জন্য নিমন্ত্রণ করিয়। আগিয়াছেন) এখন তিনি 
আচাধ্যপ্রতৃকে তাহার অভিপ্রায় জ্ঞাপন করিলেন । যাজিপ্র'ম হইতে ক্রমে 
কাটোয়া, একচক্রা প্রভৃতি স্থান দর্শন করিয়! গ্লেতরিতে প্রত্যাগমন করেন। 

খেতরীতে প্রত্যাগমনের পর ঠাকুর মহাশয় শ্রাৰিগ্রহগণের উপযোগী মন্দিরাদি 
নির্মাণ কার্ষে। প্রব্বতত হইয়। অচিরে তাহা সুসম্পন্ন করিলেন। মহাপ্রভুর 
জন্মতিথি আগামী ফাল্গনী পূর্ণিমায় মহামহোৎ্সবের সহিত বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা 
কার্ষ্য সম্পন্ন করিবার বাসন! করিলেও প্রা আচার্য্য প্রহর অপেক্ষায় মহোৎসবের 
কার্যে হস্তক্ষেপ' করিতে ব! অগ্রসর হইতে পারিতেছেনু না; এমন সময় ঠাকুর 
মহাশয় বুধরী গ্রামে আচার্য প্রভুর আগমন-বার্ডী শ্রবণ করিয়! ন্বয়ং তথায় 
উপনীত হইলেন। এইস্থাল্লে তিনি রামচন্দ্র কবিরাজের সহিত আজীবন 

*সথাহ্ত্রে আবদ্ধ হন। «কবিরাজ মহাশয় মহোতসব উপলক্ষে নিমন্ত্রণ পত্র 
করিলে, রাঢ়, বঙ্গ, উৎকল' ও গোঁড়তুমে 'নবদীগ, শাস্তিগুর, কাটোযা, 5/ধও 
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প্রতি স্থানের যাবতীয় গৌরভক্তকে স্বগণসহ মহোত্সবে যোগদান করিবার 
নিমিত্ত, তাহার অনুলিপি প্রেরিত হইল। তাহার পর আচার্য্য প্রভুর আদেশ- 
মত ঠাকুর মহাশয়, রামচন্দ্র কবিরাজ সমভিব্যাহারে অগ্রেই খেতরীতেপ্রত্যাগমন 
করিয়া মহোৎসবের আয়োজনে প্রত্বত হইলেন। যখ! সময়ে আচার্য প্রভু 
খেতরীতে মহোৎসবের বিগুল জায়োজন দেখিয়। পরম পরিতুষ্ট হইলেন। ক্রমে 
নান! দেশ হইতে দুল দলে 'অসংখ্য, বৈষ্ণব মোহান্তগণ খেতরীর মহোৎসব 
দর্শন করিম! ধন্ত হইবার জঙ্ত শুভাগমম করিতে লাগিলেন__নির্দিষ্টদিন যতই 
নিকটবর্তী হইতে লাগিল, থেতরী রাজধানী, অভ্যাগত্ত বিপুল জন-সঙ্ঘের 
আনন্দ-কোলাহলে ততই" মুখরিত হইয়! উঠিতে লুাপিল। ,কি জানি, কাহারও 
কোনরূপ ব্যক্তিগত 'অস্থবিধা ঘটে, এই 'আশঙ্কায় সম্তোবদত, স্বস্ঃং তত্বাবধারণ 
করিতে কাগিলেনণ। বিভি্ন-সন্প্রদায়েরজগ্য স্বতন্ত্র ভাগার, পরিচীরক প্রভৃতির 
বন্দোবস্ত হইল রামচন্দ্র কবিরাজ, গোবিন্দ কবিরাশ, ্যাসাচার্া, শ্তামানন্দ, 
ইহার। স্বয়ং বৈফবুমগ্ডলীর পরিচর্যযায় নিযুক্ত হইলেন। সমাগণ্ত অসংখ্য 
বৈষ্ব মোহাপ্তগণের মধ্যে নিত্যানদদ প্রভুর পত্ু শ্ীদাহ্বব! দেবী, পুত্র বীরভদ্র 
গোস্বামী ও জামাতা! মাধবু 'আচারধ্, অধৈত আচাধ্য প্রভুর পুত্র অচ্যুতানন্দ 
ও গোপাল মিশ্র, চৈতন্ত-ভাগবত-কাক বৃন্দাবনু দাস, পদকর্তা বর্পরাম দাস, গোবিন্দ 
দাস ও জ্ঞান দাস, হৃদয় চৈতন্য, কৃষ্তদাঁস, স্ত। মানন্দ, রঘুনর্নান সরকার, লোচনানন্দ, 
যছুনন্দন, মনোহর দাস, প্লরমেশ্বরী দাস, গোকুল দাস প্রভৃতি খ্যাতন্কাম৷ মহাহ্- 
ভববৃন্দ উপস্থিত ছিলেন। ভক্ত পাঠকগণ এই অভূতপূর্ব মহামহোসবের 
পুগান্ুপুঙ্ঘরূপে বিবরণ “নরোত্বন বিলাস” প্রভৃতি বৈষ্ণব গ্রন্থে দেখিতে 
পাইবেন। 

ফাস্তুনী শুক্লাপঞ্চষীর দিন হইতে বাগ্োংসব আরম্ভ হইল। নিদিষ্ট 
দিনের প্রভাতে নবনির্টিত মন্দিরষট্‌কের প্রাঙ্গণ চত্বর বিচিত্র তুষায় বিভূষিত 
হইয়া! এক অপূর্ব শ্রী ধারণ করিল। বিচিত্রচন্দ্রাতপতলে যাবতীয় বৈষ্ণব- 
মোহান্ত যথা নির্দিষ্ট স্থানে স্মাসন পরিগ্রহ করিলে পর সর্বসম্মতিক্রমে গ্নিবাস 
আচার্য প্রভু শ্রাবিগ্রহগণের অভিষেক, প্রতিষ্ঠা ও পুজাদি সুসম্পন্ন করিলেন । 
এইরূপে গৌরাঙ্গ (ত্রীবিষুপ্রিয়া সহ চৈতন্য দেব), বল্লভীকান্ত, শ্রীকুষ্চ 
ব্রজমোহন, রাধাকান্ত ও রাধারমণ এই ষড়বিগ্রহ প্রতিহত হইল। 

প্রতিষ্ঠা কার্ধ্য হম্পন হই! গেলে ঠাকুর মহাশধ, মোহত্তগণের অনুমতি 
অন্থসারে দেবীদাস, গণকলাদণল 


৩৩ বীরভূমি [৪ধর্্ 
গায়ক ও সুমধুর বাদকগণ নমভিব্যাহারে স্বরচিত সুমধুর পদাবলী” গাহিতে 
আরম্ত করিলেন। ঠাকুর মহাণয়, স্থসন্বন্ধ নবপ্রণালীসন্মত এ কীর্তন-সম্প্রদার 
সি করেন। গড়ের হাট পরগণায় উত্তৰ বলিয়া ঠাকুর মধযাশয়ের প্রবনতিত 
কার্ডন প্রণালী গড়াণহাটি-কীর্ভন' নামে খ্যাতিলাভ করিয়াছে । সমবেত 
বৈষ্ণবমগুলী ঠাকুর মহাশয়ের স্বরচিত সুমধুর পদাবলী শ্রবণ করিয়া একবারে” 
ুগ্ধ ইন্না গেলেন এবং অচিরকাল মধ্যেই তাহার এই নৃতনু হুর তাল সমস্থিত 
কাঁর্তন প্রণালীর প্রশংস! সমগ্র দেশময় প্রচারিত হইইয়! গেল। মহোৎসবের 
পর ছুই দিনকাল বৈল্ণবগণ . খেতরীতে অবস্থান করিয়। স্বন্বস্থানে প্রত্যাবর্তন 
করিলেন। কেবল মাত্র আচাধ্য প্রভু, শ্তামানন্দ, রামচন্ত্র কবিরাজ প্রভৃতি 
আরও কিছু দিন খেতরীতে অরস্থান করিলেন। জাহুবা. দেবী পঞ্চমীর দিন 
স্থপ্রদিদ্ধ পদকর্ত। গোবিন্দ কবিরাজ ও ভ্ঞানদাঁস এবং জামাতা মাধব আচার্য 
সহিত বৃন্দাবন যাত্রা! কৃরিলেন। তদনস্তর একমান পর আচীধ্য প্রভু ও. 
শ্তামানন্দ," নরোত্রম ঠাকুর মহাশয়ের নিকট রামচন্দ্র ,কবিরাঙ্গকে ঠা 
প্রস্থান করিলেন । , 
এমন ভক্ত সমাগম জনতা, এমন নৃত্য-কীর্তন ,সমারোহ বক সমাজে 
কোন মহোৎসবে' হয় নাই, হইবে কি না জানি না। এই উৎসবে নৃত্য 
কার্তনে যোগদান করিয়া সহস্র সহ লোকে'র জীবন-শ্রোত পরিবপ্তিত হইল। 
যাহার! প্রথমে বিদ্রপ করিতে আসিয়াছিল, তীহারাও প্রেমাশ্রপলিলে 
ভাসিতে ভাসিতে চলিয়! গেল্গ। শত শত দুক্রিয়াসক্ত দ্য, তস্কর, পাঁষ 
নরোতমের পদতলে লুষ্ঠিত হইয। আশ্র্ন ভিক্ষা করিল” (শ্্রীনবাস আচার্ধ্য 
চরিত পৃঃ ২২১) | 
এই উৎসব অতীত ইতিহামের ছুনিরীক্ষ্য ও অচিহ্নিত রাজ্যে একটা 
পথপ্রদর্শক আলোক স্তস্তন্বরূপ ; ইহার প্রভাবে আমর! সমাগত অসংখ্য 
বৈষ্ণব মধ্যে পরিচিত কয়েকজন শ্রেঠ লেখককে অগ্ন্সরণ ফরিতে পারি; 
ইহার! ছায়ার ন্তায় ত্বরিত গতিতে আমাদের দৃষ্টি হইতে সরিয়া৷ পড়িলেও 
সেই ক্ষণিক সাক্ষাৎকারের সুযোগ পাইয়া আমরা' তাহাদের উত্তরীয়, বন্ত্ে 
১৫৯৪ শক অঙ্কিত করিয়া দিয়াছি; এই উৎসব উপলক্ষে অনেক বৈষ্ণব 
লেখকের সময় নিরূপিত হইয়াছে। (বঙ্গভাষ! ও সাহিত্য পৃঃ ৩৫ ) 
মক্কোৎসবাস্তে ঠাকুর 'নহাশয় , রামচন্দ্র, কবিরাজের সহিত, খেতরী হইতে 
একচ্ক্রাশ দূরবর্তী তূঠহার স্বরচিত “ভক্জনপ্থলী' নীমক নির্জন স্থানে নানাবিধ 


১ম সংখ্যা ] শ্রীনরোত্তম দাস ঠাকুর ৩১ 


তক্তিগ্রস্থ গাঠ ও ভজন সাধন করিয়া কালাতিপাত্ত করিতে লাগিলেন। তিনি 
প্রতিদিন লক্ষ নাম গ্রহণ করিতেন। ইতিমধ্যে ঠাকুর মহাশয় রামচন্দ্র 
সমভিব্যা্ছারে আচার্য ওঁর বিফুপুরের মহোৎপবে গমন করিয়া গ্রত্যাবুর্ধন কালে 
পুনরায় নবদ্ধীপ পরিক্রম! করিয়া আন্দেন। 

“কমে ঠাকুর মহাশয়ের গগ্রভাব এতদুর বিস্তৃত হইয়া পড়িল যে, নানা স্থান 
হইতে বহুসংখ্যক লোকু তাহার নিকট দরক্ষা-মন্ত্রলইতে আসিত। সংকুলজাত 
অনেক ব্রা্ষণ পণ্ডিত এবং সন্াস্ত রাজ! জমিদার মনতরশিষ্য হইয়া! ঠাকুর মহাশয়ের 
চরণতলে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলেন। ব্রীক্ষণগণ কা'য়স্থ কুষ্টলাস্তব ঠাকুর মহা- 
শয়ের শিষ্য হইতে লাগিঞেন দেখিয়। রাহ্মণ সমানে তুমুল আন্দোলন উপস্থিত 
হইয়াছিল। পরিশেষে ঠাকুর মহাশয়ের অসামান্ত সাধু» ও মহত্ব দর্শনে 
তাহাকে আর কেঁহ সাধারণ মনুষ্য ভ্ুন করিত না! ( প্রীনেবাস আচার্য 
চরিত) 

গেয়াস গ্রাম নিঝলী শিবানক্দ ,আচার্ধের পুত্রদব হরিনাম ও 'রামরুষ, 
গাভীগী গ্রামবাসী স্ুগণ্ডিত গঙ্গাঁনারায়ণ চক্রবর্তী, ও দিখিজয় পণ্ডিত রূপনারায়ণ , 
প্রভৃতি খ্যাতনাম! পণ্ডিতমঞ্টলী এবং রাজা নরসিংহ, চাদরায় হরিশ্ন্ত্র রায় 
প্রভৃতি বাজ! জমিদারগণ ঠাকুর মহাশয়ের শি়্যত্ব অঙগীকাঁর করিয়া ধন্ত হইয়া" 
ছিলেন। অনেক দস্থ্য তক্করও ঠাকুর মৃহাশযকের পুণ্য প্রভাবে নবজীবন ,লাভ 
করিতে সমর্থ হহয়াছিলণ। কিছুকাল পরে রামচন্র কবিরাজ আতীর্ধ্য প্রভুর 

সহিত ৃন্বাবনে গিয়া দেহত্যাগ করেন; আচার্য্য প্রভুও কিছু দিন" পরে 
অপ্রকট হন। "ঠাকুর মহাশয় এই হৃদয়বিদারক নিদারুণ সংবাদে অস্থির 
হইয়। পড়িলেন। এই সময়ে তাঁহার অবস্থার কথা তিনি স্বয়ং লিখিয়াছেন, 

“গৌরাজ সহচর, শ্রীনিবাস গদাধর, নরহরি যুকুন্দ মুঝারী। 

শ্রদ্বরূপ দামোদর, হয়িদাস বক্রেশ্বর। খুসব মের অধিকারী ॥ 

করিলা যে সব*লীলাঁ, "শুনিতে গয়ে শীলা, তাহা মুঞ্ি না পাই দেখিতে ॥ 
তখন না হল জন্ম, না বুঝিনু সেই ধশ্ম, এই খেল রছি গেজ চিতে॥ 

প্রভু রনাতন রূপ, রঘু'নাথ ভষ্টধুগ, ভূগ্ শ্রীজীব লোকনাথ । 

এ সকল প্রভূ মেলি, কৈলা কি মধুর কেলি; বৃন্দাবন ভক্তগণ সাথ ॥ 

সভে হেলা অদর্শন, শুন ভেল ভ্রিভুবন, আধল হইল এনা আখি। 
কাহারে কহিব ছুঃখ, না দেখাব ছাঝু মুখ, * আছি ধন মর! পণ্ড পাখী। 
আচার্ধ্য প্ী শ্রীনিবাস, আছিন্গ যাহার পাশ, কথা শুনি যুযেইত প্রাণ । 


৩২ বীরভৃষি [ ৪র্থবর্ষ 


তেঁহ মোরে ছাড়ি গেল, রামচন্দ্র নাআইল,  ঢ£খে জিউ করে আন চান॥ 
থে মোর মনের ব্যথা, কাহারে কহিব কথা, এছার জীবনৈ নাহি আশা। 
অয় জঙ্ধ বিষ খাই মরিয়া! নাহিক যাই, ধিক, ধিক মরোভম'নাস॥৮ 
অনস্তর তিনি সশিষ্য গাভীলা গ্রামে গিয়৷ কাণ্তিকী কৃষ্ণা পঞ্চমী তিথিতে 
বইচ্ছায় গঙ্গালাভ করেন! প্রতি বৎসর, খেঙরীতে এতদ্বপলক্ষে একটি 
সবৃহৎ মেলার অধিষ্ঠান হইয়া থাকে । ॥এই সময় অসংখ্য «বৈষ্ণব সমবেত হয়! 
খেতরীতে মহোৎসব করিয়া থাকেন। "৭ " , 
দেহ ত্যাগের অব্যবহিত পূর্ব ঠাকুর মহাশয়ের কয়েকটা অলৌকিক 
ক্রিয়ার কথ। বৈষ্ণব গ্রন্থে বর্ণিত আছে রি 
ঠাকুর মহাঁপিয়ের পরিবার ততি বৃহৎ। রাজসাহী, মালদহ, বহরমপুর, 
রঙ্গপুর, পাঁননা প্রভৃতি স্থান ঠাকুরপ্হাশয় উদ্ধার করিয়াছেন। অধিফ কি, 
মণিপুরের রাজার! তাহার পরিবার । ( নরোত্তম চরিত) 
সাহিত্য-সেবা--ঠাকুর মহাশয় সংহত সাহিত্যে মহাপগ্ডিত হইলেও জন- 
সাধারণের ভন্য তিনি সচল দজভাষায় গ্রন্থ রচনা করিয়া! গিয়াছেন। তিনি 
যাবতীয় ভততিশ্ান্্ এবং ভজন মার্গের পারদর্শী ছি; ; সুতরাং তাহার হৃদয় 
নিঃস্ত বাণী দ্বার! সংসারাসক্ত যানবহদয় সন্ভীবনী অমৃতধারায় অভিসিঞ্চিত 
হইলে এক সুমধুর ভাবের স্ফরণ হইয়া 'ধাকে। তাহার ক্ষুদ্র বৃহৎ যাবতীয় 
্রস্থই প্রত্যেক নরনারীর আদরের বস্ত। ঠাকুর মহাশয়ের 'প্রার্থনা'র মত মর্ম 
সপর্শী ও চিতত্রবকারী প্রার্থনা সাহিত্য জগতে অতি বিরল। এই প্রার্থনা গুলি 
সাধারণতঃ, প্রবর্তত দশা (ক্রিয়ারস্ত, ) সাধক দশ! (ক্রিয়া সাধন ) ও সিদ্ধদশা 
( সেবা অভিলাষ ) সাধকের এই ভিন দশার রয্যায় অনুসারে বিরচিত। এই 
স্থানে কয়েকটি মাত্র প্রদত্ত হইল-_ 
১ 
“হরি হরি কবে হব বৃন্দাবন বাপী। নিরখিব নয়নে যুগল রুপরাশি ॥ 
তেজিয়। শর্ধুন সখ বিচিত্র পালঙ্ক। কবে ব্রজের ধূলাতে ধূসর হবে অঙ্গ ॥ 
ষড়রম ভোজন দুরে পরিহরি। কবে ব্রজে খাইব করিয়া মাধুকরী ॥ 
কনক ঝারির জল দুরে পরিহরি"। কবে যমুনার জল থাব কর পৃরি ॥ 
পরিক্রম করিয়া ফিরিব বনে বনে। বিশ্রাম করিব গিয়! যমুনা! পুলিনে । 
তাপ দূর করিব শীতল বংশী বটে। কবে ব্রজে বসিব সে বৈষ্ণব নিকটে ॥ 
'নকোত্বম দাঁস য় করি পরিহর।  কবে'বা এমন দশা হইবে আমার ॥ 
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করঙ্গ কৌপীন *লৈয়, ছেড়া কাথা গায়ে দিয়া, তেয়াগিয়া সকল বিষয়। 
কৃষে অনুরীগ হবে ্রজের নিকুঞ্জে কৰে, যাই করিব নিজালয়॥ হ্‌রি হরি 
কবে মোর হইবে সুদিন। ফল মূল, ৰন্দাবনে, খাঞা৷ দিবা অবসানে, ভ্রমিব 
হইয়া উদ্দাসীন॥ শীতল যমুনা জলে, ন্লান করি কুতৃহলে, প্রেমাবেশে আন* 
নিত হৈয়।॥ বাঁছুপর, বাহু তুলি, বৃন্দাবনে কুলি কুলি, কু বলি বেড়াব 
কান্দিয়৷ ॥ দেখিব সঙ্কেত স্থান, জুড়াবে  তাপিত প্রাণ, প্রেমাবেশে গড়াগড়ি 
দিব। কীহা রাধ! প্রাণেশ্বরী, কাহা গিরিবরধারী, কাহা ম্মথ বলিয়! ডাকিব। 
মাধবী কুঞ্জের পরি, সুখে বসি শুক শারী, গাইবেক রাধার রস। তরুমূলে 
বসি ইহা, শুনি যুড়াইব্রে হিয়!, কবে স্থথে গোঞ্াব দিবস ॥ পীগোবিন্দ, গোপী- 
নাথ, শ্রীমতী রাধিকা সাথ, দেখিব রতন সিংহাসনে । দীন নরোত্বম দাস, 
করয়ে দুর্লভ আঁশ, এ মতি হইবে কত দিনে ॥ 
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হরি হরি আর কি এমুন দশা হব। এভ্ব সংসার ত্যজি, পরম আনমনে 
মজি, আর কবে ব্রজভূর্মে যাৰ ॥ ,হ্খম বৃন্দাবন, কৰে পাব,দরশন, সে ধূলি 
লাগিব কবে গায়। প্রেমে গদ গুদ হৈয়া? রাধারুফ, নাম 'লৈয়া, কানিয়া 
বেড়াৰ উভরায়॥ নিভৃতে নিকুঞ্জে যা, অষ্টাঙ্গে প্রণাম হৈয়া, ডাকির হা 
রাধানাথ বলি। কবে ষমুনার তীরে, পরশ কবিব নীরে, কবে খা করপুটে 
তুলি॥ আর কি এমন হব, শ্রীরাসমগুলে যাব, কবে গড়াগড়ি দেব হ্তায়। 
ৰংশীবট ছায়া! পাএ, পরম আনন্দ হৈয়!, পড়িয়া রহিব কবে তাক ॥ কবে 
গোবর্ধন গিরি, দেখিব নয়ন ভরি, রাধাকুণ্ডে কৰে হবে বাস। ভ্রমিতে ভ্রমিতে 
কবে, এ দেহ পতন হবে, আশা করে নরোত্তম দাস ॥ 

৪ 


রাধা প্রাণ মোর, যুগল কিশোর । জীবন মরণে আর গতি নাহি 
মৌর,॥ কালিন্দীর কুলে ৫কলি কদষের বন। রতন বেদীর উপর বদাব ছু'জন। 
শ্তাম গৌরী অঙ্গে দিব চন্দনের গম্ধ। চামর ঢুলাব কবে হেরিব মুখচন্দ্র॥ 
গাথিয়। মালতীর মালা দিব দোহার গলে। অধরে তুলিয়! দিব কপূর তাম্লে ॥ 
ললিতা বিশাখা আদি যত সী! আন্তায় কড্িব সেবা চরণারবিনদ ॥ 
শ্ীকু্ণ চৈতনত গ্রড়ুর দাঁস অঙথচ্পস। * সেব! অভিলাব করে নরোত্বম দাস॥ 
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ঠাকুর মহাশয়ের রচনা হইতে উদ্ধৃত করিয়। তৃপ্িলাভ করা যায নী। এই 
স্থানে শ্রীগৌরাক্গ বিষয়ক একটা পদ উদ্ধৃত হইল-_ 

“কাঞ্চন দরপণ, বরণ স্থগোরারে, বরবিধু জিনিয়া! বয়ান |” ছুটি াঁখি নিমিথ 
মুরখবর ' বিধিরে, না দিলে অধিক নয়ান ॥০,হরি হরি কেনবা জনম হইল মোর! 
কনক মুকুর জিনি, গোরা অঙ্গ স্থুবলনী, হেরিয়৷ না কেনে কৈলাম ভোর ॥ প্রা) 
আজানুলষিত ভুজ, বনমালা বিরাজিত, মালতী কুন স্রঙ্গ। হেরি গোরা 
মুরতি, কত শত কুলবতী, হানত মদন্‌ তরঙ্ক॥ অনুক্ষণ, প্রেমভরে সে রাঙ্গা 
নয়ন ঝরে, না জানি কি রূপে নিরবধি। বিষয়ে আবেশ মন, না তজিনু সে 
চরণ, বঞ্চিত করিল মোরে বিধি ॥ নদীয়া! নাগরী, পেহ ভেল ব্রজপুরী, প্রিয় 
গদাধর বাম পাশ। মোহে” নাথ অন্দীকর, বাছা কলপ তক্ষ, কহে দীন নরো- 
তম দান।” * 

“হাট পর্তন' ক্ষুদ্র কবিত। হইলেও বৈষ্ণব সমাজে ইহার যথেষ্ট প্রতিষ্ঠা আছে। 
৫প্রমভক্তি চন্দ গ্রস্থথানি ঠাকুর মহাশয়ের পরিণত বুয়সের রচনা। তাহার 
অভিন্ন হয় বন্ধু রামচন্দ্র কবিরাজ মহাঁশয় শেষবার বুন্দাবনে গমন করিলে তিনি 
* যখন একাকী অবস্থান করিতেন, কাহারও সহিত ধড়ু, বাক্যালাপে প্রবৃত্ত হইতেন 
না-_প্রেমভক্ভি চন্তরিকা' গ্স্থথানি, সেই সময় রচনা করেন। এই গ্রস্থে ঠাকুর 
মহাশয় “নৈষ্ঠিক ভজনা' 'রাগের ভজন, এাভূতি ভজনতত্বের সংক্ষিপ্ত আলোচনা 
করিয়াছেন; তিনি লিখিয়াছেন__- টি 

“্কক্্রী জ্ঞানী মিছা ভক্ত, ন। হইবে অনুরত্, শুদ্ধ ভজনেতে কর মন । ব্রঙ্জ 
জনের যেই মত, তাহে রবে অনুগ্ণত, এই সে পরম তত্বধন | প্রার্থনা করিবে 
স্দা, শুদ্ধাভাবে প্রেম কথা, নাম মন্ত্রে করি! অভেদ।' একাস্ত করিবে মন, 
ভাব রাল। শ্রীচরণ, গ্রন্থি পাপ হরে পরিচ্ছেদ ॥ * * জল বিন! যেমন মীন, ছুঃখ 
পাপ আম্ুহীন, প্রেম বিন! দেই মত ভক্ত । চতক জলদ গতি, এমতি প্রেমের 
রীতি, জানে যেই সেই অন্থুরক্ত ॥ মকরন্দ ভ্রমে যেন, চঞ্চোর চক্দ্রিম! হেন, 
পতিব্রতা স্বীলোকের পতি । অন্তরে না চলে মনু, যেন দরিদ্রের ধন, এই মত 
প্রেম ভক্তি রীঁতি।” 

অন্তজ্র-_ 

"জ্ঞান কম্দ করে লোক, নাহি জানে ভক্তি যোগ, নানা মতে হুইয়ে অন্ান ৷ 
তার কথ নাহি শুনি, পরুমার্থ তত জানি, প্রেম ভক্তি পরম কারণ ॥ 'জগৎব্যাপক 
হরি, অজভব আক্ঞাকারী, মধুর মূ্তি সার লীলা । এই তত্ব জ্ঞানে যেই, পরম 
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হু সেট, তার সঙ্গ করিব এক্কল|॥ পরম ঈখবর কৃষ্ণ, তাহে বহু মনতুষ্ট, ভজ 
'তাতে ব্রজ-ভাব হয়ে। রসিক ভকতি সঙ্গে, রহিবা পিরীত বঙ্গে, ব্রহ্রপুবে বসতি ' 
করিবো। আর বর্থ নু! শুনিব, আর কথা না কহিব, সকলি কহিব পরমার্থ। 
প্রার্থনা কধিব যথা 'গ্রালসা হে কৃষ্ণকথা, ইহা বিস্থ সকলি অনর্থ।” 

, বাহুল্য ভয়ে, ঠাকুব মহাশঞ্জ বিরচিত অপবাপর গ্রন্থ হইতে আর উদ্ধত 
হইল না। 'বসসাক, গ্রন্থে ধার্জিকার প্রেম, ভজন্‌ পদ্ধতি, চৌষটি ভঙ্গনাঙ্গ 
প্রভৃতি বৈষ্ণবগণেব জ্ঞাক্তব্য বিবষ বিবৃত ললাছে। 

শ্রীশিববতন মিত্র। 
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-০০৬০০০-- 

বর্তমান যুগেব যাঠ1 য্গধর্্ শ্রীমন্ভাগবত গ্রন্থে তাহাই কীর্তন কব! হইয়াছে । 
পূর্ব পূর্ব শান্ম সমূহে ধশ্ম সমন্ধে যে সকল উপদেশ কথিত হইগ্ছে, শ্রীম্তা- 
গবত শাস্ত্রে তাহাব ধ্বংসঞ্কবা হয় নাই, সেই সমস্ত উপদেশেব, মধ্যে তাহাদের 
সার্থকতা ও চবম লক্ষ্যরূপে যে তত লষ্টায়িত ছিল, ্রীমস্তাযবত গ্রন্থে সেই তত্বকে 
স্পষ্ট কিয়! ব্যক্ত কব! হইয়াছে। *পূর্ব্রে বলা হইয়াছে যে এই পবম তৃত্বের 
নাম প্রেম, একমাত্র শ্রীভঠাবানই ইহাব বিষয় । এই প্রেমকেই পঞ্চ পুরুযার্থ 
বলে। | 
* যতক্ষণ সুরধ্যদেব* উদ্দিত না, ভয়েন, ততক্ষণ নক্ষত্রগণ আলোক দান করিয়া 
মানবেব যে আলোকের প্রয়োজন তাহা কিয়ৎপরিমাণে পূর্ণ করিয়া, থাকেন, কিন্তু 
সূর্য্য উদ্দিত হইলে নক্ষত্রগণ যে ধ্বংসপ্রাপ্ত হয় ব৷ পলায়ন করে, তাহা নহে, তবে 
ধের উজ্জল জাভায় মলিন হইয়া পড়ে ও *সুর্য্যের আলোক যাহাৰ্র চক্ষুতে 
লাগিয়াছে মে আব নক্ষত্রগণকে দেখিতে পায় না, ববং নক্ষত্রগণের দ্বারা এতক্ষণ 
কোন প্রকারে যে কাধ্য সাধিত হইতেছিল, হূর্ধ্যালোকে তাহা *স্থশূঙ্খলায় ও 
ন্দবরূপে সাধিত হয়। * এখন জগতে যদ্চপি এমন কেহ থাকেন, যিনি হ্র্ধ্য 
উদ্দিত হইলেও তাহ। দেখিতে পাইতেছেন “না, তাহ! হইলে নক্ষত্র-কিরণেই 
তাহাকে নিজের কার্ধয চালাইতে হইবে। সেইবপ প্রেমের কথ! জগতে প্রচারিত 
হওয়াব পর, একমাত্র ধিনি প্রেমদ্পতা তিনি মানবৈব স্বারে বিচরণ করিয়া 
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যাঁচিয়! যাঁচিয় নির্ধ্চারে সকলকে এই প্রেমধন বিতরণ করার পরেও যদ 
কেহ এই প্রেমধর্মের প্রকৃত মর্ম অনুভব করিতে না পারেন, তাহা হইলে 
অহঙ্কারের ভূমিতে দণ্ডায়মান থাকিলে যাহা হয়, তাহাঁরও তাহাই হইবে অর্থাৎ 
তিনি ধর্ম অর্থ কাম মোক্ষ এই চতুর্বর্গের উপাসনা করিবেন'। ধাহারা আব্ম- 
রক্ষার জন্ঠ ব্যাকুল ও দর্ববদ! চেষ্টান্বিত তাহাদের নিকট এই প্রেমধর্ম্মের কণা 
বর্ণন। করা একেবারে নিরর্থক ধাহারা শ্রীমভগবানের কৃপায় এই প্রেমের 
আভাসমাত্র প্রাপ্চ হয়েন তাহাদের জীকন সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র ধরণের, তাহার! এক- 
শ্রেণীর মৃতন জীব। তাহারা নিজের জঙ্ত কিছুই চাঁহেন না, স্বর্গ, মোক্ষ, 
ব্য কিছুই চাহেন৷ না, নিজেকে বিলাইয়া' দিবার জন্য তিনি সর্বদাই ব্যস্ত। 
একমাত্র প্রেমাম্পদ, প্রেমদাক। শ্রীভগবান যেমন তাহার এই বিশ্বলীলায় নিজের 
অচিস্ত্য ও অননুয়েয় মাধুর্য রাশি বিতরণ করিয়া নিখিল চরাচরের ক্ষুদ্র পরমাণুটি 
পর্যন্ত অমৃতায়ম্ান করিবার জন্ত নিত্য, ব্যাকুল, এই ব্যাকুলতার তীহার' অধরে 
যেন আর স্ধারাশি ধরিতেছে না, সর্বদা উলিয়। উথলিয়! উঠিতেছে, আর 
তিনি সেই উচ্ছলিত অধর-্থধা 'বংশীরবের জীহাব্যে অর্থাৎ আদিভূত যে আকাশ, 
. তাহার ধর্ম যে শব, সেই শব্বকে আশ্রয় করিয়া নিখিল ভূতগ্রামকে প্রেমময় 
করিতেছেন, এই জন্ঠই সেই বংশীবাদনকারী হরি ভূর্তভাবন। 
কিন্তু এই ভাবটুকু, এক শ্ীভগবান বা তাহার ভক্ত ছাড়। আর কেহ 
কাহারও মধ্যে জাগাইতে পারেন ন1। 'আত্মবিপর্নেই সুখ, আত্মরক্ষায় নহে, 
সুখবাঞ্কা নাঁ থাকাই, কোটিগুণ ঝ৷ অমিত স্ব্থলাভের একমাত্র উপায়, এ কথা 
কেহ কাহাকেও তর্ক দ্বার। বা''যুক্তি দ্বারা বুঝাইয়! দিতে পারেন লা । 
শীমস্ভাগবতের প্রথম হইতে মুখ্যর্ূপে এই প্রেমের ' কথাই কীর্তন করা 
হইয়াছে। পুর্বে শৌণকাদি খবিগণের প্রশ্নের উত্তরে সত কর্তৃক কধিত 
শ্লোক কয়েকটি আলোচনা কর! হইয়াছে। নিয়ের গ্লোকে পূর্বের কথাই 
দৃটীকৃত করা হইতেছে ' 
ধর্ম স্বনুষ্ঠিতঃ পুংসাং বিষক্সেন কথান্থ যঃ। 
নোৎপ্রাদয়েদষদি রতিং শ্রম এব হি কেখলং ॥৮ 
ধন্ম বলিয়। যাহা প্রসিদ্ধ, তাহা সুন্দররূপে অনুষ্ঠান করিয়! শ্রীভগবানের 
_লীলা-কথায় বগ্চপি রুচি না হয় তাহা' হইলে সেই ধর্মবিষয়ক শ্রম বিফল শ্রম 
'মাত্র। 'শ্রীধরম্বামী বলিতেছেন যে, ষে ধর্পের লক্ষ্য মোক্ষ তাহাও রিফল-শ্রম। 
'কেবল' পদের ছার! ইহাইব্যঞিত' হইয়াছে। স্বর্গাদি যে ফল তাহা হ্মশীপ 
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«এব' পদের দ্বারা তাহাব নিরাকরণ হইয়াছে। শ্রুতিতে বলা হইয়াছে ফে, 
ধাহাবা চাতুশ্বান্ত রভ্ত করেন তাহাদের এই স্থুকৃত অক্ষয় হইয়া থাকে। 
(অক্ষষ্যং সু বৈ চালুরমান্ত যাজিনঃ সকুতং ভবতি ) বস্তুতঃ তাহা হয় না, ইহাই 
প্রতিপাদন করার জন্য “হি” এই শব্দট ব্যবহার কৰা হইয়াছে। আর্গল কথ! 
এই, যে ইহলোকে যেমন কর্মে দ্বারা অধিকৃত লোকের (সম্পদেব ) ক্ষয় হইয়া 
,থাকে, পরলৌকে পুণ্যেব দ্বারা উপার্জিত লোকেরও সেইরূপ ক্ষয় হইয়া 
ঃথাকে। 
'  আমবা পূর্ব প্রবন্ধে ভক্তির অঞ্জন্যতা ও সৌলিকতা সববন্ধে সামান্ত আলো- 
/ চন! করিযাছি। পূর্ববক্লোকে ও বর্তমান গ্লোকে তাহাই প্রতিপার্দিত হইল। 
বর্তমান শ্লোকটিব ব্যাখ্যা কিয়! শ্রীপাদ শ্রীজীব গোস্বামী মহাশয় উপসংহারে 
বলিলেন “স্লোকদফেদ" ভক্তিনিবপেক্ষা জ্ঞানবৈবাগ্যে তু উইসপেক্ষে ইতি 
লভ্যতে !” অর্থাৎ জীবেব যাহা একমাল্র কল্যাণ গাহা ভ্ভিদেবীই অপব 
কাহাবও সাহাধা ন! লইয়া! সাধন করিয়। থাকেন,, জ্ঞান “ও বৈরাগ্য যে আমা- 
দের কল্যাণ করেন তাহাতে তাহীবা ভক্তিদেবীর অপেক্ষা রাখেন অর্থাৎ 
রাজরাঁজেশ্ববী প্রীভক্তিদেবী *তাঁহদের পশ্চাতে ও সম্মুখে বিষ্্মান থাকিয়! 
তাহাদের কার্য সম্ভব করেন। ৃঁ 
শ্রীজীব গোস্বামী এই গ্লোকেব ব্যাখ্যায় দেখাইয়াছেন, যে শাস্্কাৰ «এব* 
শবের দারায় প্রবৃত্তি লক্ষণ যে কম্ম তাহার ফলে যে স্বর্গাদি লোক তাহার 
কষরিষুত্ব প্রতিপাদন করিলেন। *'হি* শব্দেব দ্বারায় যেমন ইহলোকেঁ কর্খজিত 
লোকসমূহ ক্ষয় হইয়! থাকে সেইরূপ, এই কথা বলিলেন। আর “কেবল” 
ই অবায় শব্দটিব দবাঁা প্রতিপাদিত হইল যে কেবলমাত্র নিবৃত্তি মাত্র লক্ষণ 
যে ধর্ম তাহার ফলে প্রকৃত জ্ঞান হয় না। যে জ্ঞান হয় তাহা নর্খবর। “হি* 
শবোর দ্বার! বেদের একটি প্রমাণের কথ! সচিত হইয়াছে, তাহা এই-_ 


“যস) দৈবে পরা ভক্তিরযরথা দেবে তথা গুরৌ। 
তস্যৈতে কথিতান্থর্থ।ঃ প্রকাশন্তে মহাত্মনঃ ॥৮ 
এইবার আমরা প্রবিশ্বনাথ চত্রবর্তী মহাশয়ের টাকা অনুসাবে এই গ্লোকটির 


মর্ম আলোচনা করিলে শ্রীমদ্তাগবতে বর্ণিত' যে যুগধর্্ম তাহার তত্ব অনেকটা! 
বুঝিতে পান্রিব। 


রোমহর্ষণের পুত্র উপ্রশ্রবা ,হুত পবধর্দ কি তাহাঁই, বর্ণনা করিতে গিয়া 
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বলিলেন, যাহা হইতে শ্ররভগবানে অহেতুকী ও অব্যবহিত ভক্তি জন্মায় তাহাই 
পর ধর্্ম। এ প্রকারের উত্তর পূর্বে দেওয়া হইত না। পূর্বে বলা হইত 
বর্ণাশ্রম ধর্মই পর ধর্ন্। শ্রীমন্ভাগবত অবস্ত বর্ণাশ্রম ধর্শ,যে' কিছুই নহে এমন 
কথা বলেন নাই, তবে অবশ্ঠ এ কথা বলিয়াছেন যে বর্ণাশ্রম ধর্ম উদ্দেন্ত নহে, 
উপায়। উদ্দেস্ত এই গ্রেম। বর্ণাশ্রম ধর্মের বিধি নিষেধ অন্থসারে নিত্য 
নৈমিত্তিক প্রভৃতি কর্ণ সাধন,করিতে করিতে নিত্য সিদ্ধ রু্ণ প্রেম” যাহা! 
মানবের প্রক্কতির গুঢ়তম স্থলে নিহিত আছে, তাহার ষণ্ভপি উপলদ্ধি হয় এবং 
যদি এই উপলব্ধি হরি কথায় যে আত্যন্তিক অনুরাগ, সেই অনথরাগের মধ্য দিয়া 
আত্মপ্রকাশ করে তাহা হইলেই ব্ণীশ্রম ধর্ধ সার্থক, নতুবা! কতকগুলি নিয়ম 
কেবলমাত্র অন্ধভাবে পালন কুরিয়! যাওয়াই পরম পুরুষার্থ নহে। কথাট! 
আরও শ্পষ্টরূঞ্চে চিত্ত! করা" যাইতে পারে। আমি ব্রাহ্মণ, পাজি পুথিতে 
রাহ্মণের কর্তব্য সম্বন্ধে যাহ! কিছু উপদেশ করা হইয়াছে, তাহার সমন্তগুলিই 
আমি পালন করিতেছি, কিন্তু আমার বড় (অভিমান আমি ব্রাহ্মণ, আমি পা 
ছুখানি সর্ধদ! বাঁড়াইয়াই আছি,“অন্ত নকলে মামাকে প্রণাম না করিলে ক্র 
হয়। যত দিন যাইতেছে বিঃয়াসক্তি ততই বাড়িয়া যাইতেছে, সংসারকে 
একেবারে কামড়াইয়। ধরিয়া আছি, যেমন অহঙ্কার তেমনি ভোগলালসা, 
অন্ত বর্ণের লোক যগ্ঠপ কোন ভাল কথা বলে বা ভাল কাধ করে তাহা 
সহা ক্রিতে পারি না, মনে করি ও লোককে বলি, বড় কথা ও ভাল কথা বলার 
7অধিকাঁর আমাঁদের একচেটিয়া, স্বর্গ বা মোক্ষ, আমাদের জন্য পৃথক করিয়! 
রাখা হুইয়াছে'। ব্রাহ্মণ. বলিয়া যে অধিকার, পুরাতন পুথি, বচন আবৃত্তি 
করিয়া তাহ! আদায় করিয়া আত্মপুষ্টি করিব, সমাজের নিকুট বড় হইব, কিন্ত 
ব্রাহ্মণের যেটুকু দায়ীত্ব অর্থাৎ ত্যাগপরায়ণ ও তপস্বী হুইয়! পরার্থে জীবন 
যাঁপন কর! তাহা করিব না। যদি ব্রাহ্মণের, ধর্মপালনের সঙ্গে সঙ্গে এই 
প্রকারের অবস্থা হয়, তাহা হইবে শ্রীষস্ভাগবত বলিতেছেন এ যে, স্বধর্্পরায়ণতা 
উহা! ভন্মে দ্বতাহুতি মাত্র, বিফল পরিশ্রম। অন্ধভাবে উহা 'পালন করিলে 
লোক ঠকাইয়া:দুপয়সা রোজগার হইতে পারে কিন্তু উহাতে অহঙ্কার ৫ 
অমঙ্গলই হইতেছে। 
আমর! শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্তী মহাশয়ের টাকার আলোচন! করিতে গিয়া 
* এত গুলি কথ! বলিলাম, তাহার কারণ এই যে এই স্থানে চক্রবর্তী, মহাশয়ের 
টাকায় এমন একটি কথ! পাছে, যাঁহ। প্রথমটী। পড়িয়। স্থলদর্শীর মনে হয় যে তিনি 
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বুঝি বর্ণাশ্রম'ধর্দের নিন্দা করিলেন। বীরভাবে সমন্তটুকু আলোচনা করিলে 
বেশ সহজেই বুঝিতে”পারা যাইবে যে তিনি ধর্ণামধন্মের নিন্দা করেন নাই, 
বে পূর্বে র্শ্রম ধর্মের যে অপব্যবহারের কথা বলা হুইল, যাহা নামে ধর 
হইলেও প্রকৃত প্রস্তাবে ধর্মের বিপর্যয় তিনি বিশেষভাবে তাহার নিন্দা 
'কাঁরয়াছেন। এমন কি সেপ্ধপ অবস্থায় বর্ণাশ্রমধর্দ পরিত্যাগ কারবার 
উপদেশও তিনি রদানএকরিয়াছেন। 

আসল কথা এই মনে ভক্তের ভাব হৃদয়ে গ্রহণ করিয়৷ অর্থাৎ অহঙ্কার বর্জন 
করিয়া, নিরভিমান ও পরার্থপর হইয়। বর্ণামধর্ম পালন করিতে হইবে। 
তাহা হইলে চিত্তসশুদ্ধ হইবৈ। শুদ্ধচিতে বিষ্ুর, পরমপদ . প্রকাশিত হইবে। 
তখন কৃষে কন্মার্পন ক্রিয়া মানব স্ব ধর্্ ত্যাগ রুরিয়া সাতিকগণের অনুষ্ঠেয় 
যে ভাগব্ত ধশ্দ তাহাতে প্রবেশ করিবেনপ 

শ্রীবিখনাথ চক্রবর্তী মহাশয় ভাহার টাকায় বলিতৈছেন ্রাঙ্মিণাদি বর্ণের 
অস্থষ্ঠিত যে ধর্ম (শাস্ে উপাদষ্ট কর্তব্য) তাহ। হন্দররূপে অনুষ্ঠিত 'হইলেও 
খদি হরি কথায় রতি না জন্মায় তাহা হইলে এ ধর্ধাহুষ্ঠান মিস্ষল পরিশ্রম 
মাত্র। এই স্থলে চক্রবর্তী পমহাঁশয় বলিলেন “তম্মাৎ সবধর্শর্ৎ ত্যক্ত। শ্রবণ 
কীর্তনাদি লক্ষণঃ পুর্ববোক্তঃ পরোধর্মঃ এবাস্ুষ্ঠের ইতি, ভাব£” তাহ! হইলে 
তিনি বলিতেছেন “যদি রতি না জন্মায়--তাহ! হইলে । 

ধাহারা! শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্তী মহাশয়ের উপদেশ গ্রাহা করেন, তাহারা বগ্পি 
্ণাশরম ধর্ম দেশে রক্ষা করিতে ইচ্ছা করেন, তাহা হইলে তাহার! মুখ্যরূপে 
প্রেমভক্তিতে লোকের চিত্তকে আরজ করিতে চেষ্টা করুন। ভগবান মধুময়, 
প্রেমময়, করুণাময়, "তাহার নাঁসগুণ লীলা প্রভৃতি কীর্তনের দ্বারা সর্বাগ্রে 
মানবচিত্তে প্রেমের উন্মাদনা আনিতে চেষ্টা করুন। যদি প্রেমের উন্মাদন! 
আমে এবং'সেই প্রেমের অবিরোধী ভাবে এবং সেই প্রেমকে মুখ্য করিয়। 
তাহার অধীন বা পর্িগোষক করিয়া এই বর্ণাশ্রম রক্ষার চেষ্টা! করেন, তাহ! 
হইলেই তাহাদের চেষ্টা সফল হইবে, নতুবা তাহার! বিফল চেষ্টা করিয়া! নিজের 
ও অপরেক্ট ক্ষতি করিবেন? 

প্রেম হৃদয়ে ন1 জাগিলে অহঙ্কার কিছুতেই চুর্ণ হইবে না। অহঙ্কার চূর্ণ 
না হইলে উচ্চ বর্ণের লোকের! নিষ্বর্ণের লোককে ম্বণ করিবে। ফলে বর্ণীশ্রম 
ধর্দের কথা উঠিলেই গৃহবিচ্ছেদ আরম্ত হইবে। উচ্চবর্ণের সহিত নিম্নবর্ণের 
স্ব কি? উচ্চ বর্ণের লোকের! পরার্থপর হইয়া নিষবর্ণের লোকের যাতে 
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কল্যাণ হয় সে জন্য চেষ্টা করিবেন, পতি! যেমন নিজে পরিশ্রম করিয়া পুভের 
পালন ও পোষণ করেন, সেইরূপ । উচ্চ বর্ণের লোকেরা, সামর1 উচ্চবর্ণ বলিয়া 
অহঙ্কার করিয়া ( তথ! কথিত) নিয়বর্ণের স্বন্ধে আরোহণ করিবেন, তাঁর জীবনে 
'পয়সা পয়সা? করিয়া স্বার্থান্বেষণ করিয়া ঘৃরিয়া বেড়াইবেন, কাঁজের মধ্যে একবার 
কোশাকুশি লইয়া ঠক্ঠক্‌ করিয়া লোক ঠকাইস্থা ছানা মাখন জোগাড় করিবেন, 
তাহা হইলে তাহাদেরও সর্বনাশ, সমাজেরও সর্বনাশ, একথা যেন আমরা বিশ্বৃত 
ন! হই। ব্রাহ্মণ হইলেই ভক্ত হইতে হুইবে, ভর্তি ছাড়া, মানুষ পরার্থপর হয় 
না, হইতে পারে ন) প্রেমছাড়া পরের জন্য খাটিতে পারে না। সুতরাং ভক্তির 
আদর্শ দেশে সর্বাগ্রে ও মুখ্যব্ূপে প্রচার হওয়া দরকার । 

শীবিশ্বনাথ চক্রবর্তী মহাশয়ের টাকায় তিনি বলিতেছেন যে মূলেই ভক্তি 
থাকা চাই, নতুবা সকল কর্ণ, সকল ধর্ম বিফল। এই মর্তের বিরুদ্ধে কেহ কেহ 
বলেন যে কেন, এই প্রকারের শাস্ত্র-বাক্য আছে যে 


“অস্মিন লোকে বর্তমানঃ স্বধর্্মস্থোহনঘঃ চি 
জ্ঞানং বিশুদ্ধমা পাতি মন্তক্িষ যদৃচ্ছয়া ॥” 


ইহা হইতে'দেখা যাইতেছে যে, নিস্পাপ ও পবিত্র চিত্ত হইয়া স্বধন্ম পালন 
করিতে করিতে বিশুদ্ধ জ্ঞান ও ভগবন্তুক্তি হইয়া থাকে। যদি তাহাই হয়, তাহ! 
হইলে ভক্তির হেতু রহিয়াছে, স্মতরাৎ ইহাকে অহেতুকী বল! যায় কিবূপে? 
চক্র মহাশয় বলিতেছেন, এই স্লোকে বল! হইল নিফাম কর্্মযোগ জ্ঞানের 
জনক বা উৎপাদক ইহ। বলা হইয়াছে, কিন্তু সাক্ষাৎ ভাবে ভাক্তরও যে জনক 
তাহ! বল! হয় নাই। কারণ “যদৃচ্ছয়া” এই পৰ্টি যে রহিয়াছে। অর্থাৎ ভক্তি 
দেবী দৈবে আসিতে পারেন, এই কথা বলা হইল। যদি ভগবৎ কৃপায় শুদ্ধা- 
ভক্তির প্রবেশ হয় তাহ! হইলেই নিস্কাম কন্ধী তাহা পাইবেন, নতুব! নহে । এই- 
বার চক্রবর্তী মহাশয় তাহার সকল কথার উপসংহার ' কনিয়! বলিতেছেন 
“পরম ধর্মাদনো। যে বর্ণাশ্রমাচারলক্ষণঃ স্বন্ঠিতো নিশ্কামোহপি ধাশ্বো বিশ্বকূসেন- 
কথান্থ রতিং প্রীতিং নোৎপাদয়েৎ স কেবলং শ্রম এব যদ্দি ইতি” অর্ধাৎ “যদি 
এই পদটির অর্থ বিচার করিয়া চক্রবর্ত! মহাশয় এক অতি সুন্দর সিদ্ধান্ত করি- 
লেন। তিনি বলিলেন যে শ্রবণ কীর্ভনাদি লক্ষণ যে পরধর্মনু তাহার কথা তে! 
| পূর্বেই বলা হইয়াছে, তাহা কখন্ই বিফল হবে নাঁ। এই যে প্লোক ইহার 
তাৎপর্য শুদ্ধাভক্তির, অনুষ্ঠান সম্বন্ধে প্রযোজ্য নহে। মনে করুন আমি হরিকথা 
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প্রবণ কীর্তন ও স্মরণ যথারীতি কবিতেছি অথচ রতি জন্মিতেছে না, সে স্থানে. 
ই ্লোকেব দোহাই দিয়া আমি বলিতে পারি যে তাহা হইলে আমাব বিফল 
পবিশ্রম হইতেছে। . চক্রবন্তী মহাশয় বলিতেছেন, না, ইহ! বিফল পরিশ্রম নহে, 
€বাধ হয় যথাবীতি শ্রবণ কীর্ভন হয় নাই, বোধ হয় অপরাধ হইতেছে, 
হৃদয়ের গ্রতি দৃষ্টিপাত কব, অপবাধ দুর 'কব, শ্রবণ কীর্তন ম্মবণাদি পরিত্যাগ 
ক্ষবিও না, ইহাকে পণ্ুশ্রম মনে করিও না, ইহা! কইতে সমস্তই সিদ্ধ হইবে। 
(এই যে পণুশ্রমের কথ। বল! হুল ইহ এ পরধর্শের ব্যতিবিক্ত যে বর্ণাশ্রমাচার 
হাহাবই সম্বন্ধে জানির্তে হইবে, সে ধর্ম যদি সুন্দরকপে অনুষ্ঠিত ও নিষ্কাম হয় 
তাহ হইলেও হরিকথায় খতি না হইলে বিফল জানিতে হইবে । 

পূর্বের কথাগুলি একটু ভাল করিয়া চিষ্ত। করিক্কা৷ দেখ! দবকার। যাহারা 
কেবলমাত্র বর্ণাশ্রমের্আঁচাব গুলিকেই মুখ্য বলিয়া ধবিয়া! আছে, তাহারা হয় 
ত চক্রবর্তী মহাশয়ের কথায় কিছু অসম্ষ্ট হইবেন। কিন্তু তাহার কথাগুলি 
বৈষণবসিদ্ধান্তের অন্ঠান্ঠ কথাব সহিত মিল করিয়! দেখ! দরকার। নিয়ে 
লিখিত কথাগুলি সকগে বেশ বীরভাঞ্জব আলোচনা করিলে বড়ই ভাল হয়। 

আমবা ধর্ম করিতেছি। ,কি, কবিতেছি?* না, মাল! লইম়াছি; তিলক 
করি, তিনবাব স্নান করি, খাণয়। দা1ওয়। সম্বন্ধে খুব বিচার, খুব আটাতাটি, মন্ত্র 
জপ কৰি, গ্ুব পাঠ ববি, পুজা কবি। , কিন্ত কার্ধ্যগুলি সমস্তই শারীরিক অর্থাৎ 
কেবলমা৭ শরীরের দ্বাবা৷ এই অনুষ্ঠান গুলি পালন করিম যাইতেছি, মনের ব 
হদয়েব কোনবপ অনুশীলন হয় না দোকান কবিয়াছি, কি কবিয়, দোকান 
৮ণিবে, এ জগ্ত তন্ময় হইয়! ভাবি, ছেলেটির অস্ত্থ হইয়াছে হৃদয় উদ্বেগে কাতর 
হুয়াছে, এ সকল ঝ্মাপাবে মানুসবৃত্তির বা হ'য়বৃত্তির অনুশীলন আছে কিন্ত 
ধর্ম ব্যাপারট। একট। শাঁবীরিক ব্যাপাব মাত্র। আমাদের দেশে অনেকেরই 
এইরূপ অবস্থা। একট মোকদম! উপস্থিত হইলে তাহার ছুই পক্ষের প্রমাণাদি 
ক্মভাবে বিশ্লধুণ করিয] কত চিন্তা! ও আলোচন। বাবা সত্যাসত্য বা হিতাহিত 
বা ন্যায় অন্যায় নিরূপণ কবি, কিন্তু অধ্যাত্ম তত্ব সম্বন্ধে কোন প্রশ্ন উঠিলে সাহম 
কবিয়া সত্যাম্বেষণ করিতে পাঁরি ন|! তখন মনে কবি এ সন্ধে বাহ পাইয়াছি, 
তাহাই ঠিক, এ বিষয়ে কোনবূপ বিচারণা কবার দরকার নাই। এ জারগায় 
মানসবৃত্তিব অন্থশীলন কবিতে ভয় পাই। একজন ব্যবসায়ীকে তাহার ব্যবসায় 
সন্ধে যত প্রশ্ন কর! যাউক সে ধীর ভাবে তাহ! শুনিবে, সে সম্বন্ধে চিন্তা! কন্পিবে, 
ও চিন্তা করিয়া! সত্য নির্ণ় করিবে, সে জায়গাঁর সে অপরৈব নিকট হইতে প্রান্ত 
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একটা মতে বিশ্বাস স্থাপন করিয়া কার্ধ্য করিতে পারে না, বিনা বিচারে পরের 
' কথা মানিয়া লইতে পারে না । তাহার মানসিক বৃত্তির «যতটুকু বিকাশ হই- 
ম্লাছে, তাহার ষোল আন! খরচ করিয়া সে প্রত্যেক কথার % প্রত্ব্যেক কার্য্যের 
সত্যারসত্য যাচাই করিয়া লয়। কিন্তু ধণ্মু সম্বন্ধে এই ব্যক্তিরই অবস্থা অগ্রূপ, 
এখানে তাহার কোন উদ্বেগ নাই। একজনলোক তাহাকে একটা কথা শিখা- 
ইয়! দিয়াছে, গোটাকতক কাধ্য বলিয়৷ দিয়াছে সে তাহ! করিয়া যায়, কেন করে, 
ইহ! করিয়। কি হইবে তাহ। সে ভাবেও না, ভাবিতে চাও না। কেন এরূপ 
হয়। সাংসারিক ব্যাপারে বিনা! বিচারে যে এক পদও চলিতে পারে ন!, পর- 
মার্থ বিষয়ে সে বিচার করে না কেন? ইহার একমাত্র প্রত উত্তর এই যে সে 
ব্যক্তি প্রকৃত প্রস্তাবে পরমাঁুরথ বিশ্বাস করে না, পরমার্থের সহিত তাহার কোনই 
সম্পর্ক নাই,সইবে ষে ধন্ম করে, ইহা,কতকটা সং স্বারের *বশে, কতকুটা জন- 
সমাজে ধান্সিক বলিয়'খ্যাতি লাভ*করিবার জন্ঠ, আর কতকটা 'কি জানি কিসে 
কি হয়? এই প্রকারের সন্দেহ নিবন্ধন। ইহলোককে সে সত্য বলিয়া জানে, 
ইহলোকে তাহার স্বার্থ আছে, পরমার্থকে' সে জানে নাঃ , মানেনা, কাজেই তাহাতে 
তাহার স্বার্থ নাই, এই জন্যর্ই ধন একটা! শারীক ব্যাপার । 
কমশ্মের এইরূপ দুর্দশা হয়, শ্রামদ্ভাগবূতে অনেক স্থানেই তাহ! দেখান হই- 
য়াছে। দক্ষজ্ঞ বর্ণুনায়, ও বিপ্র পত্রীগণের নিকট শ্ররুষের অন্নভিক্ষায় এই 
তথ অতীব বিশদভাবে বল| হইয়াছে।' জ্ঞানমার্গ ইন্থার, প্রথম প্রতিবাদ, জ্ঞান- 
মার্গে বলা হয়, “গঙ্গাসাগর্ই গমন কর, আয ব্রত পরিপালন বা দানই কর, 
জ্ঞান ছাড়া কিছুতেই কিছু হইবে না” অর্থাৎ মানুষ তৌ কেবল শরীর নয়, 
যে কেবলমাত্র কতকগুলি শারীরিক ক্রিয়ার দ্বার! ধর্বযার্গে উন্নতি লাভ করিবে। 
ভাঁক্ত ইহার শেষ ও চরম প্রতিবাদ । কেবলমাত্র জানিয়া' কম্ম করিলেই 
হইবে না। মানবের সততা ভাবময়, ভাবুক হইতে হইবে, ধিনি পরমার্থ সত্য তিনি 
বলয়, ভাব না থাকিলে রসের আস্বাদন হয় না। * * « পু 
পৃবের আমর! নবধা ভক্তি নহ্ধে শ্রীজীব গোস্বামীর যাহা অভিমত তাহ! 
বর্ণনা করিয়ীছি। সেখানে দেখান হইয়াছে ষে তিনি শ্রবণ, কীর্তন, ম্মরণ, পাদ- 
সেবন, অর্চন, বন্দন, দাস্য, সখ্য, আত্মনিব্দেন, এই নবধ। ভক্তির মধ্যে স্মরণ- 
কেই মুথ্যস্থান দিয়াছেন ও শ্রবণ কীর্তনের মধ্যেও স্মরণ আছে তাহা বলিয়াছেন। 
অর্থাৎ পুজার লমম যেন ম পৃড়ি আর মন বাঁজারে মাছ কিনিয়া বেড়ায়, তত্কি 
সাধনায় তাহ! হয় রা। শ্রবণ 'বীর্তনাির ফেভ্রে্ত| বলা হইল, তাহা! কেবল 
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কাণে একট! আওয়াজ বাজানো, বা জিহবায় একটা! শব্দ করা মাত্র নহে, তাহার 
মূলে স্মরণের দ্বারা এন্ক্গ্র হইয়া ভক্ত তাহার সমগ্র মানসবৃত্তি ও হৃদয়বৃত্তি লইয়া 
বণিয়৷ রহিক্পছেন !$ তীহার শ্রীভগবানের নাম, গুণ, লীলা প্রভৃত্িতে এই 
প্রকারে তন্ময় হওয়া ও মন্ত হওয়া সহজেই হইতে পারে, বিশেষতঃ যব্রি ভক্ত 
সাধুর সঙ্গ হয়, তাহা হইলে সাধনার এ্রমন জুগম ও সুন্দর পথ আর নাই। 
তাহার পর এই সাধনায় আগে ভগবানকে জানিয়! লইয়! শ্রবণাদি সাঁধনভক্কির 
কার্ধ্য আরম্ভ হইল। ভগবানকে মানিঘা লইলে, অহঙ্কার তংক্ষণাৎ অপগত 
হইল, বিশ্বকল্যাণের মধ্যেই আপনার প্রকৃত কল্যাণ দেখিতে পাওয়া গেল, পিদ্ধি, 
ভুক্তি বা মুক্তির আকাঙ্ষ! * থাকিল না, একমাত্র বাস্থদেব গীরিতোষণই লক্ষ্য 
হইয়া পড়িল। তখন জ্ঞান ও বৈরাগ্য আন! হইঠতিই উপস্থিত। ভক্ত নাধুগণ 
আমাদের দুর্বল ও ষমাঁজ বিশ্লীবে জঙ্জরীভূত অথচ তরসম্ন্ধে ব্ঞানশৃন্ঠ জীব- 
বৃদ্দের জন্ত এই যে অহেতুকী ভক্তির সাধন পথ, এই যে প্রেমের ধর্ম দিয়াছেন, 
ইহাই আমাদের একমাত্র কণ্যাণের উপায়। এই ভক্তিপথ অগ্রে স্বীকার 
করিয়া বর্ণাশ্রধাচার পালন করাই ভাল, তবে যদি 'ছই তাণ রাখিতে কেহ না পারে 
তাহা হইলে স্বধর্ম ছাড়িয়া আজকালকারদিনে এই অহেতুকী ভক্তির সাঁধনা 
করাই নিরাপদ, ইহাই বেন ্রীবিশ্বনাথ রব মহাশয়ের অভি প্রায় বলিয়া 
মনে হয়। * 

চক্রবর্তী মহাশয় এই, ক্লোক অন্যরূপেও ব্যাখ্যা করিয়াছেন। কৃষক -যগ্কপি 
রাঞজভক্ত হয় তাহা হইণে ভূমিকর্ষণ করিয়া লাভবান হইতে পারে,*নতুব। সে 
পরিশ্রম করিয়া" ভূমি কর্ষণ করিল, বীজ বপন করিল, জল পসিঞ্চন ফরিল, 
“শস্তও হয়ত হইল, ক্রিন্ত রাজ! ভাহাকে তাড়াইয়! দিয়া ক্ষেত্র অপরকে প্রদান 
করিলেন ; সুতরাং কৃষিতে প্রীতি রাজ প্রীতি উৎপাদন করে । চক্রবর্তী মহাশয় 
বলিতেছেন,_“তখৈব"হরৌ ভক্তিৎ বিনা প্রবৃত্নিবৃত্ধশ্মফলয়োঃ ই 
য়োরলাভাৎ শ্রমঃ** “্যথ। ৮ কৃষৌ প্রীত্যন্থরোধাদেব নৃপে গ্রীতিঃ নতু 
বস্তুত শুখৈব ধর্মে ্রীত্যন্থরোধাদেব তৎকথান্ছ প্রীতির্নতু বস্তত ইতি রা 
নীয়ং।” এই উক্তির, দ্বার! বর্ণাশ্রমাচারের সহিত পরাঁভক্তির যে সাধন 
তাছার সমন্বয় করা হইয়াছে। ধর্মে আমাদের প্রীতি আছে, কারণ ধর্মের 
দ্বারাই জীবের নিঃশ্রে্স ও অভ্যুদয় হয়। রুধিতে কৃধকের প্রীতি আছে 
কারণ কির দ্বারাই তাহার জীবিকার্জন হয়। হরি কথায় যে রতি তাহা” 
প্রথমাবস্থাস এই ধর্খে প্রীতির, অনুধ়োধে হয়? এইস্্রকারে শ্লোকটিত্স ব্যাথা 
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.করিয়া চক্রবর্তা মহাশয় যে রতির কথা বলিলেন তাহা ওপার্ধিকী, তাত্বিকী 
নছে। হার! বিবেকী তাহার! জানেন থে হরি কথা ধতি ব্যতিরেকে ধর্ম 
বিফল, এই জন্ হরি কথার রতি করেন । বাহার!” অবিষ্ববকী তীহারা ইহা 
না জানায় তাহাদের স্বধর্্মাচরণ ভন্মে দ্বতছতি মাত্র হয়।. 

পূর্বের ততটুকু আর এক ভাবে বুঝিতে 'পাঁরা বার। “স্বধন্ম” বলিতে 
কি বুঝায়? জন্মাস্তরবাদ "ও কর্ম্মবাদ স্বীকার না* করিলে স্বধর্্ব বলিয়। 
একটা কথাই থাকে না। জন্ম জন্মন্তরের, মধ্য দিয়া, কর্মের বিধান ক্রমে 
জীবমাত্রেই ক্রম বিকাশ লাভ করিতেছে, প্রকৃতির ক্ষেত্রে অপ্ফুট সচ্চিদানন্দ 
জীব প্রোথিত হইয়া ক্রমে প্রন্ফুট হইতেছে । আমাদের অতীত ইতিহাস বা 
ূ্বপূর্বজন্মের কর্রসম্টি আমাদিগকে ক্রমবিকাশ একটা নির্দিষ্ট সোপানে 
আনিয়া উপস্থিত করিয়াছে । যে-গ্কার্ধ্য সাধন করিলে, আমি এক্ষণে যে 
সোপানে আছি ঠিক তাহার পরের পোপানে যাইতে পারিব, তাহাই আমার 
্বধন্্। , সুতক়্াং "বধ পাল্যন মানবের ক্রমবিকাশেত্ত সর্বাপেক্ষা স্থগম ও 
নিরাপদ পথ। কিন্তু বর্তমান সময়ে কে আমায় বলিয়া দিতে পারে ইভাই 
আমার শ্বধর্্। বর্তমান সময়ে যে বর্ণবিষ্টাগ* ঝুহিযাছে তাহাতে দেখা যায় 
যে সকলেই এক্ররূপ ব্রত্তি অবলম্বন করিয়া থাকে । সমাজ খাহাকে ত্রাহ্মণ 
বলে তাহার মধ্যেও ঞমনেক শূত্র আছে? আবার সমাজ যাহাকে শূত্র বলে 
তাহা্ন মধ্যে অনেক ব্রাহ্মণ আছে। ইহা ছাড়া বর্ণসস্করের তো কথ। নাই। 
স্থতরাং পুর্ব ঘে বিভাগ শিশু মানবাত্মার "পক্ষে অশেষ রূপে হিতকর ছিল, 
এখন অনেক গ্থলেই তাহা সার্থকতাহীন ও উন্নতির অন্তরায় হইয়া 
দাড়াইয়াছে। অথচ এই পদ্ধতি একেবারে চূর্ণ ই বা করা যায় কিরূপে? ইহ] 
অপেক্ষ! নিশ্চয়ই ভাল হইবে এ প্রকারের কোন পদ্ধতি না পাইলে এ পদ্ধতি 
ভাঙ্গিয়া ফেলাও যায় না। ভাঁঙ্গিতে গিয়। অনেক সময়ে দেখা'যাইতেছে, 
ভাল তে! হইল না৷ বরং আরও খারাপ হইয়! গেল'। * বর্ণাবভাগ ভাঙগিয়। 
সাম্য প্রতিষ্ঠা করিতে গিয়া দেখ। গেল জন্মগত আভিজাতে)র পরিবর্তে ধনগত 
আভিজাত্য আসিয়া সমাজে আত্মপ্রতিষ্ঠা লাভ করিতেছে। যাহ! ছিল 
তাহাই যেন ভাল ছিল। ইহাই তে! অবস্থা । 

এ বিষয়ে শ্রীমপ্তাগবতের মত সকলে চিস্তা করিয়। দেখিবেন। শ্রমন্তাগবত 
বলিতেছেন ্বধন্্ব ও পরধর্শৃ, ধর্ম এই ছুইভাগে বিভক্ত । আমি ক্রমবিকাশের 
যে সোপানে বাড়াই সেই সোপান হইতে ঠিক পরের সোপানে যাইতে 


১ম সংখ্যা] ভাগবত ধর্খব ৪৫ 
হইলে আমাকে বে কর্তব্য পাঁলন করিতে হইবে তাহাই আমার শ্বধর্ম অর্থাৎ স্বধর্ 
অহংনিষ্ঠ। এই স্বধর্থ, বর্ণে বর্ণে পৃথক। যেমন বিস্তালয়ের পাঠ্য পুন্তক 
ভিন্ন ভিন্ন* শ্রেণীষ্ভে পৃথক, যিনি যে শ্রেণীতে পড়েন তিনি সেই শ্রেনীর পাঠ্য 
পুস্তক আয়ত্ত করিলে পর পরের" শ্রেণীতে উন্নীত হইবেন ইহাই ্বধর্্ম। 
শ্রেণী বিভাগ যদি ঠিক হগ্স ড্রাহা হইলে এই ব্যবস্থা বেশ ভাল। পরধর্মম 
শব্দের অর্থ ভাগবত পর্ব । শ্রীভগবান্কে একমাত্র সত্য জানিয়! কেবল মাত্র 
তাহারই চরণ-পন্ম পাইবার জন্ত-*যে ধর্দের অনুষ্ঠান কর! যায় তাহার নাম 
পরধর্্ম। পরধর্ম বা ভাগবত ধন্ম যেন যাবতীম স্বধর্শের লঘিষ্ঠ সাধারণ 
গুণিতক, (15995 00171707 [7916119) পুরধন্্ই ধশ্ধখ সাধনার চরম 
অবস্থা, সকল অধ্যায সাধনার পরিণতি। শ্বধর্ম্বের গম্য আন পরধর্মম। 
সমুদ্র ঘধ্ রাররিকাঁলে নাবিক যগ্পি পর্ণ" হারাই ফেলে তাহ] হইলে সে. 
ধুব-তারায় দৃষ্টি নিবদ্ধ করে এবং নিরাপদে গম্যস্থানে উপস্থিত হয়, সেইরূপ 
আমরা যখন স্বধর্ম-সঙ্কঙট পড়িয়াছি, তখন এই পরীধর্মকে আধর্শরূপে পুরোদেশে 
রক্ষ/ না করিলে আমাদের আনু মঙ্গল নাই । * কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের পর কলি- 
যুগ আরভ হইলে পর এই শ্বধধ্খ- স্কট উপস্থিত হয়, অবশ্ত তাহার পুর্ব্ব হইতে 
এই সঙ্কট উপস্থিত হইয়াছিল, এই সময়ে ভাহ। যেন অতি ভীষণ মৃষ্তি ধারণ 
করে, এই সময্বে ভাগবত শাস্ত্র অন্ধকার ব্াত্রির অবসানে সুর্ধযদেবের মত সমুদিত 
হইলেন। এই ভাগবত "ধর্ম ঠিক নূর্ষ্যের মত, কিন্তু আমাদের "যেন চক্ষু 
ছিল না, তাই এই স্ুধ্যকিরণেও নিজের কর্তব্য' পথ অবধারণ করিতে পারি 
নাই। শ্রীচৈতন্ত মহপ্রতব ও পরীনিত্যানন্দ প্রভু আসিয়া আমাদিগকে চক্ষু 
দিলেন, ভাগবত ধশ্ম কি তাহা জীবকে শিখাইলেন। যেমন প্রীচৈতন্- 
চরিতামৃতকার বলিতেছেনু। 
* “ছুই ভাই হৃদয়ের ক্ষালি অন্ধকার । 

ছুই ভাগবত সঙ্গে করান সাক্ষাৎ কার ॥ 

এক ভাগবত এই ভাগবত শাস্ত্র । 

আর ভাগবণ্ঠ ভক্ত ভক্তিরস পাত্র ॥” 

তাহা হইলে দেখ! যাইতেছে শ্রীমন্মহাপ্রভুর যুগে আমর! এই ভাগবত 

ধর্মের ফলিত অবস্থা দেখিতে পাই । শ্রীমন্মহাপ্রভু কর্তৃক প্রবিত ধর্মেরও 
প্রকৃত মর্ম আমর! তুলিয়৷ গিয়াছিলাম। আঘার এঁই ধর্মের পুনরুখান 
হইতেছে, এই পুন্নরুখানের মধ্যেই হিন্দু সমাজের প্ররুত বালা”গ নিজ 


৪৬ বীরভূমি [ ৪র্থবর্ষ 


আছে। মহাপ্রতূর ধর্থের লহিত বর্ণাশ্রম ধর্মের সমন্ধ বুঝিলেই ভাগবত 
ধর্খ ও গ্বধশ্শের সনবন্ধ বুঝিতে পারা যাইবে। রী 
মামর| যেভাবে বর্ণাররম ধশ্ব বুঝি তাহারা যে ঠিক দেভাবে বুঝিতেন না 
ইহা নিশ্চয়; আবার ইহাও নিশ্চয় যে*বর্ণাশ্রম ধর্মের মর্য্যাদ! শ্রীমন্মহা প্রভু 
ও তাহার পার্যদগণ কর্তৃকই যথাযথ রক্ষিত" *হুইগাছে। উমন্মহাপ্রতুকে 
বুঝিলেই আমরা শ্রভাগবত বুঝিব, শ্রীভাগবত বুঝিষ্কেই আমরা যুগ ধর্মের 
পরিচয় পাইব এই যুগ ধর্শের অন্বর্তনেই আমদের প্রকৃত একল্যাণ হইবে । 
কেহ কেহ আপত্তি করিতে পারেন যে এই যে এরধন্্ম ইহ! অত্যন্ত দুরূহ, 
ইহাতে আমাদের অধিকার নাই। ,একথ ধাহার।' বলেন তাহার] অন্ধ | 
আমাদের যোগ্যতার দ্বার! অব্য আমর! এ অধিকার পাই নাই তবে স্বয়ং 
ভগবান অর্শেষ করুণ! করিয়। নিজগণে 'আমাদিগকে এ অধিকার দান করিয়! 
গিয়াছেন। বর্ণাশ্রমের , অবজ্ঞা করিবেন না, এই বরণাশ্রমাচার আমাদের 
পিতা ও মাতা, কিন্তু এই বর্ণাশ্রমের যাহা সার্থকতা, সেই ভাগবত ধর্ের, 
সেই প্রেম-ভক্তির আশ্রক্স গ্রহণ কক্ষটন, অচিরেই আমাদের কল্যাণ হইবে। 
প্রেম-ভক্তিকল্পতরু শ্রীনবদ্দীপচন্দ্রই আমাদের এই বিরাট হিন্দু সমাঞ্জের 
ত্রাণ-কর্তা, তিনিই আমাদের সকলের দিলি কবি ্রগ্রেমানন্দ সত্যই 
বলিয়্াছেন-- 
“এ মন গৌরাঙ্গ বিনে নাহি আর। 
হেন অৰভার, হবে কি হ'য়েছে, 
হেন প্রেম পরচার ॥ 
ছুরমতি অতি, পতিত পাষণ্ডী, 
প্রাণে না মারিল কারে। 
হরি নাম দিয়ে, হৃদয় শোধিল, 
ষাচি গিয়া ঘরে ঘরে। 
ভব বিরিঞির, বাঞ্চিত যে প্রেম 
জগতে ফেলিল ঢালি; 
কাঙ্গালে পাইয়ে, খাইল নাচিয়ে 
বাজাইয়ে করতালি ॥ 
হাণিয়ে কাছিয়ে। . প্রেমে গড়াগড়ি, 
পুলকে ব্যাপিল'অঙ্গ । 


১ম সংখ্যা ] উৎকণ্ঠিত। রাধা 8৭ 


চগ্ডালে ব্রাহ্মণে, করে কোলাকুলি, 
কবেবাছিল এরঙ। 

ডাঁকিয়ে হাকিয়ে, খোল করতালে 
গাহি ধাইয়ে ফিরে। 

দেখিয়। মন, তরাঁস পাইয়ে 

কপাট হানিল ছারে॥ 

এ তিন ভুবন, আনন্দে ভরিল 
উঠিল মঙ্গল সোঁর। 

কহে "প্রেমানন্দে, এমন গৌরাঙ্গে 
রতি না জঅঁন্মিল তোর ।” 


উতকন্টিতা রাধা 


পদ্ধে আজি চাহ ক্ষণে ক্ষণে, 
ব্যাকুল করুণম্ছনয়নে,« 
হে সজনি তার লাগি, সার! রাতি 'লাছ জাগি 
দে কি ফিরে আসিবে ভবনে, 
দূর পথে চাহ ক্ষণে ক্ষণে । 





নীরব হক্পেছে চারিধার, 
কোথাও দেখি না লোক আর, 
শয়নে থ্িয়াছে থে তরুণীরা হাসি মুখে 
ঘরে ঘরে বদ্ধ দেখি দ্বার, 
গ্রাম পথে লোক নাহি আর। 


এরনো তোমারি গৃহ-কোণে, 
দীপ জলে অরি সুল্]চনে, 
বাতাস বহিছে মন্দ ম্বছ অগুরুর গন্ধ 
মন্ তুমি সুথের শ্বপনেঃ 
গ্রদীপ আঅলিছে গৃহ-কোণে। 


বীরতৃমি [ রর 
তুমি আজি পরেছ সুন্দরী, 
কতন! গরবে নীলাম্বরী, 
দেখ তব মনো ভুলে অব গেছে খুলে ॥ 
অঞ্চল লুঠিছে পদ'পরি, 
একমনা হে মুষ্ধ সথন্দরি । 


ঙ 


মুখে তব চন্ত্রকর মাখা, 
সীমন্তে সিন্দুর বিদ্দু কা, 
কাপে 'এলায়িত চুল ছুটী কানে জোড়া ছুল 
কঙ্কনে বাজিছেআজি শাখা, 
চোথে তব স্থথন্বপ্র আকা। . 


মালা যে গেথেছ নানা ফুলে, 
তারি তরে রাখিছ কি তুলে, 
থাক তবে বসে থাক ভুলে যেন শুয়ো নাক 
ততন্দ্রায় পড়না যেন চুলে 
মাল! খানি যর রাখ তুলে। 
নমুনা বহিছে কলগাতনঃ 
হে সজনি গুনেছ কি কানে, 
শুধুই বাশিটি তার আঙ্জিকে বাজেন! আর 
রাধ। নামে সথমধুর তানে, 
হে স্জনি শুনেছ কি কানে। 


মাঠ পারে ডুবে যায় শশী, 
এখনো সে এলনা রূপসি, 
তুমি কতক্ষণ আর আশ! পথে চেয়ে তার 
শূক্ত মনে এক! রবে বসি, 
মাঠ পারে ডুবে গেল শশী। 


্ীপ্রভাসকুমার সেন। 


১মসংখ্যা শব্্রদ্ধ ৪৯ 


শব ব্রন্ম 
ূ্বানুবৃ্ 

এইরূপে বেদতরু প্রকাশিত হইন্) তিনটা মহাশাখায় বিভক্ত হইয়াছিল, 
পু্মঃপুন: নুপ্তপ্রায় হইফ়্াও ভরতে তাহার পুনরুদ্ধার সাধিত হইয়! ব্যাকরণাদ্দি 
বেদান্গের দারা সংস্কৃত১ও পরিপুষ্ট হইয়াছিল। আর সেই বৈদিকধুগে অন্ত 
অশিক্ষিত সমাজ বৈদিক ভাষার অনুকরণে স্ব স্ব মনোভাব প্রকাশের চেষ্টা 
করিত, এই কারণ বশতঃই হউক বা সম্প্রদায় বিচ্ছেদ বশতঃই হউক, যে কোনও 
কারণে সেই বৈদিক ভাষাত্স ক্রমে অপভ্রংশ হইয়া প্রাক্ৃতাদি নানা আঁকারে 
রূপাস্তরিত হইয়াছিল, আর মূলভাষা ব্যাঁকরপারি দ্বারা সংস্কত হইয়াও সেই 
বৈদিক “ছন্দে, বৈদিক ভাবে, বৈদিক রীতি্ত ব্যবহৃত হইয়া! আসিতিছিল। এই- 
রূপে কিয়দ্দূর অগ্রসর হইতে হইতে দীর্ঘকালের পর আবার সেঁ তরু আরও 
একটুকু বিকাশ প্রা হূইল। শুদ্ধ জ্ঞানের প্রকাশুক বৈদিক ভাষা সহসা-রসাগ্মক: 
বাক্যে পরিধত হইয়া আর এক নূতন ভাব ধারণ করিল। আদিবীর করুণ 
প্রভৃতি রসে অনুপ্রাণিত হইযু। নির্জীব ভাষ! যেন সজীব হইয়া! উঠিল। শ্রেষাদি 
অলঙ্কারে স্থসজ্জিতা হইয়া! মানব মণ্ল্টার মনোহরণ করিতে লাগিল । ভাষাতরুর 
পুষ্পের বিকাশ হইল । 

একদা মধ্যাহ্নকালে মহষি .বান্মীকি শিষ্যগণ সমভিব্যাহারে স্নানাথ তমসা- 
নদীতে অবতীর্ণ হইয়াছেন, এমন 'সময়ে দেখিলেন ঞক ব্যাধ করীডাসক্ত ক্রৌঞ্চ 
যুগলের মধ্যে ক্রৌঞ্চটাকে বাণ বিদ্ধ করিয়া! নষ্ট করিল। তত্দশনে নিয় 
শোক অভিভূত হইলে' সহসা তিমি করুণ রসাঁকুলিত চিতে বলিয়! উঠিলেন। 

“ম। নিষাদ গ্রতিষ্ঠাং ত্বমগমঃ শাশ্বতীঃ সমা:। 
যখক্রৌর্চ মিথুনাদেক মবধীঃ কামূমোহিতম্‌।” 

বাক্যটী সহসা উচ্চারিত হইবামাত্র মহধি আশ্চর্যযান্বিত হইলেন, ভাষা যে 
এইরূপ ছন্দে স্থবদ্ধ ও সরস হইয়া ব্যক্ত হইতে পারে তাহা তিনি ইতঃপূর্বে আর 
কখনও প্রত্যক্ষ করেন নাই। “অকন্মাৎ শবব্রদ্ষের ঈদৃশ বিবর্তের কারণ কি?” 
ইহাই তখন তাহার চিস্তার একমাত্র বিষয় হইয়! পড়িল । এমন সময়ে লোক পিতা- 
মহ ব্রন্ধা হ্বয়ং তাহার নিকট আবিভূর্তি হইয়া সম্বোধন করিয়া বলিলেন প্মহর্ষে! 
তুমি শবাত্মকত্রদ্দে বিশেষ জ্ঞান লাভ করিয়াছ।, মুখ হইতে শবাব্রন্দের 
ঈদৃশ পরিবর্তন হইয়া এরূপ গাার আবির্ভাব, আমার ইচ্ছাতেই সংঘটিত হই- 
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য্াছে। তুমি প্রথম কবি হইলে। আব অস্কুর স্বরূপ যে ফ্লোকটা তোমার মুখ হইতে 
আবিভূর্তি হইলে ; ইহাই অবলম্বন করিয়া এইরূপ জুললিত ছন্দে তুমি আদর্শ পুরুষ 
ভগঝ্মন রামচন্তরের চরিত্র বিস্তৃতরূপে কীর্তন করিয়া রামীয়ণ প্রকাশ ক্র। আমার 
বরে ভূ ভবিষ্যৎ বর্তমান সমস্তই প্রত্যক্ষের স্তায় তোমার জ্ঞানের বিষয়ীভূত 
হইবে; আর যে পর্যাস্ত পৃথিবী থাকিবে, সৈ পর্যন্ত তোমার কীর্তি জাজল্যমংন 
রহিবে। এই গাখাটা যখন শোক হইতে উৎপন্ন হইয়াছে তখন এক্সপ গাথা 
অগ্ঠাবধি শ্লোক নামে অভিহিত হইবে'।” এই বলিয়া ত্রন্মা অস্তহিত হুইলেন, 
বান্ীকিও তদহুসারে" রামায়ণ রচনা করিলেন'। 

পূর্বে বল হইয়াছে যে ভাষার কেহ স্ষিকর্তা নাই, দেশকাল ও পাত্রের সম- 
বায়ে উহার স্বতঃ প্রকাশ হয় মাত্র; ততসম্বন্ধে এ উপাখ্যানটাও একটা অনন্ত 
উদ্দাহরণ।. ওবে বৃক্ষের যেমন শাখাপ্রশাখা পত্র পল্লব প্রভৃতি যথাকালে স্বয়ং 
আবিভূর্ত হয়| মানব শিশুর দত্ত গুক্ক শর প্রভৃতি যেমন যথাকালে উদ্ভূত হইয়। 
তাহার অবয়বের পূর্ণতা" সম্পাদন করে, ইহাঁতে যেমন কাহারও কোনও চেষ্টার 
আবশ্তকতা। থাকে নাঁ, তদ্রপ বৈদিক ভাষাঁরূপ শরীরির এতকাল পরে “মাঁনিষাদ” 
শ্লোকাকারে আর একটা নৃতন“অবয়বের আবির্ভাব হইল। কারণ শব্দে ও অর্থে 
বৈদিক ভাষার.সহিত,সাম্য থাকিলেও এই শ্লোকের মধ্যে কতকগুলি নৃতনত্ব 
আছে, যাহা দেখিয়া ্লষি আশ্চর্যযাস্িত হইয়াছিলেন। প্রথমতঃ ছনের নৃতনত্, 
বৈধিক ভাষায় অস্ুষট ভ. প্রভৃতি সমস্ত ছন্দ আছে সত্য, কিন্ত তাহাতে লঘু গুরু 
ও অক্ষর সংখ্যাদির কোনও.সুশৃঙ্খল! না থাকাক্স তাহ! এরপ স্ুখশ্রাব্য নহে। ২য়তঃ 
শোক ক্রোধ শ্নেহ ভক্তি প্রভৃতি নিরাকার মনোবৃত্তিওলিকে ভাবার ছাঁচে ঢালিয়া 
তাহাদের প্রতিমা! গঠন করিতে পারা যায়, এবং ত্বীরা অন্তের অস্ত,- 
করণে সেই সেই মনোবৃত্বিগুলিকে সংক্রামিত করিতে পারা যায়, ইহা! ইতি পূর্বের 
কাহারও ধারণা ছিল না । শয়তঃ একটা শবের দ্বার "সনেক অর্থ ধবনিত হইতে 
পারে, বৈদিক ভাষাতে এক্পপ অর্থাস্তর ধবনি ছিল না ।. এই স্লোকটী একটি অর্থে 
প্রযুক্ত হইয়াছে বটে কিন্তু তদ্ারা অন্ত একটি অর্থের বোধ জন্মাইতেছে, যেমন-_. 

“হে মানিষাদ” অর্থাৎ লক্ষ্মীর আশ্রয়ভূত নারায়ণ, তুমি অনস্তকালের অন্য 
প্রতিষ্ঠা লাভ করিলে, কেন না কামমোহিত অর্থাৎ ত্রিভুবনের আধিপত্যেও 
যাহার বাসনার তৃপ্তি নাই, সেই ক্রৌঞ্চ অর্থাৎ কুটিলাচারী রাক্ষস দম্পতীর মধ্যে 
ক্রৌঞ্চটিকে বধ করিয়াছ, এই অর্থটি ধ্বনিত হইতেছে। এইজন্তই এই গ্লোকটিকে 
রামায়ণের বীজ স্বরূপ 'বল! হইয়াছে। তাই মহধি এই শ্লোক টিকে অবলঘন করিয়া 
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ভাষার দ্বারা মনে(ভাঁবের এমন সব মূর্তি গঠণ করিতে বসিলেন, বোধ হয় মানব" 
সমাঞ্জের মন্তিত্ব বিশ্ান থাকিতে আর সে মূর্তির বিলয়ের সম্ভাবনা নাঁই। 
তিনি তাহার মহাকাব্যে ' অন্ৃতন্বাবিনী ভাষার পিতৃভক্তি, সৌত্রাত্র, সতীত্ব ও 
রাজবর্ধেব আদর্শ চি্গুলি মতি স্গন্দরকুপে অক্কিত করিয়। কাব্য জগতে' প্রথম 
পথপ্রদর্শক হইলেন, এইজন্ত তাহাকে কৰি গুরু বা আদি কৰি বলে। 

তৎপরে যে সকগ স্ু্ম তর বেদের অন্তনিবিষ্ট ছিল, যে তত্ব ধ্যাননিষ্ঠ খষি 
ব্যতীত অপর সাধারণের ছুর ধিগম্য,.সেই *বেদার্থতত্ব সাধারণের সুগমের জন্ট, 
আর অতি প্রাচীন কালের আধ্যজাতির ইতিহাস প্রকাশের, জন্য, মহ কৃষ্ণ 
ঠদবপায়ন বেদব্যাস আদি কবি বান্মীকির পাক্কান্ুসূরণ করিয়! অষ্টাদশ পুরাণ 
উপপুরাণ আর যাহাতে একাধরে কাব্য পুরাঁণ ইতিহাস রাজনীতি, সমাঙ্জনীতি 
প্রভৃতি লমন্তই বি্মীন, সেই ভারতের সর্থস্ব মহাভারত রচনা করিয়। মহর্ষি 
বান্সীকির নিকট আসন গ্রহণ করিলেন। এদিকে পাণিনী়া্টাধযক্সীর বৃত্তিকার 
মহর্ষি কাত্যায়ন সপ্তলঙ্ষু শ্লোকাত্মক “বৃহৎ কথা, নামক এক আখ্যায়িকা প্রণয়ণ 
করেন; যে বৃহৎ কথাগ্রন্থের অতি ক্ষুদ্রতম অংশ, সংগ্রহ করিয়া অধস্তন কবি' 
সোমদেব ভট্ট কথা, সরিৎসাগ্ন্ন ও বাঁণ ভট্ট কাদম্বরী রচন। করিয়। কাব্য জগতে 
অমরত্ব লাভ করিয়াছেন, এতদ্য তত লারও অনেক মহর্্ধি বহুবিধ গ্রন্থ রচন৷ 
করিয়। তৎকালে সংস্কৃত ভাষার শ্রীবৃদ্ধি সুম্পাদন করিয়! গিয়াছিলেন। 

আবার কিছুকাল পরে ভাষাশিল্পের আরও একটু বৈচিত্র সম্পাদিত হয়। 
ব্যাস বান্মীকির পদ্য অনুসরণ রামায়ণ মহাভারকতর ক্ষুদ্র কুদ্র অংশ অবনুষ্ণ 
করিয়া মাঘ ভারবি কালিদান প্রভৃতি শত শত কবি অসংখ্য কাব্য গ্রস্থ প্রণয়ণ 
করিয়। সাহিত্য-ভাগার পূর্ণ করেন। পূর্বে পৌরাণিক যুগে প্রাকৃত ভাষা 
লিপিবদ্ধ করা* রীতি প্রচলিত ছিল না, অধস্তন কবিগণ তাহা সংস্কৃতের সহিত 
একত্র ব্যবহার করিয়া! “কিম্বা কেবল প্রীত “ভাষায় কাব্য নাটকাদি প্রণয়ণ 
করিলেন। সেই প্রা্ত ভাষার অপত্রংশ হইতে হইতে আজ ভারতে দেশ- 
ভেদে অসংখ্য ভাষার সৃষ্টি হুয়াছে, আজ যে বঙ্গভাষার উশৃঙ্খল ঈদৃশ পরিণতি, 
ইহার পূর্ব পুরুষের অনুসন্ধান করিতে করিতে অগ্রসর হইলে আমরা সেই 
প্রাকৃত ভাষাতে গিয়া উপনীত হইব, তথায় থাকিয়! ক্রমপরিবর্তন ন| দেখিয়া 
যদি হঠাৎ বঙ্গভাষার দিকে দৃষ্টিপাত করি তবে বোধ হয় ইহাকে সেই বংশীয় 
নয় বলিয়! সন্দেহ হইতে পারে । যদি স্্দ্টিতে দেখ যায় তবে বো হয় 
প্রমাণিত. হইতে পারে যে পৃথিবীর যাবৎ ভাষারই মূল সেই প্রাচীন বৈদিক ভাষা, 
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আবার তাহার ও মূল সেই ুল্প গুকার। সেই গুকারই আ বিশ্বৃত হইয়! এই 
বিরাট শব্ররাজ্য অধিকার করিয়া রহিয়াছে । ইহার পঞেও থে কি পরির্তন 
সাধিত হইবে তাহা কে বলিতে পারে । 


সম্পূর্ণ 
"  শস্্রীদক্ষিণাচরণ কাব্যতীর্থ। 


শ্বীচৈতন্য চরিতাম্বত 


প্রীমহ!প্রভু ও রামানন্দ রায় সম্থাদ্র। 

প্রভু পূর্বব রীতিতে ' অর্থাৎ এক হস্তে কৃষ্ণনাম গণন এবং কোটি ভোরে 
সংখ্যা রাখিয়। গমন করিতে লাগিলেন, ক্রমে জিয়ড় নৃসিংহ ক্ষেত্রে আসিয়া 
উপস্থিত হুইলেন। জিয়ড় নামক বণিক তাহার স্ত্রীর সহিত এই ক্ষেত্রে 
সিদ্ধিলাভ করিয়াছিলেন, এই জন্ত ইহাকে জিয়ত নৃসিংহ ক্ষেত্র বলে। প্রভু 
এই শ্লোকটির "দ্বার, নুসিংহ দেবের স্তব করিলেন। গ্যথ! শ্রীমভ্ভাগবতে 
৭ স্কদ্ধের ৯ অধ্যায় প্রথম গ্লোকটির ব্যাখ্য। “করিতে শ্রীধরস্বামী বলিতেছেন 

“উগ্রোহপ্য্থগ্র এবায়ং স্বভক্তানাং নৃকেশরী 1” 
কেশরীব ম্বপোতালামন্তেষামুগ্র বিক্রমঃ ॥২| 

অয়ম্‌ নুকেশরী (শ্রীনৃসিংহদেবঃ) স্বপৌতানাৎ (নিজ শাবকানাং সম্বন্ধে) 
কেশরী : সিংহ) ইব, স্বভক্তানাং পন্বন্ধে (উগ্রোহপি ছুরাধর্ষোইপি ) অনুগ্রঃ 
(মৃছৃতম ) এব। অন্তেষাৎ সম্বন্ধে ( উগ্রবিক্রম ) ইব পরভীয়তো অন্ঠেষাৎ কিং 
ভক্তদ্ধেষিণাং। অস্ত বঙ্গার্থঃ লিখাতে। 

সিংহ যেমন আপনার পুত্রের প্রতি শান্ত বলিয়া এঘং. হস্তীশাবকের গ্রতি 
অশাস্ত বলিয়া অনুভূত হন, শ্রীনৃসিংহ দবেবও সেইরূপ আপন ভক্তের নিকট 
কমনীয়, মনমোহন মুক্তিতে এবং অভক্তদিগের নিকটে. অতি কঠিনরূপে প্রতীত 
হন। সিংহের যেমন আপনার শাবক ও পরের শাবকের নিকট রূপের কিছু 
প্রভেদ লক্ষিত হয় না, তবে ভাবের কাঠিন্ত ও সারল্য অঙ্গে উদয় হয় এবং 
ত্পে কার্ধ্য হয়৷ থাকে সেইরূপ ভাবময় শ্রীনৃসিংহ দেব ভাবগ্রাহী প্রযুক্ত, ভক্ত 
ও অভক্তের হৃদয়ে/পৃথক্রূণে প্রতীত হন? 
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পিত-দুধিত দ্িহ্বাতে মিছরি দানা তিক্ত বলিয়া! অনুভূত হয়, তজ্জন্ট 
মিছরি দানার দেষ নহে, জিহ্বারই দোষ যেমন সেইরপ ম্বতঃ প্রতীত 
হয়। 

পরম স্থুকোমল বপুঃ শ্রীনৃসিহ,এদব বজ হইতে কঠিন অভক্তের হৃদয় 
ধৌঁষে কঠিন বলিয়া! অনুভূত হন। যেমন মিছরি দান! আস্বাদ করিতে করিতে 
জিহ্বার পিভদোষ শোষ্ঠিত হইয়া রসাম্বাদ, সমথতা 'ঈন্মায়, সেইরূপ ভগবানকে 
ভঙ্জন করিতে করিতে,কঠিন ধবদয় £প্রমনূপ উন্মাতে গলিয়া যায়। 

আরও সিংহ যে নখর ও দস্ত দ্বার! হস্তীর মজ্জা বিদীর্গ করিয়! থাকেন, 
অর্থাৎ হস্তীর মজ্জ! বিদারণ সময়ে সেই নখর ও, দৃস্ত বজ্র সদৃশ হয় এবং 
বিপক্ষ দিংহাদির হস্ত হুইতে, যখন নিজ পাবককে, একটি গুহা হইতে অপর 
গুহায় লয়! যান, উন সেই নথর ও দৃশন কোমল হইয়া! থাকে? একই নখ 
দন্ত, পৃথক স্থানে যেমন পৃথক্‌ ক্রি করিতেছে। সেইন্ষপ শ্রীনৃসিংহ 
দেবকে অভক্ত কল, আপনাদের হৃদয় দোষে কঠিন হইতে কঠিন বলিয়া 
অনুভব করেন। রঃ 

কলিষুগ-পাবন মহাপ্রভু," শ্রীন্পিংহ দেবকে দণগ্ডবৎ করিলেন, যদিও 
নৃসিংহ দেব তাহার অংশ বিশেষ তাহ$হইলেও, ভক্ত মর্য্যাদ! বগ্ধার় রাখিলেন। 
“মর্য।দা লঙ্ঘন আমি না পারি সহিতে” এই পয়ার শ্রীসনাতন গোস্বামী ও 
প্রীজগদানন্দ শিক্ষায় শ্রীয়ুখে বলিয়াছেন। কারণ-__“আপনি আ্টঁচরি ধর্ম 
জীবেরে শিখায়” এই কথাও শ্রীকবিরাজ গোস্বামী বলিয়াছেন । * শ্রীমহগ্রভু 
ভক্তের ভাঁব দেখাইলেন। শ্রীনৃসিংহ দেবের দেবক তৎপরে মাল্য ও প্রসাদ 
দিয়। প্রভূকে সন্মানিত করিলেন।* কোন বিপ্র ভিক্ষা দ্রান করিলেন, প্রভুও 
প্রসাদ আস্বাদ করিয়া সেই রাত্রি তথায় অবস্থান করিয়া! গমন করিলেন। প্রভু 
গমন করিতে করিতে এবং তত্রস্থ লোক সকলে বৈষ্ণব করিয়! শ্রীগোদাবরী 
তীরে আদিয়! উপস্থিত্ঠ হইলেন। গোদাবরী নদীর জল দেখিয়! প্রভুর যমুন! 
স্বৃতি হইল এবং তত্বীরে বন্‌কে শ্রীবৃন্দাবন বলির মন্ুভব করিলেন। “মহা- 
ভাগবত দেখে স্থারর জঙ্জম/ সর্বত্র হয় তাঁর ইষ্ট স্ফুরণ” কারণ-_মহাঁভাগবতের 
সর্বত্র ইষ্ট সববন্ধ স্ফুর্তি হইয়া থাকে। এখানে, ভাগবত ও মহাভাগবত সব্বদ্ধে 
আমর! বিচার করিব, শ্রীমভ্ভাগবতের নবযোগেন্্র সম্বন্ধে যাহ। পাওয়া যায়। 
তাহা এই।' শ্রীহরি যোগেন্ছ্র মহাশয় প্রথমতঃ, ভাগবত সকলকে ৩টি আখ্যা 
দিলেন, উত্তম, মধ্যম ও প্রাকুতণ। যাহারা প্রীগোবিন্দ প্রতিমাতে রদ্ধাপূর্ব্বক 
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গুজাদি করিয়া থাকেন কিন্তু ভক্ত ও অভক্তকে, সম্বন্ধ হইতে দূরে দর্শন করেন, 
তাহাদিগকে প্রাকৃত ভক্ত কহ! যায়, আর-_ 
"ঈশ্বরে তর্ধীনেষু বাণিনেযু দ্বিষৎ্থ চ।” 
প্রেম মৈত্রী কপোপেক্ষা য*করোতি সমধ্যমঃ ॥ 
শ্রীরষ্চচন্দ্রে প্রেম, বৈষরে বন্ধুত্ব, মূর্ধের প্রতি কৃপা এবং ভক্তত্বেবীকে দ্বণা 
করেন তাহার! মধ্যম বলিয়। কথিত হন। প্রাকৃত ও মধাঁম ভক্ত ভক্তিদেবীর 
ক্রমবিস্তারে উত্তমত্ব লাভ করির থাকেন জগৎই ' ভগবাঁনের নিত্যদাস 
ইহা অনুভব না হলে আত্মতত্ব বুঝিতে পারা যায় না এবং আত্মতত্ব, না 
জানিলে, শ্রীভগবততত্বে প্রবেশাধিকার হয় না। এইটি প্রাকৃত ও মধ্যম 
তক্তের না খাকয়ে তাহাদেগ বিভিন্ন সংজা। হইম্বাছে। " 
অতঃপর উত্তম ভাঁগব্ত সম্বন্ধে আলোচনা করিতে ছেন যথা,-_ 


“সর্ব্ভূতেষু যঃ পশ্রেত্তগবস্ভাব মাত্সনঃ 
ভূতানি ভগবত্যাত্মন্তেষ ভাগবতোতমঃ | 


এস্থলে আমর! স্বামীর ও চক্রবর্তী মহাশয়ের টাক' আলোচন। করিব । ঘিনি 
আপনার প্রেমের উৎকঠতা দ্বার! জগত্তের জীব সকলে এব* স্থাবরে সেই 
শ্তাম নটবর স্ফুর্তি অস্থভব করেন, আলনাতে কৃষ্ণদাসরূপে এবং ভগবানের 
তত্বের মধ্যে বিশ্বকে এবং বিশ্বের তত্বাভ্যস্তরে তগবান্কে দর্শন করেন, তিনিই 
ভাগক্তোত্তম, বৈষয়িক জ্ঞান 'যৈমন বিষয়কে চক্ষুবার দর্শন এবং ইন্দ্রিয় দ্বার 
অন্ভব করান, প্রেমও সেইরূপ ভক্তি চক্ষৃঘ্বার ভক্তকে আপনার লীল! 
মাধুর্য অনুভব করান, ভক্ত কখন দেখিতেছেন মা! ষশোদ1, গোপালকে 
বন্ধন করিতেছেন, ইহ! দর্শন করিয়া! কান্দিতেছেন। আবার মহারাস মগ্ডলে 
গোপী গোবিন্দের নৃত্য দশন করিয়া হান্ত করিতেছেন তখন অক্রুরের রথে, 
কৃষ্ণ দর্শন করিয়! উন্মৃ্ত হইয়া! ধাবিত হইতেছেন। যেমন 'প্রহলাদের হৃদিগত 
প্রেম হিরণ্যকশিপুকে স্তত্ত মধ্যে নরসিংহ মূর্তি প্রকট করিয়া *সর্ব্ব বিষুরময় 
জগৎ” এই বেদ বাকা প্রত্যক্ষ করাইয়াছিলেন এবং মা, যশোদ1 গোঁপালের 
বদন মধ্যে বিশ্ব ব্রদ্মাণ্ড দর্শন করিয়াছিলেন এবং ব্রত্রাখাল সকল বনভোজন 
কালে গোপালকে বেষ্টন করিয়া মধ্যে বসায়! সকলে গোপাল আমার মুখের 
দিকে ত:কাইয়। আছেন '+ই অপূর্ব দৃশ্ত অনুভব করিয়াছিলেন, সেইক্ষপ নহা- 
ভাগবতগণ স্থাবর জঙ্গম কৃষ্ণময় দর্শন করেন। শ্রীধর স্বামী টাকায় পরব্রক্ষ বাদ 
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করায় এস্থলে নন্দনন্দন কৃষ্ণই স্বয়ং ভগবান্‌ এবং তীহারই স্বরূপ দর্শন, হয় ইহা 
নির্ণীত হইল, শ্রীরুষ্খদান কবিরাজ একটি পয়ার বলিতেছেন, যে”_ 
,স্থাবরজঙ্গম দেখে না দেখে তার মূর্তি । 
সর্বত্র হয় তার ইষ্টদেব ক্ফৃত্তি ॥ 
অন্ত দেবতার উপাসক ও “অন্ত দেবতাময় দর্শন করেন এক কথায় বলিতে 
গেলে শ্রীকষ্ণেই সকল দেবতার মুল পরতব স্বর্মপ। * 

এ স্থলে ্হাপ্রুও আজ,, মহাভাগবতগণের অস্তঃতত্ব জগতে প্রকট 
করিলেন, কারণ নিজে 'ভক্তভাব অঙ্গীকার করিয়া প্রেম আস্বাদন করিয়। বিলাইতে 
অবতীর্ণ হইয়াছেন। শ্রীষহাপ্রভু গোদাবরী পার হইয়। ঙ্লান করিলেন এবং 
ঘাট ছাড়া হইয়া! জল সন্লিধানে বসিয়া প্প্রীকুষ্ণ *সন্কীত্তন করিতে লাগিলেন। 
এমন সময়ে শ্তরীরামানন্দ রায় দোলায় চূ়িয়া স্নান করিতে আরসিলেন, বাস্ছ 
মকলও সেই সময় বাদিত হইতেছিল, প্রভূ" চিনিলেন গ্রই'ই' রাম রায় সার্ব- 
ভৌম ইহার সহিত মিলিবার জন্য বলিয়াছিলেন। রামানন্দ রায় গজপতি রাজা 
প্রতাপরুদ্রের প্রধান কর্মচারী ছিলেন, তিনি তাহারই অধীনে বিস্তানগর 
শাসন করিতেন, এই জন্যই তাহাকে মহারাজ! বল! হইয়াছে । তিনি নির্বিকার- 
চিত্ত রাগানুগাভক্তিমার্গে গোবিন্দ তুঁজন করিতেন। শ্লীরামানন্দ রায় হ্বান 
করিয়া! বিধিপরবরক তর্পণাদি করিলেনপ এপ্থলে সংশয় হইতে পারে রামানন্দ 

ত' দেব পিতৃকের খণী নহেন তবে বৈধিভক্তযজ যাঁজন! করিলেন কেন? 
শ্ীভগবহ্দ্ধব সংবাদে শ্রীভগবান্‌ বলিয়াছেন, _ 

“তাবৎ কর্মাণি কৃবর্কাত ন নির্ব্িভেত যাবতা” 

মৎকথা শ্রবণাদৌৰা! শ্রদ্ধা যাব জায়তে” 

অর্থাৎ যাবৎ আমার কথ! শ্রবণে শ্রদ্ধা না জন্মায় এবং সংসারে. বিরাগ না 
জন্মায় তাবৎ কর্াদি করিবে--এস্থলে পাণিনি স্থত্রে বলিতেছেন “বতদোঃ 
নিত্যসম্বন্ধ:* এইজন্যৎ কথ! শ্রবণরূপা রতির সহিত বিরাগের সম্বন্ধ আছে, 
যেখানে কৃষণকথ। সেই খানেই বিষয় বার্তা লোপ, এইজস্ত শ্রীকবিরাজ গোস্বামী 
বলিয়াছেন টু 

“কৃষ্ণ হুধ্য সম মায়! হয় অন্ধকার 
যাহা কষে তাহা নাই মায়ার অধিকার” 
কারণ-_আরও বলিয়াছেন “ক্রুতি স্বতি মমৈবাজে যস্তে, উ্নঙ্য বর্তত্রে 
»আজ্তাঁচ্ছেদী মম দেবী মকোইপি ন বৈব:ঃ। 


৫৬ বীরভূম 1 ৪র্থবর্য 


বেদ পুরাণ প্রভৃতি আমাঁর বাকা ধিনি তাহার বিপরীত আচরণণ্করেন তিনি 
আমার আজ্ঞা লঙ্ঘন করায় এবং আমাতে অবিশ্বাস করায় বৈষ্ণব নহেন। 
আবার বলিতেছেন_-“আজ্ঞায়ৈব গুণান্‌ দোষান্‌ ময়াদিষ্টানপিংস্বকান্‌” 
| র্মান্‌ সন্তযজ্য যঃ সর্বান্‌ মাং ভজেৎ সচ সত্তমঃ। 
যিনি কর্শ সকলের গুণ দোষ জ্ঞাত হ্যা সয়স্ত ধর্শকে পরিত্যাগ কঙ্জেন 
তিনিই সাধু-শিরোমণি, যের্মন কৃষকের] বীজ বপন করিলেও বৃষ্টি অভাবে শম্ত হয় 
না, সেইরূপ কণ্ সকলও হীনবলতা প্রযুক্ত সর্বৃতোভাবে ফল দিতে পারে না কারণ 
_ তৎকর্দ হরিতোষণ:, যৎ* যাহাতে গোবিন্দ তুষ্ট না হন সে কর্ম কর্মই নহে। 
কর্ম পরিত্যাগ করিলেও ভক্ত প্রত্যবায়ী হন'না, কারণ প্রেম নিজ বল 
প্রকাঁশ করিয়! কর্মত্যাগ করান। এইটা প্রেমের. বল, কৃষ্ণও প্রেমাধীন, প্রেমভক্তি 
গোবিন্দের প্রতি প্রীতি বিস্তার জন্য ৫গাবিনের এই আজ্ঞাট। তক্তের হৃদয় হইতে 
লইয়া শ্রীগোবিন্দে উপচার প্রদান কারিয়৷ থাকেন। এইটা পূর্ববপক্ষ ইহার আমরা 


উত্তরপক্ষ মীমাংসা করিব। অর্থাৎ শ্রীরামানন্দ কেনই বা তর্পণ করিয়া! ছিলেন। 
শ্রহরিদান বন্দ্যোপাধ্যায় বিদ্যা বাগীশ। 





দেখ। দিয়ো দয়া করে 


বে ' স্কুরাইবে বেল! সাঙ্গ হবে খেল 
রৰি যাবে অস্তাচলে, 
নীরব হইবে কম্ম-কোলাহল 
স্টাম-ছায়া সন্ধ্যাতলে। 
যবে নিম্পন্দ হইবে কর্মক্লাস্ত দেহ 
শুইব নিদ্রার ক্রোড়ে, 
হে দশ্মিতপতি, তখন আমায় 
দেখ! দিয়ে! দয়া করে| 
যৰে এ বিশ্ব-সংগীতে মিশিবে না জর, 
ছিন্ন হবে হৃদি-তার, 
নীরবে কীদিয়। নীরবে ক্রিশাবে 
বাজিবে না কভু আর। 
যবে আধার-জড়িত নয়নেতে আমি 
শুইব শাস্তির ক্রোড়ে”_ 
হে চিরবাঞ্ছিত, তখন আমায় 
দেখা দিয়ো দয়া করে? । 
". শীপ্রমদাপ্রসাদ মঙ্লিক। 


১ম সংখ্যা] 


জঞকফ্ভপ্তি-_রসকদখ 
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বীরভূম জেলার অন্তর্গত মঙ্গলভিহি গ্রাম নিবাসী ছুইশত বসর পূর্বের 
প্রাচীন বৈষ্ণব কবি শ্রীল শ্রীনয়নানম্দ ঠাকুর বিরচিত। 


শীত্ীকফণভক্তি_রমকদ (৮) 


গুরুপাদপন্মে ভক্তি নামে সে ক | 
তত্বৎ জ্ঞান শ্রীবিষুুর পদে সে জন্মায় । 
জন্ম মৃত্যুজরাব্যাধি ছুঃখ্চ বিমোচন ।** 
দুর্বাসন৷ ভ্রান্তি বীজ করযে খন ॥ 
এইরূপ করে নাম গ্রহণ করিলে । 

অস্তে কৃষ্ণপদ গত নাহি চলাচলে ॥ 
যথা ॥ - 

বিষ্চোনণাসৈব পুংসঃ শমনমপহরৎ 
পুপ্যমুৎপাদয়চ্চ ব্রহ্ধাদিস্কান ভোগাদ্বির- 
তিমথ গুরোঃ শ্পদ ছন্দ ভক্কিং। তত্বাৎ- 
জ্ঞানঞ্চ বিষ্কোরিত্মৃতি জননং ভ্রাস্তি 
বীজঞ্চ দগ্ধ। সম্পূর্ণানন্দ বোধে মহতি চ 


পুরুষে স্থাপয়িত্বা নিবৃত্বং॥ শ্রীধরস্বামি- , 


পাদানাৎ॥ আকৃপ্টিঃ কৃত চেতসাং 
স্থমহতামুচ্চাটনং , চংহসামাচাগ্ডালম- 
মুকলোকনুলভো বশ্তশ্চু মোক্ষঃ শ্রিয়ঃ 
নোদীক্ষাং ন চ দক্ষিণাং নচ পুরশ্চর্য্যা 
মনাগীক্ষতে মগ্ররোইয়ং রসনাম্পৃগেব 
ফলতি শ্রীকৃষ্নামাত্মকঃ ॥ * ॥ 

বর্ণমাত্র কৃষ্ণনাম করিলে গ্রহণ । 

পাপ তাপ বিমোচন ভক্তি বিৰর্ধন ॥ 
প্রথমান্ত দ্বিতীয়াস্ত কিন্বা নর্ঘোধন। 
লইলে কৃষ্ণের নাম অভীষ্ট পূরণ ॥ 
প্রথমান্ত নাম. ফল শুন ভাগবতে 


ধু নব জল্পন্‌ পুমান্নাহ্তি বাতন! 
ঢু ইতি। 
রে ৃঁ 
হরিহরতি পাপানি হষ্ট চিত্ৈরপিস্বৃতঃ ॥ 
দবিতীয়াস্ত সাম যথ1॥ ব্রহ্মপুরাণে ॥ 
অচ্যুতং কেশবং বিষণ হরি সত্যং 
জনার্দিনুং ইত্যাদিঃ ॥ 
বিষু রহন্তে ॥ . 
হে জিহ্বে মম নিম্সেহে হরিং কিং 
এ তন্নাভাষসে ইত্যাদি; ॥ 
তৃতীয়াস্ত নাম যথা । 
বঞ্চিতোহৎ মহারাঁজন্‌ হরিনাবন্ধুরূপিন! 
ইত্যাদিঃ ॥ 
চতুথ্যন্ত নাম যথা । 
কষ্ণায় বচ্চিদেবায় হরয়ে পদ্থনাত্মন্ধে। 
প্রণতঃ ক্লেশনাশায় গোবিন্দায় নমো- 
নম: ॥ 
পঞ্চম্যন্ত নাম যথ।। 
কৃষ্ণাদন্তং কোব। দয়ালু শরণং ব্রজাম 
ইতি ॥ 
ষষ্স্ত নাম যথা। 
হরের্নাম হরের্নাম হরের্মামৈব কেবলং 
ইত্যাদিঃ ॥ 
সখম্যস্ত নাম যথা ॥ 


শুকদেব গোসাঞ্ কন রাজ। পরীক্ষিতে ॥ যশ্তভক্রির9ভগবঞ্জিহরৌ নিশ্রেরষেখরে। 


বষ্ঠে অজামিলোপাখ্যানে ॥ 


ইত্যাদিহ ॥ 
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যথা বা। যথা॥ 
মতির্ভবতু গোবিন্দে ত্বযি জন্মনি জন্মনি রাঁমনারায়ণানস্ত মুকুন্দ মধুসথদন। 
ইতি ॥ কৃষ্ণ কেশব" কংসারে হরে বৈকুঃ 


সম্বোধর্ন নাম ষথ। ॥ বামন॥ 
হরেমুরারে মধুকৈটভারে সর্ব অব্তার নাম মহাঁফল কন। 
গোপাল গোবিন্দ মুকুন্দ সৌরে। তথাপি বিশেষ ফল করহ শ্রবণ ॥ 
ষজ্ঞেশ নারায়ণ কৃষ্ণ বিষ্চো হরি কৃষ্ণ রাম এই একত্রে ম্মরণ। 
নিরাশ্রয়ং মাং জগদীশ রক্ষ ॥ সহ অশ্বমেধ নহে তাহার সম॥ 

হে কৃষ্ণ হে বিষ্ণো হেহরে হেরাম যথা বৃহদবশ্থিষ্ঠ সংহিতায়াৎ ॥ 

ইত্যাদি সম্বোধন পদং॥ , . ' কৃষ্ণ কৃষ্ণেতি রামেতি হরীত্যুক্তা তত:- 
বর্ণ মাত্র কুষ্ঝ নাম উচ্চারণ হৈলে । | পরং। 


কৃতার্থ পকল লোক সর্ব শাস্ত্রে বলে রাজহুয় সহজ্রাণাং ফলমাপ্রোতি মানবঃ ॥ 
প্রথমান্ত নাম সাক্ষাৎ অসাক্ষাতে হয়। রাজন্য়াদিক ফল প্রবর্ত কারণ। 
সাক্ষাৎকারে হয় সম্বৌধনের বিষয় ।॥ মুখ্য ফল কৃষ্ণে রতি পুরুষার্থ সাধন ॥. 


যথা॥॥ অতএন মহাপ্রতু শ্রীকুফচৈতন। 
বোদ্ধাস্যাভিমুখীকরণ, সাক্ষাৎকারণো- ,তিন নাম প্রকাশিঞ্া৷ জগৎ কৈল ধন্য ॥ 
পাদানৎ সম্বোধনমিতি ॥ নন্দস্থত শ্রীচেতন্য হৈলা অবতার । 


সাকাজ্ফে সম্বোধন সাক্ষাৎ প্রয়োগ । বলরাম নিত্যানন্দ অগ্রজ যাহার ॥ 
আহ্বান করিয়ে সম্বোধন অন্যোগ ॥  পূর্ববদাঁস সখা গুরু বর্গ প্রিয়াগণ। 
তাহা কহে শ্রীনারদ ব্যাসদেব প্রতি। সাঙ্গোপাঙ্গে কলিযুগে অবতার হন ॥ 
ক্ষলীল! নাম গাই হৈএগ নিষ্টমতি ॥ পঞ্চরসের ভক্তগণ সঙ্গেত লইএশ। 
গায়িতে গায়িতে হরি দেন দরশন ।  তনিিনাম প্রচারিল৷ জীবের লাগিঞা ॥ 
সাক্ষাত আহ্তপ্রায় চিত্তগত হন ॥ সম্বোধন হরিনাম করিল। প্রচার। 
যথা শ্রীভাগবতে শ্রীনারদঃ॥ . ব্রহ্ষাও পুরান অগ্নি পুরাণ ক্লোক আর ॥ 
প্রগায়তঃ স্ববীর্্যানি ভীর্থপাদ প্রি যথা ব্রহ্থা্ড পুরাণৎ॥ 
শ্রবাঃ। হরে কৃষ্ণ হরে কষ কৃষ্ণ কষ হরে হরে। 
আহ্ত ইব মে শীত্রং দর্শনং যাতি চেতসি ইতি জঞ্চ প্রমুচ্যেত পাতকী নাত্র 
ও ॥ ইতি ॥ সংশয়; ॥ 
সম্বোধন নাম গান ঝব নারদ মুনি।  অগ্রি পুঞ্জাণে যথ। ॥ 
আনন্দ অন্তরে জানি দিবস রজনী ॥ : হরেকঝাম হযে রাম রাম রাম হয়ে হয়ে 


১ম সংখ্যা ] শী নীকপ্তক্তি _রসকদঘ ৫৯ 


স্বপচোপি জপন্গিত্যং মুচ্যতে শু ভার্গব॥ বিজ্ঞপ্য ভগবত্তত্বং চিদ্ঘানানন্দ বিগ্রহং 
পুরাণ ছুইয়ের প্লোক একত্বে গাথিঞ।॥ হরতাহবিদ্যাং তংকার্ধামতে! হরিরিতি 
হরিনাম প্রচাঁরিলা জীবের লাগিএ ॥ স্বতঃ 
হরি কৃষ্ণ রাম এই নামের অর্থ শুন। ,* রাম নামের অর্থ শুন কহে তন্ত্রসারে। 
সদাঁশিব স্বাদ তায় করহ শ্রবণণ॥ রাম নামে পূর্ণ ব্রহ্ম কহেন বিচারে ॥ 
শিব কহে শুন প্রভু অহেন্লনাতন।  রুমণ করয়ে আত্মারামগণ যাতে। 

তব নাম কীর্তনে কৃতার্থ* সর্বজন ॥ ** সত্যানন চিন্নয়াত্ব। সেই অনন্ততে ॥ 
তব নাম গানে আমি জগতে প্রধান । এই হেতু রামনাম পরঞ্ধরন্ম হন। 

সগন সহিতে পৃত কহি বিষ্য্মীন ॥ তারকত্রদ্গ বলি রামনামে কন॥ 

সর্ঘ জীবের পাপ তোমার নামে হরে। যথা তত্র ॥. রি 

অতএব ত্রিঞ্জগতে তব শাম করে ॥ রমস্তৈে যোগিনোনত্তে  *সত্যানন্দে 


সর্ব্র জীবের পাপ তাপ ছুঃখ দূরে করি! পরাত্মনি। . 
জগতে তোমার নাম হৈচ্শ্রীহরি॥ ইতি রামপদেনাসৌ পরং ব্রহ্ধাভি 
সকলের মন কিবা! করহ্‌ হরণ। ধীয়তে। 
এই হেতু হরি বলি ত্রিজগতে ক্লন॥  চতুর্ব্বেদ অধ্যয়ন ফল শ্রীবিষুঃ স্মরণ 

যথা পানে ॥ তাদৃকৎসহত্র নাম "্ষল হয় রাম নামে 


তন্নাম কীর্তনাদ্বিষ্ণো পৃতঃ পৃজ্যোজনৈরহৎ যথা পান্মে।॥  * ঁ 
ত্বং হংসি সর্বজ্তনাং মনঃ তেন হুরিঃ বিষ্কোরেকৈক নামাপি সর্বরেদাধিকং 
স্বতঃ ॥ ক ». মত্হ। 
অন্যুত্রচ ॥ তাদৃঙ্নাম সহজ্রেন শ্রীরাম নাম 
সর্কবেষাংৎ জঙ্গমাদীনাং দেবাদীনাং সম্মতং॥ 
বিশেষতঃ হরত্যসৌ মনোনিত্যৎ স্ততো তত্রচ ॥ 
& হরিরিতি স্থৃতঃ ॥ |] রাম রাম্মেতি রামেতি রামরামে মনো- 
পঞ্চ শ্লোকে হরিনাম করব শ্রবণ । রমে। 
ভগবত্তত্ব জ্ঞাত যাহাতে সে হন্॥ সহম্র নামভিস্তল্যং রাম নাম বরাননে ॥ 
সচ্চিদানন্দ বিগ্রহ কূপ অবিষ্যাহরণ। ফলং যথ! অন্তাত্র ॥ 
অজ্ঞান মায়! কর্ম যাহাতে খণ্ডন ॥ রাকারোচ্চারণাদেব বহির্গচ্ছস্তি 
অবিষ্থা অবিদ্ধার কর্ম যাইতে সে হরে। পাতকাঃ। 
ূর্ণবর্ধ ভগবান হরি বলি তারে ॥ পুনঃ প্রবেশ ধুকালে তু মবুারত্ব 
যথা ॥ কবাটকং॥ 


৬৪ বীরভূমি [৪র্থবর্ষ 
' পুনরপি কহি শুন ব্যাখাস্তর করি। অন্তার্থঃ ॥ 

রমূক্রীড়ায়াং ঘনস্ত সাধন তাহারি॥  ভবস্তা্মাৎ সর্ষেহ্ণা ইতি কঃধাত্বর্ 

গোপ গোপী লঞ কৃষ্ণ করয়ে রমণ। ত্তে বোচাতে “নিবৃতিরানন্দ 

রাম শব্ষে কহি কণ ব্রজেন্্র নন্দন | ১ স্তয়োরৈক্যৎ__ 


কোন ভক্ত কছে রাম রোহিণী তনয় । 
রামেতি লৌকরমণাৎ ভাগবতে কয় ॥ 
যথা দশমে॥ 
রামেতি লোক রষনাদ্বলভদ্রং 
বলোচ্ছ,ম়াৎ ইতি ॥ 
পুন কহি মর্ম্ব্যাধ্যা অর্থান্তর করি। 
ধছে ব্যার্থী তন্্ মতে কহিণ বিচারি ॥ 
রাকারে কহি ফে রাধা মকারে কৃষ্ণ 
রাম। 
তিনয়পে পূর্ণ করে ব্রজ মনস্কাম ॥ 
অতীব হরিনাম ব্রজ উপাসনা! । 
পুন:ঃক্ক্ণ নাম ব্যাখ্য। "জন সর্বজন! ॥ 
কৃবাচক কৃষি শব্ধ নিধি ণকার। 
নিত্বৃতি কহিয়ে নিত্যানন্ সুখ যার ॥ 
ছুই এ্রক্য প্রমত্রক্ষ সাক্ষাৎ ভগবান। 
সাকার পরমানন্দ শ্রীকৃষ্ণ আখ্যান ॥ 
সেই কষ্ণনাম সর্বনামের মুখ্যতর | 
পুর্ণ ব্রদ্ম ভগবান জিহোঁ। সর্ব্শ্বর ॥ 
যথা ॥ 
কৃষি ভূরবাচকঃ শবে! ণস্ত নিব্বতি 
বাচকঃ। 


সামান্তাভি করণেণ ব্যক্তং। ফখপরমং 
্রদ্ম সর্ববতোহি বৃহত্তনং সর্বস্তাপি 
বৃংহনং বন্ত তকষণ ইত্যতি ধীয়তে। 
কিন্তু কষেরাকর্ষ প্রাচুর্্যার্থঃ ॥ 
ব্রহ্ম শব্স্ত' তত্তদর্থধ বিষ পুরাণে 
বৃহত্বাদংহণত্বাচ্চ যদ্ধ,ন্ষ পরমং বিছুঃ অতঃ 
পর্ধবাকর্ষণ শক্তি বিশিষ্ট আনন্দঃ কৃষ্ণ 
ইত্যর্থঃ। 
যস্মাদেবং সর্বাকর্ষক সুখ রূপো ইসৌ- 
তম্মাদাত্মাজীবশ্চ তত্র স্থখরূপো ভবেং 
তত্র হেতুং ভাব প্রেমাতন্ময়া নন্দত্বাদিতি 


শ্রীমদেগাম্থামিন! ব্যাখ্যাতৎ ॥ 
আনন্দ সুখের কর্তা গোকুল মণ্ডলে। 


গোকুলানন্দ কষ্ণানন্দ স্থতে বলে ॥ 
পঞ্চগ্লোকী যথা 

আনন্দে কল্গুখস্বামীশ্ত/ম:ক মললোচনঃ | 
গোকুলানন্দনে। নন্দনন্দনঃ কৃষ্ণ ঈর্ধ্যতে ॥ 
সর্বনাম মধ্যে কষ্ণনাম শ্রেষ্ঠ জানি। 
প্রভাস পুরাণে দেখ ভক্তি গ্রন্থে শুনি ॥ - 
বিষ্ণুর সহত্র নাম ত্রিবার পঠনে। 

সেই ফল কৃষ্ণ নাম একদা] স্মরণে ॥ 


তয়োরক্যং পরংব্রক্ম কৃষ্ণ ইত্যভিধীয়তে ॥ যথা ॥ " 


বৃক্দেগীতমীয়ে ॥ 


কৃষি শব্দোহি সত্বার্থোণশ্চানন্দ শ্বরূপকঃ। 


সত্বাক্বানন্দকৌর্ধোগাৎ ,.চিৎপরৎ. ব্রক্ষ- 
চোচ্যতে ॥ 


সহতনায়াং পুণ্যানাং ত্রিরাবত্ত্য। তু যৎ 
ফলং। 

একাবৃত্যা। তু কষ্ণস্ত নাটৈকৎ তৎ 
প্রযচ্ছতি॥ ইতি। 


»ম সংখ্যা ] শ্ীকফ্চভক্তি--রসকদঘ ৬১ 


হরিকৃষ্ণ রাম এই নাম যজ্ঞ সার। শ্রীরুষ্ণ চরণ প্রাপ্তি মহিষী সহিতে। ' 
কলিযুগে মহাপ্রতু করিলা! প্রচার ॥ বাসনাুসারে সিদ্ধি হয় কৃষ্ণ নামে । 
কালাকাল নিয়ম নাঃ এনাম জপিতে। রাগাহছগাগণের হয় প্রাপ্তি বৃদ্দাবনে ॥ 
জাইথে থাকিতে পথে ভক্ষণ কালেক্ে! সকাম ভক্তের হয় বাঞ্চিত কান! 1 
সর্ককাল সর্বদেশে করিবে কীর্তন । ধর্ম অর্থ র্ ভোগ ষে করে বাসনা ।। 
কৃষ্ণনাম লইতে নাঞ্ডিক্কালাকাল নিয়ম॥, কুষ্ণ নামে সর্ব সিদ্ধি নাম চিস্তামণি। 
বৃহননারদীয়ে । * **: * নাম নামী অভেদ পুরাণে এই শুনি ॥ 
ব্রজন্‌, তিষ্ঠন্‌ স্বদন্‌ অশ্রন্‌ স্বপন্‌ বাক্য কৃষ্ণ হন পরং ব্রদ্মণ্শব্ধ ব্রহ্ম নাম। 
*. প্রপুরণে। ,অতএবু নাম নামি ছইত প্রধান ॥ 
নাম সংকীর্তনৎ বিষ্ঞোর্হেল্য়া কলি- "পানে 
বর্ধনৎ ॥ "নাম চিন্তামণিঃ কুষণশচৈতষ্টরসবিপ্রহঃ | 
উক্তা স্থরে শতাং যাস্তি ভক্তি যুক্তঃ পরং পুর্ণ শুদ্ধ " নিতাযুক্তোহভিন্নাত্মানাম 
ু ব্রজেৎ॥ ্ নামিনোঃ। 
শান্ত দাস্ত সখা বাংসল্য ভক্তগণ। বে যৈছে ভজে কৃষ্ণ তারে তৈছে হন। 
মধুরাশ্রিত ভক্তাদি সভার ম্লান ॥' কারু পুর কারু মিত্র পতি প্রিয়জন ॥। 
অতএব মহা প্রভু শ্রীকুষ্ণ চৈতন্ত। * তান্থা দেখ ভাগবতে মন্স যুদ্ধ কালে। 
সর্ধভক্তে হগ্িনাম কৈণা বিতরণ || * , যার যেন মতি তৈছে দেখে রঙগস্থলে ॥ 
ভক্তভাব অঙ্গীকরি মাপে অবনিতে।  মল্লগণ দেখে কষণের বজ্রসমণ্জানি। 
জপি জপাইল নাম এই ত জগতে !! নরলোক দেখে যেন নরশ্রেষ্ঠ মানি ॥ 
সর্বভক্তের অধিকার এই হরিনামে। আীগণ দেখয়ে যেন কন্দর্প মুত্তিমান। 
নিষ্ঠ। হৈলে প্রাপ্তি হয় সাধনাহুক্রমে ॥ সভার রমণিগণ দেখি মুচ্ছাপান ॥ 
দান্ত বশ ভক্ত যত জপি হরিনাম। গোপগণ দেখে কষ সেই সথাবর। 
রসাণাদি দা সঙ্গে প্রাপ্তি বজধাম || ছুষ্টগণ*দেখি ভয় ভাবিত অন্তর ॥ 
সধ্য ভক্ত জপি নাম ঈখাঁ অনুগত । বাঙ্গাগণ দেখে যেন সভারি শাসন। 
রামকঞ্জ প্রাপ্তি হয় ব্রজের সহিতে।। আম! সভার দওকর্তা1 গোঁপবেশ হুন ॥ 


বৎসল রসের ভক্ত সাধনানুসারে। বন্থদেব দৈবকি মানে শিশু দুইজন। 
নন্দ সত প্রাপ্তি তার হয় নন্দী শ্বরে ॥ না করিল হেনপুত্র লালন পালন ॥ 
মধুর রসের ভক্ত ও নাম জপিজ্ঞা।  মৃত্যুতুঙ্য দেখে কংস রঙ্গ স্থল হয়ি। 


রাধাকঞ্ণ পদ প্রাপ্তি গোগী সঙ্গ পাঞা! যমরচজ হেন দেখে যেন দণ্ডধান্বী। 
বান্থদেৰ ভক্তগণও নাম জপিতে৭ তত্ৃজ্ঞানী ভক্ত দেখে পর তত্বজ্ঞান | 


২ 


বঞ্চিগণ দেখে পরম দেবতা সমান । 


যার যেন মতি তার কাছে তৈছে হন। শ্রীরামরুষণঃ । , 


ভক্তে বাতমল্য ভাব 'অভক্তে দমন ॥ 
অতএব হরি নাম চিস্তামণি সম। 
যেষে রূপেভজে তারে তেমন হন॥ 


বার্তূমি 


[ ৪ধর্র্য 
সপ্তম প্রকরণ । 
গোবিন্দং গোকুলানন্ঠং গোর্গোপাল 
55 গণাবৃতৎ। 


রামেণ,জলদ্তামং শ্রীম্ঘদামসখৎ ভজে ॥ 


শ্রীদশমে শ্রীরুষ্তন্তনানাব্রপত্বদর্শনৎ যথ1। , জয় জয় রামকষ্ণপ্গণ সহিতে । 


মল্লানামশনির্ঘণাং নরবরঃ 
স্ত্রীাং ম্মরো মৃত্তিমাম্‌। 


' শ্রীচৈতন্য নিত্যানন্দ জয় জয়াদ্বৈতে ॥ 


স্বগণ সহিতে শ্রীগৌরাঙ্গ বিশ্বস্তর | 


গোপানাং শ্বজনোহসতাং ক্ষিত্ত্জাৎ , গোপাল মহাস্ত জয় বৈষব ঠাকুর ॥ 


শান্তা স্বপিত্র্ শিশুঃ | 
ৃত্যুর্ভোজপতের্বিরাড়বিদুষাৎ 
তত্বং পরং যোগ্ীনাং। 

বৃ্ধীনাং পরদেবতেতি বিদিতো ' 
রঙগৎ গতঃ সাগ্রজঃ ॥ 


শুন শ্তন বন্ধুগণ করিয়ে বিনয়। 


** রাগান্থগা সাধনের শুনহ নির্ণয় ॥ 


যাহার সাধনে ব্রজলোক হয় গতি। 
ভক্তিরসামৃতসিন্ধুঃগ্রন্থেত প্রস্ততি । 
সাধন ভক্তি দুইরূপ বৈধী রাগ ভেদে। 


বৈধীভক্ভির্থত্র কহিলাম আগে || 
এনুব কহি রাগাঙ্গ ভক্তি সাধনের ক্রম । 
বৈদী আদি করি যত কেহ নহে সম ॥ 
রাগ বস্ত থাকে যাথে সেই রাগাত্মিক| ॥ 
রাগাত্মিকা নিষ্ঠা ব্রজে গোপ গোপিকা ॥ 
দাস দাসী সখাগুর প্রেক্সসীর গণে 
বিরাজমান রাগাত্মিক। ব্রজবাসী জনে । 
ব্রজবাসী অন্থগত থে করে সাধন। 


ধ্যান যজ্ঞ অচ্চন বিধি ছিল যুগাস্তরে। 
কলিঘুগে নাম বিস্থু নাহিক নিস্তারে,॥ 
প্রসঙ্গ,পাইঞ ইথে করিল বর্ণন। 
নাম অপরাধ মধ্যে হরি নাম কথন ॥ 
সাধন'ভক্জির 'মধ্যে বৈষীর সাধনৈ। 
চতুঃবঠি ভক্তি অঙ্গ লিখিলাম ক্রমে || 
প্রীচৈতন্য নিত্যাননদ শ্রীরূপের চরণ। 
অভিরাম এুন্দরানন্দ করিএঞা স্মরণ ॥ 


শ্রীপর্ণিগোপাল পদে করি অভিলান্ব।  রাগানুগ। বলিঞ। তাহার নাম হন ॥ 
এ দাস নয়নানন্দ করিল! প্রকাশ ॥ যথা শ্রীমতঃ 
কুষ্ণভক্তি-রসকদণ্থ যে করে শ্রবণ।  বিরাজস্তীমভিব্যক্তং ব্রবাসী জনাদিযু। 
সে জন অচল! ভক্তি প্রান প্রেমধন ॥ রাগাত্মিক। ম'গ্হৃত। যা! স। রাগান্ধ- 
ইতি শ্রীকৃষ্ণভক্কি রস কদস্ধে গোচ্যাতে ॥ 
ষষ্ঠ প্রকরণং ॥ অহুস্থতা অন্ুগতা ইত্যর্থঃ |, 

রাগান্ছগার বিজ্ঞানার্থে করহ শ্রবণ। 


আগে 'কহি শুন রাগাত্মিকার জক্ষণ।॥ 


১ম সংখ্যা] শ্রতীকফভক্তি-_রসকদম্ব ৬৩ 
স্বত্ব অনুকূলর্ণবিষয়ে ্বাভাবিকী আবেশ। তাহার! হইল মুক্ত দেখহ বিচারি ॥ . 
পরম আবিষ্ট তৃষ্ণা প্রেমময় শেষ ॥ সম্বন্ধে বৃষি বংশ যহুগণ যত। 
ননেহ ক্রমেচন্ব স্বভ্‌বে প্রেমতৃষ্ণা যেই। স্সেহে রাজ! যুধিষ্ঠির ভীম আদি কত ॥ 
রাগ বন্ত কহিলাম কৃষ্ণ বিষয় সেই।  নারদাদি মুনিগণ বিধিভক্তি ধরি। 
াগপ্রেরিতা ভক্তি সদ! আছে-যাতেণ এইরূপে বিষ্ল্গতি বহুবিধ বলি 
রাগাত্মিকা শব্দে কহিলাম তাখে'। কোনরূপে কষে মতি আঁবেশ হইলে । 
যথা তত্র। .. তার বিষুগতি হয় শুন অস্তকালে ॥ 
ইঞ্টে স্বারসিকী রাগ: পরমাবিষ্টতা শ্রীভাগগতে , 
* . ভবেৎ। গোপ্যঃ কামাডয়াৎ কংসো৷ দ্বেষাচ্চৈ- 
তন্মন্রী ষা তবেস্তক্তি সাত্র রাগাত্মিকো- *  * দ্যাদয়ো নৃপাঃ। 
দিত ॥ বন্ধাদ কয়ে যুয়ং শ্পেহাীক্যাবয়ং 
অন্ত ব্যাখ্যা। ইষ্টে স্বাঙ্গকুলয- * ". বিভো॥ 


বিষয়ে স্বারসিকী স্বাভাবিকী পরমা- 
বিষ্টতা। তদ্ধেতু প্রেমমন়্ী তৃষ্ণা স1 
রাগো ভবেৎ তদাধিক্যহেতুতয়! “তদ- 
ভেদোক্তিঃ মধুস্বতমিতিবৎ তন্মর্ীতদেক 
প্রেরিত! ইতি ॥ * 
সেই রাগাত্মিকা ভেদ পুন ছুই হন। 
কামরূপ সন্বন্ধরূপা এই বিবরণ ॥ 
কৃষ্ণাবেশ মতি তাহে দেখি বনু মত। 
“কামদেষ ভয় স্েহ আঁদি হেতু কত ॥ 
কোনরূপে কৃষ্ণ মতি যার সদ! রয় । 
তাহার অব্য অস্থে বিষ্ুগতি হয় ॥ 
শ্রীভাগবত সপ্তমে ।* * 
কামঘ্ধেষাস্তয়াত্তয়াৎ ন্নেহাদঘ্থাতক্ত্যস্বরে 
*. মনঃ। 


সাধারণে কহিলাম সভার বিষ্ুগতি | 
তাহাতে বিশেষ শুন শাস্ত্রে যেব যুক্তি ॥ 
পরমাবিষ্ট স্নেহ ক্রমে কৃষ্ণ তৃষ্ণা যার। 
রাগাত্তিকা নিষ্ঠ ভক্তি বলি কহি তার ॥ 
ঈশ্বর বলিয়া ভয় কৃষে নাহি হয় । 


: প্রীতে করয়ে সেবা! তাকে রাগ কী ॥ 


রুষে তু ঈশ্বর ভাব যাহার সাধনে । 
সেই বৈধী ভক্তি আপনার হীনজ্ঞানে ॥ 
আঙ্গকুল্যন্েহহীন দ্বেষ ভয় জানি। 
কংস শিশুপালাঁদির ভক্তি নাহি মানি ॥ 
মুধিঠিরাদির নেহ সন্বন্ধজ্ঞাত হন। 
নারদাদির ভক্তি ঈশ্বররে হন। 

অতএব ইহা সভায় বৈধিতে প্রবেশ । 
কাম সন্ঘ্ধ প্রেম রাগাত্িক! দেশ।। 


আবেশ্ত তদঘং হিত্বারহরস্তদগতিং গতা। থা আনু কূল্যবিপর্ধ্যাসাস্ভীতি দ্বেষৌ 


কামরূপ তৃষণায় পাইল। গোপীগণ। 
ভয় হেতু মতি কৃষে সদা কংসের হুন ॥ 
শিশুপাল আদি ঘেষ সদ! কৃষে॥ করি । 


পরাহতৌ। | 
স্নেহ সথ্যবাচিত্বাদৈধভক্তান্বর্ণিতা। ॥ 
অপিচ। 


৬৪ বাঁরতৃমি [৪্ধর্্ষ 


ভক্ত্য] বয়মিতিব্যক্রং বেধীভক্তিরুদী- তরন্ধ কুষয়োরৈক্যাৎ কিরণাকৌগমা- 

রিতা ইতি | জুযোঃ ইতি ॥ 
কষে মতি আবেশ হইলে কৃষ্ণেগতি। কৃষ্ণ অঙ্গ জ্যোতি হয় ত্রহ্মনিপণ ) 
তাহাতে আবেশ ভেদ শুনহ ুগতি।।  ত্রুদ্ধ সংহিতাদি গ্রন্থে তাহ। বিবরণ ॥ 
ক₹ষ্ণে আবিষ্টতা ভার তটস্থ লক্ষণ । থা সংহিতায়াং 


প্রেমময় গাঢ়তৃষ্ণা স্বরূপ কখন।। , বত প্রভা প্রভবূতে। জগদগ্কোটি 
ভয়ে কুষে সদ! মতি কারু অরি জানে ।. কোটিঘশেষবন্থধুদি বিভূতি ভিনং। 
বিষুবময় কংস দেখে শয়ন স্বপনে ॥  তও্্ষনিষ্কলমনস্তমশেষ ভৃতং 


ংস শিশুপাল আদির ভয়েতে আবেশ। গোবিন্দ আরি পুরুষ তমহং ভজামি ॥ 
অতএব তাহা সভার ব্রন্ধ পরবেশ.॥  অপিচ। 
সামান্য শ্রীবিষুগতি সভার কহিল। * যন্য পাদনখজ্যোত্্'পরং ব্রদ্ষেতি 
কাম ঘেয ভয় ন্নেহ আগে' যে বর্ণিল ॥ শব্দিতং ইত্যাদি । 
তাহে বিবরণ পুন শুন গ্রন্থ মতে.। বিধিরূপে ভক্তি করি যোগী মুনিগণ | 
যে যেরূপ পায় কৃষ্ণ যে সব স্থানেতে । যে সম্পদ পান তাহা পাক অরিগণ ॥ 
সিদ্ধ ব্র্ষজ্ঞানী যোগী আর রিপুগপ।  রাগনার্দে সেবি হরি প্রেমরূপ পাঞা। 
তাহ! সভার ব্রহ্মপদ হস্গেত গমন ॥, কৃ সেবা! পায় সেই সহচর হৈএগ ॥ 
যথা ব্রহ্মা হ গোসাঞীর কারিক। ত্র করুহ শ্রবণ । 
সিদ্ধলোকস্ত তমপঃ পারে যত্র বসস্তিহি। যাহাতে গোপীকা উল্তি দশমে বর্ণন | 
সিদ্ধা; ব্রহ্ম সুখে মগ্রা। দৈত্যাস্ত হরিণ যথা 

হতাঃ ॥ ইতি ॥ রাগবন্ধেন কেনাঁপিতং ভজস্তো ব্রজন্ত্যমী। 


শ্রিয়গণ অরিগণ ষদি তারে পায়। অভিব,পদ্যন্ধাঃ প্রেমরপান্তন্য প্রিয়াজনাঃ। 
প্রিয় অপ্রিয় তবে কিবা ভেদ তায় ॥ ইতি তথাহি দশমে শ্রুতর় উচুঃ। 

হরি হত অরিগণ হয় ব্রন্মে লয় ।, নিভৃত মরুম্মনোক্ষদৃঢ় যোগযুজো 

প্রিয়গণ অন্ুকুলে পারিষদ হয় ॥ হৃদি ষন্মুনয় উপায়তে তদরয়োপি যয়ুঃ 
এই হেতু কষ্চ প্রাপ্তি সভার কহিল। স্মরণাৎ। 


ু্ধ্যসুরধ্যকাস্ত্ে যেন অবিশেষ মানিল। স্তি॥ উরগেন্্র ভোগ ভূজদণড বিষাক্ত 
অঙ্গের কাস্তি ব্রহ্ম জ্যোতির্শয়॥ ধিক! বয়মপিতে সমাঃ সমদৃশোজ্বি 
এই হেতু কষ্গগতি সভাকার কয় ॥ কষ্ণোপনিষদি। | সরোজ সুধাঃ ॥ 
যথা যদরীণাৎ প্রিয়াণাঞ্চ প্রাপ্যমেক অহ! যুড়ো ন জানত্তি কৃষ্ণন্ত নিত্য " 
মিবোদিতং। . বৈভবৎ। ইত্যাি। 


নিউ আর্টিষ্টিক্‌ প্রেস্‌, 
১নৎ রা মাকষণ দাসের (7, কলকাতা, শ্রশরৎণশ। রায় বর্তৃক মুদ্রিত। 





বাঁরভূমি, ৪র্থ বর্ষ, ব্য সংখ্যা 
জ্যৈষ্ঠ, ১৩২১। 


শ্রীপ্রীমৎ রাধারমণ চরণ দান । 


জীবন কথ|। 


সন ১৩০৩ সাল, জ্যষ্ঠ মাস, বৃহস্পতিবার, ঠিক তারিখ আমার স্বরণ নাই 
বৃহস্পতিবারের কঞ্চা স্বরণ থাকার কারএ,_-প্রতি বৃহস্পতিবারেষ্আমাদের 
বাটীতে শ্রিমভ্ভাগবত পাঠ হয়। সে দিন'পাঠক শ্রীমৎ নীলকান্ত গোস্বামী 
প্রভুপাদ্র নীচের বৈঠক খানায় যথায় পাঠ হয় সেখানে উপস্থিত, আর জন কয়েক 
শ্রোতা, ধাহার] পাঠ শুনিতে আসেন তীহারাও উপস্থিত। একটা সংকীর্তনের 
দল আমাদের বাঁটীতে হরিনাম সঞ্ককীর্ভন করিতে করিতে গ্রবেশ করিলেন। 
আমরা সকলে ঘর হইতে প্রাঙ্ছণে, আদিয়া ধাড়াইল]ম_-সেই সময় কলি- 
কাভায় প্রথম প্লেগের হাঙ্গামা। ্ত্যক পাড়ায় পাড়ান্ন হরিনাম সংকীর্ুনের 
জত্যন্ত গ্রাহর্ভাব, আমাদের পাড়াতেও'চার পাঁচটা সংীর্ভনের দল হইয়াছিল, 
তাহাদের মধ্যে কেহ কেহ প্রতিদিন পাড়ায় সন্ভ্যার পর সংকীর্দন করিয়া 
বেড়াইতেন, আঁমরা সকলেই সেইরূপ কোন একটা সংকীর্নের দল আসিয়াছে 
ভাবিয়াছিলাম কিন্ত গ্রাঙ্গণে আসিয়৷ দেখিলাম কতকগুলি বাবাজী ' সংকীর্ভন 
করিতেছেন । সে সময় আমার বাবাছী মহাঁশয়দের উপর বড়,_-বড় কেন একে- 
বারেই, কোন আস্থা ছি না; আমার তখনকার ধারণা, বে বাহার! সংসারের 
অকর্মণা, কর্তব্যবিসুখ লক্ষ্যহীন, চরিত্র সন্বন্ধে একেবারেই আস্থাশূন্ত এইরূপ 
কতকগুলি লোকে এই বাবাজীর ব্যবসায় মবলম্বন করিয়৷ সমাজের অনর্থক 
ভারম্বরূপ হইয়া লোক নুন করিয়া আপনাদের সংস্কীর্ণ হৃদয়ের আশা 
চরিতার্থ করিয়! বেড়ান। আমার তখন এই অবস্থা, আমার জ্যেষ্ঠ সহোদর 
কিন্ক ঠিক আমার বিপবীত। তাহার সাধু সন্ন্যাসী ব্রাহ্মণ বৈষ্ণবে প্রগাঢ় 
তক্তি; আমর জাতিতে নুবর্ণ বণিক অতএর বংশানুক্রমে বৈষ্ণব ধর্মাবলম্বী । 


৬৬ সি ৯ উদ তি তছ কি 


শ্রীমান্‌ নিত্যানন্দ প্রভুর অহেতুকি কৃপা প্রভাবে বঙ্গদেশে স্ববর্ণ বণিক 
মাত্রেই বৈষ্ণব ধর্মাবলথা হইয়াছিলেন, আমরা শ্রীমান্‌ নিত্যানন্দ পরিবার। 
আমার জোষ্ঠ সহোদর মহাশয় সেই পরিবারভুক্তের প্রকৃত কর্তব্যাদি 
পালনপরায়ণ ও অকুষ্ঠিত ভাবে নিজের অবস্থার" অতিরিক্ত ম্যায় ব্রাহ্মণ 
ও বৈষব সেবায় মন্ুরক্ত, আমার কিন্তু তাহ। বড় ভাল লাগে না। আমি মনে 
করি দাদ! মহাশয়ের এটা একটা বাতিক আর মূর্খতা, বিশেষতঃ বাবাজীদুদূর 
পিছনে টাক! খরচ করাট!র ন্যায় অপব্যয় আর নাই, ইহা অপেক্ষা যাহাদের 
প্রকৃত অতাব, পততিপুত্রহীনা অসহাঞা1 বিধবার সাহায্য, পিতৃহীন নিঃসহায়ের 
উপায় না করিয়া ধাহারা বেশ সবল, সুস্থকায়, আত্মন্থখরত বাবাজীদের সাহায্য 
করেন তীহারা' ষে তাহাদের অর্থগুলা অপব্যয় করেন তাহাতেও আর 
সন্দেহ নাই, অপিচ তাহ।রা মানব সমাজের একটী মহানর্থের সহায়ত! 
করেন।'* সামার ত তখন এইরূপ্‌ অবস্থা ; ইহ] যে কত্বকট! ইংরাপ্ি শিক্ষার 
বিষময় ফল» তাহাতে আর সন্দেহ নাই; একে যৌবনের মদগর্ধব, তাহাতে 
ইংরাজির গরম মসলা উভয়ের রাসায়নিক সংযোগে এই সংস্কার ও ধারণা 
গুলি হৃদয়ে আপন আধিপত্য বিস্তার করিয়াছিল। কিন্ত সেই ভিখারীর দল,. 
সেদিন আমার সকল গর্ব খর্ব করিল, সকল,অহঙ্কার চর্ণ করিল। তাহার 
নাম করিতেছিলেন “নিতাই গৌর রাধে শ্রাম_-হরে কৃষ্ণ হরে রাম” নামের 
কোঁন অর্থ বুঝিলাম,না, কিন্তু কেমন যেন ভাল লাগিতে লাগিল, শুনিতে কষ্ট 
হইল না। ইতিপূর্বে বৈষ্ণব বা! বাবাজী মহাশয়দের গানে আদার গায়ে যেন 
শেল বিদ্ধ হইত কিন্তু কন জানি ন| সেদিনের সেই ভিথারি বেশধারী 
বাবাজীগুলির এ «নিতাই গৌর রাধেগ্ঠাম, হরে কৃষ্ণ হরে রাঁম” নাঁমে প্রাণের 
মধ্যে যেন কেমন একট! অস্পষ্ট স্থধখ বোধ হইতে লাগিল; আর তাহার্দের 
নৃত্য জানিনা__সে কি নৃত্য-আমি এতাবত চিরদিন বাবাজী: মহাশয়দের 
নৃত্যে কখন আনন্দ লাভ করি নাই, তবে যে কারণে আমরা শাখামৃগের নৃত্য 
দেখিয়া থাকি, অনেক সময় হৃদয়ের সেই আশ! চরিভার্থ করিবার জন্ ইহাদের 
উদ্দণ্ড নৃত্য দেখিতাম ; স্বইচ্ছায় যে কখন এরূপ অপকর্ম করিয়াছি তাহা বোধ 
হয় না, যাহ! দেখিয়াছি তাহাও অপরিহাঁধ্য অবস্থায়। কিন্তু মাজি ইহাদের 
নৃত্য আমায় যেন কেমন একট মোহে আবৃত করিতে লাগিল। আমি 
অবাক ও স্তম্ভিত হইয়৷ দেখিতেছি পাঁচ ছয় জন ব্যক্তি মণ্ডলা চারে উচ্চ 
ংকীর্তন করিতে করিতে মধ্যে এক জনকে বেষ্টন করিয়। নৃত্য করিতেছেন। 


২য় সংখ্যা] শ্রীশ্ীমৎ রাধারমণ চরণ দাস । ৬৭ 


মধ্যের যিনি, দেঁখিয়। বোধ হইল, তিনিই এই সংকীর্ভনদলের নায়ক-_কারণ 
তিনি গ্রাহিতেছেন আর সকলে তাহার দোহারকি করিতেছেন_-এই মধ্যের 
ধিনি তিনি একবার গাহিতেছেন, তার পর মঙ্গীগণ সেই পদটী যখন গাহিতে- 
ছেন, তখন খ্ধ্যের যিনি তিনি নৃত্য করিতেছেন আর সঙ্গিগণও মওন্লাকারে 
তাহাকে ঘিরিয়া ঘিরিয়া নৃত্য করিতেছেন। সে নৃত্যের কি মাধুরী । বিপেষতঃ 
খানি মধ্যে নৃত্য করিতেছেন ?' ,আমি অনেক নৃত্যু দেখিয়াছি; কলিকাতা 
মহানগরীতে এমন কোন নর্তক বা নর্তকী নাই, (অব্য খ্যাতনামাদের 
মধ্যে) ধাহার নৃত্য আমি দেখি নাই ইহ] ছাড়া, কাণী, দিল্লী, অমৃতসর সহর 
প্রভৃতি অনেক স্থানে অনেক স্ুবিখ্যাত নর্তক ও নর্তকীর নৃত্য আমি 
দেখিয়াছি। কিন্তু এ কি নৃত্য কিছুই বুঝিতে পারিলটম না! অবশ্ত সমালোচকের 
দৃষ্টিতে নৃত্যের বিজ্ঞান খুপিয়া যদ্দি এ নৃত্যের কেহ বিশ্লেষণ কথিতে বসেন 
তাহা হইলে তিনি হয়ত ইহার কোন গুঠুই দেখিতে পাইবেন না, ইহাকে 
শেষে নৃত্য বলিতেই তিনি কুঠিত হইবেন ও ইহা একটা লাফালাফি মাত্র 
বলিবেন, কিন্ত আমি খুঙ্ধ দৃঢ়তার সহিত বলিতে গ্লারিঃ যে কেহ এই মহাত্মার 
নৃতা একবার দেখিয়াছেন তিনি জীবনে কখন ভাহা ভুলিবেন না; সে নৃত্য 
বেন কথা কয়, যেন একটা ক অব্যক্ত__যাহ। ভাষায় ব্যক্ত হয় না, সঙ্গীতে 
বুঝান যায় না, যে তাথ পৰে উদ্চারিঠ হয় না এনুত্য যেন দেই কথা, দেই 
ভাব ব্যক্ত করে। সে ভাবটা, সে ক্চাটি আবার এ রাজ্যের নয়। তাহ1_এ 

রাজ্য ভুলাইয়া আমাদের যেন এক সুদূর শান্তি রাজ্যের চন্দ্রমাালিনী 
মধুযামিনী ও মনোমুগ্ধকর নিকুঞ্জের কথা স্মরণ করাইয়া দেয়। যেন"আমাদের 
এখত্রিতাপজড়িত প্রবা?ুসে স্বদেশের কথা আনিয়া দেয়। প্রায় একঘণ্টাকাল 
এই আগন্তক সংকীর্ভনকীরীগণ সংকীর্ভন করিলেন। আমরা কেহই 
তাহাদ্বের জানি নাঃ সংকীর্তন সমাধার পর আমর] তাহাদের গুহে আসিয়া 
বগিতে অনুরোধ করিলামূ। তাহারা সকলে আিয়! আমাদের বৈঠকখানায় 
বসিলেন। আমরাও সকলে বসিলাম। গ্রভুূপাদ নীলকান্ত গোম্বামী মহাশয়, 
আগন্তক দিগের মধ্যে ধিনি নাঘকম্বরূপ হইয়৷ সংকীর্তন করিতেছিলেন, তাহার 
সঙ্গে সদালাপ করিতে লাগিলেন। প্রভুপাদ প্রথমেই আমার জ্যেষ্ঠ সহো- 
দ্রকে সম্বোধন করিয়৷ আর সংকীর্ভনদ্লের নায়কক্কে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন 
* * ক * “তুমি বৈষ্ণব বৈষ্ণব করিয়া বড় ব্যাকুল হও, এই আজ একটা 
প্রক্কৃত বৈষ্ণব পাইয়াছ সযত্বে ইহার সেবা কর।” আগ তাহাকে বলিংলন 


৬৬ বীরভূষি [ ৪র্থবর্ষ। 


শ্রীমান্‌ নিত্যানন্দ প্রভুর অহেতুকি কৃপা প্রভাবে বদেশে স্বর্ণ বণিক 
মাত্রেই বৈষ্ণব ধর্মাবলম্বী হইগ্লাছিলেন, আমর! শ্রীমান্‌ নিত্যানন্দ পরিবার। 
আমার জ্যেষ্ঠ সহোদর মহাশয় সেই পরিবারভূক্তের প্রকৃত কর্তব্যাদি 
পালনপরায়ণ ও অকুষ্ঠিত ভাবে নিজের অবস্থার" অতিরিক্ত মায় ব্রাহ্মণ 
ও টবফব সেবায় নন্ুরক্ত, আমার কিন্তু তাহা বড় ভাল লাগে না। আমি মনে 
করি দাদ। মহাশয়ের এটা একটা বাতিক আর মূর্খতা, বিশেষতঃ বাবাজীহুদর 
পিছনে টাকা খরচ করাট!র ন্যায় অপব্যয় আর নাই, ইহ অপেক্ষা যাহাদের 
প্রকৃত অতাব, পতিপুত্রহীন৷ অসহায় বিধবার সাহায্য, পিতৃহীন নিঃসহায়ের 
উপায় না করিয়া ধাহারা বেশ সবল, সুস্থকাঁয়, আত্মন্ুখরত বাবাজীদের সাহাষ্য 
করেন তাহারা যে তাহাদের অর্থগুল! অপব্যয্ন করেন তাহাতেও আর 
সন্দেহ নাই, অপিচ তীহখরা মানব সমাজের একটী মহানর্৫থের সহায়তা 
করেন।-. সামার ত তখন এইরূপূ অবস্থা! ; ইহ1 যে কত্বকট! ইংরাঞ্জি শিক্ষার 
বিষময় ফল, তাহাতে আর সন্দেহ নাই ; একে যৌবনের মদগর্বব) তাহাতে 
ইংরাজির গরম মসপ্পা, উভয়ের রাসায়নিক সংযোগে এই সংস্কার ও ধারণ! 
গুলি হৃদয়ে আপন আধিপত্য বিস্তার করিয়াছিল। কিন্তু সেই ভিখারীর দল, 
সেদ্দিন আমার সকল গর্বব খর্ব করিল, সকল,অহস্কার চর্ণ করিল। তাহারা 
নাম করিতেছিলেন,পনিতাই গৌর রাধে শ্তাম__হরে ক্ষ হরে রাম” নামের 
কোন অর্থ বুঝিলাম,না, কিন্তু কেমন যেন ভাল লাগিতে লাগিল, শুনিতে কষ্ট 
হইল ন!। ইতিপূর্ব্বে বৈষ্ণব ব! বাবাজী মহাশয়দের গাঁনে আদার গারে যেন 
শেল বিদ্ধ, হইত কিন্তু কেন জানি না সেদিনের সেই ভিখারি বেশধারী 
বাবাজীগুলির এ “নিতাই গৌর রাধেশ্তাম, হরে কৃষ্ণ হরে রাঁম” নামে প্রাণের 
মধ্যে যেন কেমন একট! অস্পষ্ট স্থখ বোধ হইতে লাগিল; আর তাহার্দের 
নৃত্য জানিনা__সে কি নৃত্য--আমি এতাবত চিরদ্দিন বাবাজী মহাশয়দের 
নৃত্যে কখন আনন্দ লাভ করি নাই, তবে যে কারণে আমর! শাখামূগের নৃত্য 
দেখিয়। থাকি, অনেক সময় হৃদয়ের সেই আশ! চরিতার্থ করিবার জন্ত ইহাদের 
উদ্দ্ড নৃত্য দেখিতাম ; স্বইচ্ছায় ষে কখন এরূপ অপকর্ম করিয়াছি তাহ! বোধ 
হয় না, যাহ। দেখিয়াছি তাহাঁও অপরিহার্ধ্য অবস্থায়। কিন্ত মাজি ইহাদের 
নৃত্য আমীয় যেন কেমন একট। মোহে আবৃত করিতে লাগিল। আমি 
অবাক ও স্তস্তিত হইয়। দেখিতেছি পাঁচ ছয় জন ব্যক্তি মণ্ডলা চারে উচ্চ 
সংকীর্তন করিতে করিতে মধো এক জনকে বেষ্টন করিয়। বৃত্য করিতেছেন। 
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মধ্যের যিনি, দেখিয়া বোধ হইল, তিনিই এই সংকীর্তনদলের নায়ক-_কাঁরণ 
তিনি গাহিতেছেন আন্র সকলে তাহার দোহারকি করিতেছেন_-এই মধ্যের " 
ধিনি তিনি একবার গাহিতেছেন, তার পর সঙ্গীগণ সেই পদটা যখন গাহিতে- 
ছেন। তখন খধ্যের যিনি তিনি নৃত্য করিতেছেন আর সঙ্গিগণও মওগ্রাকারে 
তাহাকে ঘিরিয়! ঘিরিয়! নৃত্য করিতেছেন। সে নৃত্যের কি মাধুরী। বিশেষতঃ 
খিনি মধ্যে নৃত্য করিতেছেন? ,আমি অনেক নৃত্য দেখিয়াছি; কলিকাতা 
মহানগরীতে এমন কোন নর্তক বা নপ্তকী নাই, ( অবশ্য খ্যাতনামাদের 
মধ্যে) ধাহার নৃত্য আমি দেখি নাই ইহ] ছাড়া, কাশী, দিল্লী, অমৃতসর সহর 
প্রভৃতি অনেক স্থানে অনেক সুবিখ্যাত নর্তক ও নর্ভকীর নৃত্য আমি 
দেখিয়াছি। কিন্তু এ কি নৃত্য কিছুই বুঝিতে পারিলমৈ না! অবপ্ত সমালোচকের 
দৃষ্টিতে নৃত্যের বিজ্ঞান খুলিয়৷ যদ্দি এ নৃত্যের কেহ বিশ্লেষণ করিতে বসেন 
তাহা হইলে তিনি হয়ত ইহার কোন গু4ই দেখিতে পাইবেন না, ইহাকে 
শেষে নৃত্য বলিতেই তিনি কুষ্ঠিত হইবেন ও ইহ] একটী লাফালাফি মাত্র 
বলিবেন, কিন্ত আমি থুঙ্ধ দুঢ়তার সহিত বলিতে গারিঃ যে কেহ এই মহাত্মার 
নৃত্য একবার দেখিয়াছেন তিনি জীবনে কখন ভ্াহা ভূলিবেন ন1: সে নৃত্য 
বেন কথা কয়, বেন একটা ৫ অব্যক্ত-_যাহা ভাষায় ব্যক্ত হয় না, সগীতে 
বুঝান যায় না, যে ভাব শব্দে উচ্চারিষ হয় লগ এ নৃত্য যেন সেই কথা, সেই 
ভাব ব্যক্ত করে। দে ভাবটা, সে কথাটি আবার এ রাঁজোর নয়। তাহা.এ 
রাজ্য ভুলাইয়া আমাদের যেন এক সুদুর শান্তি রাজ্যের চন্দ্রম/পালিনী 
মধুযামিনী ও মনোমুগ্ধকর নিকুঞ্জের কথা স্মরণ করাইয়া দেয়। যেন“আম|দের 
এব্রিতাপজড়িত প্রবাদুস স্বদেশের কথ! আনিয়া দেয়। প্রায় একঘণ্টাকাল 
এই আগন্তক সংকীর্ভনকারীগণ সংকীর্ভন করিলেন। আমরা কেহুই 
তাহাদের জানি নাঃ সংকীর্তন সমাধার পর আমর] তাহাদের গুহে আসিয়া 
বগিতে অনুরোধ করিলাম । তাহারা সকলে আসিয়া! আমাদের বৈঠকখানায় 
বসিলেন। আমরাও সকলে বসিলাম। প্রভূপাদ নীলকাস্ত গোস্বামী মহাশয়, 
আগন্তক দিগের মধ্যে যিনি নাশ কম্বরূপ হইয়৷ সংকীর্ভন করিতেছিলেন, তাহার 
সঙ্গে সদালাপ করিতে লাগিলেন। প্রভূপাদ প্রথমেই আমার প্যেষ্ঠ সহো- 
দ্বরকে সপ্বোধন করিয়া আর সংকীর্তনদলের নায়ককে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন 
কক্ষ * “তুমি বৈষ্ণব বৈষ্ণব করিয়া বড় ব্যাকুল হও, এই আজ একটা 
প্রকৃত বৈষ্ণব পাইয়াছ সধত্বে ইহার সেবা কর।” আঞ্ তাহাকে বলিলেন 
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“আপনি ++ ++ কে রুপা করিবেন ও বড় ভাল ছেলে”। তাহার পর 
তীঙ্গকে জিজ্ঞাসা করিলেন "আপনার কোথায় থাক] হয়”। তিনি উত্তর 
করিলেন “আমাদের থাকার কোন নর্দিষ্ট স্থান নাই। আমর! ভিখারী । তবে 
অধিক সুময় শ্রীধাম পুরীতে থাকি ।”? 
প্রভুপাদদ। আপনার নান £ 
আগন্তক। এ দাঁসকে লে]কে রাধারমণ চরণু দণস বলিয়া ডাকে । 
গ্রভুূপাদ। (তাহার সঙ্গীগণকে লক্ষ্য করিয়া) ইহা কি আপনার সঙ্গেই 
থাকেন? 
রাধা । আাপাততঃ আছেন। 
প্রভূ। শ্রীধাম পুরীতেনকোথায় থাক হয় । 
রাধা, আমরণ ভিখাবী, থাকার কোন নির্দিষ্ট স্থান নাই। 
তাহার পর প্রভূপাদ নী্গকান্ত গোস্বামীর পাঠ আরম্ভ হইল। পাঠের 
পৰ সেদিন প্রীমৎ বাবাজী মহাশর আমাদের বাটাতে অবস্থিতি করিলেন । 
তিনি ষে কোন কথ। কাহতে ল।গিলেন আমার তাহা বড় ভাল লাগিতে 
লাগিল। তাহার কথ গুলিতে কোনরূপ সাব্প্রদায়িকতার ছায়! বা সংকীর্ণতার 
সংস্পর্শ নাই, সক কথা গুণি সরল ুযুক্তিগুণ আর প্রত্যেক কথাটাতে, 
প্রত্যেক যুক্তিতে, প্রতি তরনিরণয়ে যেন একটা কি মধুর ভাব, সেট। বোধ হয় 
প্রেমের কষায়, ভক্তির মাধুরী । নে দিন অন্যান্য কথার প্রসঙ্গে শ্রীধাম 
পুরীর শ্রত্ী৬ জগন্নাথ দেবের কথ। উঠিল। খাহারা উপস্থিত ছিলেন তাহাদের 
মধো অনেকেই আপনপন মত প্রকাশ করিতে লাগিলেন; রেহ পণ্ডিতাগ্রগণা 
রাজেন্দ্রলাপ মিত্র মহোদয়ের গবেষণা অনুসারে শ্রীশ্রী৬ভগন্নাথ দেবের 
্রীমূর্তিটা বৌদ্ধ মূর্তি প্রতিপন্ন করিলেন, কেহ রাজা ইন্্রদায়ের আনীত বলিষ্বা 
ভীজগন্নাথ মঙ্গল গ্রন্থের ইতিহাপ বিবৃত করিলেন, কেহ বা আবার অন্য অনেক 
কথা বলিলেন। সকলের কথার পর স্ত্রী বাবাজী. মৃহাশয়কে জিজ্ঞাসা করা 
হইল “আপনার কি মত বলুন ।” তিনি “বলিলেন আপনারা যে যাহ! বলিলেন 
এ সকলগুলি সভ্য মত।” 
এই কথ! শুনিয়! এক জন বপরিয়া উঠিলেন “সে কি মহাশয়, সকলগুলি 
কখন সত্য হইতে পারে । ইহা! যে অসম্ভব ।” 
বাবাজী । আজ্রে, আপনি যাহা আজ্ঞ। করিতেছেন তাহা ও সত্য ; আমা- 
দের সম্বন্ধে বিরূদ্ধ ধরন একে অসম্তব কিন্তু ভগবান সম্বন্ধে সকলি সম্তভবপর। 
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আপনার1 শ্রীশ্রঞজগন্নাথ দেব সম্বন্ধে যিনি যাহা বলিলেন সে গুলি 
বিরূদ্ধ ধন্দ হইলেও তাহাতে সকলি সম্ভব । 
একজন বলিলেন “আচ্ছা মহাশয়, জগন্নাথ দেবের মৃর্তিটা ওরূপ হস্তপদ- 
বিহীন, বিস্তারি নেজ্ একটী হৃত-গজ রকম হইবার কারণ কি। এ 
ভগবানের কোন্‌ রূপ ?” 
বাবাজী । শ্রীজগন্নাথ মঙ্গল গ্রপ্ঠে শ্রীত্রী৬জগন্নাথ দেবের বিস্তারিত বিবরণ 
আছে। রাজ ইন্্রদ্য্ণ যে রূপে নীলমাধব মূর্তি ব্যাধের নিকট হইতে আনয়ন 
করেন তাহা আপনারা মকলেই অবগত আছেন, আর ইতিপুর্ে তাহ! 
একজন তক্ত কতৃক বিবৃতও হইয়।ছে, কিন্ত তাহাতে শ্রীন্রীঞজগন্নাথ দেবের 
্রীমূর্ভিটা হস্তপদহীন "হইবার কোন বিশ্ষে কারণ দেখা যায় না। 
এ স্বন্ধে আমি একজন ম্নহাপুরুষের নিকট বাহ! শুনিয়াছি তাহাতে বদি 
আপনাদের কথঞ্চিং কৌতুহল নিবৃত্ত ঠয়, বলি গদন- শরীনদাবন লীলার. 
অবসানে শ্রীকুষ্ণ বখন দ্বারকায় অবস্থিত থাকিয়া ছ[রকালীলা করিতেছেন, 
সেই সময় দ্বারকার ম্তহিষীরা সকলে এক দিখস একত্র হইয়া কথোপকথন 
করিতে করিতে একজন বলিলেন "ভাই, ঠাকুর বন্দাবনলীলায় না৷ জানি 
কত আনন্দ উপভোগ কৰিয়াছেন'; কারণ তাহা ন|। হইলে এখন পর্য্যন্ত এই 
দ্বারকাধামের স্ুখসম্পদ এরশ্বধ্যের মধ্যে থাক্রিয়াও তিনি কেন সেই দীন হীন 
গ্রাম্য গোপণ গোগীর কগা বিশ্বৃত হইক্রে পারেন না। তোমরা সকলেই বোধ হয় 
জান যে ঠাকুর প্রায় নিশীথে নিদ্র। যাইতে যাইতে রাধা রাধ! বঙ্িমা কাদিয়া 
উঠেন।” এই কথা শুনিয়া মহিষীরা সকলেই এক বাক্যে বঙ্সিয়া উঠলেন 
*হিা ভাই ! তুমি ভতি সতা কথ বলিয়াছ। ঠাকুব সন্য সত্যই প্রায় প্রতি 
নিশীথেই নিদ্রাবস্থায় রাধা বাধা বশিয়া কীদেন।” এই বিষয় লইয়। 
আলোচন। হইতে হইতে মহিষীরা সকলে স্থির *রিলেন যে “ঠাকুরের বৃন্দাবন 
লীলার কাহিনীটী আমাদের আমুগ এবণকরা * “উচিত, তাহ! না *ইলে আমরা 
ঠাকুরের বৃন্দাবনের সেই দান হীন গোপ গোপী'র প্রতি তাহার আকুষ্টতার কারণ 
উপলদ্ধি করিতে পারিব ন+।” হৃহ] স্থির হইলে তাহার অনুসন্ধান করিতে 
লাগিলেন যে শ্রীদ্বারকাধামে শ্রীবন্দাবন লীলার সমস্ত কাহিনী জ্ঞাত আছেন 
এরূপ কেহ আছেন কি ন1। ক্রমেস্থির হইল একমাত্র রোহিণী মাত। ভিন্ন 
সমস্ত বৃন্দাবন লীলা পরিদর্শন করিয়াছেন জ্রীদ্কারকাধামে এরূপ আর কেহ 
নাই। তখন মহিষীরা সকলে রোহিণী মাতান্স নিকট ধরগয়। শ্রীবন্দাবন লীলার 


ট :  বীরভূষি [ ৪র্থ বর্ধ। 


কাহিনী শুনিবার জন্য ব্যাকুল হইয়া! পড়িলেন। রোহিণী মাতা বলিলেন 
“আমি মা হইয়] কিরূপে বলিব 1” কিন্তু মহিষীর! কিছুতেই তাহা শুনিলেন না। 
তখন মাতা বলিলেন «তোমাদের আমি সে লীলা শ্রবণ করাইতে পারি, যদি 
তোমর! এমন কোন নিভৃত স্থান স্থির করিতে পার যেখানে তোমরা ছাড়া 
আর কেহ আসিতে পারিবে না।” নহিষীর! বলিলেন “আমাদের অস্তঃপুরে 
ত কাহার আসিবার সম্ভাবনা নাই ।” রোহিণী মাতা বলিলেন “কৃষ্ণ বলরাম ত 
আসিতে পারে, আর এক কথা যেখানে শ্রবন্দাবণ* লীলাকীর্ভন হইবে 
সেখানে কষ বলরাম সে মধুর লীলার আকর্ষণীতে আপনি আসিয়া উপস্থিত 
হইবে তাহার কি ,উপার করিবে ।” মহিষীরা এ বিষয় মন্ত্রণ করিয়া স্থির 
করিলেন যে দেবী সুভদ্র। দ্বারী হইয়া, যতক্ষণ রে।হিণী মাত। শ্রীরন্দাবন 
লীলা পরিকীর্তন করিবেন ততক্ষণ দ্বার রক্ষা করিবেন, কাহাকেও আসিতে 
দ্বিবেন ন1।”এই সমস্ত স্থির হইলে দেবী সুভদ্রা দ্বারী হইয়া দ্বার রক্ষা করিতে 
লাগিলেন, আর মহিষীরা রোহিণী মাতার নিকট শ্রীবৃন্দাবন লীলা শ্রবণ 
করিতে লাগিলেন । রোহিণী মাতা প্রথমে অতি ধীরে ধীরে অন্ুচ্চকণ্ঠে 
শ্রীবৃন্দাবনের শ্রীরুঞ্ণ লীলা বর্ণন করিতে আরম্ভ করিলেন, ক্রমে বর্ণনে ও শ্রবণে 
রোহিণী মাতা ও মহিবাবৃন্দ সকলেই আত্মহারা ও তন্মুষ, তখন রোহিণী মাতার 
কণ্ঠস্বর ক্রমে উচ্চ হইতে উচ্চতম, গ্রথমে উঠিয়া গৃহ প্লাবিত করিয়া বহির্দেশে 
আপির। স্থধা বর্ষণ করিতে লাগিল, দেবী সুভদ্রা তাহাতে ক্রমে আত্মবিস্থৃত 
হইতে লাগিলেন, এমন সময় শ্রীক্ষ্চ বলরাম আসিয়া উপস্থিত । সুভদ্রা দেবী 
তখন আনন্দবিহ্বলা, ভাববিত্বের! আত্মবিস্বত1 । দেবী যেকাধ্যে নিয়োজিত 
তাহাও যেন বিস্বতা। ভাত্ঘ্বয়কে দেখিয়! সানন্দে গিয়। উতয়ের হস্ত ধারণ 
করিলেন। স্ুভদ্রা দেবীর সে আনন্দমযী মূর্ি নিরীক্ষণ করিয়া ভাতৃদয় স্তস্ভিত। 
কিন্তু অধিক্ষণ আর স্তম্ভিত থাকিতে হইল ন!, রোহিনী মাতার শ্রীবৃন্দাবনের 
শ্রীকৃষ্ণ লীলা কাহিনীর মমৃতময়ী কলক্ আ।সিয়! শ্রীকুষ্ণ বলরামের কর্ণে প্রবিষ্ট 
হইতে লাগিল, তাহারা তিনঙ্জনে--মধ্যে দেবী সুভদ্রা, .বামে শ্রীকৃষ্ণ, দক্ষিণে 
ভ্রীবলরাম-_সেই দ্বারদেশে দণ্ডায়মান হইয়া সে মধুর লীলা শ্রবণ করিতে 
লাগিলেন, শ্রবণে ক্রমে আনন্দের লহরী উথলিতে লাগিল, প্রেমের 
কথায় প্রেমের আোত বহিতে লাগিল, ক্রমে তিনজনে আত্মহার।, 
ভাবে ভরা, আনন্দে বিগলিত, হস্ত পদ সঙ্কুচিত, নয়ন বিস্তারিত, 
যেন আনন্দে গলিয়া ্লাইতে লাগিলেন এই প্রেমে, গলা আনন্দপোর! 


২য় সংখ্যা।] জী হীমৎ রাধারমণ চরণ দাস । ৭১ 


ভগবানের যূর্তিই ভ্রীধাম পুরীর ভ্ীভ্রীঞঠজগন্নথ বলরাম সুভদ্রা 
দেবীর মুত্তি।” |] 

এ কাহিনীটী কোন এতিহাসিক তত্ব নয় কিন্তু আমার বড় ভাল লাগিল। 
সে দিন আহারাদ্ির পর শ্রীমৎ্ড বাবাজী মহাশয় ও তাহার সঙ্গীগুণ বিশ্রাম 
করিলেন, আমি তাহাদের নিকটেই,রহিলাম। পরদিন প্রীতঃকালে উঠিয়া 
মাম সংকীর্ভন হইল, পরে, আাহারাদির বন্দোবস্তের জন্ত আমি ব্যস্ত, কিন্তু 
মাঝে মাঝে যেমন একটু অবসর পাই আসিয়া! বাবাজী মহাশয়ের নিকট বসি। 
অনেক লোক আসিতে লাগিলেন,.তিনি সকলের সঙ্গেই আনন্দ চিত্তে সহাস্য 
বদনে কথ! বার্তা কহিতেছেন । কেহ কোন তত্ব জিজ্শসা করিলে অতি 
সরল কথায় তাহার সছুত্তধ দেন? কাহার সহিত্‌ কোন বিষয় লইয়! তর্ক কর! 
যেন তাহার স্বভাব বিরূদ্ধঃ যে যাহা বলেন কিছুতেই বিরভি নাই বেন 
সন্তোষের প্রতিমৃত্তিশ 
একজন জিজ্ঞাসা করিলেন “মহাশয়, আমর! ভগবান পাইব কিরূপে |” শ্রীমৎ 
বাবাঞ্জী মহাশয় বলিলেন “ভাহাকে চাহিলেই গাওয়া যায়।” 

প্রশ্ন। ভগবানকে চাহিলেই পাওয়। যায় 2 

বাবাজী । নিয়, দ্রেখুন 'ভগবান আপনাকে দিবার জন্ত সতত 
ব্যস্ত কিন্তু আমর! প্ররুত প্রস্তাবে, তাহাকে চাহিনা, চাহিলেই তাহাকে 
পাওয়া যায়। 

প্রশ্ন। আপনি কি বলেন আমর! ভগবান চাই না। 

বাবাজী । না, আমর প্রকৃত প্রস্তাবে তাহাও্্ক চাই না । দেখুন, আনার 
কথায় বিরক্ত হইবেন না। আচ্ছা বলুন দেখি, আমরা সামান্ত অর্থের জন্য এ 
সংসারে যত কষ্ট স্বীকার করি, একটি পুত্র কন্তা বা আত্মীয়ের রোগ হইলে যত 
ব্যস্ত হই, আমাদের এক একটী বাসনা কামন। পরিতৃপ্তির জন্য এ সংসারে বত 
একাগ্রতা ও কষ্ট সহিষ্ণুতার পরিচয় দিয়া থাকি, তাহার সহজ্রাংশের একাংশ 
ব্যাকুলতা ও একাগ্রতা কি আমাদের ভগবান প্রাপ্তির জন্ত আছে 2 আমরা 
সকলেই এ সংসারে নিজের শ্ুখের জন্যই ব্যন্ত। ভগবানও যে আমর] চাই 
তাহাও নিজের সুখের জন্ত 1 

প্রশ্ন। মানব জীবনে প্রাপ্তির বস্ত সুখ ব্যতীত আর কি হইতে পাবে ? 

বাবাঞজী। আনন? সুখ নয়। 

প্রশ্ন। 'আনন্দ আর সুখের পার্থক্য কি? 


র্‌ বীরভূমি [ ৪র্থ বর্ষ। 


বাবাজী: সুখ মায় করনা; আনন্দ নিত্য ও সত্য বস্ব। সুখ নিজের 
'জন্ত ব্যন্ত, এ সংসারকে আপনার করিবার জন্য ব্যগ্রা) আনন্দ পরের জন্য 
লালায়িত, সংসারের হইবাব জন্য কাতর । সুখ প্রভু হইতে চায়ঃ আনন্দ দাসা- 
হুদাস হইবার জন্য লালায়িত। সুখের সর্বদাই ভঠ পাছে ক্ছি হারায়; 
আনন আপনার যথাসর্বস্থ অকুষ্টিত তাবে বিতরণ করিয়৷ তৃপ্তিলাভ করে। 
স্থখ সংসারের ধুলামাটি হইতে সতত দসফকোচ, আপনাকে রক্ষা করিবার জগ্য 
সশঙ্ষিত, আনন্দ ধুলায় গড়াগড়ি দিয়া সংসারের সকলু বাঁধা, সকল বিপত্তি 
ভাঙ্গিয়। চুরমার করিয়া এক হইয়া যায় । সুখ সুধার গ্রন্য লালায়িত ; আনন্দ 
দুঃখের বিষ কণ্ঠে ধরিয়। নীলকঞ্ হইয়। সদাশিব, সদানন্দে বসিয়া থাকে । সুখ 
স্বার্থ; আনন্দ নিঃদ্বার্থ। . * 
প্রশ্ন। এ আনন্দ পাইবার উপায়? 
বাবাজী। ভগবৎ নাম সংকীর্ভমই আনন্দ ও ভগবঘ প্রাপ্তির একমাত্র 
উপায়। | 
্রশ্ন। নামসংকীর্ভনই ভগবৎ প্রাপ্তির একমাত্র উপায়? 
বাবাজী । নিশ্চয়, ইহ। আমার নিজের কথ। নয়, আমাদের সনাতন আর্য 
শাস্ত্র এই কথাই উচ্চ কষ্ঠে ঘোষণা করিয়া থাকেন-_দত্যে ধ্যান--ত্রেতায় 
ষজ্ত__দ্বাপরে অর্চন-কলিতে নাম সংকীর্তন। 
. গ্রশ্ন। হিন্দু শান্ত্রে এ কথা আছে সহ্য কিন্তু আমাদের অনস্ত শাস্ত্র 
অনন্ত মৃত, নাম সংকীর্ভন তারি মধ্যে একটী মাত্র পথ হইতে পারে। 
, বাবাজী। না শান্স ৭্পষ্টাক্ষরে বলিতেছেন "হরেনাঁমৈৰ হরের্নামৈৰ 
হর্নামৈব কেবলং। কলো নাস্ত্যেব নান্ত্যেব নাস্তেব গতিরন্যথ|।” 
প্রশ্ন। আপনি কি বলেন এক্ষণে কণিকালে যাগ, যজ্ঞ, যোগ, তপ্য। 
প্রভৃতিতে কোনরূপ কল হয় না? $ 
বাবাজী । আমি, এ কথা বলি না তবে আমাদের সনাতন শ্রান্ত্র এই কথা 
বলেন বটে। দেখুন, প্রন্কুত কথা সকল পথই পথ যিনি যে কোন পথ সরল 
অন্তঃকরণে ব্যাকুলতার সহিত অবলম্বন করিবেন তিনি তাহাতেই সিদ্ধ মনে1- 
রথ হইতে পারিবেন। প্রকৃত ও প্রধান আবশ্যক সরলতা ও ব্যাকুলত]। 
ভবে আবার ব্যবস্থাটী অবস্থানুরূপ হইল কি না; তাহা দেখাও একান্ত কর্তব্য। 
যোগাদির জন্য ধেরূপ দীর্ঘাযুর প্রয়োজন এক্ষণে কলির জীব আমাদের তাহ! 
নাই,। তাহার পর এখনকার. মানব সমাজ দেখিলে স্পষ্টই অনুমান হয় বেঃ 
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প্রকৃতি যেরূপ সংস্কার-সম্ভুত হইলে ঘোগাদির কঠোর নিয়ম সংযম প্রতিপালনে 
মানবপ্রকৃতি সক্ষম হয় একালের মন্নগতপ্রাণ আমাদের প্রকৃতিতে তাহা 
সম্পূর্ণ অসম্ভব। যাগ ষজ্ঞান্দ্বিরও কাল ও অবস্থা অঙ্থৃকূল বলিসস। বোধ হয় না। 
যাগ ষজ্ঞাদির' আন্ুীনিক দ্রব্যাদির অভাব। কালের গ্রাহুর্ভাবে ফ্কাক্তিক 
্রাহ্মণেরও অভাব । আমরা এক্ষণে সত্যতোন্থুখ কলির জীব, নিরস্তর বাসন! 
কামনার ঘাত প্রতিঘাতে ক্রমে স্বীর্থের মোহে অন্ধ হইয়া] কাল কলির প্রাহুর্ভাবে 
কামাসক্ত ও পাপোন্ুখ »্হইয়া মায়াকুপে অধোমুখে নিপতিত । এখনকার 
উচ্চ শিক্ষার উচ্চতম প্রকাশ নাস্তিকতা হইয়া পড়িয়াছে ; এ অবস্থার ব্যবস্থা, 
এ রোগের ওষধি, ধ্যান, যজ্ঞ; অর্চন হইতে পারে না। তাই “আমাদের ভৃত- 
ভবিষ্যৎ-বর্তমানজ্ঞ পরহিতব্রত মহর্ধিবৃন্দ আমাদের জন্য আমাদের যোগের 
একমাত্র ওষধি ভগবৎ নামসংকীর্তন ব্যবস্থা করিয়া গিয়াছেন। তাহাই ট*আাবার 
আমাদিগকে বিশেষরূপে শিক্ষা দিবার জন্য শ্রীভগবান শ্রীধাম 'নবন্থীপে 
প্রীগৌরাক্ষরূপে অবতীর্ণ হইয়া. আপনি যাঁজন করিয়া ,জীবের মুক্তির উপায় 
মানবের পুর্ণ পরিণতির পথ দর্শাইয়া গিয়াছেন। "দেখুন আমরা যদ্দি একবার 
অ।মাদের নিজের অবস্থা নয়ন মেলিয়া দেখি, তাহা হইলে বুঝিতে পারি 
আমাদের জীব আখ্যাও নয়,নিত্য কৃষ্ণদাস এই অনুভূতি ও স্থির বিশ্বাস হইলে 
জীব আখ হয়, আমাদের কি প্রকৃত প্রস্তাবে স্তাহা হইগ়াছে? আমাদের 
প্রকৃত অবস্থা কলিতে কামাসক্ত পাপোল্ুধ, মায়াকুপে অধোধুখে নিপতিত, এই 
কাল ও অবস্থান্রূপ ব্যবস্থ। শ্রীপ্রীমন্‌ মহাপ্রভুর লীলার প্রীমান্‌ নিত্যানন্দ 
প্রভু কর্তৃক প্রচারিত হইয়াছে। আমার পরম দয়াল নিতাই * বলিতে 
বলিতে চক্ষু আরক্তিম+ সমস্ত শরীর কণ্টকিত হইয়া উঠিল) এই কলিহত 
জীবের জন্য হরিনাম মহৌষধি বিধান করিয়া, সাধিয়। কীদিয়া! মার খাইয়! 
লোকের দ্বারে দ্বারে পায়ে ধরিয়া দিয়। গিয়াছেন। তাই, নামসংকীর্ভনই 
' আমাদের একমাত্র পরিত্রাণের উপায়! 
্রশ্ন। আপনি যদি বিরপ্ত না৷ হন, তাহ! হইলে একটি কথ৷ দধিজ্ঞাদ। করি। 
বাবাজী। আজ্ঞা করুন,*আমি কেন বিরক্ত হইব। আজ আমার পরম 
সৌভাগ্য যে আপনার1 আমার সহিত সদালাপ করিতেছেন। 
প্রশ্ন। নাম সংকীর্তনই যদ্দি একমাত্র পথ হয়, তাহ হইলে আমাদের 
শাস্ত্রের অগণ্য . পথ,.বিভিন্ন সম্প্রদায়ের বিভিন্ন দেবতার বিভিন্ন উপাসনা ত 
কিছুই থাকে না, সে সমস্তই অলীক অপ্রকৃত ? “কার্ধ্যকর& নয় বলিতে হুয়। 
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বাবাজী । কেন, কিসে তাহ! আপনি অঙ্থমান করিতেছেন,? 

্রশ্ন। আপনি বলিলেন “হরের্নামৈব হরের্নামৈব হরের্নামৈব কেবলং। 
কলো নাঁক্ত্েৰ নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব গতিরন্যথ1” কলিতে হরি নামই একমাত্র 
পথ অন্য পথ নাই, তাহা হইগে আমাদের শাস্তান্থমোদিত *সৌর। শাক্ত, শৈব, 
গাণপত্য প্রন্থুতি বিভিন্ন উপাসনার গয়োক্জনীয়তা কি? কালী, তারা, শিব 
প্রভৃতি দেবতারই ব। আবহ্ক কি? একথায় ধেন বুঝায় আর সকল পথ রাত 
একমাত্র বন্তবা পথটাই পথ। নি কি সনাতম + হিস শাস্ত্রের তাহাই 

অভিপ্রায় বলেন? 

বাবাজী ! “না, না, আমি তাহ! বলি ন। ব! সনাতন হিন্দু শীস্ত্রেরও তাহ! 
অভিপ্রায় নয় দেখুন, এই,বিশ্বরচনার চতুর্দিক বৈচিত্র্যমঞ্ন। একটা বৃক্ষে কত 
লক্ষ পন্ড কিন্তু ছুইটী পত্র একরূপ হয় না, আমরা কত কোটি কোটি মানব, 
আমাদের মধ্যে ছুইটী মানব আকৃতি ও প্রক্কৃতিতে অবিকল একরূপ পাওয়! 
যায় না। এই যেমন বিশ্বনংসারের একদিকে বৈচিত্র্যময় আবার তাহার আর 
একদিকে একটী অপুর্বব মিলন বা সামঞ্জস্য । যে নিয়মে বৃক্ষ হইতে একটী পত্র 
খগিয় মাটীতে পড়ে,সেই নিশ্বমেরই বণব ভ্তী হইয়। চন্দ্র, সূর্য্য গ্রহ, নক্ষত্র সমস্ত 
সৌরজগৎ ঘুরিয়। বেড়াইতেছে। এক দিকে' ধৃথিবীর সমস্ত মানবনগুলী 
প্রত্যেকেই আপনাপন স্বরূপ 'ৰভাব লইয়া! এ সংসারে কতই বিভিন্ন প্রকারে 
রিভিন্ন উপায়ে বিভিন্ন পথে নিরন্তর পরিভ্রমণ করিতেছে । কিন্তু এই বিতি্নতার 
মধ্যে াবার আর একদিকে প্রত্যেকেই এক স্থানে ; এক সকলেই, প্রত্যেকেই 
আনন্দের জন্য প্রয়াসী, যে যাহা করিতেছে, তাহার উদ্দেশ্য আনন্দ। অতএব 
এ জগৎসংসারে ছুইটি পৃথক শক্তির খেল! নিবস্তর দেখ! যায়, একটী আকর্ষণ, 
একটি বিকর্ষণ, একটা কেন্দ্রান্থগ, একটি কেন্দ্রাতীগ, একটি টান রাখা, একট 
ছাড় দেওয়া, এই নিত্য লীলাতেই সমস্ত প্রকাশ প্রকাণিত। ইহার একটীর 
্বধন্ম__মনন্ত বৈচিত্র্যের বিকাশ, 'অপরটার শ্বধন্ম_-অনন্ত বৈচিত্র্যের উদ্দাম 
উল্লাসকে একটি পরিপূর্ণ সামঞ্দ্যের মধ্যে মিলাইয়। দেওয়া। অত এব যদি 
বিশ্বসংসারের সমস্তট। ভাল করিয়া দেখ! যায়, তাহা হইলে বৈচিত্র্যের মধ্যেই 
এক্য, ছবৈত্যের মধ্যে এককে দেখা যাঁয় ও বুঝা যাঁয়। প্রকৃতির নিয়মই এই 
বহুর মধ্যে একের লীলা, বহু হইয়া লীল। করাই লীলাময়ের লীলা । ইহাই 
প্রকৃতির নিয়ম, এই নিয়মের যথাঁয় ব্যতিক্রম তাহ! কখন প্রকৃত বা 
সত হইতে পার্রে' না। আমাহ্দর সনাতন আর্ধ্য শাস্ত্র, আধ্য ধর্মও 
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যদ্দি সত্য ধর্ম ছুয় তাহা! হইলে তাহাতেও এ নিয়মের ব্যতিক্রম হইতে 
পারে না। আমাদের সনাতন ঘার্ধ্য ধর্ম যে প্রকৃত সত্য ধর্ম, ইহা যে 
একমাত্র মানবের পূর্ণ , পরিণতির ও আধুনিক পৃথিবীর মধ্যে যত ধন্র 
প্রচারিত হইাছে তাহার মধ্যে সর্বোৎকৃষ্ট পথ, তাহার একমাত্র কারণই 
বৈচিত্রের মধ্য দিয়া এককে উগলরিি করান, বর মধ্যে একের 
সামগ্রসা। তাই আমাদের তেত্রিশ কোটা দেবতা. এত বিভিন্ন সম্প্রদায় কিন্ত 
এই সমস্তেরই উদ্দেগ্। সেই সঙ্চিদানন্দকে' উপলব্ধি করান। শাস্ত্র যেখানে 
. বলিয়াছেন, কলিতে নার্মসংকীর্ভনই 'পাইবার একমাত্র উপায়, সেখানে বুঝা! 

উচিত 'য কোন সাশ্প্রদায়িক,নাম নহে। সত্যে ধ্যান, একথায় ইহা বুঝায় না 
বা আমাদের শীস্ত্রাদ্িতেও দেখ! যায় নাযে একটী* মাত্র রূপের ধ্যান, বং 
দেখ যায় যে, সে সময়,কত শত শত বিভিন্ন (দবতার ধ্যানে মহর্ষিবুধ্ধ তন্ময় 
হইতেন। প্রেতায় যজ্ঞ, একথায় একটা মাপ্র কোন নির্দিষ্ট যজ্ের কথা 
বুঝায় নাঃ সে সময় কত শত বিভিন্ন প্রকারের যজ্ঞা্দির কথা শাস্ত্রে দেখা যার। 
কলিতেও নামসংকীর্তন বঙগিলে শুদ্ধ কোন বিশিষ্ট 'সম্রদায়ের কোন নির্দিষ্ট 
নামসংকীর্তন বুঝায় না বা তাহাও ,তাৎপর্ধ্য নয় | তবে এক্ষণের অবস্থাগ্ররূপ 
ব্যবস্থা নামসংকীর্ভন, ধ্যান যৌগ যঙ্ঞাদি নয়, ইহাই বুঝায়। সেই অনা অনস্ত 
সচ্চিদানন্দ য়ৈখরয্য পূর্ণ অনন্ত রূসেশ্বরের অনন্ত রূপ অনুস্ত শব্ধ, অনস্ত 
রসকে, তাহাওই প্রকাশ যে আমরা, সেই "আমাদিগকে অনন্ত রূপে অনন্ত পণে 
জানিতে, পাইতে,অন্ুভব করিতে ও আম্বাদ্দন করিতে হইবে, ইহাই ত প্ররুত, 
তাহা না হইয়া! যদ্দি সে অনস্তকে একটা মাত্র ৰাধা পথেই পাওয়া যায় বা অন্থু- 
ভব,করা যায়, বা বলা যয় তাহা হইলে তাহ। কখনই প্রকৃত হইতে পারে না। 

প্রশ্ন। আপনি যে বলিলেন “হরের্নামৈব হরের্নমৈব হরের্নটমব 
কেবলং ১” হরি নামই একক্লাত্র উপায়। 

বাবাজী। তাহাতে দ্লোষ কি? 

প্রশ্ন। উহা কেবল মাত্র আমাদের হিন্দুধর্মের একটা সাম্প্রদায়িক নাম! 
বৈষণবেরাই হরিবোল দেয়, হরি নাম করে, হরি সংকীর্ভন করে, অন্ত সম্দায় 
করে না। 

বাবাজী। দেখুন, যে বৈষ্ব তাহার হরিকে কেবল মাত্র আপন সম্প্রদায় 
ভুক্ত করেন বা.ভাবেন, তিনি বৈষ্ণব বা মহাজন হইতে পারেন কিন্তু আমার 
নিতাইএর দাস নন। আর যে সৌর, শান্ত বা শৈব. গ্রতত্ত অঙ্গ সদ 


৫ বারড়মি ( ৪, 


গণ হরি নাম আপনাদের সম্প্রদায় ভুক্ত বা! তাহাদের উপাস্য নাম নয় 
বলেন, তাহারাঁও হরি শব্দের তাংপর্ধয বা বুৎপত্তি যাহা! আমি আযার গুরু 
দেবের কৃপায় বুঝিয়াছি, তীহার। কোধ হয় সেরূপ ভাবে বুঝেন না। 

এঞ্ল। হরি শব্দের তাৎপর্য্য কি 2 | 

বাবাজী । আমরা মানব, বিশ্বস্থাটির সমস্ত যোনির মধ্যে মানব যৌনিই 
শ্রেষ্ঠ: এই শ্রেষ্ঠতার কারণ এই যোনিতে জীবের আহার বিহার মৈথুন ব্যতীত 
আর কতকগুলি বিষয়ের বিকাশ দেখা যায়। ভাব ও উপলব্ধিই সেই 
বিকাশ । আমর! অনাদি বহিমুখ জীব, আমাদের এই মানব জীবন অবিদ্যা 
ও অজ্ঞানের দ্বারা আবৃত। অজ্ঞান ও অবিগ্যা পরাঞ্জয় না হইলে এ জীবনে 
ভাব ও উপলব্ধির বিকাশ “হয় না, অতএব এ মানবের প্রথম ও প্রধান কর্তব্য 
অবিদ্যাঁ,ও অজ্ঞান পরাজয়। এই অবিদ্যা ও অজ্ঞান পরাজয় করিতে হইলে 
বিদ্ভাও জ্ঞানের আবম্তক,এই বি! অর্থে প্রথম ভাষা । ভাষাই মানবের প্রক।শ! 
আজ যদি মানবের ভাষা ন! থাকিত, তাহা হইলে মানবকে মুক ও জড় সদৃশ 
হইতে হইত, মানবের মানবত্ব, আমাদের পরম্পরের “হৃদয়ের আদান, প্রদান, 
সুখ, দুঃখ, আনন্দ, উল্লাস, প্রেম, ভক্তি কিছুষ্ট থাকিত না, ভাবিয়া দেখ আজ 
আমর! যে সকল পুর্ব্ব মহাজন ভারতের মহরিধন্দের হৃদয়ের ভাব, প্রাণের 
উপলব্ধি, বেদ উপনিষদে প্রাপ্ত হই, ভাবাই তাহার মূল । আজ যে শাস্ত্রের 
কধিত অবতার সকল নিত্য বলিয়। বাঝ বা বিশ্বাস করি তাহারও মুল ভাষ?। 
ভাষাতেই সেই সচ্চিদনৃন্দের নিত্যত্ব আমরা উপলব্ধি করিতে পারি। 
আবার আর এক দ্বিকে দেখ, ভাষ! শব্দ মাত্র । শব্বই ভগবৎ প্রকাশের সর্ব 
প্রথম প্রকাশ । প্রথম তন্মাত্র আকাশ, আকাশের গুণ শব্দ? শব্দে কম্পন, কম্পানে 
বায়ুর স্থষ্টি, বায়ুর পরস্পর ঘর্ষণ ও ঘাত প্রতিঘাত অগ্থি, ক্রমে তিন ভূতের 
সংমিশ্রণে জল, পরে চারি ভূতের ঘাত প্রতিঘাতে মৃত্তিকা। 

ভদ্র। আপনি যদ্দি কোন অপরাধ না লন, একট! কথ জিজ্ঞাস! করি। 

বাবাজী। সে কি--আজ আমার পরম সৌভাগ্য যে আপনারা আমার 
মত অকিঞ্চিংকরের সঙ্গে সদালাপ করিবেন। ' আপনি অকপটে যা বল্বেন 
বলুন। 

ভদ্র। নামের বিষয় আপনি যাহা বলিলেন সে সমস্তই শান্ত্রসম্মত কিন্তু 
আমার ছুর্ভাগ্য বশতঃ এখন ঠিক বুঝিতে পারিতেছি না । আমি নামের অর্থ 
বুঝিতে চাইনা । তবে শুদ্ধমাত্র মুখে নাম করিলেই অর্থাৎ একটী শব্দ উচ্চারণ 


হয় সংখ্যা। ] শ্রী ইমদ্তগবদগীত! ৭৭ 


করিলেই কি নাম করা হয়, আর তাহাতেই পরমপদ লাভ হয়? আমার 
মনের কথা আপনাকে বলি। আন কাল শ্রীমান মহাপ্রভুর পথাবলম্বীরা 
এই নামের মহিমা খুব উচ্চ কণ্ঠে প্রচার করেন। তাহাদ্দের কথার ভাব, নাম 
করিলেই'পরমপন লাভ হয় ! কিন্তু তাই যদি হয় তাহ! হইলে আঙ্গে গৌড়ীয় 
বৈষ্ণব ধণ্ম ধাহারা আশ্রয় করিক়্াছেন বলিয়৷ প্রচার করেন তাহাদের 
মধ্যে এত আবর্জনা কেন? শীমান মহাপ্রভু আজ চারিশত কয়েক 
বৎসর অপ্রকট হইয়ীছেন, এই অন্প সময়ের মধ্যে এই পথ যেরূপ আবর্জানা- 
ময় হইয়াছে বোধ হয় পৃথিতখীর 'কোন ধর্ম এত শীপ্র এরূপ হয়নি। 
গরতাক্ষ চারি ধারে দেখি যে বাহাদের জীবিকার উপায় হরিনাম সংকীর্ভন, 
ধাহার! প্রতি দিন ছুবেলা অহরহ নাম করিক্রেছেন, তাহাদের জীবন যাত্রার 
প্রতি একটু বিশেষ দৃষ্টি-করিলেই দেখা যায় যে তাহার! অনেক্রেই সামান্য 
নীতিরও বহিভুণ তি, এর কারণ কিঃ আমি নামে কটাক্ষ করি না। বড় 
ব্যথায় আপনাকে আজ একথা ছিজ্ঞাস1! কর্চি। 
বাবাঞ্জী। আপনর প্রতি মহাপ্রভুর ধিশেব কূপা তাই এই প্রাণে 

ব্যথা। আমার বোধ হয় আপনার মনের*ভাব, যে শান্তর বন বলিতেছেন 
যে ভগবত নামই পরম পর্ণ লাতের উপায় তখন এই নাম বলিলে আমর! কি 
বুঝি? একটা পাখী রুষ্ণ কৃষ্ণ বাঁলে, একটা জড় নর হরি নাম বলে, এইরূপ 
মানুষ যদি পাখীর মত ব1 যন্ত্রের মত নাম করে তাহাতে তাহার পরমপূ লাভ 
হইবে কি না অর্থাৎ বস্ত লক্ষ্য নাই, প্রাণের আকাঙ্ষ। নাই, হৃদয়ে উপলব্ধি নাই 
মনে ধারণা নাই অর্থাৎ প্রাণহীন মনহান হঁদয় হীনের ভ্ঞানহীনের শব্দ 
,মাত্র উচ্চারণ কি নম সাধন? নিত্যানন্দ দাস। 


শ্রীমত্তগবদগীতা 
সূচনা । " 


ভারতবর্ষের গ্রানী গ্রন্থ আলোচন! করিয়! সর্ধবদেশীয় পপ্ডিতগণ সিদ্ধান্ত 
করিতেছেন যে, তারতবাসাঁ আধ্যগণ খৃষ্টজন্মের বহুপূর্ব হইতেই সভ্যতালোক 
প্রাপ্ত হইয়া সত্যসমাজোচিত আচার অনুষ্ঠান করিতেন। দিন দিন ভারতের 
প্রাচীন তত্ব যত আবিষ্কৃত হইতেছে, ততই দেখিতে পাওয়া যাইতেছে যে, শিল্প 
বিজ্ঞান বাণিঙ্গ্য ব্যবহার ইত্যার্দি সভ্যজগতের বিবিধ অনুষ্ঠান অতি পুরাকালে 
ভারতে অনুষ্ঠিত হইত? ফলতঃ বর্তমান যুগে" পাশ্চাত্য*দেশে পণ্ডিতগণ মস্তিষ্ক 


৮ বীরভূমি [ওর্থবর্ধ। 


পরিচালনা করিয়া আম্মোরতি সাধন করিতে ষে ঘে উপাদান সংগ্রহ 
করিতেছেন, ভারতনিবাসী আর্ধ্যগণ সুদূর অতীত যুগে তাহার অনেক আয়ো- 
জন করিয়াছিলেন। 

ভারতবর্ষের প্রাকৃতিক শক্ষির বশে ভগবচ্চিন্ত এতদেশীয়গণের হৃদয়ে 
সুদৃঢ় ভাবে সম্বন্ধ । পুরাঁকালে ইহাদিগেরজীবনে এমন কোনও কর্ম অনুষ্ঠিত, 
হইত না, যাহ! ধর্মূলে .প্রতিষ্ঠিত নহে। এইজন্য মহামতি 1107157 
৬৬111197105 বলিয়াছিলেন 1২0110101) 12500150010 51)30158] 11211000010 
0 11110008700 ০86 15112190515 05০5 510 19115198515 ৫০. 
ফলতঃ ধর্প্রাণতা তারতবাসীর চরিব্রবৈশিষ্য। 

প্রাচীন ভার'তবাসিগণ আঁ্্যনামে অভিহিত এবং তাহাদিগের ধর্ম আর্ধা- 
ধর্ম। কালে সেই আর্ধ্যধন্ম কোনও অপরিজ্ঞাত বিশেষ কারণ হইতে হিন্দু 
নামে পরিচিত হইয়াছে এবং তৎকাল্‌ হইতে তারতবর্ষের হিনুস্থান নামান্তর 
ঘটিয়াছে। বর্তমীন হিন্দুগণ প্রাচীন আধ্য হিন্দুদিগের বংশধর এবং 
ইহাদিগের অন্তষ্ঠিত হিন্দুধন্শী পুরাতন আধ্য হিন্দুধর্থ্ের ছায়।। কালক্রমে 
প্রাকৃতিক বিপর্ধ্য় বশতঃ হিন্দুস্থানে পুরাতন শিক্ষার বিন্ন উপস্থিত হয়ঃ এবং 
পরবর্তী হিন্দুসস্তানগণ অজ্ঞান অন্ধকারে পতিত চ্ওয়ায় পূর্ববপিতামহগণের 
সভাতালোক নিরস্ত-প্রায় হইয়]' উঠে, হে সঙ্গে বিদ্য| বুদ্ধি সমাজ শিলপ 
বাণিজ্য ব্যবহার ইত্যার্দি সভ্যজনোচিত যাবতীয় বিষয় বিলুপ্ত, বিস্মৃত ও 
ও বিপধ্যন্ত হইয়৷ পড়ে, কেবল সংস্কারের বাঁজমাত্র পশ্চাৎপুর্ষগণের হৃদয়ে 
নিমীলিত ভাবে রহিয় বাঁয়।' 

করুক্ষেত্র যুদ্ধের পূর্ববর্তী কালেই এই অধঃপতন সংঘুটন ্পষ্ট পরিলক্ষিত, 
হয়। ভারতীয় রাজন্যগণ ঘোর অত্যাচারী ও ছুদ্ধর্য হইয়া পরস্পরের প্রতি 
ঈর্যান্বিত হইয়! উঠিলেন, প্রজাদিগকে নানা প্রকারে নির্যাতন করিয়। দেশ 
মধ্যে অতি ত্বণ্য পাপাচাবের প্রশ্রয় দ্রিতে লাগিলেন। দ্েষ হিংসা চৌধ্য 
প্রতারণাদি বর্বরোচিত বৃত্তিগুলি এতই প্রবল হইয়া পড়িল যে, তৎকালে ধর্ম 
কন্ম জ্ঞান বৈরাগ্যাদি সাধু চরিত্রের উপাদানগুলি অতি বিরল হইয়া উঠিল; 
ফলতঃ তখন হিন্দুস্থানে হিন্দু আর্য্য-বংশধরগণ £য, আর্ধ্যধন্্ম পরিত্যাগ করিয়! 
ইতর অন্ত্যজ ধর্মের আশ্রয় লইতে ছিলেন এবং পাপজোত অগ্রতিহত 
বেগে হিমাচল প্রদেশ হইতে ভারতমহাসাগরের উপকূল পর্য্যন্ত প্লাবিত 
করিতেছিল, তাহাতে ক্লোনও সন্দেহ নাই। যখন একছত্রী সম্রাট সভামধ্যে 


হয় সংখ্যা |] শ্ীন্রীমত্তগবদগীতা!। ৭৯ 


কুলকামিনীকে উলঙ্গ করিয়া বৈরনিরধ্যাতন করিবার প্রয়াস পাইতেছিলেন 
এবং সহ সহজ সভ্য, রাজমন্ত্রী, রাজন্য স্বচক্ষে সেই পৈশাচিক অত্যাচারের 
অবতারণা দেখিয়াও নীরবে কালাতিপাত করিতে লাগিলেন, তখন যে, দেশ 
কিরূপ হাঁ অবস্থায় পতিত হইয়াছিল, তাহ! ভাষায় বর্ণনা! অসাধা, স্তানসচক্ষে 
তত্র নিরীক্ষণ করিলেই ভারতের অধঃপতন ও ধর্মহীনতার সুম্পষ্ট ছৰি 
দেখিতে পাওয়া যায়। এ 

ধর্শই জগতের জীখন*, ধর্ম-মূল ছিন্ন, হইলে নিমেষ মধোই জগৎ চর্ণ বিচুর্ণ 
হইয়৷ অন্ুকণায় পরিণত হইয়া! ফা । “সেই ধর্মের গ্রানি উপস্থিত হইতেই 
তগবচ্ছক্তির আবির্ভাব হইল, ভারতে পুনঝায় ধর্মবল* সঞ্চারিত হইতে 
লাগিল। তখন ভগবানের সেই ধর্মসংস্থাপিক! শক্তি যে দ্রিব্য দেহ অবলম্বন 
করিয়া ক্রিয়া করিতে লাগিলেন, তাহ! জগতে যছুবংশাবতংশ শ্রীপ্ীমতকুষচ- 
চন্দ্রের মূর্তি বলিয়া স্তপ্রসিদ্ধ। শ্রীভগুবান শ্রীকৃষ্ণ স্বতে্গে ভারত- 
রাজন্যদিগকে অভিভূত করিয়া স্বীয় অভীষ্ট সাধন করেতে লাগিলেন। 

হিন্দু আর্ধাগণ ঞ্র্ম-সাঁধনই মোক্ষলাঁভের" এক মাত্র উপায় প্রতিপন্ন 
করিষ়াছেন। তাহাদের মতে কর্ন, ভক্তি ও জ্ঞন ধর্মসাধনের তিনটা পন্থা। 
বেদ কর্শপক্ষপাতী এবং মহীর্য টজমিনী বেদের পূর্বভাঁগ আশ্রয় করিয়। 
যে মীমাংসা প্রণয়ন করিয়াছেন, তাহাতেও কর্মের প্রাধান্য প্রতিপন্ন কর! 
হইয়াছে; বেদান্ত বলিতেছেন, আত্মক্ঞানই যোক্ষলাঁতের প্রধান সৃহায়, 
এবং মহর্ষি বাঁদরায়ণ বেদান্ত শাস্ম অবলম্বনে যে শারীরক মীমাঞস! রচন। 
করিয়াছেন, তাহাও সর্ধবথ! উক্ত মতাবলম্ী। অনেকের £বিশ্বাস খর্মানুষ্ঠ$নের 
পক্ষে কর্ম ও জ্ঞান মুূ্গই প্রাচীন-মত-সিদ্ধ পদ্ধতি, ভক্তি-পথ পৌরাণিক 
ঘগে প্রবর্তিত হইয়াছে, বৈদিক সময়ে ভক্তি-পথের প্রচার ছিপ ন1; কিন্ত 
এ অভিমত সমীচীন নহে। ষাঁহারা ভক্তিমার্গের বদিকতায় সন্দিহান তাহা 
দিগের মতের অযৌক্তিকত! প্রদর্শন জন্যই ছুই একটা প্রমাণ দেওয়! 
যাইতেছে ।-_ 


* গদ্বিবিধোহি বেদোক্তোধর্দঃ প্রবৃতিলক্ষণো নিবৃত্তিলক্ষণশ্চ তব্রৈকোজগতঃ স্থিতি- 
কারণং_--_7 শাঙ্ধরভাষ্যে | 

প্রবৃত্তিলক্ষণ ও নিবৃত্তি লক্ষণ ভেদে বেদোক্ত ধর্ম ছুই ভাবে প্রকাশমান, তন্মধ্যে প্রথৰ 
ভাব দ্বারা জগতের স্থিতি সংসাধিত হইতেছে। 


৮০ _.. বীরভূষি [ ৪র্ঘ বর্য। 


নিরুক্ত যড়ঙ্ষ বেদের একটী অঙ্গ, মহর্ষি যাক্ক-প্রণীত নিরুক্ের নির্নাচন 
চীকায় দেবতার সংজ্ঞা স্থলে লেখ! হইয়াছে-- " 
“দেবাঃ দাতারোইভিমতানাঁং ভক্তেভ্যঃ” 
ধাহারা ভজদিগকে অভীষ্ট প্রদান করেন তীহারাই দৈবতা। এস্কলে 
স্পষ্টতঃ ভক্তি শব্দের অর্থ প্রকাশ পাইতেছে। আরণ্যকের উপাসন! কাণ্ডেও 
ভক্তিমার্গের যথেষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়। 5, 
কঠ, শ্বেতাগতর, বৃহদারণ্যক প্রভৃতি উপনিষদের শ্রুতি বচনেও স্প্টতঃ ও 
গৌণতঃ তক্তিবিষয়ী তত্ব শ্রুত হইয়া! থাকে ।-_ 
“শায়মাতৰা প্রবচনেন লত্যো ন মেধয়। ন 
বহুশ্রুতেন'যযেবৈষ বৃন্থতে স তেন 
«  লভ্যন্তস্যৈষ আত্মাবিবৃন্থতে তন্থুং স্বাং”। (কঠ)। 
এই (উপদিষ্ট) আত্মা পুরুষ) বেদপাঠে লাত কর! যায় না (আত্মতন্ব 
বুঝিতে পারা যায় না), তীক্ষ বুদ্ধি বা স্মতিতে তাহাকে আয়ত্ত কর! সম্ভব 
নহে, যথেষ্ট শান্তর জ্ঞান থাকিলেও তাহাতে অধিকার না জন্মাইতেও পারে, 
তিনি দয়া করিয়া ধীাহীকে' জানিবার অধিকার দেন, তিনিই সেই পরম 
পুরুষের তত্ব লাভ করিতে পারেন) অর্থাৎ যে সাধক তক্তিবলে পরম 
পুরুষের অন্ুগ্রহভাজন হইতে পারেন, পরমপুরুষ দয়! করিয়া সেই সেবকের 
হৃদয়ে আত্মপ্রকাশ করেন। * 
শ্বেতাখতর আরও স্পষ্ট করিয়া তক্তিপথের পরিচয় 'প্রদ্ধান করিয়।- 
ছেন-_ | 
ধ্যন্ত দেবে পরাভক্তি ধ্থ। দেবে তথা গুরো। 
তন্তৈতে কথিতা হর্থাঃ প্রকাশস্তে মহাত্মনঃ ॥৮ 
মহধি পত্রঞ্জপি-প্রণীত দর্শনে যোগই মোক্ষলাভের উপায় বলিয়। নির্ণীত 
হইয়াছে এবং পুরাণাদি শাস্ত্র গ্রন্থেও তছুল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়'। এইজন্য 
অনেকে ধর্মসাধনায় যোগ একটি স্বতন্ত্র পন্থ। বলিয়৷ চারিটী পন্থার উল্লেখ 
করেন । শ্ীতগবান শ্রীকৃষ্ণের উপদেশ আলোচনা করিলে দেখা যায় যোগ কর্ম 
মার্গের অন্তর্গত। ফলতঃ অতি প্রাচীন কাল হইতে ভারতে মোক্ষলাভের জন্ত 
উক্ত ন্বিনটা পথই প্রদর্শিত হইয়াছে; মহাঁভারত-কালের, অর্থাৎ ভগবান বাস্থ 
দেবের অভ্যুদয় কালের, কিছু পুর্বে কর্ম ভক্তি জ্ঞান ও যোগ-সাধনা চারিটি 
স্বতন্ত্র গন্থারূপে সাধকণ্ধণ কর্তৃক' আশ্রিত হইত ; অর্থাৎ কর্মাশ্রয়ীর বিশ্বাস__ 


২য় সংখ্যা |] শ্রীমস্তগব্দগীতা। ৷ ৮১, 


একমাত্র কর্ানুষ্ঠান দ্বারাই অভীষ্ট লাভ হয়; ভক্কি-পথের পথিক ভক্তিই 
পরমানন্দ লাঁভের অদ্বিতীয় শরণি ভাবিয়! অন্ত সাধনগুলি উপেক্ষ! করিতেন 7 
জ্ঞানী ভাবিতেন আত্মজ্ঞান ব্যতীত পরমা ত্ব-সঙ্গতি অসম্ভব, সুতরাং একমাত্র 
আত্মজ্ঞানই* আশ্রয়ণীয় ; যোগ মার্গ অবলম্বন ও তদঙ্সসাধন ব্যতীত কৈবল্য 
প্রাপ্তির অন্ত উপায় নাই বলিয়া! যোগী এমুক্তকণ্ঠে উপদেশ দিতেন। তৎকালে 
উদ্ত চতর্ধিধ পথাবলম্বিগণের শধ্যে পরস্পরের মত-তেগজনিত বাদ-প্রতিবাদে 
দেশে বিষম অনিষ্ট *“সংঘটিত হইতে লাগিল। যিনি কর্-পথাবলঘী 
তিনি বেদের দোহাই দিয় নামে ম্চত্র ফক্জাদ্দির অনুষ্ঠান করিয়। পণু-হত্যা 
ইত্যাদি - নৃশংস কাণ্ডের অবতারণায় দয়া স্সেহাদি কোমল বৃত্তিগুলি 
বিনষ্ট করায় ভারতবাসিগণ ভীষণ নরপিশাচ যুন্তি ধারণ করিতে লাগিলেন, 
ভক্তি জ্ঞান পথাবলক্বীদিগের মধ্যে কর্মানুষ্ঠানে শ্রদ্ধাহীনতা» বশতঃ 
ভারতে প্ররুত ভক্ত ও প্ররুত জ্ঞানীর অসস্তাব হইস্ঈ উঠিল) যোগী 
যোগের নিগুঢ় রহস্ত বিশ্ব হইয়া কয়েকটি আসুনমাত্র সাধন করিয়া 
আপনাকে সিদ্ধপুকষ বন্বিয়! পরিচয় দিতে কুষ্ঠিত হইতেন না। এবং যোগী কালে 
রন্রজালিক হুহয়] ঈাড়াইলেন। সংক্ষেপতঃ বণিতে গেলে তৎকালে ভারত- 
বাসিগণের ধর্মান্্ঠান প্রায় বৃহ*আচারে পর্যবসিত হইয়াছিল। ইতি পুর্ব্বেই 
বল। হইয়াছে মহাভারত-বর্ণিত ছুরক্ত র।জগ্ণর আচধণ তাৎকালিক ধর্- 
গ্লানির বিশিষ্ট পরিচয় প্রদান করিতেছে। শ্রীভগবান *্যছুনন্দন ভারতের 
বিলুপ্ ধর্মভাব পুনরুজ্জীবিত করিতেই বুঝিবংশে আবিভূর্ত হয়েন।* 


ক্* “দ্বিবিধোহি বেদোক্তোধর্মঃ প্রবৃত্তিলক্ষণে। নিবৃত্তিলক্ষণশ্চ তব্রেকোজগতাং স্থিতিকারণং 
পাণিনাং সাক্ষাদভুাদয়নিংশ্রেয়সহেত্ষ€ স্‌. ধর্মঃ ব্রাহ্মণাঁদোর্ববণিভিরাশ্রমিভিঃ শ্রেয়েহর্থিভি- 
রনুষ্ঠীর়মানে। দীর্বেণ কালেন অনুষ্ঠাতৃণীং কামোবাদ্বীর়ম!বিবেকবিজ্ঞানহেতুকেনাধর্ে- 
নাভিস্তুয়মানে ধর্শে প্রবদ্ধমানে' চাধন্দে জগত: স্থিতিং পরিপালগিযুঃ ম আদিকর্তা নারারণা- 
খো।বিধভেপীমস' ব্রাঙ্গণে। বাণ রক্ষণার্থং দেবক্যাং বসদেবাদংশেন কৃষ্ণ; কিল সম্ঘতৃব 
্াহ্মণৃহস্ত হি রক্ষণেন রক্ষিত; স্তা দ্বৈদিকে। ধন্মঃ তদধীনত্বাদ্রণশ্রমভেদানমূ”। 
রর শাঙ্করভামো । 


ৰেদে ধর্মের ছুই ভাবের পরিচয়' দেওয়া হইয়াছে, যথা প্রবৃত্তিলক্ষণ, নিবৃত্তিলক্ষণ, তন্মধ্যে 

পরনস্থিলক্ষণ ভাব হইতেই জগত সংস্থিত রহিয়ান্ছে ধর্ম গ্রাণিগণের সমুঙ্নতি ও কৈবল্র 

প্রত্যক্ষ উপায় ব্রাঙ্মণাদ্দি চতুর্বর্ণ এবং ব্রদ্ষচর্ধ্যাদি চতুরাশ্রমিগণ উক্ত ধর্দ্ের অমুষ্ঠীন 

করিয়া থাকেন।, কালক্রমে ধর্দামুষ্ঠাতৃগণের কামনার প্রাবল্য বশতঃ বিবেক-বিজ্ঞান মন্ধীভূত 

হইয়। পড়ে এবং তক্জনিত অধম প্রাবল হইয়া ধর্দভাব লক্কচিত কন্তিন! দেন, তখন সেইসসর্ব- 
গী 


৮২ বীরভূষি [ ৪র্প বর্ধ। 


তিনি জ্ঞান কর্খব ভক্তি ও যোগ তদানীন্তন প্রসিদ্ধ এই চতুর্বিধ সাধন-পদ্ধতি 
মিলাইয়া এক অভিনব পন্থা আবিষ্কার করিলেন । স্ীমস্তগবদগীতাঁয় সেই অভি- 
নব তত্বের উপদেশ সংগ্রথিত হইয়াছে । ই।কৃ্ণ-প্রদশশিত পথে অহৈতুকী ভক্তিই 
পরমার্থ লাভের ফল) শ্ীভগবান কৈশোরে শ্রীবৃন্দাবনধামে 'বজগোপী ও 
রঙ্গ রাখালগণকে ধ্রঅহৈতুকী ভক্তি সনে ব্যাপৃত রাখিয়া! সেই সময় হইতেই 
স্বীয় অভীষ্ট সিদ্ধির উদ্যে।গ করিতে ছিলেন। সেই অহৈতুকী ভক্তিতে অধিকার 
জন্সিবার জন্ ভক্তিকে প্রধান রাখিয়া জ্ঞান ও কর্ম তদঙ্গীভূত করিয়! দেওয়া 
হইয়াছে । ভক্ত সাধকের অহাভাঁবের অবস্থা যোগোক্ত সমাধি। 
শ্ীমত্তগবদগীতা পমালোচন) করিলে ইহার সুস্পষ্ট প্রমাণ প্রতীয়মান হয়। 

শ্ীমত্তগবদগীতার অষ্টাদশ অধ্যায় মধ্যে বিষয়-বিশেষের প্রাধান্য 
থাকিলেও জ্ঞান কর্ম ভন্বি' ও যোগের শিক্ষ! অল্নবিস্তর সকল অধ্যায়েই 
বর্ণিত আছে। অধ্যায় গুলি ছয় ছয়টী করিয়। তিনটী গ্রধান অংশে বিভত্ত। 
প্রথম ছয় নধ্যায়ে সাধকের আত্মস্বরূপ বর্ণনা করিয়। কর্ম সাধনার উপদেশ 
নিবদ্ধ কর হইয়াছে, দ্বিতীয় ছয় অধ্যায় পরম ব্রন্গের পরিচয় প্রদান করিয়া 
ভক্তি সাধনার শিক্ষায় পূর্ণ, এবং তৃতীয়ে জীব ব্রদ্দের অভেদ আলোচনা 
করিয়া আাত্মতত্ব জ্ঞানের উপদেশ গ্রদান করিয়।ছেন (১)। 


নিয়স্ত। নারায়ণ নামে পরিচিত বিঝু জগতের স্থিতি ও পরিপালনেচ্ছ, হইয়া ব্রা্গণ ও ব্রাঞ্ষণা- 
ধর্ের বুক্ষাজন্া বাহছদেব হইতে দেবকীর গর্ভে ভগবদংশে প্রকফর্ধপে আবিভূ্তি হয়েন, 
্রাঙ্গণ্যধর্মের রক্ষা! হইলেই বৈদিকধর্া রক্ষিত হয় এবং বর্ণাশ্রমধন্দ্ তাহার অন্তর্গত থাকায় 
তাহা ও রক্ষা পায়। 

(১) “বটুত্রিকেশ্সিন্‌ শাস্ত্রে প্রথমেন ষটকেন ঈশ্বরাশসা জীবস্যাংশীশ্বর-ভক্তুপযোগি 
স্বরূপ-দর্শনম্‌। তচ্চান্তর্গতজ্ঞানং নিষ্ণামকর্ম-সাধ্যং নিরপাতে। মধোন পরম প্রাপা- 
স্যাংশীরস্য প্র।পণী ভক্তি স্তন্মহি মাপুর্বিবিকাভিধীয়তে। আস্তেন তু পূর্বোদিতানামেবেশ্বরাদীনাং 
সবকপাঁণি পরিশোধ্যতে 1” শ্রীমদ্বলদেবঃ | 
ত্রিষটুক গীতা গ্রশ্থের প্রথম ঘটুফে (ছয় অধ্যায়ে) ঈশ্বরাঃশন্বরূপ জীবের 'অংশিরূপ ঈশ্বরে ' 
ভক্তির উপযোগিত! এবং তাহার উপায় স্বরূপ নিস্কামকন্মস।ধাজ্ঞান নিরূপিত হইয়াছে; 
দ্বিতীয়ে ভক্তির সাধনন্বরূপজ্ঞানের পরিচয় দিয়! পরম আশ্রয় অংশগী ঈশ্বরের সঙ্গতি-সাধিক! 
ভক্তি এবং তদীয় মহিম! বর্ণিত হইয়।ছে 7 তৃতীয়ে পূর্বোক্ত অংশ অংশী ভক্তি কর্দ ও জ্ঞান 
এই পঞ্চ তত্বের পরিশে।ধিত স্বরূপ নিরূপণ করা হইয়াছে | - 

“তত্র অধায়ানাং প্রথমেন ষট.কেন নিক্ষাধকর্মযোগঃ দ্বিতীয়েন ভক্তিযোগঃ ভৃতীয়েন জ্ঞান- 
যোগ: দর্শিতিঃ1৮ বিশ্বনাথঃ। 


অধা।র গুলির মধ্যে প্রথম ছয় অধ্যায়ে নিঙ্কাম কর্যোগ, দ্বিতীয় ছয় অধ্যায়ে ভক্তিষে!গ, 
এবং "তৃতীয় ছয় অধাঠগ জ্ঞানযোগ প্রদর্শিত হইয়াছে। 


২য় সংখ্যা।] শ্রীমন্ভগবাগীতা! ৷ ৮৩ 


গীতা একখানি বেদান্ত গ্রন্থ বলিয়া বেদান্তবঝদিগণের বিশ্বাপ, এবং 
বৈদান্তিকচুড়।মণি শ্রীনচ্ছক্করাচাধ্য তৎপ্রতিপাদন জন্য বছ আয়াস স্বীকার 
করিয়। অতি বিশদ ভাব্য রচনা করিয়াছেন। তাহার ভাষ্যে।পক্রমণিকায় 
উল্লেখ কর! 1হইয়াছে__ 

“তদিদং গীতাশান্তরং সমস্তরেদার্থনারিসংগ্রহভূতং তুর্বিজ্ঞেয়াথং 

44 অর্থনির্ধারণারং সক্ষেপতঃ বিবরণং ক্রিষ্যামি 1” 
[ এক গীতাশান্ত্ সমস্ত বৈদিক তত্র স্ারসংগ্রহ ; ইহার অর্থ তি গভীর, 
সহজে ইহার ভাব গ্রহণ কর। যার না। ইহার গ্রক্ত তুত্পর্ধ্য গ্রহণ জন্য 
সংক্ষেপে গীতার গুঢ় রহসা* প্রকাশ করিব । | 

“তস্যাস্য গীতা শাস্ত্রস্য সংক্ষেপেতঃ গরয়োজনং পরং 
নিঃশ্রেয়সংসহেতৃকস্য সংসার ্যা্যান্তোপরমলক্ষণং” 

সংক্ষেপে বলিতে গেলে একমাত্র মোক্ষই এই গীতাশ!স্ত্রের প্রয়োজন অর্থাৎ 
উদ্দেশ্য বন্ত। 

যে শানে সর্ববেদতব সংক্ষেপেতঃ নিবদ্ধ হইয়াছে তাহাতে যে, পরমতর 
(নিত্য-পদার্থ-তন্ধ , আলোচিত হইয়াছে তাহাতে আর সন্দেহ কি? বেদাত্ত 
শাস্ত্রের আলে।চ্য পদার্থ যে, গীতাগ্রস্থে গ্রথিত* হইয়াছে ীমচ্ক্করাচার্ধ্যে এই 
উপক্রমণিক] হইতেই তাহ। বিশেষরূপে বোধগম্য হইন্ছে; পরন্ত শ্রীশঙ্কর 
স্বীয় মনোগত ভাব স্ফুটিকরণ জন্য পরক্ষণেই বলিতেছেন যে মোক্ষই 
গীতার প্রয়োগ । মোক্ষ শবের অর্থ মায়াপনোদন, অর্থাৎ সঙ্চিদানন্দভাঁব- 
করুণ (বিবিধ-কাধ্য-রারণ-ভাবসমস্থিত সংসারের একান্ত নিবৃত্তি )। জীবের 
মায়াবরণ ছিন্ন হইলেই তাহার জীবত্ববন্ধ যুক্ত হয়, তখন জীব আর 
স্বতন্ত্র নহে, শিব হইতে সম্পূর্ণ অপৃথক। এই গভীরতম তৰ যে শাস্ত্রের 
লক্ষ্য তাহ যে বেদাত্তশ্নান্ত্র তাহাতে সন্দিতান হইবার আর কোনও কারণ 
থাকে না। 

বেদাস্ত শাস্ত্রের মুখ্য আলোচ্য মগাবাক্য গীতায় অতি সুন্দর ভাবে 
আলোচিত হইয়াছে। শ্রীমস্তগবদগীতার আদ্য ছয় অধ্ায়ে মহাবাক্য-ধত 
“ত্বং”" পদের বাঁচ্য জীবাত্মার আলে!চন! কর? হইয়াছে, মধ্য ছয় অধ্যায়ে “তং” 
পদ্দের লক্ষ্য “পরম তত্বের আভাস দেওয়া হইয়াছে, এবং অন্ত ছয় অধ্যায়ে 
জীবতরহ্ষের এুক্য বিচার দ্বারা "অসি” পদের অর্থ নির্ারইী, অর্থাৎ জীব-শিব 


৮৪ বাঁরভূমি। - [ ৪র্থ ধর্ষ। 


অতেদ জ্ঞানের অবতারণা দেখিতে পাওয়া যাঁয়।* ফলতঃ গীত। গ্রন্থের 
আলোচ্য কর্তবয-নিষ্ঠতা মধ্যে “তত্বমসি” মহাবাকোর নিগুঢ় রহস্য বিবৃত 
রহিয়াছে । এই সমস্ত প্রমাণ হইতে গাতা বেদান্ত শান্তর বলিয়৷ .বিশেষরূপে 
প্রতিপন্হইতেছে। " 

জীমভ্ভাগবদগীতা একখানি স্বতপ্র গ্রন্থ নহে, মহর্ষি-বেদব্যাস-রছিত 
মহাভারতের অংশ বিশেষ। শ্রীভগবান শ্রীকৃষ্ণ কুরুক্ষেত্র-যুদ্ধের অব্যবহিত 
পূর্বে ক্ষপ্রিয়-কুমার শুদ্ব-সৰ সব্যপাণীকে স্বীয় অবশ্যাহুষ্ঠেয় ধর্মযুদ্ধে পরাস্মুখ 
দেখিয়া তীয় অলীক সংশয় অপসাঁরত “করিবার ঞঁন্ যে শিক্ষা! প্রদান 
করেন তাহাই গ্লোকাকারে নিবদ্ধ হইয়া! গীতারূপে সংগ্রথিত হইয়াছে। 
গীত। মহর্ষি কৃষ্ণদ্বৈপায়নের' বচন হইলেও উহ জ্রীতগবান ্রীরুষ্ণেরই 
উপদেশ+্শাকা অনেকে বলেন মহর্ষি প্রায় শ$ধ্ের উসুথবিনিঃস্থত গ্রে 
লিপিবদ্ধ করিয়াছেন এবং পূর্বাপর সঙ্গতি জন্য মধ্যে মধ্যে স্বয়ং শ্লোক রচনা 
করিয়া গ্রঞ্থের সামঞ্জস্য বিধান করিয়াছেন ৷ 

গীতা গ্রন্থের ভাষা সরল হইলেও তাখ অতি ঠতীর। দানি 
গ্রহণ করিতে স্থিরবুদ্ধি ও গভীর চিন্তার, প্রয়ে।ঙজন। গীতা অধিকাংশ 
শ্নোকই শ্রুতিমূলক। শ্রতিবাকা সংক্ষেপে যে 'তত্বপ্রকাশ করেন, গীত।র 
শ্লোক যধ্যে সেই ন্িগুঢ় ভাব' সম্বদ্ধ রহিয়াছে ; ভাষার গুর হইতে ভাব 
স্তরে নিমগ্ন হইলে তবে তাহা অন্ুভূর্ত হয়। গীঠার শ্রুতিমূলকও। প্রকাশ 
গন্য শান্ত বলিতেছেন-___, 


“সব্বোপনিষদো গ।বে। দোগ্ধা গোপালনন্দনঃ ৷ 
পার্থে। বংসঃ সুধীভেবক্তাদুপ্ধং গীতামূতংমহৎ ॥ 


* “ভত্রতু প্রথমে কাণ্ডে কর্তাগবন্না। ত্ম্পদার্থে। বিশুদ্ধাত্সা সোপপতিনিরূপ্যতে ॥ 
দ্বিতীয়ে ভগবন্তক্তি-নিষ্ঠীবর্ণন-বক্স'না | ভগবান্‌ পরমানন্দত্তৎপদার্থো হবধাধ)তে ॥ 
তৃতীয়ে তু তয়ে।রৈক্যং বাক্যার্থে। বর্ণাতে ক্ষটম। এবমপ্যন্র কাগ্ানাৎ সম্থদ্ধোইস্তি পরস্পরমূ॥ 
1 তত ধর্্ং তগবতা যথে পরিষ্টঃ বেদবহাসঃ সর্বজ্জে! ভগবান্‌ গীতাখঃ সপ্তভিঃ প্লোকৈ- 
রূপনিবন্ধন।” 
£ শ্রীমস্তগবদগীতার প্রসিদ্ধ টাকাকার ক্রীম প্রীধরম্বামী এই মতের প্রধান পৃষ্ঠপোষক, 
তিনি স্বীক্প টাকার প্রীরন্তে লিলিয়াছেন “তত্র চ প্রায়শঃ শ্রীকৃষ্ণমুখাদ্বিনিঃস্তানেব ফোক 
নলিখৎ কাংশ্চিৎ তৎসঙ্গতয়ে স্বয়ঞ্চ বারচয়ৎ। যথোক্তং গীতিমাহাক্মো__ 
'শীত। সুগীতা কর্তব্য। কিমন্তৈ: শাস্্বিস্তরৈ2। 
য। স্ব পল্মনাভন্ত মুখপন্মবিনি-হ্যতা ॥ ইত্যাদি» 


ধা 


২য় সংখ্যা।] শ্রীমদ্তগবর্দগীতা। ৮৫ 


গোপালগ্রণ যেমন বংসের সাহায্যে পিপান্ু্দিগের তৃষ্ণা নিবারণ জন্য 
গাভী দোহন করিয়া অমৃতাধার দুগ্ধ প্রদান করে; নন্দগোপনন্দন প্রীমৎ্" 
কুষ্ণচন্্র গেপাঁলের ন্যায়, অমৃতধার! প্রক্সাবিণী গাভীরূপা উপনিয্িচয় বৎস- 
রূপ পার্থকে অবলর্খন করিয়া তব্ব-পিপান্থ স্ুধীগণের তত্বতৃষ্ণা নিবঠরণ জন্ত 
ফ্লোহন করিয়া গীতা-দ্প্ধ প্রদান করিয়াছেন । 

গীতা কোনও প্রকার সাম্প্রদায়িকতা দোষছুষ্ট নহে। গীতা-প্রচারিত 
ধর্মতত্বে আন্তিক-সম্প্রদায়গুলির মধ্যে মতভেদ থাকিতে পারে না। 
সর্বদেশীয় সর্ববকালীন *সার্ববতৌম "ধর্ম এক গীতা-শাস্ত্র অধ্যয়ন করিলেই 
বুঝিতে পারা যায়। গীতা, একাধারে দর্শন ও ধর্শতত্ব (7/9/7) । ঈশ্বর- 
পরা গীতার প্রধান শিক্ষা । * 

গীভা-গ্রতিপাদা, বিষয় সংক্ষেপে উল্লেখ করিলে এই বলা যাষ্টুস্তে পারে 
বে, গাহস্তাশ্রমে থাকিয়া পিতা মাতা স্ত্রী পুত্রাদি আত্মীয় স্বজন দারা পরিৰৃত 
হর প্রহিক সুখ সমৃদ্ধি 'সাধন জন্য নায় ও" কর্তব্যনিষ্ঠার 'অন্ট- 
মোদিত আচার-সমূহ আসক্তিহীন-চিত্তে সাধন করিয়া, সব্ধবযূলাধার সর্বেখরের 
সেবায় সেই সমুদয় কর্ম, অনুষ্ঠিত হইতেছে, এই পরম নৈষন্্য 
ভাঁব জদয়ে দ্র সম্বন্ধ রাঁখিলে, ভক্তিলতায় পরজ্ঞাঁননিষ্ঠাফল ফলিতে 
থাকে । সেই অমৃত-রপাস্বাদে আপ্মযাপ্িত হইলে জীবশিব অভেদ বৃদ্ধির 
বিকাশ হয় এনং তৎকালে পরাতক্তি প্রকাশ পায়। তখন তিনি সন্ন্যাসী, 
তাহার আপনার বলিবার কিছুই থাকে না, স্বৃতুরাং মায়াবন্ধনমুক্তি হইয়া 
যায়। ভগবৎ-ঞ্রেমে তখন তাহার হৃদয় আপ্লুত হইয়। উঠে, তিনি জগীং 
ক্ুদদময় নিরীক্ষণ করিয়া পরমানন্দে আত্মরতি উপভোগ করেন। ইহাই 
গীগার চরম শিক্ষা !* 

ীমস্তগবদগীতা কুকচাদ্রন-সংবাঁদ। অন্ধমহারাঁজ গৃহে বসিয়া ভারতসমরের 
ব্যাপারপরম্পর! জিজ্ঞান্ুহইয়। গ্রজ্ঞাচচ্ষু সঞ্জয়কে প্রশ্ন করিতেছেন এবং 
তাহার মুখে উত্তর শ্রবণ করিতেছেন । সর্বসমেত ৭৪৫টী প্লোকের মধ্যে 
ধতরাষ্ট্রের ১টা, সঞ্জয়ের ৬৭টা, অর্জনের ৫৭টী এবং ভ্রীক্ষঞ্চের *২*টা গ্লোকে 
গীতা-গ্রন্থ সংগ্রথিত হইয়াছে ; ফলতঃ গীতার প্রধান অংশ ভ্রভগবান ভীকৃষেের 
উপদেশ ও শিক্ষা। অর্জুনের বাক্যগুলি “সংশয়পূর্ণ প্রশ্নমাত্র ; কেবল প্রথম 








রানির তচ্চ নর্ববকর্মসপ্ন্যাসপূর্ববকাদাস্বজ্ঞাননিষ্ঠারপাদ্নসাত্তরত তমর্থমেব ঞ্রীতর্থ 
মুদ্দিগ্ত ভগবতৈবোক্তং..*...১ ক্াঙ্করভাযো 


৮৬ বীরভূমি। [ ধর্থ বর্ষ। 


অধ্যায়ে ২১২৩ শ্লোকে তিনি সমরায়োজন পরিদর্শন মানসে শ্রীভগবানকে 
উভয় পক্ষীন্ন সেনাবধ্যহ দধ্যে রথস্থাপন জন্ত অনুনয় করিয্নাছেন, এবং 
২৮ হইতে ৪৫ শ্লেকে বুদ্ধ-বৈমুখ্য প্রকাশ করিয়।ছেন,। 
কেটববগণ মদান্ধ, অহংকারের প্রত্যক্ষ গ্রতিমূত্তি। বিনা যুদ্ধে পাওুপুত্র- 
দিগকে ্ুচ্যগ্রপরিমাণ* স্থান দিতে প্রন্তশ নহেন, এই দুঢ় প্রতিজ্ঞা: প্রচার 
করিণে অজ্ঞাতবাস-প্রত্যাগত শ্রীপ্ুঞ্চসহায় মহারাজ ধর্শনন্দন অগত্যা ধর্মযুদ্ধ 
প্রার্থনা কারলেন। মহাভারত পান্ঠ করিলে মহারাজ ধর্মরাজের ভারত- 
সমর-সমুদ্যম বে প্রকৃতি প্রেরিত ও তৎকাপীন অবস্থায় একান্ত অপরিহাধ্য 
তাহ! স্পষ্ট তঃ বুঝিতে পারা যায়। প্রজাপুঞ্জের হিতসাধনার্থ সর্ববনিয়ন্তার 
নিয়স্তুত্বে উপস্থাপিত যুদ্ধ যে.ধর্মযুদ্ধ তাহাতে নংশয় নাই। মহাত্মা যুধিষ্টিরকে 
ুদ্ধার্থী -জানিয়া কৌরবগণও স্বপক্ষীয় গাজস্/বর্গকে আহ্বান করিয়া যুদ্ধের 
অশেষ আয়োজন করিতে লাগিলেন। ক্রমে উভয় পক্ষ যুদ্ধার্থী হইয়। কুরুক্ষেত্র 
প্রান্তরে সৈব্যসমাবেশ "ও শিবির স্থাপন করিলেন। ক্ষত্রিয়তনয়গণ ক্ষাত্রধন্ন 
প্রতিপালনে বদ্ধপরিকর হইয়াছেন, উতয়প্ক্ষের সেনা ॥ান। প্রকার বীর্য্যাস্ফালন 
করিতেছে, তর্য্যধ্বনিতে চতুর্দিকে ধ্বনিত. গ্রতিধ্বনিত হইতেছে, এমন সময় 
অন্ধরাঁজ চিন্তা করিলেন- কুরুক্ষেত্র অতি পবিত্র তীর্থ, তথা পদার্পন করিলে 
সর্ধপাপ দূর হইয়া যায়, তদীয় পুত্রগণ কুরুক্ষেত্র প্রান্তরে উপনীত হইয় তীর্থ- 
মহাঙ্যে স্বীয় কৌপনভাব ত্যাগ করিয়। পাগুবগণের সহিত মৈঞবন্ধনে সম্বন্ধ 
হইল কিন1। মহারাজ সন্দিহান হইয়া! তৎকালে তীয় পুত্রগণ কি করিতেছেন 
মঞ্জয়কে জিজ্ঞাস করিলেন। মহারাজের এই প্রশ্নই গীতার প্রথম গ্লোক। 
প্রথম অধ্যায়ে প্রথম গ্লোকটী ব্যন্তীত গীতার গন্য সমস্ত শ্লোকগুলি 
সঞ্জয়ের যুখে অন্ধরাঁজ শ্রবণ করিতেছেন, এই ভাবে রচন। কর! হইয়াছে। 
উভয় পক্ষের সৈন্য-সমাবেশ বর্ণনা এবং শ্রীকৃষ্ণ ও অজ্জুনের বাকাগুলিন্ু 
সূচনার জগ্য সঞ্জয় যাহা বলিয়াছেন তাহা! সর্ব সমেত ৬ুণটী শ্নোকে নিবন্ধ, 
তথ্ব্যতীত অগ্ঠ যাবতীয় কথোপকথন তিনি গ্রজ্ঞা-বলে অবগত হইয়] মহারাজ 
ধৃতরাষ্ট্রকে শ্রবণ করাইতেছেন। | 
গীতার প্রকৃত তত্বের আলোচন! দ্বিতীয় অধ্যায় হইতে আরম্ভ হইয়াছে। 
প্রথম অধ্যায়ে সৈন্ত-সমাবেশ, অভ্ভুনের সমরায়োজন নিরীক্ষণ, আত্মীয় 


** "থুচাগ্রেণ স্ৃতীক্ষেণ বিদ্যতে যাচ মেদিনী 
তদদ্ধং নৈব দাঁদ্যামি বিনা যুদ্ধেন কেশব ৮ 


২য় সংখা। | | জ্রীমন্তগবদগীত। | ৬৭ 


প্রিয়জন-বধোদযোর চিন্তায় হৃদয় দৌর্ববলা, ধনুর্বাণ ত]াগ ও যুদ্ধ হইতে, 
বিরত হইবার ইচ্ছা প্রকাশ; এই কয়টী বিষয় অতি সংক্ষেপে বর্ণিত " 
হইয়াছে। পু 

আত্মজীনের “অভাববশতঃ অনিত্য সংসারে লোকের আসক্তি জন্মে 
এবং সেই আসক্তি হইতেই শোক-ত]পাদি বিবিধ সম্তাপ ভোগ করিতে 
হয। আমিকে? আমার ম্বরূপ কি? সম্বন্ধময় জগতে মামার সহিত 
কাহারও কোনও প্ররুজ সন্বন্ধ আছে কি না? এই নিগুঢ় রহস্ত কয়েকটির 
মন্মাবধারণ করিতে প%রিলেই জীরের সর্ববন্ধন ছিন্ন হয়, তখন আবত্ম-তত্ব 
পাইয়। জীব আত্মারাম হইয়া উঠে এবং জীবত্ব ত্যাগ করিয়া শিবত্বে 
অধিকার লাভ করে। শীস্জ্ঞান ব্যতীত জীবের ভাগ্যে শাস্তি সম্তোগের 
সম্ভাবন! নাই। শ্রীমপ্তগবদগীতায় এই মম্মতন্ব অতি বিশদ ভানে বুঝাইয্রাছেন ; 
নাত্ববিজ্ঞানই গীতাই মৃন্-কথা। এই শাস্মজ্জান শোক-মোহ-ব্যাধির অমোঘ 
উষধি ; এই ওষধির পরিচয় দিবার জন্যই বিজিতেক্ত্িয় শুদ্ধসব্ব যোগসিদ্ধ 
সাধক ধনগ্রয়ের জ্ঞতিবুধ-চিন্তায় শৌক-জ্র সুণ্ঠনা কর! হইয়াছে। ঈদ্বুশ 
বসাত্মক সুচনা হইতেই গীতা-গ্স্থের কাঁব্যাংশের শ্রেষ্ঠত্ব অন্থমিত হইতে 
পারে। পরম পবিব্র তীর্র “কুরুক্ষেত্র যাহার স্থান, ছাপর ও কলির সন্ধি 
যাহার কাল, সর্বশক্তিমানের ধর্শসংস্থাপিক1*শক্তির প্রকটবিগ্রহ শ্রীতগবান 
শ্রীকৃষ্ণ যাহার প্রধান নায়ক, ভারুত রাঙ্জন্ত-কুল-গোঁরব পণ্ুপতিবিভ্্য়ী 
ধন্ুর্ধার বিজয় যাহার উপনায্ক, জ্ঞান-কর্ম্ম-ভক্তিযোগ-সমন্বয় যাহার*অন্ততর্ত, 
সেই গীতা-গ্রন্থ,যে কাব্য্গতে গৌরবান্বিত হইবে তাহাতে সন্দেহ ক্কি? 
ফলতঃ গীতা একাধ্নরে দর্শন বিজ্ঞান কাব্য পুরাপ ইতিহাস ও উপাখ্যান। 
গীতার গ্ভায় সর্ব. -সুন্দর গ্রন্থ অতি বিরল। ভারতীয় পণ্ডতিতগণ 
গীত। হৃদয়ের ধন বলিয়া গীতার আদর বৃদ্ধি করিয়া! থাকেন। প্রক্ক- 
তই গীত] ভ্বদয়ের ধন $--টীকা টিগ্লনী ভাষ্য ব্যাখায় গীতা হৃদয়ঙ্গম হয় 
না, একাত্ত-চিত্তে অন্ুধ্যান করিলে গীতার ভাব হৃদয়ে প্রতিফলিত হয়। 
গীতার গ্রসর মধো ভাবার অধিকার সম্ভব নহে, স্বদয়ই তথায় 'প্রবেশ- 
লাভ করিতে পারে) র্ট 

শোক বিক্ষুব্ধচি্র মহামন] অর্জন প্রাকৃত সাংসারিক বুদ্ধিতে যৃদ্ধের অন্হত্ব 
বিচার এবং সঙ্গে সঙ্গে পঞ্ডিতের ন্যায় বাদ-প্রতিবাদে যুদ্ধ পরিহারই 
স্যায়ান্থমোদিত গুতিপাদন করিতে চেষ্টা করিয়াছেন শ্রীভগবান জ্ীরু্চও 


৮৮ বীরভূমি। [ ৪র্থ বর্ষ। 


অজ্ঞুনের এই দ্বিধির তর্কের মীমাংস। জন্য মাস্মজ্ঞ/ন ও টনক্ষন্্য-তত্ব উপদেশ 
-দ্রিয়) ভক্তি ও যোগ সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছেন। এতদ্যতীত গীতায় 
সাংখ্য ও বেদাস্তমতের বিচার স্থান পাইয়াছে, পাতঞ্জল ও মীমাংসাদর্শনের 
বিষয় লইয়া আতলাচন! করাহুইয়াছে! শ্রীমদ্বলদেব বিদ্যাঢুষণ বলেন “তন্তাং 
খবীশ্বর জীব-গ্রকূতি-কাল-কর্মমাণি পদার্থ! বর্ণযন্তে”-__শ্রীমত্তগবদগীতায় ঈশ্বর 
জীব প্রকৃতি কাল ও কর্ম এই পঞ্চ পদার্থের, আলোচনা করা হইয়াছে । 
ফদ্তঃ গীতা অতি অমূল্য উপদেশ-পূর্ণ। প্রত্যেক তত্ব-পিপান্থ ব্যক্িরই 
গীতা-শাস্ত্র অনুশীলন কর! একান্ত কর্তব্য. ্রীমন্তগব্ুগীতা৷ অধ্যয়ন করিয়! 
কার্ধ্য-দীবনে তছছপদেশ অনুশীলনের অধিকার সর্বসাধারণের পক্ষে স্থুলভ 
নহে, * হৃতরাং অগ্রে অধিকার লাভের চেষ্টা আবস্তক। 
শ্ীনুরেন্্নাথ বন্যোপাধ্যায়। 


আলোচনা । 
(গল্প) 

পিতা মাতার বড় আদরের মেয়ে স্থুলোঢন1? 
কয়েক বৎসর পৃ ঘখন বাটা সন্নিহিত আম্রকাননে মমবয়ঞ্ক। বালিকা: 
গণের সঙ্গে বাগাস্ুল জ্রীড়া-নিরত। থাকিত ; তখন কোন অপরিচিতের দৃষ্টি- 
গেচির হইলে তাহাকে অন্দর! কন্ঠা, দেববালা, বা সেই নিবিড় অরণ্য সঙ্ষুল 
প্রদেশের অধিষ্ঠাত্রী বনদেবী বলিয়। তাহার মনে ভ্রম হইত। শ্ুন্দর টান। 
টান। ভাঁদ। ভাসা চোখ ছুটি, নীল অন্ুধির বারিরাশির উপর অস্তাচল চুড়াবলদ্ব৷ 
তপন কিরণের সৌন্দয্যের স্তায় পৌন্দধ্য আরও বাড়াইযী। যেন সেই স্ুপ্রী মুখ 
খানির আরও সরলত৷ প্রকাশ করিতেছে। বালিকার মুধহী। এবং অঙ্গ সৌষ্ঠব 
নয়ন-গোচর হইলেই মনে হয় যেন বিধাতা বিরলে বিয়া এই অপরূপ প্রতি- 
মার স্ষ্ট করিয়াছেন। সমবয়স্কাগণের সহিত 'ক্বীড়া, কালীন বালিকার সেই 
ভ্রমর কৃষ্ণ কেশদাম ইত১স্ততঃ বিন্যস্ত হইয়া আরও সৌন্ব্যের বিকাশ করিত। 


* “অস্ পান্্স্য শ্রদ্ধালুঃ সন্ধর্মনিষ্টো! বিজিতেন্দ্রিয়োংধিকারী। সচ সনিষ্ঠ-পরিনিষ্ঠিত- 
নিরপেক্ষভোৎ জিবিধঃ। তেধু, স্বর্গাদি-লোকানপিদিদৃক্ষুনিষ্ঠয়। ব্বধর্্ান্‌ হ্ধ্ার্চনরূপানাচরন্‌ 
প্রথম (সনিষ্ঠ?)। লোকসংঞিঘৃক্ষয়া তাঁনাচরন্‌ হরিভক্তিনিরতঃ দ্বিতীয়; ( পরিনিষ্টিঠ:) সচ 
স।শ্রমঃ| সত্যতপে।জপ।দিবিশুদ্ধচিত্রেন হর্যোকনিরতস্ততীয়ঃ (নিরপেক্ষ নিরাশ্রসঃ1” 

প্রীবলদেব বিদ্যাতষণ | 


হয় সংখ্যা ।] স্থুলোচন]। ৮৯ 


অপূর্বব সৌন্দধ্যময়ী বাঁলিক। সুলোচন1 ক্রমে ক্রমে বয়স্থা হষঈটল। 
সূর্যোদয়ের সঙ্গে সঙ্গে কমল যেরূপ প্রস্ফ্টিত হয়, চন্ট্রোদয়ের সঙ্গে সঙ্গে 
কুমুদ্র যেরূপ বিকশিত হয়, যৌবনোদগমের সঙ্গে সঙ্গে সেইরূপ তাহার সৌন্দরধ্য- 
রাশি ফুটির়স্িউঠির়াছে। *এ সৌন্দর্য অলৌকিক, অতুলনীয় ! ! 

অলৌকিক রূপরাশির শুধুই আদর করা যায় না, মানসিক ভরবচ্চন্ত! 
জন্মিত যে এক অন্যতর অদীম সৌন্দর্য্যের নৈসর্গিক বিকাশ হয়, সে পৌনদর্য্য 
প্রত্াত পবিত্র হইতে পরবিত্রতর। 

তবে এই উভয় সৌন্দর্যযই যাহাতে বর্তমান তিনিই বাস্তবিক পুজ্য, 
আদরণীয়, এবং বরেণ্য। লক্ষী সরশ্বতী একাধারে কন্তুণাবর্ষণ করিলে 
যেক্ধপ কমনীয়তা নিগ্ধভাব,*্পবিত্রতা, এবং বাগ্মিতা প্রসৃতি গুণে সে ব্যক্তি 
ভূষিত হইয়া থাকে; সেইরূপ এ ভূষা ও অপরূপ” সৌন্দধ্যের সঞ্চার করিয়া 
থাকে । বালিকা] স্ুলেচনার বয়সের সহিত, দয়া, পরোপকার প্রভৃতি 
সছৃগ্ুণ নিচয় তাহার অস্তঃকরণের অধিকারাঁ হইতে লাগিল। গ্রামস্থ ব্যক্তি 
মাত্রেই বলিত '“মেয়ে হইতে হইলে যেন বিশ্বনাথের মেয়ের মত হয়, আহা, 
কেমন মেয়ে, দেখিলেই শরীর ও মন পবিক্র হয়, চক্ষুও শীতল হয়। যেমন 
রূপ, তেমনই গুণ । এরূপ মেও লাভ বহু ভাগ্যের ফল ।” 

(২) 

কন্যা বস্থা হইলে সাধারণতঃ “যেরূপ মর্থাতাবে গুবং দুশ্চিন্তায় পিতা 
ম।তাকে অনশনে দিন যাপন করিতে হয়, সুলোচনার পিতা মাতার এখুন সেই 
অবস্থা উপস্থিত হইল। হিন্দু শাস্্ান্থযায়ী অল্প*বয়স্কা কন্যাকে, উপযুক্ত 
সৎপান্ধে অর্পণ করিতে পারিলে গৌরীদানের পুণ্যলাভ হয়; অন্তথাচরণে 
পিতা মাতাকে নিরয়গামী হইতে হয়। বরান্ুসন্ধান চলিতে লাগিল, 
কিন্তু সকলেই প্রচুর অর্থ চাহিল। স্থলোচনার পিতার অবস্থা সেরূপ 
সচ্ছল নহে, তাহার আয় অতি অল্প, স্থুতরা3 কন্টাকর্ভা পৃষ্ঠভঙ্গ দিতে 
বাধ্য হইলেন। 

অনেক অনুসন্ধানে একটি সুপাত্র মিলিল। গুতদিনে এবং শুভলগ্নে 
এই শুভ কার্য সম্পন্ন হইয়া! *গেল, কিন্তু কন্ঠাকর্তা বিশ্বনাথ বাবু এই কন্ঠা- 
দানে সর্বস্বান্ত হইলেন। এতাদৃশ সর্বস্ব বায় করিয়া কন্ত।দানেও কন্ঠাকর্ত। 
বিশ্বনাথ বাবু মানসিক শাস্তি পাইলেন না। দরিদ্র বিশ্বনাথ তাহার 
বাস্তবাটি পৈতৃক ভদ্রাসস অলঙ্কারাদি সুমন্ত দ্রব্যের বিনিময়ে এই 

৪ 


5 বারভূমি / ৬৭ ত্য। 


বিবাহের ব্যয় নির্বাহ করিয়াছিলেন, কিন্তু তথাপি গরবিণী বৈবাহিকার 
'মনন্তষ্টি সাধনে সমর্থ হ'ন নাই। বৈবাহিক-বাঁটী হইতে ফুলশয্যার তত্ব 
লইয়! যে ব্যক্তি মাগমন করিল গর্বিতা গৃহিণী তাহাকে নান। কটু তির- 
স্কার দ্বারা পুরস্কত করিয়া বিদায় করিলেন। ' বাক্যঘন্ত্রণায় বালিক! 
সুলোচন।র মার দুঃখের ও কঠের অবধি রহিল না। সে দিবস ফুলশধ্যার 
রাত্রিতে স্বামী যদি দেখিতেন, দেখিতে পাইতেন কোমলপ্রাণা কাতনা 
বালিকার সুন্দর বদন মগ্ডলে মুক্তাবিন্ুনিভ' কয়েক, ফোটা অশ্রু, কপোল 
দেশ বহিয়া পতিত হইতেছে । ূ 

অষ্টমঙ্গলায় ,বিশ্বনাথ কন্তা আনয়ন জন্য বৈবাহিক ভবনে গমন 
করিপেন। আহ, পিতৃমাতৃহৃদয় সন্তানের . জন্য সততই ব্যাকুল! 
বৈবাহিক। বগ্িয়। পাঠাইলেন “বেয়াই কোন্‌ লঙ্জায় মেয়ে নিতে এসেছে? 
চোখবখেঁকে। মিদ্পের কি কোন ন্মাকেল নাই? তার, মেয়ে কি জলে পড়ে 
আছে। বৌ পাঠাব না, আমার 'খুসী। বদি কখন অনন্ত দিতে পরেন বা 
অনন্তর মুল্য আড়াইটিশ টাক। দিতে পারেন, যেন একটি পয়সা কম না৷ হয়, 
তবে মেয়ে নিয়ে যাবেন। নইলে আমি এমন মেয়েই নই, কই বাপের 
বাড়ীর নাম করুক দেখি, মা বাপ মরে গেলেও পাঠবন। 1৮ 

রোষপরায়ণ! গর্বিত গৃহিণী, বধুরু সাক্ষাতেই বৈবাহিকপ্রদত্ত নিষ্টান্নের 
হাড়ি পদাঘাতে চূর্ণ,করিয়া! ফেলিলেন, ধালিক! হুলোচনার অন্তর বিদীণ হইয়। 
যাইতে ,লাগিল। এই এক হাড়ি মিষ্টান্ন তাহাদের নিকট তুচ্ছ বোধ হইতে 
পারে. রিল তাহার দরিদ্র পিতার ইহা কত কষ্টসঞ্চিত ধন! এই 
সামান্ত টুকু সঞ্চয় জন্তই যে তাহার কত প্রশ্বাস পতিত হইয়াছে। হায়, 
তাহার ন্নেহময় পিতা আজি তাহাবই জন্ত পথের ভিখারী ! 

(৩) 

বুদ্ধিমতী বালিক! সুলোচনা অর্পদিন মধ্যেই শ্বাশুড়ীকে চিনিতে পারিয়া- 
ছিল, বস্থাঞ্চলে নয়ন জল মান্জীনা পূর্বক ধীরে ধীরে সরিয়। গেল। তাহার 
পর ছয় মাপ উত্তীর্ণ হইয়! গিয়াছে, সুলোচনা শ্বশুরালয়েই আছে; কিন্ত 
বাল্যে যে স্থানটিতে প্রতিপালিত হইয়াছে, যে করুণাধারায় ক্ষুদ্র লতিক।টির 
যায় শৈশব হইতে যৌবনাবধি, কত স্সেহে, কত যত্তে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়াছে; 
সেই স্থানটির কগ। অদ্যাপিও তাহার ক্ষুত্র হৃদয় হইতে ক্ষণকালের নিমিত্বও 
অপন্ৃত হইত না.। দিবা. দ্বিগ্রহরে শ্নেহময়ী মাতার সেই শাস্তি ময় 


হয় সংখ্যা।] সুলোচন।। ৯১ 


মুখচ্ছবি, প্রিতার সেই ক্লেহময় যৃত্তি, তাহার অস্ত্রে উদ্দিত হইয়] প্রাণে আরও, 
ব্যাকুলতা হইত; বালিকার নয়ন ছুটি জলে টস্‌ টস্‌ করিত। অপরাছে 
যখন নদীতেত জল আনিনার জন্ত গমন করিত, তখন যে পথে সে পিত্রালয় 
হইতে আগমন করিয়াছে, সেই পথে গোশকট শ্রেণী দৃষ্ট ইইন্ধে তাহার 
প্রাণ আকুল হইয়! যেন ক্রন্দন করিয়া বলিত, “মা গো. কবে বাড়ী 
যাব?” উপরে নানাবিধ পক্ষীকুল কলরব করিতে করিতে উড়িয়া যাইত, 
বালিকা স্ুলোচন! একাগ্র চিত্তে তাহাই*দেখিত ও তাহার মনে হইত “মাহা, 
এই সকল পাখীগুলি *তে। মামাঁদৈর ছাদের উপর দিয়া উড়িয়া যাইবে, 
আমি যদি পাী হইতে পারিতাম!” যদ্দি প্রত্যহ” বাক্রিতে কেহ 
দেখিতেন, দেখিতে পাইতেন সকলেই ঘোর*নিদ্রাভিভূত কিন্তু বালিক। 
সুলোচনা বিনিদ্ অবস্থায় উপাধুন পিক্ত করিয়া কুক্ত রাজি 
অতিবাহিত করিত। 

স্লোঁচনার স্বামী বিমলচন্দ্র কলিকাতা কলেজে অধ্যত্ন করেন, মধ্য মধ্যে 
বাটা আসিয়া! থাকেন ;* কিন্তু এই স্কুলে একটা কথ' বলিয্ব| রাখি, কি জানি 
কেন বিধাত! বিমলচন্দ্রকে কিন্নূপ নির্মাণ করিয়াছেন, মাতার স্বভাব হইতে 
তিনি একেবারে সম্পূর্ণ বিভিন, তবে কাহারও স্বপক্ষে বা বিপক্ষে কোনও 
কথা বলিতে পারেন না। বা্টিতৈ যখন* আগমন কুরেন, সকলই শ্রবণ 
করেন এবং নীরব থাকেন ; বিশেষ জোষ্ঠ৷ ভগিনী আছেন তাহাকে সকলই 
ভয় করিয়! থাকে; যেহেতু তিনি বালবিধবা, আজন্ম ভাতৃগৃহবাঙ্গিনী এবং 
মাতার মন্্রিম্বরূপিণী। 
* সুলোচনার নেত্রেঞঅশ্রুবিন্দু দেখিলে, বিমলচন্দ্রের চক্ষুদ্বয় জলপূর্ণ হইয়। 
আসিত। একদিন নিভৃতে বিমল তাহার দিদিকে বলিল, “দিদি বৌএর 
রোঞ্জই রাত্রে একটু এক্টটু অর হয়, যদি কোন দোষ হয়ে থাকে ক্ষমা করে 
এইবার একবার পাঠিফে। দ্দিও, ছেলে মানুষ বাধ হয় বাপের বাড়ীর জন্য 
ভাবনা হয়।”? 

বিমলচন্ত্রকে আর অধিক খলিতে হইলন1 দিদি বঙ্কার দিয়া বলিয়া 
উঠিলেন “বা, বা, বিমে, তোর এখন বেশ টন্টনে জ্ঞান হয়েছে, দেখছি? 
মার মত গেল, আমার মত গেল, গুরুঞ্জনের মত গেল এখন ছেলেদের মতে 
কাজ হবে।* বেশ, বেশ, ভাল তাই করিস, পান্ধী বেহারা ডাকৃতে কোথ! 
দেরী হয়ে যাবে, ঘ1 কাধে করে দিয়ে আর়। আহা, বাঁঢু খুকী, ননীর' পুতুল 


৯২ বীরভূম |] গ্র্থ ধর্ষ। 


আতপে গলে গেল।” বিমলচন্দ্র আর বলিতে সাহস করিলেন, না, অবনত 
বদনে নীরবে প্রগ্গান করিলেন। মুহুর্তমধ্যে বিমল একটি গণ্মূরখ, ্ত্রীবশ, 
মাতা ও জ্যোষ্ঠা ভগিনীর বিরোধী, তাহ] চতুর্দিকেই. রাষ্ট্র হইয়! পড়িল এবং 
সকলেই, একটা কথ। পাইয়। পরম আমোদ অনুভব কারতে 'লাগিলেন। 
রূমণীগণও ঘাটে জঙল্ল আনিবার কালীন ন।সিক। কুঞ্চিত করিয়। চারিদ্ 
গল্প করিবার একটা ছুতা পাইলেন। পরদিনই বিমলচন্দ্ কলিকাতা 
প্রত্যাগমন করিলেন, তাহার ,পর ধিমল আর একবৎসর বাটী 
আদিল না। 1.৪ | 

একদিবস সুলোঁচনার পিত্রালয় হইতে তাহার পিতার "প্রেরিত একজন 
লোক আপিয়। সংবাদ প্রদঠন করিল “সুলোচনার মাতা সংশগ্নাপন্ন কাহিল, 
তিনি মুত্যকালে একটিবার কন্যাকে দেখিতে . চাঁহেন, তাহার পিতা বড়ই 
বিব্রত, নহিলে তিনিই আসিতেন?। অন্থগ্রহ পূর্বক তাহার এই অস্তিমের 
অন্ুযরোধটা রক্ষা করিতেই হইবে । ম্ুলোচনাকে একটী বার পাঠাইয়। দিয়! 
দয়া প্রকাশে অন্তথা না হ। বৈবাহিকের প্রেরিত লোক গৃহিণীর তর্জন 
গঙ্জন ও তিরক্ষারের চোটেই পলায়ন করিল। 

ছুইদিন পর সংবাদ আমিল স্থলোচনার' মাতা মৃত্যুর শান্তিময় ক্রোড়ে 
স্থান পাইয়া! সংসারের সকল মানসিক যন্ত্র হইতে মুক্তি লাভ করিয়াছেন । 
কন্ঠাবৎসল! জননীর তনয়াবিরহরূপ যে জপস্ত বহি দিবানিশি হৃদয়াভ্যস্তরে গ্রজ্জ- 
লিত ছিল, হায়! তাহ! চির দ্রিনের জন্য নির্বাণ হইয়! গিয়াছে। মায়ের মৃত্যুতে 
বালিকার হৃদয় যেন ভাঙ্গিয়া গেল। আহা, স্ুলোচন! মাতাকে স্মরণ পূর্বক 
হাহাকার করিতে লাগিন। শ্বহ্দব গঞ্জনা, নিষ্ঠুর! নন্দিনীর বিষসদৃশ বাক্য 
বাণ, বিদ্রুপ পূর্ণ হাস্য; কিছুই তাহার নিদারুণ ক্রন্দন প্রতিরোধ করিতে সমর্থ 
হইল না। তদবধি স্ুলোচন! আরও রুগ্র। হইল। ক্রমে সে শয্যা লইল। 
সুলোচনা আর সে কোঁমস সদ্যপ্রস্ফুটত ফুলমাল|টির শ্তয় নাই । এখন 
আর তাহাকে চিনিবার উপায় নাই। তাহার দেই তগ্তকাঞ্চননিভবর্ণ 
কালিমাময়, সে ম্ন্দর ব্দন মণ্ডল শু ও বিবর্ণ। কেহ কখন বধুর 
সংবাদ চাহিলে করুণাময়ী শ্ব্ত ও ননদ্দিনী তাচ্ছিলোর হান্ত হাপিয়। উত্তর 
প্রদান করেন, £তেমনই আছে, আর কি, কইমাছের পরাণ, ও কি 
মর্বার ? 

বিমল চন্দ্র অ!ঞ্জি একবতসর বাটা যান নাই, বাটা হইতে আর নিয়মিত 


য় সংখ্যা |] সুলোচন!। ৯৩ 


পত্রাদিও আসেন! । বিমল অদ) প্রাতঃকাল হইতে নানাকাঁজে মনোনিবে- 
"শের ০১৯ করিতেছে, কিন্তু কি জানি কি কারণ তাহার হৃদয়াত্যন্তরে থাকিয়া 
থাকিয়া কোনও একটা বিপদাশঙ্ক। জ।গিয়া উঠিতেছে, কিছুই স্থির করিতে না 

পারিয়! অঠমনক্ক'ই হবার নিমিত্ত টেবিলটির নিকট গমন পূর্বক ঘড়ির দিকে 

দৃষ্টিপাত করিয়া একটি বই খুলিতে যাইবেনু, এরূপ সময় কে একজন “তাহাকে 

আঁহ্বান করিল, সত্বর বাহিরে" আসিলেন, তারবাহী পিয়ন বলিল “বাবু তার 

আছে”। 

বিমলচন্দ্র সহি করিক্া, টেলিগ্রাঞ্জটি হস্তে লইয়! ধারে ধীরে টেবিলটির নিকট। 

আগমন করিলেন। আবরণ উন্মোচন করিতে যেন সাহ্ই হয়না; অদ্য 

পাচ বৎসর পুর্বে ঠিক এঁই দিনে এইরূপে এই সময়ে তাহার পিহার মৃত্যু 

সংবাদ এই নিষ্ঠুর টেলীগ্রাস তাহাকে জ্ঞাপন করিয়াছিল। অদ্য. বিমলের 

মনে সেই দিন উদগ্ব” হইল। কম্পিত হস্তৈ ধীরে ধীরে আবরণ উন্মোচন. 
পূর্বক পাঠ করিলেন, তাহাকে সত্বর বাটা াইবার জন্য লিখিয়াছে। টেলীগ্রা- 

মের মন্ম অবগত হইা। বিমল আরও ব্যগ্র হইলেন, কি জানি ওাহার মনে 

আরও নান! ছুশ্চিন্তা জমাট বাধিয়া উঠিতে লাগিল। তথাকার বন্দোবস্ত 

করিয়। বিমল সেই দিবপই ব্তাঁঠী যাত্রা করিলেন। 

ট্রেন ঝটিকা বেগে চুটিতেছে।& চিন্তাক্রি্ই বিমগ অবসন্ন ভাবে একটি 

বেঞ্চে উপবেশন করিয়! আছেন। শুতি অণ্তভ কত চিন্তাক্রোত তাহার হৃদয় 

আলোড়িত করিতেছে; ক্রমে দ্বিপ্রহরের খরতর রৌদ্র সত্বরই তাহ]ুকে কান্ত 

করিয়। ফেলিল, সহসা! একটু নিদ্রা কর্ষণ হইল, কিন্তু সে অতি অল্পক্ষণ, নিদ্রা 

বস্থায় বিমল স্বপ্ন দ্রখিল সে একটী রমণীয় পঞ্চতের অতি উচ্চে আরোহণ 

করিয়াছে, অতি সুম্্বর পর্বত, তাঁহার নিয়ে চতুর্দিকে বীচিবিক্ষু তরজায়িত 

ফেনিল তটিনীর অপূর্ব দে(ভা, এবং লুছুরে অপ্রভেদী পর্ধশুমালা ভিন্ন কিছুই 

দৃষ্ট হয় না? উপরে নীলাক।শ; সহসা উর্ধ হইতে কে যেন তাহাকে .আহ্বান 

করিল সে বিম্ময়ে চাহিয়! দেখিল, উপরে সুন্দর স্বর্গরাজ্য--স্বর্গে যেন এক 

অপরূপ স্বর্শায় জ্যোৎস্স। ফুটিাছে, সেই ধবল কৌমুদ্রী হাত নিশীথে একটি 

মনোরম পুশ্পোদ্যানে অর্তি' পরম লাবণাময়ী স্বর্গের পারিজাত মালায় সুশো- 

তিতা, স্বর্ণ গ্রতিম।র স্তায় একজন দেববাল! দডায়মান। ; তিনিই মৃদুষ্বরে 

তাহাকে আহ্বান করিতেছেন। মরি! মরি! কিন্ুন্দর রূপ! দেব 

কহণর মুখখানি যেন ঠিক সুলোচনার মুখের স্তায়। 


৯৪ বরতৃমি ( এর্ঘ বর্ষ। 


বিমল চন্দ্র বিশ্মিত হইয়া উর্দ্ে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলে স্বর্ণ প্রতিমারূপিনী 
তাহাকে বলিলেন “এস, এখানে আস্ৰে এখানে কোন কষ্ট নাই, এদ" ? 

মরি, মরি, কোমল সুমধুর বীণার ঝঞ্কারের ন্যায় সুললিত স্বর ! 
বিমল চন্দ্র সম্মতি জানাইল। চমকিত ভাবে নিদ্রাভঙ্গ হই । 

(0৫) 

বিগ চন্দ্র আরও ব্যগ্র হইল, কখন গিঃ “সকলকে দেখিব এই ঠিস্তাই 
তাহার সর্বপার হইল। যথা সময় স্বস্থানে পৌছিল। &্রেপন হইতে বাটী 
ততদূর নহে, বিমল চন্্ পদব্রজেই খ্বত্বর যাইতেছেন, কিন্তু প। যেন 
আর চপেন!। উদ্বেগ পূর্ণ হৃদয়ে চলিতে চলিতে সহসা মনে আশঙ্কা হইল 
“কেন ওরূপ টেলীগ্রাম পাইলাম, স্থুলোচন! ভাল আছে তো? কই টেলী- 
গ্রামেতু! বিশেষ কিছু লেখা নাই, না স্ুলোচনা ভাল আছে--আমাকে ন! 
জানি বালিকা হয়ত কতই তিরস্কার করিবে, কত দিন ঝাটী আসি নাই! আহা, 
তাহার সেই সরলতামাথ! মলিন যুখ খানি আমাকে দ্রেখিলেই প্রফুল্ল হয়। 
না সুলোচন৷ ভাল আছে,"কিন্ত যদি শুনি সুলোছচন। নাই? দয়াময় হরি 
তুমিই ভরসা, বাটা অতি নিকট, পথিমধ্যে এক পরিচিত ব্যক্তির 
সহিত সাক্ষাৎ হইল সে জিজ্ঞাসা করিল “কি রিমল, বাড়ী এলে 2” বিমল 
তাহার সাক্ষাৎ পাইয়া! ধেন একটু আশ্বস্ত হইল, বলিল, “মাক্তে হ্যা, টেলীগ্রাম 
পেয়ে বড় ব্যস্ত হয়ে' আপিতে হয়েছে ; বাড়ীতে সব ভাল আছে জানেন ১ 
অবণ মাত্র সে ব্যক্তি মুখ ফিরাইয়! ব্যস্ত ভাবে চলিয়া গেল, কেবল বলিয়। গেল 
“গেলেই ৫দখিতে পাবে” | 

বিমলচন্দ্রের মুখে সহসা আরও খেন কে বিষাদ্ররাশি ঢালিয়৷ দিল। 
ধীরে ধীরে বাটীতে উপস্থিত হইল, কই বাহিরে তে৷ কেহই নাই, কান্নার শব্ধ 
ও তো পাইন! ভাগ মাছে বৈকি সব! 

এমন সময়ে যাহ দেখিল* তাহাতে ভীতিবিহ্বল হইয়া! থমকিয়া দণ্ডায়- 
মান হইল। দেখিণ তাহাদেরই চারিজন প্র তিবাপী ব্যক্কি সিক্তবসন্ত্রে তাহা- 
দেরই বহির্বব।টীতে আাপিয়া; উচ্ত্বরে মুহূমুণ্' হরিধবনি করিল; সে শবে 
যেন ৫সই হতভাগ্যের হৃদয় ভাঙিয়৷ গেল । দেঁখিল গৃহাঙ্গনে তাহার মাত 
ও ভগিনী ধাড়াইয়া। তাহার আর কিছু বুঝিতে বাকি রহিল ন]। 

সেই চারি ব্যক্তির মধ্যে বিমলের বয়স্ত একজন ছিল, সে গুদ গদ কণ্ঠে 
বিগ; “বিমল তুর্মি,এতক্ষণে এলে? এই আমর! তোমারই প্রাণের পুহলী 


২য় সংখ্য।। ] স্থলোচনা ৯৫ 


হুলোচনাকে রেখে আস্ছি।” বিমল আর থাকিতে পারিল না, হতভাগ্য 
যুবক মাথায় তুস্ত দিয়া সেই স্থানে বসিয়া পড়িল। 

সন্ধ্যা] অতীত হইয়! গেল, ক্রমে রজনী অধিক হইল, কিন্ত বিমলকে কেহ 
উঠাইতে সন্তর্থ হইলেন না। দিদি আসিয়া সান্তনা দিলেন “বিমুগনে, ওঠ, 
আর অত ভাবেনা1” 

*» মাত! আসিয়! বলিলেন, “ভাবনা কি বাবা, আমি বেঁচে রয়েছি ভাবনা 
কিঃ বৌ কত মরে, আবার লিয়ে দিয়ে রাঙ্গ টুকুটুকে বউ আনবে । ও 
কোথাকার রোগাপু'য়ে আমাদের কপালে ছুঃখ দিতে এসেছিল। নে, ওঠ 
ঘরে চল আবার বিয়ে দেব, এবার আঁর যে সে ঘরে নয়, টাক গহন! দব 
দেখে নেব, দয়াকরে আর ছেড়ে দেব না” মাতার নয়ন কৌণে হান্ত রেখ! 
দেখা যাইতে লাগিল। বিমল মাতার বাক্যের ছত্তর দিতে সমর্থ হইল না, 
তখন তাহার মন দে দিকে ছিল না, গৃহিণী ভাবিলেন ছেলে একটু কবিমন1 
হয়েছে আবার বিয়ে দিলেই সব ভূলে যারে । 

তিনি তখনই মনে মনে কল্পন! আঁকিয়। প্রস্ত রাখিলেনঃ এবার আর 
ওরূপ যেখানে সেখানে গু ত্রের বিবাহ দিবেন না? এবার অগ্রেই অলঙ্কারাদির 
ভালরূপ বন্দোবস্ত না করিলে বিবূহ দিবেন না ।* 

এবার যেন আর তীহীকে দরিদ্র বলিয। কৃপ। পূর্বক ছাড়িয়া না দিতে 
হয়, কড়া গণ্ডা সকলই উন্তমৰূপ ধ্ঝিয়া৷ গ্লইবেন। হীতবারকার দানের 
তৈজস গুলি ধেন একটু কেমন কেমন হইয়াছিল, এবার আর তাহা হতে 
দিবেন না, উত্তমরূপে দেখিয়! গ্রহণ করিবেন নূচেৎ পদাধাতে দুরে নিক্ষেপ, 
করিবেন । | 
* জননীর আকাশ দ্ষুহুম বিধিবিড়ত্বনায় বিফলতা লাভ করিল। পরদিন 
বিমল চন্দকে আর কেহ গৃহে দেখিতে পাইলন1 ? বাট সন্নিহিত পুষ্করিণী- 
সলিলে বিলের প্রাণহীন দেহ তাসিতে দেখ। গেল । 


শ্রীমতী চম্পক বরণী দাঁসী। 


৯৬ বীরভূমি। [ ৪র্থবর্য। 
বৈষ্ণব মহাসম্মিলন | 


(১) 

ভারতে ব1 বঙে হিন্দুজাতি এমনভাবে আপনার 'দমাজ গঠিত.করিয়াছিল, 
যে একদিনও তাহার! মনে করেন নাই পৃথিবীতে অপর মানবপমাঙজজ আছে। 
কালে সেই সমাছের লোকের 'সহিত তাহাদের প্রতিযোগীতা ব1 সংঘর্ধ 
উপস্থিত হইতে পারে। কথায় কথায় হিন্দুর জাতি যাইত, প্রতিপদে হিন্দুকে 
পতিত হইতে হইত। নান! বৈষম্যের মধ্য দিয়। এই ভাবে হিন্দুর জাতীয় 
জীবন গঠিত হইয়া জন্মার্জিত সংস্কার' প্রাপ্ত হইয়াছে। ছত্রিশ জাতির 
লোক লইয় হিন্দুসমাজ গঠিত । এই জাতির মধ্যে নি়্শ্রেণীর লোক উচ্চ 
শ্রেণীর লোকের সংম্পর্শেও খাইতে পারিত না। সমাজ তাহাদিগকে একবারে 
অনাচধ্নীয় করিয়া রাখিয়াছিল। তারপর আচার ব্যবহার ছাড়িয়৷ দিলেও 
ধর্মাটরণেও সকলের অধিকার ছিল না। ক্রিয়াকাণ্ডই কেবল ধর্দাচরণ 
হইয়া সমগ্র জাতিকে কুসংস্কারের ক্রিয়াপুতুল করিয়াছিল। যতই দ্বিনের- 
পর দিন যাইতেছিল ততই হিন্দুর ধ্যান ধারণীশক্ষিহাঁনতা। বশতঃ নানী প্রকার 
বৈষম্যের অধীন হইতেছিল। আত্মহ।র। হিন্দুঞ্জাতি আপনার প্রাণের পিপাস। 
মিটাইতে না পারিয়া কেবল উর্দমুখে চাহিয়াছিল। হিন্দুর বিশ্বাস সম1জ ও 
ধন্মরক্ষার জন্য) কুক্তিয়া ও পাপতাপের মূল ছেদনের জন্য, তগবান খুগে যুগে 
ধরাতলে অবতীর্ণ হইয়া! ধাকেন। এই আশায় হৃদয় বাধিয়া সেই সৃষ্টির 
অনাদিকাল হইতে হিন্দু বিশ্বাস করিয়া আদিতেছে, যে ধর্শের প্রবর্তক স্বয়ং 
নারায়ণ; ধাহার নাম “সনাতন ধশ্ৰ” তাহার রক্ষা তগবানই করিবেন । এই 
ধ্যানে ধর্ধপ্রাণ হিন্দু মন্ত্রপুত চক্ষে সেই যুগাবতারের আগমন প্রতীক্ষ।য় 
কাল অতিক্রম করিতেছিল। পঞ্চাদশ শতাব্দীর আরম্ভ হইতে সেই প্রকার 
চিত্তা-বিগ্লবে মানব-মন প্রাণ বিমোহিত হইয়া এক অভিনব ধর্ম-বিপ্লবের 
স্ুচন|। করিতেছিল। শ্বেচ্ছায় হউক আর ইচ্ছার বিরুদ্ধেই হউক দলে দলে 
লোক ভয়াবহ পরধর্মন গ্রহণ করিতেছিল। বেদাস্তের গভীর ্ুত্রধাদ, তান্ত্রিকের 
জটাল ক্রিয়াকাও সবল বিশ্বাসীর ভাপিত প্রাণ শীতল করিতে অপারগ 
হইয়াছিল। লোকে ভক্তিযোগের সহিত প্রেমবন্তায় ভাসিয়। মুক্তি কাম- 
নায় অলক্ষ্যে অধীর হইতেছিল। লোকহ্পয়ের এই অতৃপ্ত বাসনার 
তৃ্তির জন্য সাধারণের বোধগম্য সাধনার সরল পথপ্রবর্তক, ধর্ম ও কর্ধবীরের 


২য় সংখ্যা । ] বৈষ্ব মহাসম্মিলন। ৯৭ 


আবির্ভাবের বিশেষ প্রয়োজন হইয়াছিল । এই সময়ে মহাসাগরের অন্ত 
পারে পাশ্চাত্য জগতে খৃষ্টশিষ্যগণের মধ্যে মার্টিন লুথার খুষ্টধর্মের এক 
নূতন বৈজয়ন্তী উড়াইয়া লোককে বিচলিত করিয়াছিলেন। জগতের ভিন্ন 
ভিত স্থানে এনব ধর্োন্সাদ,আপনা হইতে উদ্ভাবিত হইয়া সময় আোতের গতি 
ভিন্ন দিকে ঘুরাইয়া দ্বিতেছিল। এই প্রকারে মচাঁকালের শাসন ব্রিপর্যযস্ত 
কক্তিয়। প্রেম ও ভক্তি মানবহৃদয়ে আনার সিংহাসন পাতিতেছিল। 
ইতিহাস পর্যালোচনা করিলে দেখা যায় বাস্কালার সহিত আসামের 

অভিন্ন সম্বন্ধ আছে। আসাম নাম “আছুম” রাঙ্গ্য হইতে হইয়াছে । এই 
দেশের পৌরাণিক না প্রাগ জে্টাতিপ্পুর । রামায়ণে ও মহাভারতে ইহার 
উল্লেখ আছে। কোন সময় হইতে এইদেশে হিন্দুধর্দের শাসন প্রচলন 
হইয়াছিল তাহা বলা কঠিন! অল্প দ্দিন হইল ব্ৰাক্তশাসনে বঙ্জভাষ! আসাম 
হইতে বিতাড়িত হইয়া অসমীয়া ন।মে বঙ্গাক্ষরে এক নৃতন ভাষুস্র স্থষ্টি 
হইতেছে । আসামের সহিত বাঙলার আর ভাষাগত মিলের সম্ভাবন! 
নাই। বঙ্গদেশের কুলপঞ্জিকঃ প্রভৃতি পাঠে জান যা, বঙ্গদেশ হইতে বু 
রাহ্মণ ও কার়স্থ আসাম্মে যাইয়া বসবাস করেন এবং আসামে হিন্দুধ্ঘর বা 
্াহ্মণশীসনের প্রবর্তন করেনু। * ত্রিপুর্রারাজেণর ইতিহাস পাঠে জান 
যায় ষে ৫১ ত্রিপুরাবে রাঁজ। শ্রীধর্মপা স্বীয় রাজ্যে ব্রাহ্মণ আনাইয়া 
বসবাস করান। এই ব্রাঙ্গণগণ দাক্ফ্লিণাত্য বৈদিক বলিয়ু। থ্যাত। ইহাদের 
প্রভাব আজও বঙ্গদেশের ধর্দজীবনের" উপর দিয়া খরশ্োতে প্রবাহিচ্ত 
মাছে। যে সকল কায়স্থ আসামে যাইয়। বাস, করেন, তাহাদের মধ্যে 
আসামের চণ্ডীদাস দ্বাদশ ভৌমিকের পদলাত করিয়া গ্রাধান্তের সহিত 
প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। এই চণ্তীদাসের চারিপুরুষ অন্তর আমরা আদামে বৈষ্ণব 
ধর্মের প্রবর্তক শঙ্ষরদেবকে দেখিতে পাই। ইহার পিতার নাম কুস্থমবর, 
জননী সত্যসন্ধ্যা। “রুদ্র মামল” নামক গ্রন্থে জান! যায় শঙ্করদেব কলি- 
যুগের ৪৫৫* বৎসর অতীত হইলে ধরাতলে অবতীর্ণ হন। আপামের “চরিত- 
সংহিত!' পাঠে অবগত হওয়। যায় যে শঙ্করদেব £__ 

শাকে শুঁভ্রাংশু লণ্ত জলন 

শশীমিতো যোহবতীর্ণে| ধরিক্র্যাম্‌। 

স শ্্রীশক্কর শ্হরিপদ 

মগমরৎ রোম-ন্ধ।-দ্ধি চজ 


৯৮ বীরভূমি। [ ৪র্থ বর্ষ। 


১৩৬১ শকান্দে ভূমিষ্ঠ হন অর্থাৎ ১৪৩৯ খুষ্টাব্ব তাহার জগ্মকাল। আসাম 
ইতিহাস লেখক গেইট সাহেবের মতে শন্করদেব ১৪৪৯ থুগাবে জন্মগ্রহণ 
করেন এবং ১৭৬৯ খষ্টাকে হিরোহিত হন! শঙ্করদেব বৈষ্ঞবধর্শম প্রেম 
ভক্তিতে মাখিয়া প্রচার করিতে থাকায় ব্রাহ্মণগণ্ণের সহিত তীষ্ঠার ঘোরতর 

ংঘর্ষ উপস্থিত হইয়াছিল । অবশেষে রাজাদেশে প্রাণের ভয়ে কুচবিহার- 
রাজ নরনারায়ণের আশ্রয় লইয়া! 'শাপনার ধর্মপ্রচার করিতে থাকেন! 
শঙ্ষরদেব যে সময়ে তীর্ঘব্রমণে বহির্গত ভন, সেই সময় শ্রীকুষ্ণ চৈতন্তদেবের 
সহিত তাহার দেখাসাক্ষাৎ হইয়াছিল বলিয়া “চাঁরত” লেখকগণ বলেন। 
আসামে যে প্রেমভক্তির প্রবাহ ছূটিয়া অনস্ত সাগরে মিপিত হইয়াছিল, 
তাহাই নবদীপে আদিয়া সুরধনীর জলে মিলাইয়! পূর্ণতা প্রাপ্ত হইয়া! 
যগাবতারে লীন হইয়াছিন.। 

এই সময়ে আসামের শ্রীহট প্রদেশ বি্াব্রাঙ্ষণ্যে শীর্বস্থানীয় ছিল। একটা 
সামাজিক গোলযোগ যেন ভগবৎ প্রেরণায় সংঘটি 5 হঈয়! বঙ্গের ভাগ্য স্ুগ্রসন্্ 
করিয়। দিয়াছিল' এই শ্রীহট প্রদেশের একটি ক্ষদ্র রাজ্যের নাষ প্লানুড়” 
(7,8০0) । এই রাজ্যের রাঙ্জা ছিলেন সুবিদনারাণ। রাজ! বৈদিক ব্রাহ্মণ 
কিন্থ একজন বল্লালী বীর। নৈদিক ব্বান্ধণেরা বল্লালী কুলমর্য্যাণ। গ্রহণ ন! 
করিলেও তাহাদের মধ্যে এক প্রকার কৌলিন্যঞ্রথ! চলিত ছিল। রাজা শ্রীধর্্- 
পা আনীত ব্রাঙ্মণগণের মধ্যে কাত্যয়েন গোত্রীয় ভ্রীধর একজন। এই শ্রীধর 
হইতে ২৭ পুরুষাস্তরে আমর গোবিন্দ চক্রবর্তীকে দেখিতে পাই । এই গোবিন্দ 
ভক্রবর্ভার ছুই পুত্র রঘুপতি ও রঘুনাগ। এই রঘুনাথের সহিত কৌশলে রাজা 
'ম্থুবিদনারায়ণ আপনার খঞ্জা কন্ঠা, রত্ববতীর বিবাহ দেন। রঘুনাথ তখন 
শিশু। আপনার কুলমর্য্যাদা হানি হওয়ায় জননী *ক্টোষ্ঠ পুত্র রঘুপভিকে 
পরিত্যাগ করিয়া রঘুনাথকে লইয়। নবন্বীপে আসিয়া! বাস করেন। এই 
রঘৃনাথই বঙ্গের শিরোমণি হইয়া মিথিলার পক্ষধর মিশ্রের শিষ্যত্ব পরি গ্রহণে 
সমগ্র ন্যায় শান্ম কণ্ঠন্থ করিয়া আনিয়! নবদ্বীপে বীণাপাণি বাগদেবীর সিংহা- 
সন সুপ্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন । বঙ্গে এই সময় হইতেই ন্যায়ের শাসন 
প্রচলিত হইয়াছিল। 

শ্রীচৈতন্তদেবের পুর্ব পুরুষগণের বসবাস উৎকলের জাজপুরে ছিল। 
সাহার! দাক্ষিণাত্য বৈদিক। রাজ ভ্রমরের অত্যাচারে প্রপীড়িত হইর়। 
আপনার স্বজাঁতিগণের নিকট পলাইয়। শ্রীহটটে আসিয়। বসবাস"করেন। এই 


ও ২য় সংখা। |] বৈষ্ণব মহাঁসম্মিলন। ৯৯ 


ংশের জগনাধু মিশ্র রহ পরিত্যাগ করিয়া নবদ্ধীপে বিদ্যাশিক্ষার্থা হইয়! 
আইসেন। পাঠ সমাপনান্তে আর দেশে ফিরিয়! যান নাই। নবন্বীপেই 
টোল খুলিয়] অধ্যাপনায়, নিযুক্ত থাকেন। এই জগন্নাথ মিশ্রের ছুই পুজ। 
জ্যেষ্ঠ বিশ্বরূপ যৌবনে বিষয়ে বীতন্প্‌হ হইয়া সন্্যাস ধর্ম গ্রহণ করেন। 
কনিষ্ঠ প্রেমতক্তির অবতার শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্যদেবু। 

*্বারেন্ব ত্রাঙ্গণ অদ্ৈতাচার্ধ)৪ লাহড়ের অধিবাসী ছিলেন। তিনি 
কোনও অজ্ঞাত কারণে *শাস্তিপুরে আসিয়) আপন বাস স্থাপন করেন। শ্যাম- 
দাস প্রণীত “অদ্বৈত মঞ্জল”, ঈশাননাগর প্রণীত "অদ্বৈত প্রকাশ” লাউ- 
রিয়! রুষ্ছদাস প্রণীত অদ্বৈতের “বাল্যলীলাস্থত্র” প্রস্তি বহুঞ্টবষ্ণবৰ কবির 
গ্রন্থে অদ্বৈতজীবনী সবিস্তারে' বর্ণনা আছে। ঈশানু নাগরের মতে ।__ 


“নুল্িংহ সর্ততি লোকে যর গায় ॥ 

সেই নরসিংহ নাড়িয়াল বলি খ্যাতি । 

সিদ্ধ শ্রোত্রিয়াখ্য আর ওঝার সম্ততি ॥" 
যাহার'মন্ত্রাবলে শ্রীগণেশ রাজ । 

গৌড়ীয় বাদস্কাহ মারি গৌড়ে হ'ল রাজ! ॥” 


আমর! ইতিহাসে পাই রাষ্জ! কংশ দ্বিতী সামস্থদ্দিনকে পরীজয় করিয়। গৌড়ে 
রাজ। হইয়াছিলেন। লেথত্রিজ সাহেবের ভারতবর্ষের ইতিহাসে আছে রাজ 
গনেশ দিনাজপুরে স্বাধীন হিন্দুরাজত্ স্থাপন করেন। কংশের পতনের শব 
বৃসিংহ প্রাণভয়ে লাউড়ে পলাইয়া যান। এই নৃপিংহকে লইয়া *বাবেন্্র' 
সম]ুঙ্জে এক মহাবিপ্লব সঃঘটিত হইয়াছিল। তাহার চিহ্ন “কাপ” নামে এখনও 
বারেন্দ্রসমাজে সুপ্রতিষ্ঠিত আছে । নুসিংহ কোনও এক সামাজিক ভোজে 
পরিত্যক্ত হইয়া সমাজে প্রৃতিষ্ঠীলাভ মানসে সে সময্কের শ্রেষ্ঠ কুপিন মধু- 
মৈত্রেয়ের সহিত আপনারু কন্ঠার বিবাহ দেন। *এই বিবাহে মধু মৈত্রেয়ের 
সহিত তাহার পুত্রগণের বিরোধ হওয়ায় পিতৃদ্বেষী পুত্রগণ কৌলিন্ত রষ্ 
হইয়াছিলেন। ধন্য বল্লালী মোহণু!! 

আমরা ঈশান নাগরের লেখ, হইতে একটি এীতিহাপিক তারিখ 
পাইয়াছি। অদ্বৈত মহাগ্রভ বয়সে শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্যদেবাপেক্ষা ৫২ বৎসরের 
বড় ছিলেন এবং তিনি ১২৫ বর জীবিত ছিলেন। কবি হাক চৈতন্য 
দেবকে দর্শন কয়ার পর অদৈতাচার্যের মুখ দিয়া বলাইতেম্থ্মে_ 


১৩৪ বীরভূমি [ ৪র্থবর্ধ। 


«ওহে বিভূ আজ দ্বিপধ্াশ বর্ষ হইল। 

তুয়! লাগি ধর! ধামে এ দাস আইল ॥” ( ০০৮ 
গ্রন্থ শেষে কবি বলিয়াছেন-- 

“সয়াশত বর্ষ প্রভু রহি ধর ধামে। 

অনন্ত অর্ববদ লীল! কৈল! যথাক্রমে ॥” ( অদ্বৈত প্রকাশ ) 
কবির এই বর্ণনা হইতে আমরা জানিতে" পারিতেছি যে অধৈতাচার্ধ্য 
শহ্করদেব অপেক্ষা ১৬ বৎসর « পূর্বে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। অতি 
পরিপক্ক বয়সে তিনি শাস্তিপুর আসিত্বা বসবাস করেন। শ্রীহট্রে নবগ্রাম 
নামক স্থানে 'তীহাদের "আদিবান [ছণ। তাহার পিতার নাম কুবের 
পণ্ডিত ও জননীর নম, নাভাদেবী। তাহার সহধর্পিনীর নাম ছিল 
সীতাদেবী। কালজোতে ভাসিতে ভাসিতে 'আত্মজ্ঞানী অদ্বৈতাচাধ্য প্রেম 
সাগরে মিশিবার আকাকঙ্ষায় শাস্তিপুরে মাসিয়া শাস্তি লাভ করিয়াছিলেন। 
আসামে শক্ষরদেব পরম ভক্তির ষে অক্ষয় বীজ বপন করিয়াছিলেন, 
তাহাই এই সকল মহাপুরুবের সাধনায় বহু পাখ। প্রশাখায় পল্লবিত 
হইয়] বাঙ্গালায় মহা মহীরুহে পরিণত হইয়া সমগ্র দেশবাসীর তাপিত 
প্রাণ শীতল করিয়াছিল। ৬ 

বজদেশে এই সময়ে 'নিত্যানন্দু প্র জন্ম পরিগ্রহণ করিয়া প্রেম 
ভক্তির সাধনায় 'নিষুক্ত ছিলেন। "নিত্যানন্দ প্রভূর বাস ছিল রাঢ় দেশে 
একচক্া গ্রামে । এই গ্রাম আধুনিক বীরভূম জেলার অন্তর্গত। তাহার 
পিতার 'নাম হারাই ওঝা, পিতামহের নাম সুন্দর! মল্লবাড়ুরী, মাতার নাম 
পদ্মাবতী । নিত্যানন্দ ১৪৭৩ খুষ্টীব্দে জন্মগ্রহণ করেন। নিত্যানন্দ প্লিভু 
শালিগ্রামের হ্র্যদাস সারকেলের ছুই কন্তা জাহ্ুবী ও বস্ুুধাদেবীর 
পাণিগ্রহণ করেন। জাহ্বী দেবীর নাম বৈষ্ণব সাহিত্যে সুপরিচিত। 
এই মহাদেবীর গর্ভে গঙ্গ। নামে এক কন্তা ও, বীরভদ্র নামে এক পুত্র 
জন্মে। তগীরথাচার্্যের পুত্র মাধবাচার্ধ্য (প্রীকুষ্ণ চৈতন্তদেবের পড়!) 
গঙ্গাদেবীর পাণিগ্রহণ করেন। এই মাধবাঁচাধ্যই সমগ্র শ্রীমপ্তাগবতের 
পদ্যানুবাদ “কুষ্ণতক্তিতরঙ্গিনী” নাম দ্রিয়। কারয়াছিলেন। নিত্যানন্দ প্রভু 
শ্রীকষ্চচৈতন্তদেবের পার্থচর ছিলেন। “গৌর নিতাই” অভেদাত্মভাবে 
গৌড়ীয় বৈষ্ণব সমাজ এই যুগল যূর্তির আরাধন। করিয়া থাকেনা 
। এই কয়েকজ বৈষ্ঞব-প্রধান শ্রীরুষ্খ চৈতন্তের আবির্ভাবের প্রভাবে 


২য় সংখ্যা। ] বৈষ্ণব মহাসশ্সিলন। ১৪১ 


প্রজলিত দ্রীপ শলাকায় তৈল প্রাপ্ত ও স্বীয় প্রতিতার কৈশিক আকর্ষণে 
বিভাধিত হইয়া সমগ্র বঙ্গবাসীর শ্রদ্ধা ও ভক্তির পুষ্পাঞ্জলী পাইয়'' 
বাঙ্গালী হৃতি কুলের শিরোমণি হইয়া ভবিষ্য ইতিহাসের এক অভূ্ত 
অপূর্বব অধ্যায় খুঁলিয়। রাখিয়া তিরোহিত হইগ়্াছেন। পৃথিবীর কবিগণ ও 
চিত্রকরগণ আপন আপন প্রতিভার জালাময়ী তুলিকায় প্রেমকে সমীব করিয়! 
জনসমাঙ্জে “প্রদর্শন করিয়াছেন_-তাহাতে কত কৌশল, কত হুক চিত্রকলার, 
কত ললিত পদের, ফিিত কল্পনার রেখ্ন টানিয়াছেন, মানবের ভাষা সে ভাব 
প্রকাশ করিতে অসমর্থ হওয়ার্থ প্রেম বিকারাবস্থ। প্রাপ্ত হইয়াছে । কিন্তু 
ূর্তিমান সজীব প্রেম শ্রীকুঞ্ণ চৈতন্যরপে কেবল বঙ্গেই অর্তীর্ণ হইয়াছিলেন। 
এই সংসারের ঘোরতর বৈষম্যের মধ্যে মত মহাত্বা জন্ম পরিগ্রহণ 
করিয়াছিলেন, তাহার এমধ্যে কেহই এই বন্ববাসী ব্রাদ্মণ তনয়ের 
সাম্যবাদের মহত্ব ্পর্শ করিতেও পারেন নাই। লেখাপড়ার চর্চা শ্রীরু্ণ 
টচৈতন্থদেবের আবির্ভাবের . পূর্বের শ্রেণী বিশেষের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল। এই 
সাম্যবাদ সেই গণ্ভী টতদ করিয়। দর্শন কাব্যাঁদি আলোচনায় সর্ববসাধারণকে 
সমানাধিকার প্রদান করিয়। ঘোর অজ্ঞানান্কার হইতে বঙ্গদেশ উদ্ধার 
করিয়াছে। তাই আজ* আমরা শুনিতেছি “চগ্ডালোহপি দ্বিজ শ্রেষ্ঠঃ 
হরিভক্তি পরায়ণঃ।” সমাজ আজ সেই শিক্ষার আবেগে শূদ্রকেও 
্রাঙ্মণোচিত সন্মানে পৃঙ্জ] করিয়া, জ্ঞান ও গুণের শ্রেষ্ঠ প্রতিপ্রাদন' 
করিতেছে । 

সাধন! না হইলে সিদ্ধিলাভ কর! যায় না। আমর! সাধনাত্র্ই হইয্বাছি 
* বলিয়াই আমাদের *মন্ত্র নিজ, দেবতা শিলাতে পরিণত হইয়াছে । কর্ধ- 
বিপ্লব না হইলে ধন্্ম বিপ্রব সংঘটিত হয় না। কর্মবিপ্লব হইয়াছিল 
বলিয়াই শ্রীকৃষ্ণ চৈভন্যাবতার হইয়াছিলেন। এই গুরুতর য্গধর্শের স্থত্র 
প্রচারার্থে নবধীপে ক সময়ে কয়েকজন মা বৈষ্ণবের সম্মিলন হইয়াছিল । 
নদী যেমন নানা দেশ হইতে উৎপত্তি লাভ করিয়া অবশেষে সাগরে 
যাইয়! আপঠ্ার জলধারা মিশাইয়া আত্মবেগ সম্ঘরণ করতঃ সাগরময্ন হইয়া 
যায়, তন্রপ এই সকল প্রেম প্রশ্রবণগুলি একে একে সাগর-সঙ্গম জাত 
করিবার আশায় নবন্বীপে আসিয়! প্রেম ভক্তিসাগরে আজম সমর্পণ করিবার 
জন্ঠ মন্ত্রপৃত চক্ষে কালের অপেক্ষা করিতেছিলেন। ইহাদের আবির্ভাবে 
জ্ঞানালোকিত নবদ্বীপভূমি প্রেমভক্তির ক্ষীণরশিল্ট্চি সাদরে জালিঙ্গন 


১০২ বারভূমি | [ ৪র্থবর্ষ। 


করিয়াছিল। সহসা সেই ক্ষীণরশ্মি প্রজ্বলিত হইয়া সমগ্র দেশের নয়ন 
'ঝলদিত কবিয়া আপন শক্তিতে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল সেই মৃহাশক্তির নাম 
“জীবে প্রেম, ভক্তি নারায়ণে” বা বৈষ্ণব ধর্দ। ইহারাই লৌকিক নাম 
্্রীরুষ্ট চৈতন্য” | কৰি শ্রীরু্ণ চৈতন্তদেবের আবিভার্বের পূরবী প্রেম- 
তক্কি-পরায়ণ বৈষ্ণব কুলের এই নরদীপসম্মিগনকে প্রয়াগতীর্ঘে গঙ্গ। 
যমুনার সঙ্গমের ন্যায় মহাতীর্থ বলিয়৷ বর্ণনা করিয়।ছেন। প্রতিহাপিক 
ইচ্ছ৷ করিলে তাহাদের পদাক্ষান্ুসরণে অতীত ইতিহ|সের একথান৷ উজ্জ্বপ 
ছবি আঁকিয়া, সে দময়েপ্প বাঙ্গালীর ধর্্জীবনের লুপ্ত ঠবাঞ্জ উদ্ধার করিয়। 
দেখাইতে পারেন €কন ধুগাবস্তারের আবির্ভাবের প্রয়োজন হহয়াছিল। 

ভাষায় শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্ঠ লীলা! কবি বৃন্দাবন দাপ প্রথম প্রচার করেন। 
বৃন্দীবন দাস স্বরচিত চৈতন্য ভাগতে অবতারের গতর সঙ্কলনে ব্যস্ত। 
তিনি গীতার সেই মহতা৷ প্রতিশ্রণাত মাশ্রয্ন করিষ্বা। অবতারের প্রয়োজন 
প্রতিপাদ্ন করিতে যাইয়া, সে সময়ের বঙ্গের যে সামাজিক আচার ব্যবহার! : 
ও ধর্শনীতির বর্ণনা করিয়াছেন ইতিহাসে তাহার তু্জান। নাই। ধম্মশাস্ত্র 
সে সময়ে দেব ভাবার লিখিহ ও পঠিত হইত! ম(তৃভ।ব। কেবল মনের 
তাব প্রকাশ করিবার একমাত্র অবলম্বন হইয়া! লোকের মুখে যুখে ধ্বনিত 
হইত। বিদ্যালোক, জ্ঞানালোন অতি্সংকীর্ণাবস্থা প্রাপ্ত হইয়। বাঙ্গালী 
জাতির বর্ণনাতীত ছুর্দিন উপস্থিত করিয়াছিল। ব্রাহ্মণেতর জাতি অজ্ঞান 
তিমিরে, এ্টীবনের সমাধি করিয়া ভগবানের দিকে চাহিয়।ছিল। সেই জন্য 
' তক্তিযোগের প্রেমমার্গের' প্রচারের আবশ্তক হইয়াছিল। বাঙ্গালী 
তথন দ্ধর্ম্বস্য তত্বং নিহিতং গুহায়।ম্‌” এই ধোকা সন্তষ্ট না হইয়। মন্ত্রগুত 
চক্ষে মহাজন খু'জিতেছিল। সেই মহাজন শ্রীক্ুষ্চ চৈতন্যরূপে বঙ্গ সমাজে 
অবতীর্ণ হইয়। প্রেম ভক্তির লীল খেল। বাঙ্গালীকে দেখাইয়াছিলেন। সেই 
ধন্দর জীবনের মূল স্থত্র শতাব্দীর পর শতাব্দীর অনন্ুশীলনে বৈদেশিক সংমি- 
শ্রণে আজ আমরা ভুলিতে বসিয়াছি। স্থষ্টির অনাদিকাল হইতে আমর! 
জানি? “পুজ্যেযু অনুরাগে। তক্তিঃ” আর জানি -“তত্তিরাস্তিক্যবুদ্ধিঃ” কিন্তু 
কুঞ্জ চৈতন্য দেবের প্রচারিত সমগ্র মনো বৃত্তি ঈশ্বরাতিমুখীন হইলে যে ভক্তির 
উদ্দয় হয়, আমরা তাহ] ভুলিয়া তাহার অসার ছায়া অন্ধ ভক্তিকে আশ্রয় 
করিয়াছিলাম বলিঙ্নাই ভক্তি যোগ চুযত হইয়াছিল। হিন্দুর আত্মো্লতি ধন্দে, 
কর্তে নহে। ধর্ম সাধ্যান যে কশ্মের উৎপত্তি তাহাই হিন্দুর করণীয়। এখন 


৮ 


হয় সংখ্যা। ] বৈষব মহাসম্ষিলন। ১৩ 


কর্মাই ধর্মের আসন পরিগ্রহ করিয়াছে বলিয়াই কর্মাচিরণ ধর্্মাচরণ হইয়াছে। 
এই কারণেই সমাজে নানাবিধ উপধর্শের উৎপত্তি হইয়! প্রকৃত হিন্দু ধর্মের, 
বিলোপ সাধন করিতেছে । 
সান কর্মক্ষেত্র । * এখানে কর্মারই সম্মান। কর্ণন্থত্রে মানুষ সংসারে 

আসিয়। অন্যের অলক্ষ্যে বেলা থাকিতে আপন কার্য সাধন করিক্কা যাইতে 
থুকেন, সাধারণ লোকে তাহা বুঝিতে পাত্র না। অনেক সময় সেই কার্ধ্য 
জন্মার্জিত সংস্কার বিরোধী 'বশিয়া সমাজ তাহার, তীব্র প্রতিবাদ করিতে 
থাকে। যাহ! ভগবানের প্রেরণা, যাহাতে জগতের মলগলামজ্ল নির্ভর করে 
সে কার্য্যে মানবের বাঁধা বিঘ্ন কিছুই করিতে পারে না। কবি বৃন্দাবনদাস 
যুগাবতারের সংসার ক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইবার পূর্বের বঙ্গের হিন্দু সমাজের নিয় 
লিখিত চিত্রধানি অস্ষিত করিয়া আঙ্গ বিংশ শতাব্দীতে আমাদিগের মানস 
চক্ষের সামনে আনিয়ু! প্রদর্শন করিয়াছেন ১ 

“সকল সংসার মত্ত ব্যবহার রসে। 

কষ্ণ পূজা-কুষণ ভক্তি নাহি কারে! বাসে ॥ 

বাস্তপী পুজয়ে কেহ নান। উপহারে। 

মদ্য মাংসএ্দিয়» কেহ যজ্ঞ পুজা করে ॥ 

নিরবধি পৃত্য গীত, বাদ্য কোলাহলে 

না শুনে কৃষ্ণের নাঁম পরম'মঙ্গলে ॥ 

কুষ্ণ শূন্য মগ্লে দেহৈর নাহি সুথ। 

বিশেষ অদ্বৈত যনে পায় বড় ছু;খ ॥ 

সর্ব নবদ্ধীপে ভ্রমে ভাগবতগণ । 

কোথাও ন। শুনে ভক্তি যোগের কখন ॥ 

কেহ হঃথে চাহে নিজ শরীর এড়িতে। 

কেহুণ্কৃষ বলি শ্বাস ছাড়য়ে কাদিতে ॥ 

অন্ন ভাল মতে কার ন1 রুচয়ে মুখে । 

জগতের ব্যবহার দেখি যায় ছঃখে ॥ 

ছাড়িলন তক্তগণ সব উপভোগ । 

অবতরিৰার প্রভু করিল। উদ্যোগ ॥ 
তান্ত্রিক হিন্দুধর্ম সে সময়ে হিন্দুসমাজকে আচ্ছন্ন করিয়াছিল । ধর্দের নাষে 
অধর্দের রীতি নীতি লোকহৃদয়ে আধিপত্য করিতেছিল। ধর্ম ও উপবশ্ 
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রৃঝিবা'র শক্তি লোকের বিনুত হইয়াছিল। ঘোর অজ্ঞানান্ধকারে লোক 
_ প্রবৃতির সেবা পুজায় ভুবিয়াছিল। খাতার লোক শিক্ষক' তাহারাই 
তান্ত্রি, তাহারাই তন্ত্র প্রচারক সুতরাং ধর্শের গ্লানি) অধর্বের 
অভ্যুদয় সংঘটিত হইয়। সমগ্র হিন্দুসমাজকে বিক্ষোভিত করিয়াছিল। বর্শ- 
স্ত্রে কর্ধক্ষেত্রে নবাগত ভাঁগবতগণ হতাশ হইয়া দেহান্তর গ্রহণ করিবার 
মানস করিয়াছিলেন। তক্তের সাধনার আহ্বান এরূপ অবস্থায় অরণ্যে 
রোদন হইতে পারে না, কাজেই প্রভু অবতীর্ণ হইবার জন্য উদ্যোগ করিতে 
লাগিলেন। ভগবন্তক্ত কৰি বৃন্দাবনদাস অবতারবার্দের অতি স্থুক্্রতম স্তর 
সংকলন করিয়া আমাদিগকে বলিয়া দিয়াছেন সাধর্চের মত তক্তিপৃণ প্রাণে 
আমরা ডাকিতে পারিলে' প্রভূ থাকিতে পারিবেন না, আবার অবতীর্ণ 
তইবার জন্য প্রভূ উদ্যোগ করিবেন । ইহাই বিশ্বাসী হিন্দুর অবতারবাদ। 
তক্ত হৃদয়ে এই ভাবে তগবান প্রতিদিন প্রতি' মূহুর্তে, অবতীর্ণ হইতেছেন, 
পরম ভাগবতগণ আত্মরতিতে তাহ] সন্ধর্শন করিয়া হরি! হরি! 
হরি ! বলিয়। ভবসিন্ধ পারে যাইতেছেন, আমর] বধির তাই শুনিতে 
প(ইতেছি ন1। " 
এই সময়ে বঙ্গের নানাস্থানে ভাগবতগণ জন্ম পরিগ্রহ করিয়! কৃষ্ণগ্রেমে 

কষ্ণধ্ানে নিয়োজিত ছিলেন। থুষ্ট জন্মিবার পূর্বে আকাশে নক্ষত্র বিশেষের 
উদয় দেখিয়। খুষ্টের,পূর্ববগাঁমী ভক্ঞগণ “যমন তাহার জন্মের সংবাদ জানিতে 
পারিয়। তাহাকে দর্শনাশায় বহুদূর দেশদেশাস্তর হইতে “বেখেলহেমে” 
কুটাকর্ক্ষেত্র আসিয়া উপস্থিত হইয়াছিলেন, সেইরূপে সে সময়ের হরিতক্তগণ 
ধেন ধ্যানে যুগাবতারের নবদ্বীপ ধামে অবতীর্ণ হইবার কথ। জানিতে পারিয়া 
সকলে আসিয়। পুণ্যসলিল| জাহ্বীর তীরে একত্র' হইয়াছিলেন। কবি 
বৃন্দাবনদাস এই তাগবতগণের নবদ্বীপে আগমন বাাপার গঙ্গ/-যযুনার স্মি- 
লনের স্তায় মহাতীর্থ বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। .বহু শতাব্দীর ব্যবধান 
হইলেও আজ আমর! তাহাদের জীবনের ক্ষুদ্র একখানি আলেখ্য কবির 
কৃপায় উজ্জ্বলভাবে দর্শন করিতেছি £-_ 

“কোন মহা! প্রিয় বৈসে জন্ম অন্ত স্থানে। 

সর্ব বৈষবের জন্ম নবদ্বীপ ধামে ॥ 

শ্রীবাস পঙ্ডিত আর জ্রীরাম পগ্ডিত। 

ীন্্রশেখর দেব টরলোক্য পুন্দিত॥ 


হয় সংখ্যা। ] বৈষ্ণব মহাসন্সিলন। ১০৫ 


ভবরোগ টৈদয শ্রীমুরারি নাম যার ।* 
শ্রীহট্রে এসব বৈষ্ণবের অবতার ॥ 
পুগুরীক বিদ্যানিধি বৈষুব গ্রধান। 
চৈতন্ত বল্লত দত্ত বাসুদেব নাম॥ 
চাটিগ্রামে হৈল্‌ ইহা সবার পরকাশ। 
বুড়ণে হইলা অবতীর্ণ হরিদাস ॥ 
রাঢ় দে একচাকালামে'আছে গ্রাম । 
যথাবতীর্ণ নিত্যানন্দ ভগবান ॥ 
নানা স্থানে অবতীর্ণ হৈল ভক্তগণ ।, 
নবদ্বীপে আসি, সবে হইল মিলন ॥ 
অবতধ্ষিবেন প্রভূ জানিয়া বিধাত]। 
সকল সম্পূর্ণ করি থুইলেন তথা ॥ 


[ চৈতন্ত তাঁগবত বন্দাবন দাস ] 


এই ভাবে জ্ঞানের লীল্মু্মি নবন্ধীপে তক্তবীরগণ একত্রিত হইয়! জ্ঞান 
তক্তির কথ! প্রচার করিতেছিলেন_ঃসংসারের অলীক সপ্রমাণ করিয়া 
কৃষ্ণ-প্রেমের বীঞ্জ নবদ্বীপের উর্ধরভুমিতে রোপণ করিয়াছিলেন। অলক্ষ্যে 
সে বীজ প্রথিত হইয়াছিল, অলক্ষ্যে সে বীজ অস্কুরিত হইয়াছিল। লোক- 
চ্ষুর বাহিরে সে বীঞ্জ বহু শাখা প্রশাখায় পরিণত হইয়া হিন্দু জাতির 
ও হিন্দু সমাজের জাতীয় উন্নতির বৈজয়ন্তীরূপে প্রকাশ পাইয়াছিল। যে 
সকল আত্মবিবেকী মহাপুরুষগণ এই নবধর্মের প্রতিষ্ঠা করিয়া জগতে 
অমর হইয়! গিয়াছেন_-আজও মানব" প্রতি৬1] তাহাদের যশঃসৌরভের 
কণিক। মাত্র: কালের 'হিল্লোলে প্রবাহিত কুরিতে পারে নাই। হীন- 
শক্তি বাদ্গালী হিন্দু, আপনার আধ্যাত্মিক শক্তি হারাইয়৷ সে সৌরভ গ্রহণে 
অসমর্থ হইয়াছে । এই কারণে মন্ত্রশ্তি বিলুপ্ত হইয়াছে, দেবতা৷ শিলাতে 
পরিণত হইয়! দাধককে পশুধন্্াী করিয়াছে । দেশের ছূর্ভাগ্য বলিয়াই 
লোকে বৈষম্যের বন্ধন চিহু করিয়া! নামশক্কিতে মোক্ষের উদ্ধার উদবাটিত 
থাকিলেও প্রবেশ লাভ করিতে পারিতেছে না। 

এইনধপে আঁদিতে নবীপধামে মহাবৈষব সম্মিলন হুইলে ফাল্ধুন পুর্িনা 


বাঁরড়মি [ ওর 


গগনের পুণচন্জরকে এাস করিয়া লোককে বলিয়। দিয়াছিল সংসারের পুরণ 
পৃথিবীতে অবতীর্ণ হইয়াছে জগতের অমঙ্গলান্ধকার গ্রাস কথিয়৷ ত্রিভৃবন 
আলোকিত করিয়াছে। মানব জান চক্ষুতে পৃথিবী ,সদার্শন করিতেছে 
বাহিরেক্ঈী আলোকের আর প্রয়োজন নাই। সেই চন্তুগ্রহণের দিনে 
লক্ষ লক্ষ নর নারী পবিত্র জাহ্ববীর জলে অবগাহন করিতে করিতে 
ধুর মন্ত্রে” শ্শান ভূমি পবিত্র করিয়৷ "পাপীকে,পরিত্রাণ করিতে মধুর 
তানে যে হরিবোলধ্বনি করিয়ারছিল। তাহাই মানব হৃদয়ে গ্রতিধবনিত 

হইয়] বাঙ্গালী হিন্দুর তারকক্রন্ম নামে অনস্ত পথগামী'র পথের স্ধল হইয়াছে 
কবি কৃতিবাস যথার্থই বলিয়াছেন, স্বর্গের বৈষ্ণব্গণ যে দিন জাহবীর জলে 
সমান করিবেন সেই দিন পাঁপতাপ হারিণী ভাগীরথী উদ্ধার হইবেন। পঞ্চদশ 
শতাব্দী যুগবতারের আবির্ভাবের সহিত মিলিয়া বৈজ্টবগণ নবন্ব'প প্লাবিত 
করিয়া কিশোরীর প্রেম সংগীতে নদীয়! ভাসাইয়াছিলেন সেই গল্গার মাহাত্ম্য 
লোক নয়নগোচর হইয়াছে । লোকে বুঝিতে পারিয়াছে গঙ্গ| প্রেম- 
বারিধারা, প্ররাবতকেও প্রেম বন্যায় ভাদাইয়। উদ্ধার করিয়া থাকেন। 
জড় প্রাণে এই ভাবে প্রেমবারিধার! দিঞ্চন করিয়া বৈষ্ুবগণ মোক্ষদ্বার 
উদযাটন করিয়া গিয়াছেন। সাধন! মার্গে সাধক তাহাতে নিমজ্জিত হইয়া 
প্রতিদিন এই নব-নায়ত্রীয় প্রচার করিতেছেন বলিয়। আজও হিন্দুধর্ম আপন 
গৌরবে জগ সুপ্রতিষ্টিত আছে। 

“আমর কবি বৃন্দাবন দাসের মহা-কাব্য হইতে উদ্ধার করিয়। দেখা ইয়াছি, 

দেসময়ে যুগাধতারের প্রয়োজন হইয়াছিল বলিয়াই শ্রীরুষ্ষ চৈতন্যের 
আবির্ভাব হইয়াছিল।. কবি বৃন্দীবন দাস বিধবার ধন্তান। নির্তাক সাঁধক 
কবি, আপন জন্বৃত্তান্থ গোপন ন! করিয়া! দেখাইয়াছেন “জাবালী” একজন 
হিন্দুসমাঙ্জে নাই। আমরা কবির ভাষায় কবির অলৌকিক জন্মবতান্ত 
এখানে প্রকটিত করিয়। দেখাইতেছি যে হিন্দুর সন) গ্রীতি কতদুর প্রবল ছিল। 
পরবর্তী কবিগণ বৃন্দাবন দ্রাসকে বেদব্যাসের সহিত তুলনা করিয়া তাহার 
গৌরব বৃদ্ধি করিয়া গিয়াছেন। বৃন্দাবন দাস ১৫০৭ থুষ্টাব্যে নবন্ধীপে জ্ম- 
গ্রহণ করিয়াছেন ৷ শ্রীকুষ্ণচৈতন্যদেবের আবির্ভাবের ২২ বৎসর পর 
তাহার জন্ম হয় সে সময়ে নবন্ধীপে কুষ্ প্রেমের ঘোর তুফান উঠিয়াছিল। 
জীর্ণ চৈতন্ত দেব তখনও গৃহাশ্রমী। তখন ও. তিনি গৃহে থাকিয়াই কৃষ্ণ 


'২য় সংখ্যা।] বৈষব মহাসম্মিলন। ১০৭ 


গণের সম্মিলন হইয়াছিল। শ্রীশ্রাকষ্ণ চৈতণ্তর্দেব সেই মহাসভায় আপন 
“গণ” বা! পার্খচরগণ সহ বিরাজ করিতে করিতে -- 

আপন গলার মালা দিল! সভাকারে । 

চর্ব্বিত তাল আজ্ঞা হইল সভারে ॥ 

মহানন্দে খার সবে*হরষিত হৈঞা। 

কোটা চন্দ্র শরদ মুখের দ্রব্য পঢগ] ॥ 

ভোনের অবশেষ যত্তেক আছিল। 

নারায়ণী পুণ্যবপ্তী তাহা সে পাইল। 

শ্রীবাসের ভ্রাত সুতা বাণিকা অজ্ঞান । 

তাহারে ভোজনশেষ প্রভু কক্েদ।ন ॥ 

পূরম আনন্দে খায় প্রভুর প্রসাদ। 

সকল বৈষ্ণব করে তারে আশীর্বাদ ॥ 

ধন্য ধগ্ত এই সে সেবিল নারায়ণ ॥ . 

বালিক। স্বতাবে ধন্য ইহার জাঁবন ॥ 

খাইলে, প্রভুর হাজ্জ হয় নারায়ণী ॥ 

ক₹ফ্ের পরমানন্দে কা? দেখি তুমি ॥ 

হেন প্রভু চৈতণ্ঠে আজ্ঞা প্রভাব ।, 

কৃষ্ণ বলি কাদে অভি বালিকা স্বভাব ॥ 

অদ্যাপিও বৈষ্ণব মগ্ুলে যার ধ্বনি ॥ 

চৈতন্ের অবশেষ পানী নারায়ণী ॥ 

[ চৈতন্য ভাগবত মধ্যথণ্ড ] 
নিশ্্যানন্দের বরে মহাপ্রভুর চর্বিব্ত পানের অবশিষ্টাংশ খাইয়া বিধবা 

নাগায়ণী গর্ভবতী হইয়া যে পুত্র প্রদব করেন, সেই পুত্রই বৈষ্ণব মাজে বৃন্দ 
বন দাস নামে খ্যাত। বৃন্দাবন দাস ১৫৮৯ ৃষ্টাত্দে তিরোহিত হন। মহা প্রভু 
[তিরোধানের পর তিনি চৈতন্যতাগবত লিখিতে আরস্ত করেন। আদি, মধ্য ও 
অন্ত এই তিনখণ্ডে ভাগবত: সমাধান করিয়াছিলেন। বৃন্দাবন দাস খেতুরের 
বৈষণবমহাসক্মিলনে উপস্থিত ছিলেন এবং ব্যাস যোগ্য পুজাও পাইয়া- 
ছিলেন | এই ভাগবতে মহাপ্রভূর অন্তরা পরিস্কুট রূপে বর্ণনা না থাকার 
ব্রজবাদী ধৈষ্ণবগণের আদেশে কবিরাজ গোস্বামী কষ্ণদাস চৈতন্ত চরিতামৃত 
রচনা করিয়! সে 'অতাব পরিপূর্ণ করিয়াছেন। এখাঙ্জে [একটি কথা: বলা- 


১০৮ বীরভূমি ৷ [ ৪র্থ বর্ষ। 


আবশ্তক। হিন্কুর জন্মার্জিত সংস্কারে বলিয়৷ দেয় মানবের বুদ্ধি, মানবের জ্ঞান 
সীমাবদ্ধ। মানব জ্ঞানাতীত অলৌকিক জ্ঞান আছে, খাহা দর্শন বিজ্ঞান ও 
ইন্জিয়-গ্রাহ জ্ঞানের অতীত। আমর আমাদের সীমাবদ্ধ জ্ঞান দ্বারা অজ্ঞেয় 
ব্যাপারুবুঝিবার চেষ্টাকরি এবং সেই নিক্ষল চেষ্টাকে একমাত্র অবলম্বন 
করিয়া সংসারের প্রতি কার্ষ্যের। প্রতি দৃশ্তের বিচার করির্! জ্ঞানগৌরবে 
স্ফীত বক্ষ হইয়া আপ্ননার প্রধান্তের প্রতিষ্ঠা করিয়া থাকি। এইজন্ 
বন্দাবন দাসের এই জন্ম বৃত্তান্ত ' আমাদের নিকট অবিশ্বাস্য! গৌঁড়ের 
নিকট রামকেলী গ্রাম আছে। এই গ্রামে পরম বঞ্চব রূপ ও সনাতন 
বাস করিতেন এই ছুই মহা পুরুষ সছোদরু ভ্রাতা ছিলেন। উভয়েই 
গৌড়ের বাদশাহ সরকারে উচ্চ রাজ কার্য্যে নিয়োজিত ছিলেন। রামকেলী 
সে সময়ে নবদ্বীপের ন্যায় বিদ্যাস্থান না ' হইলেও বিদজ্জন সমাগমে 
ভারতে বিখ্যাত ছিল। রূপ সনাতন পগিতগণের সম্মান করিতেন এবং 
বিগ্যোৎসাহী ছিলেন। ব্ূপ-সনাতন কর্ণাটাধিপতি বিপ্ররাজের বংশধর-। 
এই বংশের পদ্মনাভ নৈহাটাতে গঙ্গাতীরে আপন ধাসস্থান স্থাপন করেন। 
ইহার পুত্র কুমারদেব বাখরগঞ্জ জেলার বাকল] চন্দরঘ্বীপে ফতেয়াবাদ নামক 
স্থানে যাইয়া বাস করেন। কুমার দেবের পুত্র--সনাতন গোস্বামী, 
রূপগোস্বামী ! ১৪৮৮ হইতে ১৫৫৮ ও £9৬৯__-১৫৭৩ খৃষ্টাব্দ পথ্যস্ত রূপসনাতন 
জীবিত ছিলেন। ইহাদের ভ্রাতুপ্ুত্র শ্রীজীব গোস্বামী । তাহার অগ্রকটের 
এলি আষর। জানিতে পারি নাই। শ্রীজীব গোস্বামীর আদেশমত গ্রস্থরাজি 
নইয়। শ্রীনিবাসাচাধ্য, নরোত্তম ও শ্তামানন্দ গৌড়ে আগমন করিয়াছিলেন। 
কবিবর নরহরি চক্রবন্তী তাহার নরোত্ম-বিলাসে রূপ সনাতন ও রামকেলী'র 
নিম্নলিখিত পরিচয় প্রদ্দান করিয়াছেন। মহাপ্রভু যখন সন্ন্যাস ধর্ম পরিগ্রহণ 
করিয়া দেশে দেশে প্রেম বিলাইয়া বেড়াইতে ছিলেন সেই সময় তিনি 
রূপ সনাতনের আহ্বানে একবার রামকেলীতে . পদার্পণ করিয়া! এতদেশ 
পবিত্র করিয়া! ছিলেন। 

“গৌড়ে রামকেলিগ্রাম অপুর্ব্ব বসতি। 

তথ! রূপ সনাতন গোস্বামীর স্থিতি ॥ 

মহারাজ মন্ত্রী সর্বব শাস্ত্রে বিচক্ষণ। 

সদা! শান্তর চচ্চা লৈয়। অধ্যাপকগণ ॥ 

টি (হারা কর্ণাটক দ্রাবিড় তৈলজ । 


' হয় সংখ্যা।] বৈষ্ণব মহাসম্মিলন। ১০৯ 


উৎকল মিথিল। গৌড় গুজরাট বঙ্গ ॥ 
কাশী কাশ্মীর আদি স্থিঠ মহাবিদ্যাস্থান। 
ধাহাবু সমাজে হয সতার সন্মান ॥ 
"সনাতন রূপ গড রাজ প্রিয় অতি। 
শশ্বর্য্যের সীম। সে ন্সাম্চর্ধ্য সবরাতি ॥ 


সন্নধিস করিঙ] প্রভূ নঈলাচলে গিয়!। 
বৃন্দ(বন চলে প্রি ভক্তে প্রবোধিব। ॥ 
প্রভুর দশনে লক্ষ লক্ষ লোকধায ! 
এঁছে বামকেলি আইলা গৌড় *বাধ ॥ 


একদিন প্রত নিত্য প্রিষগণ লৈষ। ৷ 
নাচে সংকীর্তনে মহা পেমে মত্ত হয! । 
নিবঞখয়। শ্ীখেতবি গ্রাম দশ! পানে । 
অদ্ভুত আনন্দ ধারা বহে ছুনয়ওন ॥ 
“নরোত্তম* বণিয় ডাকে বারে বাবে। 
ভক্ত বাংসল্যেতে স্বর হইতে ন। পাখে॥ নরোত্তম বিলাস 
এইপূপে কৰি নবহরি চক্রবর্তী প্রায় শত বংসর পব যে “মহা বৈষ্ণব 
সম্মিলন” রাজসাহী জেলাষ পগ্মানদ্বীর তীবে হইবে, তাহাব স্থত্র বচন! কুবিয়ু! 
দেখাইয়াছেন, মহ।প্রভূর অপ্রকট হইবার পব তাহাব প্রেম শক্তি মুত্তিমান হইয়া 
তক্ত-মন্দিরে যে মধ্ধ পীঠস্থান স্থাপন কবিবাছিলেন, আঞ্গও খেতুবের মেল- 
পে তাহ। দেশে দেশে ঘোষিত হইযা প্রেম বিয়ে পত্াক। উড়াইয়! বঙ্গ 
বাশীকে হরি। হরি! হবি? বলিষা ভবসিম্ধু পারে লইবার জন্ত সন্কেতে 
আহ্বান কবিতেছে। অতীতের সাক্ষী ইতিহাস আপনার বক্ষে সেই সকল 
লুপ্ত স্থৃতি ধাবণ কবিয়। হীনধর্ম হিন্দুকে বলিয়া দিতেছে “উঠ, জাগ একবার 
প্রেম-ধর্মে দীক্ষিত হইয়৷ জগতে আপনার প্রেম ধন্মেব প্রতিষ্ঠা কর।” 
বৈষ্ণব ধর্মের ইতিহাস'লেখক কবিবর নরহরি চক্রবর্তী । তাহাখ সময়ে 
যদি গন্চে লিখিবার রীতি থাকিত তাহা হইলে বোধ হয তিনি আর পায়ের 
আশ্রয় লইয়া, পদে; তাহাব ইতিহাস গুলি সঙ্কলন কবিতেন না। নরহবি স্মুপ্পঙ্ট 
ভাবে দেখাইক্জাছেন গৌড়ীয় বৈষ্ণব গণ আধুনিক বৃন্দাবন টি কবিঃছেন। 


১১০ বারভূমি। [৪র্থবর্ষ। 


তাহারাই আধুনিক বর্তমান নুপ্ততীর্থ গুলির আবিষ্র্ত।। $ঠাহাঁর ব্রজ 
পরিক্রমা ও নবদীপ পরিক্রম! খাঁটি রতিহাঁসিক স্বর্ণ। কবিবর তক্তি বত্ধা- 
কর গ্রন্থে এই ভাবে আত্মপরিচয় দিয়াছেন ঃ- 
নিজ পরিচয় দিতে লজ্জা হয় মনে । 
পূর্ব বাস গঙ্গাতীরে পানে সর্বজনে ॥ 
বিশ্বনাঞ চক্রবর্তী সর্বত্র বিখ্যাত। 
তার শিব্য মোর পিতা বিপ্র জগন্নাথ ॥ 
না জানি কি হেতু হৈপ'মোর ছুই নম । 
নরহরি দাস আর দাস ঘন শ্যাম, 
গ্রহাশ্রষ হইতে হইনু উদাসীন । 
মহা পাপ বিষয়ে নতিন্থু রাত্রদিন ॥ 
দয়ার সমুদ্র ওহে বৈষ্ণব গোসাই। 
বেন গায় তুয়৷ কুপ। বিনা গতি নাই । 
বোড়াকুশর মঙোৎসবে' প্রেমোন্মত্ত সাধক ভঞ্ শ্রীনিবাস আচার্য্যের 
বৈষ্ণব ধর্মে দীক্ষিত হইয়। নযহরি ব্রজধাম গনন করেন। ব্রজ্বাস কালে 
তিনি “ব্রঙ্গ পরিক্রম।” গ্রন্থ রচনা করিয়া তাঁহাতে আপণার অসাধারণ 
পাঙ্িত্যের পরিচয় দিয়াছেন। শক্তি রষ্ঠীকরই নরহরির সর্বস্ব । 
* এখানে আর ও কয়েক জন বৈষ্ণব করিব পরিচয়ের প্রয়োজন । ই"হা- 
গেকমধ্ে শীষ, চৈতন্ প্রভুর পার্বচর গোবিদ্দদাসকে সর্বব প্রধান বলা যাইতে 
পারে। মহাপ্রভুর সঙ্গে সঙ্গে থাকিয়া তাহার জীবনের দৈনন্দিন কাধ্য 
পর্যবেক্ষণ করিয়া পঞ্চ, পয়ার ছন্দে তাহা লিপিবদ্ধ'করিয়া চৈতন্ দেবের 
জীবনের “4১৪০০ 13195191175” বাঁখিয়। গিয্লাছেন। গোবিন্দ দাস মহা 
প্রভুর দাক্ষিণাত্য পরিভ্রমণের থে ভৌগলিক বিবরণ: দিয়াছেন, তাহা চৈনিক 
ত্রমণকারীগণের ভ্রমণ বৃত্তান্ত হইতেও উদ্জ্বল। .ধুষ্টের ষোড়শ শতাব্দীর 
দাঁক্ষিণাত্যবাসীদিগের আচার ব্যবহার ও ধর্দ বিশ্বাসাদি যেভাবে তিনি 
প্রকটিত করিয়াছেন, তাহা এ্তিহাসিকের' অতি আদরের সামথ্ী 
হইয়া রহিয়াছে। ছুঃখের বিষয় করৃচায় মাত্র ছুই বৎসরের ঘটনাবলীর 
বর্ণন। আছে। ১৫১০ খুঃ ৭ই বৈশাখ বা ২১ শে এপ্রেন শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্ত দেব 
দাক্ষিণাত্য অভিমুখে রওনা হন ও ১৫১১ খুঃ ওর] মাঘ বা ২* শে জানুয়ারী 
পুরীতে প্রত্যাগমন/%রেন। সুতরাং এই ভ্রমণ ব্যাপার এক বৎসর আটমাস 


২য় সংখ্য1। ] বৈষব মহাসম্মিলন। ১১১ 


২৬ দিনে সমীধ। হইয়াছিল । মুরারী গুপ্ত সর্বব প্রথম সংস্কত তাষার চৈতন্য 
লীলা! লিখিয়াছিলেন। গোবিন্দ দাস স্বাধীন ভবে আপনার করচ। থানি 
পিখিয়াছেন্। গ্রোবিন্বপ্দাসের পিতার নাম শ্তাম দাস কর্কার। ১৫০৮ 
ুষ্টান্বে আপন বাসম্থান কাঞ্চন গড়িয়া) (বর্ধমান জেলায়) গরম হইতে 
আপনার স্ত্রীর নিকট “মূর্খ” “নিগ৭ আদি বাক্যে তিরস্কৃত হইয়া মনের খেদে 
বৈরাগ্য তাবাপন্ন হন এবং সংসার ত্যাগ করিয়া! মহ! প্রভুর সহিত 
মিশিয়! যান। রি 
গোবিন্দ দাসের পর জয়ানন্দ চৈতন্য মঙ্গল নাম দিয়! ভাঁধায় মহা প্রভুর 

লীলা বর্ণন! করিয়াছেন। জয়ানন্দের “চৈতন্য মঙ্গল” খানি খাঁটি প্রতিহাসিক 
্বর্ণ। জয়ানন্দের পিতার নায সুবুদ্ধি শিশ্র। স্বার্ত শিরোমণি রঘুনন্দন এই 
বংশের কীধ্তিস্তস্ত। *জয়ানন্দের বাল্য নামূ ছিল “গুইয়1” | মহটুগ্রভু পুরী 
হইতে বর্ধমান আপিবার কালে স্ুবুদ্ধির বাটীতে শুভাগমন করেন এবং সেই 
সময়ে ন্বুদ্ধির পুত্রের নাম রাখিয়াছিলেন “জয়ানন্দ”। জয়ানন্দের আর 
কোনও গ্রন্থের নাম গাওয়া যায় নাই। জয়ানন্দের মাতার নাম ছিল 
রোদনী। জয়ানন্দ নবদ্বীপে, ষ্মেছেলমান দৌধাস্ম্যের যে ছবি আকিয়াছেন? 
তাহা আর কোন ও সম সীময়িক কবির গ্রন্থে পাওয়] যায় না। নিত্যানন্দ 
গ্রভুর পুত্র বীরতদ্র ও গদাধর পগ্ডিষ্ডের আঙ্ায় জয়াননদ চৈতন্ত মঙ্গল রচনা 
করেন। জয়ানন্দ প্রাচীন কবিগণের একটী তালিক। তাহরে গ্রন্থমধ্যে দিয়! 
সুদুর অতীতের ঘোর অন্ধকারতটে একটা প্রদীপ জালিয়া অপদ-র্বিগূকে 
দেখাইয়াছেন £-_ 

ক্রীতাগবত কৈলাব্যাঁস মহাশয়। , 

গুণরাঞ্জ খান কৈল এুীকুষ্ণ বিজয় ॥ 

জয়ঙ্গেব বিদ্ভাপতি আর চত্ীদাস। 

শ্রীকৃষ্ণ চরিত্র তার। করিল প্রকাশ ॥ 

সার্বভৌম ভট্টাচার্য্য ব্যাস অন্তাব। 

চৈত্বন্ত চরিত আগে করিল প্রচীর ॥ 

চৈতন্ত সহস্র নাম শ্লোক প্রবন্ধে 

সার্ববতৌম রচিল কেবল প্রেমানন্দে ॥ 

হীপরমানন্দপুরী গোসাঞ্ মহাশয়ে। 

সংক্ষেপ করিল তেঁছি গোবিন্দ বিজয়ে 


১১২ বীরভূমি। [৪র্থ বর্ষ। 


মাঁদ্যখণ্ড, মধ্যখণ্ড, শেষখণ্ড করি। 
বৃন্দাবন দান রচিল সর্বোপরি ॥ 
গৌরীদাস পণ্ডিতের কবিত্ব সুশ্রেনী। 
সঙ্গীত প্রবন্ধে তার পদে পদে ধ্বনি ॥ 
সংক্ষেপ করিলেন তেঁহি পরমানন্দ গুণ্ত। 
গৌরাঙগ“বিজয় গীত শুনিতে অদ্ভুত ॥ 
গোপালবস্থু করিলেন সঙ্গীত প্রবন্ধে 
চৈতন্ত মঙ্গল তার চামর বিচ্ছন্দে ॥ 1 
ইবে শব্দ চামর সঙ্গীত বাদ্যরসে। 
জয়ানন্দ সংগীত মঙ্গল গায় শেষে ॥ জয়ানন্দ-_-চৈতন্তমঙ্গল 
উল্লিখিত গ্রন্থসমূহ আমর] অনুসন্ধান করিয় "পাই নাই, বটতলার ছাপ 
খানার মুখ এই সকল ধর্মগ্রন্থরাশি দেখিতে পায় নাই । কালের প্রভাবে অগ্নি ও 
কেতাবকীটের মুখে, আমাদের জাতীয় সাহিত্য+চ্চার ফলে হজম পাইয়াছে। 
উত্তরকালের লোকের নিকট আর অন্ত পরিচয় দিবার উপায় নাই। " 
এই সমস্ত সমসাময়িক কধিগণ আপনাদের চক্ষে সমস্ত ঘটনাবন্পী প্রত্যক্ষ 
করিয়! এবং স্বয়ং সুই সকল ঘটনায় উপস্থিত থাকিয়া তক্তিরসে আপ্লুত 
হইয়া আপন আপ্ন গাথা লিপিবদ্ধ করিয়া রাখিয়া! গিয়াছেন। কল্পনার 
লীপাথেল। তাহাতে স্থান পায় নাই, ভাষার ওক্ম্বীত। তাহাতে রঙ ফলাইতে 
»ঞ্া- নীই। সরল বর্ণনায় ভক্রিরস উছলিয়ী*উঠিয়া লেখক ও পাঠককে 
পাবত্র করিয়াছে । সাধকের সাধনা, ভক্তের ভক্তি, কনম্মীর কর্ম এখানে 
সম্পূর্ণত! প্রাপ্ত হইয়। মানসচক্ষে তৃণ্ডি ও পরিসমাপ্তির যে চিত্র অঙ্কন করিয়। 
দেখাইতেছে, ভাষায় আর কোনও শ্রেণীর কৰি তাহ! দেখাইতে সমর্থ কি না 
আমর] জানি না1 এই দকল মহাপুরুষের কীর্তিকথা অমৃত সমান বলিয়া 
আজও মানবজাতি সুখে গাঠ করিতেছে । যদি বঙ্গের শঞ্চদশ ও ষোড়শ 
শতাব্দীর ইতিহাস কখনও লেখ! হয় তাহা হইবে এই সকল কবির দর্শনচক্ষুব 
পরিদৃষ্ট দৃশ্তগুলি ভাষার পরিচ্ছদ হইতে বাছিয়! লইয় লিখিত হইবে। 
বাঞ্গালায় যে প্রেমপ্রজ্বণ প্রবাহিত হইয়া বঙ্গবাসীকে আপ্লুত করিয়া 
ছিল তাহার ঢেউ যাইয়া উৎকলে প্রেমসাগরে পরিণত হইয়াছিল। শ্রীকুষণ 
" চৈতগ্ বাঙ্গাল। ছাড়িয়া শ্রীক্ষেত্রে জগনাথধামে বিচরণ করেন। জয়ানন্দ 
তাহার চৈতগ্ঠমঙ্গকে* দেখাইয়াছেন একদিন মহাঁমহোৎ্সবে সংকীর্তন করিতে 
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করিতে মহাপ্রভুর পায়ের অঙ্গুলীতে আবাঁত লাগে, তাহাই বিষম হইয়াছিল । 
১৫৩৩ খ্রীষ্টাব্দে এই ঘটনা হইয়াছিল । শ্রীরুষ্ণটৈতন্য ভক্তেরা সে দৃপ্ত আঁকিতে 
অক্ষম। চ্ভাষায় গ্হার| সে কথা প্রকাশ করিতে পাঁরেন ন!। বাঙ্গালার 
এখনি, পউহ্ি। আইটি বিলি নিবি 
গ্রাম করিয়া অমানিশার ঘোর অদ্ধকারে” সমগদেশ গ্রাস করিয়াছে, আজ 
শতাব্দীর পর শতাব্দী হাত হইলেও থুচিল না। আঁত্বহার বাঙ্গালী সাধনায় 
পিদ্ধি মাছে সে কথা ভুলিয়া! গিয়াছে * * এখন ঘোর কর্বিপ্লবের মধ্যে 
পতিত হইয়] আপন আপন কর্ম ভূলিয়। বিজাতীয় কর্ম *পরিগ্রহ করিয়া 
সকলেই শৃদ্রবৃত্তি অবলখন* করিয়াছে । আঙ্জ পৃথিবীর মনম্বীগণ ধরাতলে 
মানবজাতির এক ধর্ম প্রতিষ্ঠার গন্য কত যত, কত চেষ্টা করিতেছেন-_ 
আর আমরা আমাদের মৃলস্র তারকত্রক্ষ* নাম থাকিতে বিরাট ইববমোর 
মধ্যে হাবুডুবু খাইয়া ধর্মাপথ সংকীর্ণ হইতেও সুক্মতর, জানিয়া শুনিয়া 
বুঝিয়া করিতেছি । ভেদৃজ্ঞান' এক অসীম সাগর-াকারে সমান্গকে দ্বিধাবিতক্ত 
করিয়। অতি ছূর্ভেদ্য দুর্গ প্রাকাররূপে আমাদের মধ্যে পড়িয়া রহিয়াছে। 
স্বেচ্ছাচারী, অনাচারী বা ০ হইয়াও আমরা সে পরিখা! অতিক্রম করিতে 
ইচ্ছুক নহি। ইহা হইতে আর মাত্মগ্রবঞ্চন] কি হইতে গ্রারে ? জাতীয় অধঃ- 
পতন আর কাহাকে বলে। ৮ ূ 
যে মহাপুরুষ বর্তমানকে অতীতের কঠোরতম শাসন হইতে, উদ্ধার 
করিয়া, ইতিহাসে সে বিপ্লবকাহিনী মধুররূপে কীর্ভন করাইয়া উজ্ছ্রতরীথে 
চিত্রিত করাইয়াছেন, যিনি পশুমুগ, নানাবিধ ব্যয়সাধ্য উপকরণাদি আমা- 
দিগকে ত্যাগ করাইয়ী প্রেমতক্তি ও নয়নাশ্র দ্বারায় দেবপূজ! করিতে শিক্ষা 
দিয়াছেন, ধাহার মুখরিত তারকত্রক্গনাক্ম মাত্র আমরা আমাদের অস্তিমের 
সম্বল করিয়াছে, সেই শ্রীক্ষখ চৈতন্যদেবের কৃপায় সকল জাতি সমভাবে 
বিদ্যার্জন করিয়া বঙ্গতাধাকে কবির *মুকতা যৌবনে” দেখাইতে .সম্্থ 
হইয়াছে , দেই দেবরূপী মন্ুষ্যের নির্শল প্রেমাক্র বারিতে আমরা আমা- 
দের হ্বদ্রয়ের আবিলতা *বিধৌত করিয়া, সেই অস্তিষের মহামন্ত্র পাঠ 
করিতে করিতে বৈষ্ণব মহাঁপশ্মিলনের পবিজ্রদিনের ন্যায়, কবির সঙ্গে সঙ্গে 
গ্রাইতে শিথিয়াছি “এক জাতি এক ধর্ম এক নিংহাসন” (রৈবতক )! ইহাই 
বিংশ শতাবীর নবগায়ন্রী, ইহাই এ যুগবর্থে প্রেমতক্তি। ক্রমশঃ ১. 
ইঠকালীকাস্ত বিশ্বাস। 
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পূর্ব প্রবন্ধে যে ্লোকটি আলোচন! করা হইয়াছে তাহার সার মর এই যে 
আমরা 'যে ধর্ম্েরেই অনুষ্ঠান করি না কেন, যদ্যগি হরিকথায় রতি না 
জন্মায় তাহা হইলে সকলেই বিফল। এই কথাটির সার্থকত1 উপলব্ধি করিতে 
হইলে প্রথমেই দেখ! দরকার, হরিকথায় রতি, বলিতে, কি বুঝায়? মানব 
চিত্ত কি ভাবে ভাবিত হইলে হরিকথাম্ব. রতি জন্মায়? সর্বাগ্রে এই ছুটি 
প্রশ্নের মীমাংসা প্রয়েজন। কথার দ্বারাই বন্ব নির্দিষ্ট হয়, কথা চিন্তার 
এ ভি পল চন এক পাত আতপ ১০৯ পালক প১৯ ৮০:০৮ ৮+০৮+১৬ 
প্রকারের ল্ বিদ্যমান, কধার ্বারাই আমর] এই ষ বস্ত ও সম্বন্ধ প্রকাশ 
করিয়া থাকি । এই যে বস্ত ও সস্ধময় বিশ্ব, ইহা শূন্য হইতে উদ্ধৃত নহে ইহা'র 
মূলে ও ইহার মধ্যে ওতপ্রোত ভাবে শ্রীভগবান রহিয়াছেন। বিশ্ব একটি 
লালী বা খেল) বিশ্বনাথ নুকাইয়াছেন, আমরা ভাহাঁকে অন্বেষণ করিতেছি। 
তাহাকে পাইতে হইবে বা. তাহাকে ভাল বাসিতে হইবে, ইহাই আমাদের 
জীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য! আমরা। জড় বিানের আলোচন। করিয়। স্থল 
বন্ত সমূহের ধর্ম ও "সম্বন্ধ লইয়াই অুলোৌচনা। করি, আর মনস্তত্ব লইয়। 
চিন্তার সক্ম, অবতিশ্ক্্র রহম্যেরই আলোচনা করি, আর সমাজতত্ববিৎ। বা 
পরতিহাসিক হই, আমাদের আলো চন! যতক্ষপ্“ সেই এক আনন্দময় পরম 
পুরুষের ত্বরূপের পরিচয়ে আমাদিগকে লইয়া যাইতে ন| পারিবে, ততক্ষণ 
জানিতে হইবে 'আমর! আমাদের আগোচনার যাহা প্রন্কৃত উপসংহার'তাহ! 
জানিতে পারি নাই। 

শ্রীতগবানের নাম, গুণ, লীল। শ্রবণে ও কীর্তনে মানবের কেবল সেই 
অবস্থায় রতি হয়, যে অবস্থায় তিনি সকল বস্তর, সকল কার্ম্যের ও সকল 
সম্বন্ধের মূলে শ্রীভগবান রহিয়াছেন, এই টুকু বুঝিতে পারেন। ইহার তাৎপর্য্য 
এই যে, যে অবস্থায় মানব বুঝিতে পারেন যে. 'প্রেমই একমাত্র প্রয়োজন, 
অন্য কোনরূপ চরম লক্ষ্য আছে বলিয়া যে আমনা মনে করি এবং কোন 
কোন শান্ত্রকার আমাদিগকে - সেইরূপ উপদেশ দেন তাহ! ভূল। শ্রীতগবান 
এই প্রেমের বিষয়, ব্রহ্ম বা পরমাত্মা নহেন, এই দুইটি তত্বের গহিত পরিচয় 
না হইলে “হরি খায় রতি? যে সর্বববিধ হা লক্ষা, তাহ] বুঝিতে 
প'র! যাইবে না। 








২য় সংখ্যা ।] ভাগবত ধর্ম । ১১৫ 


গতবারে ষৈ গ্লোকটি আলোচন! কর গিয়াছে তাহার 'পরের তিনটি 
গ্লোকে এই ছুইটি তত্ব স্পষ্ট করিয়া বলিয়া দেওয়] হইয়াছে, আমর। সেই 
শ্লোক তিনটির আন্বোচন! করিতেছি - 


ধর্্স্য হ্যাপবর্গস্য নার্থেঘোয়োপকল্পতে। 
নার্থস্য ধর্ম্মৈকাস্তস্য কামোলাভায় হিস্বৃতঃ ॥ 
কামস্য নেক্সিয়প্রীতিলণভো,জীবেত যাঁবতা। 
জীবস্য তত্তজিজ্ঞাস! নশর্থেযশ্চেহ কর্ম্মভিঃ ॥ 
বদস্তি তত্তত্ববিদৃত্তত্বৎ যজজ্ভানমদ্বয়" । 
ব্রন্মেতি পরমাঁত্মেতি ভগবানিতি শব্দতে | 


শ্লেক কয়েকটির স্বর্থ এই 1 কেহ কেন্ধ বলেন ধর্মের ফল অর্থ্য অর্থের 
ফগ কাম, কামের ফল ইন্দ্রিয় গ্রীতি। এই জন্যই লোকে ধর্ম করিয়! থাকে। 
ধন্শ করিলে ধনী হইব, মানী হইব.অনেক ভোগের,বন্ত পাঁওয়া যাইবে, তোগের 
শত়িএ বিয়া উবে ভিাপতে উক্তির চি 14 4018১ 

ধর্ম সাধনের এইরূপ আদবোধ হয় অধিকাংশ লোকের মধ্যে এখনও 
রহিয়াছে! শীবন্দাবন দাস” কৃত প্রীটৈতন্য ভাগবত গ্রন্থে একটা উপাখ্যান 
আছে যে একবার প্ীচৈতন্ত মহাপ্রভু গু'ভ্রীনিভ্যানন্দ প্রভু *ললিতপুর নামক 
স্থানে এক সন্ন্যাসীর আশ্রমে গিয়া উপস্থিত। তাহার! সন্্যাসীকে প্রণাম 
করিলেন। সন্ন্যাসী শ্ীচৈতঠ দেবকে (এই ঘটন। তাহার সগ্যাস, গ্রহণৈর, 
পূর্বে, সুতরাং নিমাই পণ্ডিতকে বলাই ঠিক ।) আশীর্বাদ করিলেন ধন হোক্‌ 
পুষ্র হোক্‌, সংপারে সুখ হোকৃ। গৌরাঙ্গদেব বধিলেন “ঠাকুর একি 
আশীর্বাদ করিলে, এত আশীর্বাদ নয়ঃ এতে। অভিশাপ ।' সন্স্যাসী অবাক 
হইয়া বলিলেন 'বেশ লোঁকতে তুমি, আশি তোমাকে আশীর্ববাদ করিলাম, 
তুমি বলিতেছ এ আশীর্বাদ নয়।” - 

গৌরাঙ্গদেব বলিলেন «মা শীর্ববাদ করুন, ভগবানে ভক্তি হউক, আর কিছু 
প্রয়োজন নাই। রঃ 

সন্ন্যাসী এই কথার তাৎপধ্য বুঝিতে পারিলেন ন1!। তিনি উপহাস 
করিয়। বলিলেন 'ভগবানে ন৷ হয় ভক্তি হইল, কিন্তু থাইবে কি ? 

এই সন্ন্যাপী যাহ! বণিয়াছিলেন, সাধারণতঃ আমাদের মনে এই কথাই 
জাগিয়া থাকে। স্বামী বিবেকানন্দ এক স্থানে বগিকছেন যে মার্কিধ 
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মুনুকের লোকেরা জীবন ভোগ করিতে গান প্রশর্ষা ও বিলাস চায়, তাহা- 
দ্লিগকে যদি সেই সব ধর্শ সাধনার বথ। বল! যায যাহাদ্বারা ভোগের বস্ত ও 
ইন্দ্রিয় তৃপ্তির বন্ত এচুর পরিমাণে পায় যাইরে, তাহা হইলে তাহারা! 
আগ্রহ করিয়া শুনিবে। এই যে কথাটা কেবল কিছু পাইতৈ চাওয়া”র অবস্থা 
ইহ! ভাগবত ধর্শের নিয়ের অবদধ। ' অবশ্ঠ ইহার অর্থ এ নয় যে বিনি 
ভাগবত ধর্মের উপসক, ইহজীবনে যাহাকে সুখ ও ভে।গ বলে, তাহার তাহার 
কিছুই থাকিবে না, ইচার অর্থ এই যেতিনি এসকল কিছুচাহেন না; 
আগিয়। উপস্থিত হইলে ভগবানের কপার" দান বলিয়, গ্রহণ করিতে পারেন, 
কিন্ত পার্থিব ভোগ সুখের বাঞু। ভাঙার 'নাই। ূ 

সম্প্রতি দেখিলাম একজনা ইংবাজী-শিক্ষিত ব্যক্তি ভাঁলরূপ চাকুরী বাকুরী 
জোগাড়, করিতে না পারিস স্্যাসী হইয়াছেন, [তিনি বই লিখিয়াছেন। 
তাহাতে লিখিয়াছেন যে যথেচ্ছ ইন্দ্রিয় তোগ করিবে অথচ স্থাস্থ্যহানি হইবে 
না, ইহার সহজ উপার ও সাধন আমার নিকট আছে, তবে তাহা প্রকাশ্ত- 
ভাবে প্রচার কর! যায় ন।, যাহার! ইচ্ছুক তীহার। আমার নিকট আসিয়া 
এই সাধন লইতে পারেন। এই কথ প্রচার হওয়র পর সন্ন্যাসীর অসংখ্য 
শিষ্য জুটিয়। গিয়াছে এবং তিনিও শিষ্যদের অর্থে' নিদরের তভোগবাদন।, যাহা 
অন্ত উপায়ে চরিতার্থ করিতে" পারেন? নাই, তাহা! চরিতার্থ করিতেছেন। 
হিন্দুধর্মের এই পুনরুখানেব নামে এই" সর্ববনাশকর ধর্মবিপ্লন আবম্ত হইয়াছে, 
শুদ্ধাক্রগক্তর আদর্শ প্রচার ব্যতিরেকে, এই ভাগবত ধর্মের প্রকৃত তাৎপধ্যে 
মানবকে দীক্ষিত করিতে না পারিলে, এই যে ধ্বংসের পথ, যাহ! আশ্রয় 
করিয়া দেশ সবেগে ছুটিয়া চলিয়াছে, চাহ! হইতে পরিত্রাণের অন্য উপায় 
নাই। | 

প্রেম ছাড়া ধন্ম হয় না। নিজকে বিলাইয়! দেওয়াতেই আনন । এই 
তন্বটুকু যিনি না৷ বুঝিয়াছেন তিনি ভাগবত ধর্ের অধিকারী নহেন, তিনি যুগ- 
ধর্মের তত্বও অবগত নহেন, শর্থাৎ তিনি অপধর্ম আশ্রয় করিয়া! বিনাশের 
দিকে চণিয়াছেন। মস্তকে দীর্ঘ জটা, কে।পীন'পরিধান, কাটার উপর শুইয়! 
অথবা উর্দপদে হেটমুণ্ডে তপস্তা। করিতেছে, তাহাকৈ গোপনে জিজ্ঞাসা কর! 
হইল “বাপু সরল চিত্তে বল দেখি; তোমার এই সাধন! করার লক্ষ্য কি, 
প্রথমট। বলিতে চাহিল ন! শেষে তাহার কেমন সুমতি হইল, সে সত্য কথ! 
বলিক। সে-বলিল 'হাশয়ঃ আমি অতিশয় দরিদ্র, সংসারে থাকিতে পারিতে 
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পাইলাম না »অন্ঠান্ সকলে কেমন পরম সুখে আছে। গুরুদেব বলিলেন 'এই 
তপ্ত কর, ইহার ফলে হয় এই জন্মে নতুবা! পর জন্মে তুমি রাজা হইবে।" 
আর একজন এইরূপ অবস্থায় বলিয়াছিল “একঞ্জন লোককে সে জব্দ করিতে 
চায় এই জন্যই তাহার এই তপস্তা' এই গেল সাধু সন্ন্যাসীর কথা 
* এইবার গৃহস্থ লোকের প্রতি ছুঁট্িপঁত করুন ত একজন দেশ বিখ্যাত 

ব্রাহ্মণ পণ্ডিত, ভ।রি নাম, হিন্দধর্্মের আধ্যাত্মিকু ব্যাখ্যা করিয়া দেশের 
কত কল্যাণ করিয়াছেন। তিনি হোম* করিবেন চণ্ডীপাঠ করিবেন, দক্ষিণা 
একশত টাকা লইবেন! এই ফ্রিয়ার' উদ্দেশ্ত কি? আমি আমার প্রতি- 
বাসীর নাম এক মিথ্যা মোকদদম। করিয়াছি, এই মোকন্দমায়ী যদি জয়লাভ 
করিতে পাৰি তাহ। হইলে প্রতিবাসী সর্বস্বান্ত হইবে আর, আমার যে এত 
কালের জাতক্রোধ, তাহারও তৃপ্থি হইবে। ইহাই ধর্ম! | |, দেশের 
অধোগতির জন্ঠ, আমাদের এই সর্ধবনাশের জন্য কেহই দ্বায়ী নহে, এই 
অপধর্মই হহার কারণ। 

মাথায় জট। বাধিয়ী! বনে বসিয়া কাটায় শুইয়! তপস্ত করিয়। রাজ! 
হইতে চেষ্টা না করিয়া, মুটেগিরি করিয়া! স্ত্রী পুত্রের তরণ পোষণ করিয়া» 
সন্ধ্যায় হরিনাম কর, হরিক্ষথ। শ্রবণ কর, কাতর প্রাণে কাদিয়। কাদিয়। 
বল, প্রেম দাত। প্রেম দ1ওঃ এই ভোগমালস। এই ুমপ্রপটু় কাম ও তাহার 
জননী অবিদ্য। পিশাচীর হস্ত হইতে রক্ষণ কর; সাঁধামত পরের হিত চেষ্টা কর 
প্রকৃত কল্যাণ হইবে, ইহাই ভাগবত ধর্ম, ইহাই যুগধর্ম । আমাদে প্র্কতৃ 
হিত এই সাধনাতেই সিদ্ধ হইবে, অন্ত উপায় নাই। এইবার মূল শ্লো্ষ 
কয়টির অর্থ বিচার করা৷ যাউক। পু 

ধশ্ব, অর্থ) কাম, মোক্ষঃ এই চাৰ্তিটি কথ! একসঙ্গে উচ্চারণ কর যায়। 
আদিতে ধর্ম ও শেষে মোক্ষ, এই মোক্ষের আর একটা নাম অপবর্গ হ্তরাং 
ধর্মের সহিত অপবর্ণের একটা অচ্ছেদ্য সম্বন্ধ 'আছে। অর্থ ও কাম ইহার 
লক্ষ্য নহেঃ একট। বিশেষে কিছু করিবার উপাক্ মাত্র । 

অতএব বাহার বলেন, যে ধর্মের ফন অর্থ আর অর্থের ফল কাম, আর 
কামের ফল ইন্দ্রিয়গ্রীতি অতএব ইন্দ্রিয়গ্রীতির জন্ত ধর্ধান্্ঠান করা বাউক, 
তাহারা ভূ কথা বলেন। ইন্জরিযগ্রীতিই কি কামের ফল1 আমাদের 
মধ্যে নিজের "ইন্দ্রিয় প্রীতির জন্ত একট! ইচ্ছ৷ আছে, সেই ইচ্ছার নাম কাম। 
আমাদের মধ্যে কাম আছে, এবং ইন্জিয় গ্রীতির ইচ্ছ। $.আছে, কিন্তু ইঞ্জিয় 
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, প্রীতিতে কি কামের নিবৃত্তি হইবে? ধাহার! বিজ্ঞ, সত্যের সহিত ষাহাদের 
পরিচয় হইয়াছে তাহারা বলিবেন, ন| ইল্পিয়গ্রীতি মাত্রই কামের প্রয়োজন 
নহে। এই যে কাম যাহ! আমাদের মধ্যে নিত্যকাল-বিদ্মান থাকিয়া 
আমাদিগচক অন্তাব পুরণ্বে জন্য চেষ্টান্বিত করিতেছে, এই কাম ইন্দ্রিয় 
গ্রীতির দ্বারা তৃপ্তও হয় না, ধরং কেবল ইন্দিয়গ্রীতির জন্য চেষ্টান্বিত থাকি 
অভান আরও বাড়িয়া যাঁয়। অভাব স্টিহিবার জন্য চেষ্টা করি, ইন্দ্রিয়ের 
যাহাতে প্রীতি হয় তাহার প্রচুর আুয়োঙ্জন করি, কিন্ত অভাব মেটেনা, মন্থু 
- বলিয়াছেন__ . 
মন জাতু সাঁমঃ কামানাযুপভোগেন-শাম্যতি ] 
হবিষ। কৃষ্ণবর্ত্ব ভূয়ো এবাভিবর্ধতে ॥ 
কাম্য বস্তর উপভোগের দ্বাবা কামের নিবৃত্তি কয় না, জলন্ত আগুন 
নিভাইবার জন্য তাহাতে দ্বত ঢালিলে যেমন নিভাইবার পরিবর্তে এ আগুণ 
উত্তরোত্তর বাড়িয়া! যায়, সেইরূপ ইন্দ্রিয় প্রীতির দ্বারায় কাম আরও বাড়িয়া 
যায়। আমাদের সকল শীস্্রেই এই এককথা। 
যেমন ভখবাদগীতা বলিতেছেন-- 
“বিষয়! বিনিবর্তন্তে নিরাহারস্ত দেহিনঃ। 
অর্থাৎ যে ব্যক্তি পীড়াদ্ি নিনন্ধন'সণব1 আহারাদির অভাবে নিরাহার 
হয়, তাহার সমস্ত ইন্দ্রিয় গুলি শিথিল হইয়! বিলীন প্রায় হয় বটে কিন্তু তাহাতে 
নিষয়ান্ুরাঁগের বা কাষপীড়ার অন্ুমাত্রও ক্ষয় হয় না। 

"তাহা হইলে কামের তাংপণ্য কি? ইন্দ্রিয়গ্রীতি নহে। ভাগবত 
বলিতেছেন 'লাভে। জীব্তে যাঁবতা" শ্রীধর স্বামী টার্কায় বলিলেন 'জীবন 
পর্য্যাপ্ত পর্যস্ত কাম সেব্য ইত্যর্থঃ, সংক্ষেপে ইহার মর্থ বিচার করা যাইতেছে। 
আমরা সকলেই বাচিয়! থাকিতে চাই, মনের ছুঃখে মময়ে সময়ে বলি বটে, 
যম হে আমাকে লইয়া যাও” “আর বাচিতে সাধ নাই, বাসনা সদাই ফণী 
ধারে খাই হলাহল'। কিন্তু যম যদিভাক গুনিয়। হঠাৎ একদিন মহিষের 
উপর চড়িয়া সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হয়েন, তাহ! হইলে আমর কথামালা'র 
কাঠুরিয়ার মত যমকে কাঠের বোঝা মাথায় তুলিয়। দিতে অনুরোধ করিব। 
আমর! বাচিয়। থাকিতে চাই, কেহই মরিতে চায় না। তবে যে কেহ কেহ 
আত্মহত্যা করে সে একট! উন্মাদের অবস্থা। আমরা বাচিয়া থাকিতে চাই, 
তাহার কারণ এই, ভর্বিনে যতই ছুঃখ পাইনা কেন, জীবনের মূলে আনন্দ সর্ব 
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দ্বাই আছে, গভীর ছুঃখের সময়েও সেই আনন্দ উপস্থিত। "আনন্দেন জাতানি 
জীবস্তি”। আমর! অম্ৃতির পুত্র, আমর! বাচিয়! থাকিঠে চাই। এখন 
বাঁচি কি ক্করিয়! % তরদর্শা বলিবেন “কেন, আমি তো আত্মা, আমার তো 
মরণ নাই।” তত্বদর্শীর থা সত্য। কিন্তু আমি যখন বলি ধে আমি 
আম্মা তখন কথাট! সত্য হইলেও আমার মিথ্যা কথা বলা হয়। কারণ 
আমার তে! প্রতীতি প্লাই যে আমি আম্ম)। তাহা হইলে আমাকে এখন 
বাচিতে হইলেঃ এই দেহ খানি, রারিতে হইলে কাম চাই। কামন৷ 
(0০91০) না থাকিলে আমাদের সঙ্গে জড়বন্র কোনই »তেদ থাকিত 
না, কামের দ্বার। চাঁপিত হইয়াই আমর। চেষ্টান্বিত, 'আমি আমার, আমাকে 
বাচিতে হইবে" এই চিন্তাই এখন আমাদের চেষ্টান্বিত করিয়! রাখিয়াছে, 
এই চেষ্টার দ্বারাতেই আমর নব নব অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করিয়। ধিকাশের 
পথে যাইতেছি। স্বৃতরাং কাম একটা নিরর্থক ব্যপার নহে, এই বিশ্ব লীলায় 
কামদেবের কাজ সর্বাপেক্ষা বেশী প্রয়োজনু। মদ্ূনকে দহন করিলে 
চলিবেন1। তবে ক্রমে "ক্রমে মদনকে মোহন কর] যায় কিরূপে তাহারই 


চেষ্টা করা যাইবে । সাধনার *না'তন আদর্শ মদন দহন নহে, মদন মোহন, 
একথা অ!মর! ক্রমে বুঝিতে গারিব। 
তাহা হইলে বুঝিতে পার গেন্সু জীবন" ধারণের জ্ন্ত যতটুকু দরকার 


ততটুকু কামের সার্থকতা এবং যথার্থ ভাবে জীবন ধারণ হইতেছে কিন! 
তাহা আপোচন। করিয়! কামদেনের পৃজ! করিতে হয়! সহজ কথা"এই থে 
যেটুকু শরীর রক্ষার জন্য দূরকা'র সেইটুকু থাইবে, কেবল কামের,বা লোভের 
বলবর্তী হইয়৷ অমিততোঞ্গন করিবে না, কারণ তাহ! হইলে জীবনী শক্তির 


বিকাশ ন! হইয়া! ফলগ তাহার বিপরীত হইুবে। এই প্রকারে সকল জায়গ- 
তেই কামের সেবা করিতে হইবে। 
এইবার প্রশ্ন হইতেছে যে কামের ফল জীবন*ধারণ, এখন জীবন ধারণের 


ফলফি? একদল লোৌক সেই আগের কথ। বলিলেন। ধর্ম কর্মঘ্বার! যে 
দ্বর্গাদিলোক পাওয়! যায় পেই লোক পাওয়া কামের ফল। ভাগবত 
বলিতেছেন, না, তাহ। নহে জীবন ধারণের ফল তত্ব জিজ্ঞাস ৷ 
তত্বজিজ্ঞাসাই জীবনের উদ্দেশ । এই তত্বজিজ্ঞাসা কি, তাহা! আমরা 
পরে দেখিব। শ্রীমন্তগবত অন্তস্থানে এই জীবনের উদ্দেন্ত সধন্ধে যাহা 


বলিয়াছেন তাহ কিঞ্চিৎ বর্ণনা করিলে পরবর্জ স্কোর যাহা প্রতিপার্য 
তাহার বেশ সুন্দর আভাস পাওয়1 যাইবে। 


১২০ বীরভূমি। [ ৪ বর্ধ। 


“তরবঃ কিং ন জীবস্তি ভন্ত্রাঃ কিং ন শ্বসন্তযত। 

নখাদস্তি ন মেহস্তি কি গ্রামে পশবোইপরে ॥ 

্ববিড়্‌ বরাহোষ্খরৈঃ সংস্বতঃ পুরুষঃ পণ্ড; 

ন যৎ কর্ণপাথোপেতে! জাতু রাম গদাগ্রজঃ ! 

বিলে বতোরু ক্রমৰিক্রামান্‌ যে ন শূর্ধতঃ কর্ণপুটেনরস্ত | 
জিহ্বাসতী দাদি রিকেব স্থৃত ন চোপগায়তুারগায়গাথাঃ ॥ 
ভারঃ পরং প্র কিরীটজুষ্টম পুযুত্মাজং ন নমেন্ুকুন্দং 

শাবৌ করৌ নো কুরুতঃ সপর্য্যাং হবের্লসৎকাঞ্চন কষ্কণৌবা ॥ 
বর্থায়িতে তে নয়নে নরানাং লিঙ্গানি বিষোর্ণ নিরীক্ষতো যে। 
পাদ নৃথাং তৌ ভ্রমজন্মভাজৌ ক্ষেত্রাণি নাম্ুব্রজতো| হেরে ॥ 
জীবগ্ছবে। ভাগবতাজ্বি রেনুন্‌ ন জাতু মর্ত্যোভিলভেত যন্স। 
শ্রীবিষণঃপদ্া। মনুজস্তলন্তাঃ শ্বসনবে! যন্ত ন বেদগন্ধং ॥ 

তদশ্মসারং হৃদয়ং বতেদং যগৃহামাণেহরিনামূধেয়ৈঃ | 


ন বিক্রিয়েতাথ যদ বিকারে। রন গাক্জরুহেযুহর্ষঃ ॥ 
। ভ্রীমস্তাগবত ২স্ক ওর্থ। 


এই শ্লৌকগুলির. অথ এই, আমরা যে এই জগতে আছি, ইহার উদে্ঠ 
কি? কেহ বলিধেন খাইয়। পরিয়। বাচিয়। থাকাই জীবনের উদ্দেস্ত। শান্তর 
বলিতেছেন শুধু বাচিয়া থাক, ০স তো৷ গাছের পাকে । কিন্তু আমর যে 
নিশ্বাস ফেলি? শাস্ত্র বলিতেছেন তন্ত্রার মধোও তে নিশ্বাসের মত বাষু 
যাতায়াত করে। কেহ বলিবেন আমর। আহার করি সন্তান উৎপাদনাদি 
করি। শীস্ত্র বলিতেছেন পণ্ুগণও তাহা! করে। তাঁহা হইলে আমরা যে 


মানুষ হইয়াছি আমাদের বিশিষ্টতা"কি? অহেতন পদার্থ, উদ্ভিদ ও পঞ্ড 
হইতে আমর! পৃথক কিসে ? 
শাস্ত্র বলিতেছেন-__কৃষ্ণচনাম যাহার কর্ণে প্রবিষ্ট না হয়) সে মানব একাই 


চারিটি গর্হণীয় পশুর কাধ্য সাধন করে। এইটারিটাপশুকিকি? কুকুর 
গ্রাম্য শুকর, উষ্ ও গর্দত। এক মান্য টারিটি পণুর ধর্মাপালন করে 
বলিয়া পশ্ুগণ সেই মানুষপণ্ডর স্তব করে। পশ্ুগণ এই কথা বলে যে 
আমরা পণ্ড, কিন্ত একজন অপরের ধর্ম লইতে পারি না। আর আমর! 
স্বধন্মে অবস্থিত । কিন্তু এই যে মানুষ, এ ব্যক্তি ইহার! শ্বধর্ণ কাজ্বন করিয়া 
নরক হইবে তাহা ম্ীনিয়। আমাদের ধর্ম গ্রহণ করিয়াছে আর অন্থরাগের 


হয় সংখ্যা। ] ভাগবত ধর্ম! ১২১ 


গরস্থ অন্ুরাগের ঘা]! আমাদের চারি জনের ধর্ম আশ্রয় করিয়াছে । 
কুকুরের ধন 'অকারপ রুষ্ট হওয়া, শৃকরের ধরন অমেধ্য তোজন, উষ্টের ধর্ম 
কণ্টকের ন্যায় ছুঃখপৃর্ণ বিষয়াসক্তি, আর গর্দভের ধর্ম ভারবহন। তাহা 
হইলে শান্ীকার বলিতেছেন শ্রীতগবানের কথ! শ্রবণে বদ্যপি রতি না৷ হয়, 
তাহা হইলে মানুষ পণ্ড অপেক্ষাও,হীন। ভগবত কথায় রতিই মানব 
জীধনের লক্ষ্য। নিখিল বিশ্বব্যাপারে, এই পরিবর্তন প্রবাহের মূলে আন- 
নদময় পরম পুরুষ হার ্বরূপের মধুর লীলায় মত্ত 'হইয়। রহিয়াছেন, সেই 
লীলাময়কে একমাত্র সূত্য ও আপনার গন বলিয়! আশ্রয় করিতে হইবে, 
ইহাই জীবনের উদ্দেশ্ত। পূর্বোন্ধত দ্বিতীয় শ্লোকে এই কথাই বল। হইল। 

এই যে ভগবানকে পাওয়া বা একমাত্র সত্য ও আপনার জন বলিয়া, 
কেবল শাস্ত্রের উপদেশে নহে বা কোনরূপ স্বার্থ বুদ্ধির প্রেরণায় নহে, 
স্বভাবের প্রেরণায়, শ্রীকাস্তিক অনুরাগে থে আশ্রয় করা, তাহা ধেঁ কেবল 
মান্র একটা চিন্ত! বা কল্পনা তাহা নহে, ভগবানকে আমাদের সমগ্র সত্বা 
দিয়া আপনার করিতে*হইবে। দেহ ইন্দিয় *মন বুদ্ধি সমস্তই তাহার ; 
আলেচা গ্লোকে তাহার নাম শ্রবণই কর্ণের, সার্দকতা, এইটুকু উল্লেখ 
করিয়া পরবর্তী শ্লোকে তাহাই বিস্তাঁর করিয়া বপিতেছেন। 

“থে মানব শ্রীকুঞ্চের গুণান্থবাদ আবণ না, করে, তাহার দুইটি কর্ণরন্ধ, 
বৃথা ছিত্রমাত্র, আর যে ব্যক্তি ভগবানের গাথা গান না করে তাহার দুষ্ট 
জিহ্বা তেকঞ্জিহ্বার তুল্য ।” কর্ণেরন্ধ ছুইটীকে গর্ভ ব্লার তাৎপর্য *এই ষে 
গ্রাম্যবার্ভারূপ যে সর্প তাহ! তথায় বসতি করে। 

“যে মন্তক মুকুন্দ চরুণারবিন্দে প্রণত না! হয়; তাহ! প্বস্ত্রের উষ্ণীষ এবং 
কিরীটে সঙ্জিত হইলেও কেবল ভার মাত্র ; আর থে ছুই হস্ত হরির সপর্য্যা 
নাকরে তাহা কঞ্চন ক্কনে দেদীপামান হইলেও সেই ছুই হস্ত মৃত বাক্তির 
হস্ত তুল্য ।' 'কিরীট ও উষ্ভীষ শোভিত মস্তককে, ভার বলার তাৎপর্ধ্য এই 
যে গলে ভূবিয়! যাইবার সময় যদ্যপি মন্তকে কোনও গুরুভার দ্রব্য থাকে 
তাহা হইলে আর নিস্তারেরু উপায় থাকে না, সেইবপ উষ্ভীষ ও কিরীটে 
মস্তক শোভিত থাকিলে অর্থাৎ জগতে এশবর্যযশালী হইয়াও যদি বিশেষ তাবে 
ভগবছুপাসনা ন! করা যায়, তাহা হইলে সংসার সাগরে নিমজ্জিত হওয়ার 

আশঙ্ক। খুব অধিক। হস্ত ছুইটীকে মৃতব্যক্তির হস্ত বল! হইয়াছে,ইহার তাৎপর্য 
এই, যে হস্ত ইটা অপবিত্র, দৈব ও পৈত্র কার্য তাহার দ্বারা হয় না। 


১২২ বীরভূমি । [ ওর্ঘ বর্ষ। 


ণ্যাহাদের চক্ষু ছুইটি ভগবানের মূর্তি দর্শন না করে, তাহা ময়ুর পুচ্ছের 
সদৃশ, বন্ততঃ তাহার কোন কা্ধ্যকারিত1 নাই, আর যে দুই পদ হরিক্ষেত্রে 
গমন না করে, দেই ছুই পদ বৃক্ষের মত)" চক্ষুকে মধুর পিগ্ছের তুল্য 
বলার প্রয়োজন এই যে ইহা আত্মার উদ্ধার *সাধন্ন করেন, কেধলমাত্র 
সংসার কণ্টকক্ষেত্রে পতিত হয়। চরণ দুইটী বৃক্ষের মত অর্থাৎ যমদূত- 
ক্চাণ কুঠাবের দ্বারা তাহা ছেদন ঝঁরিবে। . 

“হে স্থৃত যে মনুষ্য কখন ভগপ্তত্তের চরণরেণু ধুরণ না করে, সে ব্যক্তি 
জীবগ্ছব অর্থাৎ জীবিত থাকিয়াও *মৃত,. আর যে শ্তরীবিষ্ণুর পদলগ্রা তুলসীর 
গন্ধ আপ্রাণ করিয়া আনন্দিত ন1 হয়, সে নিশ্বাস সব্বেও মৃত শরীর সদৃশ ।' 

মানব এই প্রকারে ভগবানকে অন্ুতব ও আসন্বাদন করিয়া বাহা অঙ্গ 
সমূহের সার্থকতা সাধন করিবে। কিন্তু কেবল তাহা হইলেই হইবে না, 
অন্তর 'অঙ্গ সমুহের ও ভগবছুপ্ণসনাদ্বার৷ সার্থকতা «সাধন করিতে হইবে । 
হরিনাম উচ্চারণ করিলে যে হৃদয়ে বিকার না জন্মে ও বিকার হইলেও 
যদি নেত্রে অশ্রু ও গাত্রে, লোমাঞ্চ ন! হয়, তাহা হইলে সে হৃদয় পাষাণ- 
তুল্য কঠিন। | , 

্রীমন্তাগবত শাস্ত্রে এই এক অপূর্ব, বালস্থা দেখিতে পাওয়া যায় যে যে 
কোন স্থানের উপদেশ আলোচনা! করিলেই ভাগবত ধর্শের যাহা আদর্শ 
তাহ] মোটামুটি কুঝিতে পার। যাঁয়। জীবনে ধর্ম যখন প্রতিষ্ঠা ও বিকাশলাত 
করে, সেই সময়ে জীবন কিরূপ হয় তাহা প্রর্বের শ্লোকগুলি হইতে একরূপ 
বুঝা যাইতেছে। ধর্মজীবনের একট! আদর্শ আছে তাহ! এইরূপ শিক্ষা 
দেয় যে আমাদের এই দেহ ও ইন্ড্রিয় পরমার্থের বিরোধী অর্থাৎ ইহারা 
আমাদের আধ্যাত্মিক কল্যাণের বিন স্বরূপ। ভাগরত ধর্ম তাহা বলেন ন!। 
ভাগবত ধর্মে অবশ্ত দেহ সুখ ব। ইন্দ্রিয় সুখ উদ্দেস্তরূপে উপদিিষ্ট হয় নাই, 
ভাগবত ধর্মে এই কথা বল] হয় যে দেহ ও ইন্দ্রিয়ের দ্বার]. যখন আমর. 
আমাদের ছোট আমিটিকে আশ্রয় করি তখনই ছুঃখ পাই, কিন্ত এই দেহ 
ও ইন্দ্রিয়ের দ্বার! শ্রীতগবানকেও আশ্রয় কর! যায়। দেহ ও ইন্ড্রিয়কে 
পরিত্যাগ করিয়া ধর্ম করিতে হইবে না, তাহাদের দ্বারা ভগবানের উপাসন! 
বা সেবা করিতে হইবে, ইহাই প্রকৃত কথা 


সাধু নিত্যানন্দ দাস মহাশয়ের কীর্তি । 


বঙ্গদেশের সর্ধপ্রধান তীথস্থান, . প্রেমাবতার শ্রী্রীচৈতন্ত মহাপ্রহুর 
লীপাস্থান শ্রীনবদ্ধীপ ধানে সাধু শ্রনিত্যানন্দ দাস মহাশয় কর্তৃক বাঙ্গাল 
৯৩১৮ সালের ফান্তুন মাসে শীঞ্ররাধারমণ সেবাশ্রম, গ্রতিষিত হয়। ইহার 
কিঞ্চিদধিক একবংসর পরে ১৩২০ সালের বৈণাথ মাসে “মাতৃমন্দির' প্রতিষ্ঠিত 
হয়। ১৩২১ সালের বৈশাখ মাস হইত নিদাঘ বিদ্যালয়ের কার্য হইয়াছে । 
নিদাঘ বিদ্বালয়ের ছাত্রগণের জন্য কণিকাতার একটি ছাত্রাবাস খোলা 
হইয়াছে। শ্ীমং রাধারশরণ চরণ দাস বাব্যু্দী মহাশয়ের শিষ্য শ্রীম্থ নিত্যা- 
নন্দ দাস মহাশয়ের শ্রীধুম নবদ্বীপে”এই শিনটী কীত্তি। 

এই তিনটা সদনুষ্ঠানের দ্বার] 'নিম্নলিখিত কার্য্যগুলি সাধিত হইতেছে। 

(১) অন্ধ, আতুর, অসহার ও স্থবির ব্যক্ভিগণকে আশ্রযদান ও প্রতিপালন । 

(২) দরিদ্র রুগ্ন ব্যক্তিগণকে অসহায় অবন্থ।য় আশ্রয়দান করিয়া! চিকিৎন। কর! ও 
অন্থস্থানে খকিলে চিকিতসঞ্কর সাহাষ্য দান ও উষধ গথা প্রদন। 

(৩) অসহায় মৃত ব্যক্তির সৎকারাদি করা। 

(৪) বিশ্ুচিকা, বসন্ত প্রভৃতি সংক্রামক রোগের সদয় রে(গীগণকে বিশেষরূপে সেবা ও 
সাহাধ্য করা । 

(৫) বিদেশী বাত্রীগণের সর্বব প্রকার অভ।ব ও অভিযোগ দুবাকরণ। 

(৬) ক্ষুধিত বিপন্ন বাক্তিগণকে অননদান। 

(৭) অনাথ বলকগণকে রক্ষ। ও তাহাদিঘ্রোর বিদযাপিক্ষার ব্যবস্থাকরণ। 

(৮) বিদেশ হইতে আগত অসহায় প্রগ্ঠিগণকে সাহাষ্য করা ও জরণহা1 নিবারণ । 

(৯) শিক্ষিত যুবকগণকে শ্রী তরীমন্‌ মহা প্রভুর প্রেম ধন্ধের সহিত পরিচিত করা । 

(১০১) বিবিধ উপায়ে প্রীত্রীমন্‌ মহাপ্রভুর ধর্ম প্রচার কর! । 

গত ১৪ই ফেব্রুয়ারি তারিখে শ।মন্‌ নিত্যাণন্দ দান মহাশয় ইহলোক 
তঠগ করেন। তাহার নামে নবদ্বীপ ধামে যে সম্পত্তি,.ছিল তাহার তন্বাব- 
ধান ও তাহার কীন্তি রক্ষা করিবার জন্ত নিম্নপিখিত ব্যক্তিগণকে ট্রাষ্ট 
নিযুক্ত করিয়। গিয়াছেন। * পু 

(৯) শ্রীযুক্ত বাবু হীরেন্্র নীথ দত্ত এম্‌, এ, বি, এন সলিসিটার কলিকতা। 

(২) শ্রীযুক্ত বাবু শরৎ চক্র সিংহ জনীদার, রাইপুর,?ুবীরভূম। 

(৩) শ্রীঘুক্ত বাবু কুল! প্রাদ মল্লিক ভ1গবতরত্ব বি, এ, বীরভূমি সম্পাদক ও পঞ্স 
প্রচারক । | 

(৪) প্রীনৎ রাণদাস বাঝাজী ধর্মপ্রচারক | 

(৫) শ্রীযুক্ত বাবু মাঁনিকলাল মল্লিক ব্যবসায়ী কলিকাতা । 

(৬) প্রযুক্ত বাবু তারাপ্রসন্ন বাকৃচি জমিদার নবদ্বীপ । 


১২৪ বীরভূমি। [ ৪থ বর্ষ। 


(1) শ্রীযুক্ত বাবু গোপাকু”' চঞ্জ বি, এ, হেড মাষ্টার হিনদুক্কুল, নবদ্বীপ । 

টরাষ্টিগণের অভিমত অনুসারে অন্যতম ট্রাষ্ট শ্রীযুক্ত বাবু কুলদ! প্রসাদ 
মল্লিক পূর্বোক্ত তিনটী অনুষ্ঠানের সম্পাদক হইয়াছেন। শ্রীযুক্ত বাবু কুঞ্জ- 
বিহারী সেন ও শ্রীযুক্ত বাবু সুধামন্ন চট্টোপাধ্যায় 'সহযে(গী সম্পাদক হুই- 
য়াছেন। এই তিন জন এক্ষণে আশ্রমের সমুদয় কাধ্য পরিচালনা 
করিতেছেন । এ 

সাধু নিত্যানন্দ দাস মহাশয় শ্রীধাম নবদ্ধীপে যে সৎকার্ধ্যগুলি আরন্ত 
করিয়া গিয়াছেন, সেগুলি সন্ধে: ্বদেশহিতৈষী চিন্তাখল ব্যক্তি মাত্রেরই 
বীরতাবে চিন্তা কর! প্রয়োজন । .আমাদের দেশের অবস্থা ও অভাব 
সম্বন্ধে ধাহার৷ চিন্তা করেন, তাহারা এখন গ্রায়ই এই সিদ্ধান্তে আসিয়? 
উপস্থিত হইয়াছেন, যে পঞ্চদশ শতাব্দীতে আমাদের বঙ্গদেশের কেন্দ্রন্বরূপ 
ই্নবন্ধীপ ধাম হইতে শ্রীমন্‌ মহাপ্রভু চৈতগ্ত দেকও তাহার পার্ষদগণ 
কর্তৃক যে প্রেম ধর্মের উজ্জ্বল ও মধুর আদর্শ জনসমাজে প্রচারিত হয়, 
সেই প্রেমধন্টে বাঙ্গালীর ,জীবনের প্রব্কৃত সার্থকতা ও একমাণ্র কল্যাণ- 
সম্ভাবনা নিহিত আছে। এই প্রেমধন্নকে এখন আর সম্প্রদায় বিশেষের 
ধন্্ব বলিয়া সুধীগণ উপেক্ষা করিতে পারেন*না । এই প্রেমধর্থ বাঙ্গালার 
জাতীয়ধম্ম। আজ, সমগ্র জ্গত যে, বিশ্বজনীন মহ। ধর্ত্ের আশার স্বপ্নে 
চঞ্চল হইয়! উঠিয়াছে গ্রমন্‌ মহাপ্রভুই সর্ব প্রথমে এই বঙ্গদেশে সেই 
প্রেমধপ্মের আনন্দ-বার্তী প্রচার করেন এরু$ ত্বয়ং আন্বাদন করিয়! জাতি- 
ধর্ম-বর্ণ-নির্ববশেষে সকলকে আম্বাদন করাইয়। যান। আমরা আত্মবিস্থৃত 
জাতি, চারিশত বৎসর পুব্বের সেই অপুর্ব সংবাদ এতদিন ভুলিয়া বসিয়া- 
ছিলাম আজ আবার তাহ! ভগবানের বিশেষ কৃপায় মনে পড়িয়া গিয়ছে। 

মহাপ্রভুর প্রেনধন্্ন প্রচারিত হইয়াছে, কিন্ত এখনও আমাদের জীবনে 
তাহ। প্রতিষ্ঠালাভ করে নাই; সিদ্ধ মহায্মা চরণ দ্রাস বাবাজী মহাশয় কি 
করিয়া এই প্রেমধন্ম আমাদের জাতীর জীবনে প্রতিষ্ঠ। লাভ করিতে পারে 
সে সম্বন্ধে সর্বদাই চিস্তা করিতেন এবং সে বিষয়ে তাহার শিষ্যগণকে 
উপদেশ দিতেন। তীহারই উপদেশক্রমে সাধু নিত্যানন্দ দাস মহাশয় 
এই সৎকাধ্যগুলি আরম্ভ করেন। শ্রীধাম নবদ্বীপই এই প্রেমধন্মের কেন্দ্র 
ও সর্বপ্রধন তীর্ঘ। শ্রীচৈতন্তদেবের লীলাস্থান এই নবদ্বীপ ধামের গৌরবে 
প্রত্যেক বাঙ্গালী, গৌরবান্বিত, সহস্র সহস্র তীর্ঘযাত্রী নবদ্বীপে আপিয়া 


২য় সংখ্যা। ] সাধু নিত্যানন্দ দাস মহাশয়ের কীন্তি। ১২৫ 


থাকেন । এই গ্রেমধন্ম যে জাবে দর! ব। জনসেবার মধ্য দিয়। সর্বাগ্রে 
আপনাকে সঞ্চল করিয়। থাকে, এই তব্বটুকু কার্যের দ্বারা জনসমাঞ্জে প্রচার 
করিয়া, ধন্ধের নামে, বর্তমান সময়ে আমাদের দেশে যে জড়তা আসিয়া! উপ- 
স্থিত হইয়াষ্ছ তাহা,দুর করা আবশ্তক। ইহা ছাড়া মঙ্গলের অগ্ঠ উপায় নাই। 
সাধু নিত্যানন্দ দাস মহাশয় এই ভাবের প্রেরণাতেই পূর্বোক্ত কাঁধ্য গুলি 
আদ্বিস্ত করেন। এ প্রকারের কাধ্য নবদ্দীপে এই প্রথম, অ।শা করি 
এই কাধ্যগুণি সম্বন্ধে সূকণে ধীর ভাবে চিন্তা করিধেন। 


নবদ্বীপে,নিত্যানন্দ ম।তৃমন্দির | 


৩১৩২১ সালে ১১ই আধাট “সঞ্ভীবনী” হইতে পুনমুর্দ্রিত ) 

গত বৎসর মে মাসে সাধু'নিত্যানন্দ দাস মহাশয় কর্তৃক স্থানীয় বাধারমণ 
সেবাশমের শাখা-রূপে এই ভবন প্রতিষ্ঠিত হয়। নবদ্বাপে এই প্রকারের 
ভবন প্রতিষ্ঠার আবশ্তকতা "প্রত্যেক বিশেষজ্ঞ, সহদয় ব্যক্তিই বহুদিন 
হইতে অনুভব করিতোছলেন, কিন্তু কাধ্যট ছরহ ও ব্যয়সাধ্য বলিয়া পূর্বের 
কেহই হস্তক্ষেপ করিতে প্মরেন নাই। গত ১৭ই এপ্রিল তারিখে 
নপ্রায়ার সর্বজন রয় ম্যজিষ্টেট মিঃ এস্‌, সি, মুখাঞ্জি মুহো দরের সভাপতিত্বে 
রুঞ্ষনগর টাউনহলে এই মাতৃমন্দির সম্বন্ধে কর্তৃব্যাবধারণ করিবার জন্ঠ যে 
নহতাঁ সভার অধিবেশন হয়, সেই সভীয় ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব খাহাছুর বঙ্গেন 
যে নবদ্বীপে প্রতি বৎসর নান! স্থান হইতে প্রায় ৬০৭ জন গর্ভবতী, স্ত্রীলোক 
অসিয়া থাকেন। 
* এই সমস্ত জ্ীলৌক বিধবা, তাহার। গভবতা ভুইয়া সামাজিক কলঙ্কের 
তয়ে নবদ্ধীপে আসিয়া থাকে ও গোপনে গর্ভ নষ্ট করে, অনেকে সন্তান প্রস্থৃত 
হওয়ার পর মুছু বিষ গ্ররোগ করিয়া অথবা অত্যন্ত অযত্ব করিয়া তাহাদিগকে 
হত্যা করিয়া! থাকে। কন্তা সন্তান হইন্গে বেশ্তাগণ তাহাদিগকে কিনি 
লয় এবং ভবিষ্যতে এই সমস্ত বালিক! জীবিকার জন্ঠ বেশ্তাবৃত্তি করিয়া থাকে। 
এই ঘটনা? যাহা! নিত্য নিত্য গোপনে ঘটিতেছে, তাহা সকলেই জানেন। 
ইহার সত্যত] সম্বন্ধে কাহারও সন্দেহ করিবার কোন কারণ নাই। গর্ভবতা 
বিধবাগণকে সহায়তা করা এক সম্প্রদায় লোকের অর্থ উপাজ্জনের একটি 
বিশিষ্টগউপার। এই সম্প্রদায়ের লোকও সমাজে আদর ও সম্মানের সহিত, 


১২৬ বীরভূমি। [ ৪র্থব্র্য। 


হরত গুরু ব| ধন্ম প্রচারক সায়া বাস করেন। ইহ ছাড়। অপৎ লোকের 
হস্তে পড়িয়া গরবতাগণের আরও অনেকরূপ লাঞ্ুনা হইয়। থাকে । এই 
ব্যাপার দীর্ঘকাল ধরিয়া ম।মাদের চক্ষুর সম্মুখে প্রতিনিয়ত ঘটিতেছে। কিন্ত 
ইহার প্রতিকার সাধনে মনোযোগী হইতে আমাদের ৯|হস হয় নাই অনেক 
সময়ে এখনও হইয়া! থাকে ষে একজন গর্ভবতী আয়! কোন সরাইবাড়ীতে 
আশ্রয় গ্রহণ করে, সরাই বাড়ীর অধ্যক্ষ গ্বতীর টাক কাড় সমুদয় আগ্ম- 
সাৎ করিয়া প্রসবের ' ৮ তাহাকে বাড়ট হইতে তাড়াইয়। 
দেয়। 

নিত্যানন্দ দ|স মহাশয় এই সুদ পানিতেন এবং বিপদ হইতে আশ্রক়হান। 
সতরীলোক ও সবযপ্রস্থত শিশুগণকে রক্ষা করার গঞ্ত' তিনি ম্যাজিষ্রেট সাহেবের 
অনুমতি লইয়] রাখিয়াছিপেন। ১৯১৩ সাশের ১ লা এপ্রিল তারিখে নিত্যা- 
নন্দ দাস*মহাশয় ম্যাজিস্ট্রেটের নিকট আবেদন করেন ও ম্যাজিষ্টরেট অনুমতি 
প্রদান করিয়া স্থানীয় হেল্থ অফিপার ও পুলিশ সাব ইন্ল্পেক্টারকে সর্ববতো- 
ভাবে সাহাধ্য করিবার জন্থ আদেশ করেন। 

সারাইবাড়া হইতে বিতাড়িত ও আশ্রয়হীনা একটি গঞ্ভবতী স্ত্রীলোক 
একদিন রাত্রিকলে নবদ্ধাপের এক জঙ্গলে দত্তাম্ন প্রসব করিয়া রোদন করিতে- 
ছিল, শিত্যানন্দ দায় মহাশয়, সেই সময়ে ট্রেণ হইতে নামিয। সেবাশ্রমে 
আসিতেছিলেন। %তনি সমস্ত ব্যাপার' অবগত হইয়া এই স্ত্রীলোকটিকে 
স্যপ্রস্থত শিশু সহ রাধারমণ সেবাশ্রমে আশ্ররুঞপ্রদান করেন ও সেহ দিন 
হইতেই এই মাতৃমর্টির প্রতিষ্ঠিত হয়। প্রথমে কিছুদিন সেবাশ্রমেই 
গরভবতী ও শিশুগণকে রাখা হইত, শেষে নানা কারণে তাহ। অসম্ভব হইয়] 
গড়ে ও নবদ্ধীপ ধন্মশালা4 বৃহ্থ বাড়ী এই উদ্দেগ্তে ভাড়া লওষ! হয়। এখনও 
সেই বাড়ীতেই মাতৃমন্দিগের কার্য চন্সিতেছে। 

গত ফেব্রুয়ারী মাসের ১৪ই তারিথে মাঁখী মেপায় অক্লান্ততাবে বিস্থচিকা 
রোগগ্রস্ত রোগীর সেবা করিতে করিতে স্বয়ং বিস্চিকা৷ রোগে আক্রান্ত হইয়া 
নিত্যানন্দ দাস মহাশয় মানবলীল। সম্বরণ করেন। মৃভ্যুকালে তিনি উইল 
করিয়া নবদ্ধীপধামে তাহার নামে যে সম্পত্তি ছিল সেই সমুদয় সম্পত্তি 
দেবোত্তর করিয়া নিয়পিখিত ব্যাক্তিগণকে ট্রাঙ্টি নিযুক্ত করিয়া যান। 
শ্রীযুক্ত হীবেন্দ্রনাথ দত্ত ( কলিকাতা ) শ্রীধুগ্ শরৎচন্দ্র সিংহ এ শ্রীযুক্ত 
মাণিকলাল মঞ্লিক এ শ্রীকুলদ। প্রসাদ মল্লিক ও শ্রীযুক্ত রামদীস বাবাজী 


হয় সংখ্যা ।] সাধু নিত্যানন্দ দাস মহাশয়ের কীন্ডি। ১২৭ 


ধর, শীযুক্ত তারাপ্রসন্ন বাগচী (নবদ্বীপ) শ্রীযুক্ত গোপীরু চন্দ (3)। 
তাহার মৃত্যুর পর শ্রীযুক্ত কুলদ। প্রসাদ মল্লিক সেবাশ্রম ও মাতৃমন্দিরের 
সম্পাদক হইয়! এই ভূইটি প্রতিষ্ঠান পরিচালন! করিতেছেন । 

মহাত্ব নিত্যানুন্দ দাস মহাশয় মাতৃমন্দিরের কার্য আরম্ভ মাত্র করিয়া 
গিয়াছিলেন। পরিচালনার আন্মুপুর্বিবিক ব্যবস্থা করিতেছিলেন, এবন সময়ে 
হার মৃত্যু হয়। তাহার মৃত্যুর পর শ্রীযুক্ত কুলদ| প্রসাদ মল্লিক মহাশয় 
কুষ্ণনগরে নিত্যানন্দ দস মহাশয়ের কীন্িরক্ষা, বিশেষ করিয়া মাতৃমন্দির 
রক্ষা করিবার আবশ্যকতা সম্বন্ধে কয়েকদিন বক্তৃত1 করেন। কৃষ্ণনগরের 
যাবতীয় সনদ শিক্ষিত ব্যক্তিই বিশেষ সহাম্থভূতি প্রকাশ .করেন। স্থানীয় 
অবসর-প্রাপ্ত ডেপুটি ম্যাকতিষ্রেট, শ্রীযুক্ত চন্দ্রভূষণ চক্রবর্তী, কলেজের অধ্যাপক 
শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র সরকার প্রভৃতি তদ্রলৌকগণের" বিশেষ চেষ্টায় মাতৃমন্দিরের 
কাধ্য পরিচালনার জুন্য কষ্ণনগরে একটি কুমিটি গঠিত হয়। জেলার আজিষ্রেট 
এই কমিটির সভাপতি, কুষ্চনগরের মহারাজ) ইহার সহযোগী সভাপ্তি, 
্রীযুক্ত বাবু চন্দ্রভৃষণ চক্রবর্তী ইহার সম্পাদক । নবদ্ধীপে কার্য পরিচালনার 
জগ্ যে কমিটি গঠিত হইয়াছে সেই কমিটিতে স্থানীয় জমিদার শ্রীযুক্ত তারা- 
প্রসন্ন বাগচি মহাশয় মভাপতি , ও *্ভ্ীযুক্ত কুলদ প্রসাদ মল্লিক সম্পাদক । 
ইহার! উভয়েই রাধারমণ পৈবাশ্রমের ট্রা্টি। রাধারমণ সেবাশ্রম কর্তৃকই 
এই মাতৃমন্দির পরিচালিত হয়, ক্ষ্চনগর কমিটি মাসিক €০২ টাকা করিয়া 
মে মাস হইতে সাহায্য করিতেছেন।' বর্তমীন সময়ে আশ্রমে ৮টি শিশু, 
৩টি প্রস্থতি ও শিশু পালনের জন্য ৫ জন ধাত্রী আছেন। সন্তান, প্রসবের 
পর প্রস্থতিগণকে তিন মাস রাখ] হয়। গত মে মাসে এই মন্দিরে সর্বসমেত 
৯৩২২ টাকা ব্যয় *হইয়াছে। কৃষ্ণনগর কমিটি ৫* টাকা দিয়াছেন, আর 
অবশিষ্ট ব্যয় রাধারমণ সেবাশ্রমের কর্তৃগক্ষগণ প্রদান করিয়াছেন। জেলার 
ম্যাজিষ্রেটে ও সবভিবিসনাল অফিসার এই মন্দির, মধ্যে মধ্যে পরিদর্শন 
করিয়া! থাকেন। ইহারা ছাড়া গত এক মাসের মধ্যে ডাক্তার শ্রীযুক্ত 
দেবপ্রসাদ সর্বাধিকারী কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস্‌ চান্সেলার, 
মহারাজ! শ্রীযুক্ত ক্ষৌনীশচন্দর রায় কৃষ্ণনগর, মহামহোপাধণায় কামাধ্যানাথ 
তর্কবাগীশ, পণ্ডিত অজিতনাথ গ্ঠায়রদ্ব, পণ্ডিত শিতিক বাচম্পতি, পণ্ডিত 
শিবনারায়ণ শিরোমণি ও নবদ্ীপস্থ অন্ান্ত পণ্ডিতগণ, শ্রীযুক্ত হীরেন্রনাথ 
দত্ত, শ্রীযুক্ত, বিপিনচন্দ্র পাল, মিষ্টার উইটেন্‌ বেকার, ডাক্তার কাইমুর! 


১২৮ বীরভুমি। [ ৪র্থবর্ষ। 


(জাপান ) জীপক্ত বিধুভুষণ দত্ত ( খধাপক পান ) ডাক্তার গয়ানাথ পাল 
(জগতী ) প্রভৃতি .গ মন্দির পরিদর্শন করিয়! সন্তোষ প্রকাশ করিয়াছেন। 

১৯১৩ খুঈান্দের ১ ল! এপ্রিল তারিখে এই মন্দিরের প্রতিষ্ঠাতা নিত্যানন্দ 
দাস মহাশয় নদীয়া জেলার ম্যািষ্্রট সাহেবকে বে আবেদন করেন সেই 
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মাহমন্দির ও সেবাশ্রম সম্বদ্ধে একটি কর্থী বল! বিশেষভাবে প্রয়োজন । 
এই ছুটি প্রতিষ্ঠান কোনও সম্প্রদায় বিশেষের নহে। এই আশ্রমে ধাহারা 
থাকেন তাহাব। স্বাধীনভাবে নিঙ্জ নিজ ধর্মমতের অনুবর্তন করিতে পারেন। 
এই আশ্রমে যে উপদেশ দেওয়। হয় তাহ! সার্বজনীন" আশ্রমের প্রতিষ্ঠা'তা 
সাধু নিত্যানন্দ দাস মহাশয় উদার ভক্তিপথের সাধক ছিলেন। 

বর্তমান সময়ে যে বিশেষ অভাব দূর করিবার.জন্য মাতৃমন্দির প্রতিষ্ঠিত 
হইয়াছে, সেই অভাবের গুরুত্ব প্রায় সকলেই অনুভব করেন, কিন্তু কেবল 
মাত্র অন্ুতব কবিলেই চলিবে না। সকলেই এই আশ্রমকে সাধ্যমত সাহায্য 
করুন। যাবতীয় সাহাধ্য শ্রীকুলদাগ্রসাদ মল্লিক সম্পাদক সেবাশ্রম, নবদ্বাপ 
পোঃ নদীয়া, এই ঠিকানায় প্রেরণ করিবেন। 


বারভূমি? ৪র্থ বর্ষ, ঃয় সংখ্য।, 
আষাঢ়, ১৩২১। 


রেণেটার পদকর্তী । ক 


বৌন্ধযুগের প্রারন্ত হইতে এই সজল! সুফল! শস্যশাখলা! নদীমেখলা 
র্র-প্রস্থ বঙ্গজননী যে কতশত রত্ব প্রপব করিয়াছেন, তাহার সংখ্যা 
করা সুকঠিন। অনুসন্ধান, যতই চলিতেছে, ততই ক্রমশঃ ছুই একটি 
করিয়া মহাপুরুষগণের অবিনশ্বর কীন্তিকলাপ লোকলোচনের গোচরীভূত 
হইতেছে। অবশ্ত এমন কথা আমর] বলিতেছি না যে বৌদ্ধযুগ আবির্ভাবের 
পূর্বে বঙ্গদেশের অস্তিত ছিল না, ব| বঙ্গদেশ ঘনবনাৰৃত ছিল, সুন্ম পৌও, 
অঙ্গ প্রভৃতি বিভাগ, অষ্টাবক্র খষির যোগপীঠ বক্রেশ্বর, বশিষ্টাশ্রম তারাপুরাদি 
দর্শনে মনে হয় যে সত্য যুগাবৃধিই বঙজদেশ পুণ্যপৃত, ৫১টি মহাপীঠের ১৫1১৬টি 
এই বঙ্গদেশে অবস্থিত ; সে হিসাবে বোধ হঝ অন্যাপ্ত দেশের তুলনায় বঙ্গ- 
দেশই সকলের শীর্ষস্থান অধিকার করে । শক্তি-সঙ্গম তন্ত্রে ৭ম পটশে অঙ্গ, 
বঙ্গ ও গোঁড় প্রস্ৃতি দেশের উল্লেখ আছে। 
রত্বাকরং সমারভ্যঃ ব্রহ্ম পুত্রান্তগং শিবে 
বঙ্গদেশো ময়া প্রোতঃ সর্ববসিদ্ধিপ্রদর্শকঃ ॥ 
বঙ্গদেশং সমারত্য ভূবনে শান্তগং শিবে। 
গৌড়দেশঃ সমাথ্যাতঃ সর্কবিদ্যাবিশারদঃ ॥ 
বৈদ্যনাথং যমারভ্য ভূবনেশাত্তগং শিবে। 
তাবদক্গাভিধো। দেশে] যাত্রায়াং নহি দুষ্যতে ॥ 
চন্ত্রবংশীয় বলগিরাজার অঙ্গ) 'বঙ্গ, কলিঙ্গ, পৌণ্ড, ও সুদ্ধ নামে পঞ্চজন 
ক্ষেব্রজ পুত্র জন্মে, তাহাদের মধ্যে বঙ্গ নামক পুত্র যে বিভাগে পুরুষান্ুক্রমে 
রাজত্ব করেন তাহার নাম বজদেশ। গরুড় পুরাণে 


* কলিকীতা। টাউনহলে সপ্তম বঙ্গায় সাহিত্য-সম্মিলনে সাহিত্য শাখায় পঠিত। 


১৩০ বীরভূমি। [ ৪র্থবর্ষ। 


“বলিস্থতপঞ্চো জজ্ঞে অঙ্গবঙ্গকলিঙগকাঃ | 

শ্মন্ধ পৌও্ডাশ্চ বালেয়। অনপানস্তথাঙগতঃ ॥” 
মংস্যপুরাণে ও বঙ্গদেশের উল্লেখ আছে 

“অঙ্গ বঙ্গা মদ গুরুক। অন্তর্গিরি বহির্গিরাঃ । 

শন্বা মাগধ গোনর্দাঃ প্রাচ্যাং জনপদাঃ স্বতাঃ ॥ 
বর্তমান সময়ে সমগ্র বঙ্গদেশ যে অঙ্গ বঙ্গ গৌড় পোঁগ সুক্গগ্রভৃতি দেশের 
সংমিশ্রণে সংগঠিত তাহাতে আর মতদ্বৈধ নাই। 

এই বন্দদেশের মধ্যে অঙ্গ; বঙ্গ, বরেন্দ্র, প্রভৃতি বিভাগ অপেক্ষ। পৃত-সলিলা 

ভাগীরথীর পশ্চিম তীরবর্তী রাঢ়ভূমিই অধিকতর গৌরবাস্ধিতা। অবশ্য আমার 
এরূপ উক্তিতে বরেন্্র, পূর্ববঙ্গ বা অন্ান্য স্থানের 'সুধী ভ্রাত্রৃন্দ ক্ষুন্ন না হন, 
ইহাই আমার প্রার্থন]। মহাকৰি কালীদাস, জয়দেব, বঙ্গসাহিত্যের জনক 
চণভীদাস* কৃত্তিবাঁস, কাশীরাম দাঁস; কবিকন্কণ, ঘনরাম, নাঁণিক গাঙ্গুলী, রমাই 
পরিত, কুষ্খদাস কবিরা, তারতচন্্র, দাশরথি রায় হেমচন্দ্র' রামরসায়ন 
প্রণেতা রদুনন্দন গোস্বামী, নযরশচন্্র দাওয়ান মশাই, ( আকিঞ্চন) নীলাঙ্গর, 
নীলকণঠ প্রতৃতি প্রাচীন ও আধুনিক অমর কবি-বুন্দ এবং অন্ান্ত অনেক কবি 
এই রাঢ়দেশে জন্মগ্রহণ করিয়া বাঙ্গালার ও সমগ্র ভারতের মুখোজ্জল করিয়া 
গিয়াছেন। আজ আমি যে ব্বর্শগড ,কবিদ্বয়ের জীবনী লইয়! আপনাদের 
নিকট উপস্থিত হ'ইয়াছি, ত্তাহার! নিতান্ত আধুনিক ও ক্ষুদ্র কবি নহেন। 
কিন্ত €ঠুখের বিষয় তাহারা বঙ্গজ্রননীর প্রাণঃ্িক প্রিয়তম স্ুসন্তান হইলেও 
আজ পর্যন্ত বঙ্গজননীর বিরাট জঠরের নিভৃত প্রদেশে লুকায়িত রহিয়াছেন। 
প্রতিহাসিকগণের গবেষণ।র বিষয়ীভূতত হইয়। সাধারণের সন্মুখে উপস্থিত 
হয়েন নাষ্। তবে সম্প্রদায়বিশেষ, বাহার! প্রায় পরলোক প্রস্থানের উপক্রম 
করিতেছেন, তাহারাই এখনও অর্থাৎ কীর্ভনিয়। সম্প্রদায়, রেপিটীর পদকে 
নষমামণ্ডিত স্বর্গের পারিজাত্‌ ভাবিয়া ও সদেগাপ বংশজ পদকর্তাঘয়কে দেবৎ 
পূজা করিয়া তাহাদের পবিত্র স্বৃতির উদ্দেস্তে প্রণত হইয়া ধন। হন। রেণিটীর 
ম্টায় উচ্চ তাললয়ের পদ গার নাই, যে কীর্তন*গাঁয়ক ছুইখানি রেণিটীর পদ 
সম্পূর্ণ সুরলয়ের সহিত গান করিতে পারেন তাহার ধারণ ও অহস্কার যে 
তিনিই সর্বশ্রেষ্ঠ কীর্ভন-গায়ক ৷ রেণিটার পদকর্তাছয়ের নাম বিপ্রদ্দাস 
বিশ্বাস ও তৎপুতর বিঞয়কুঞ্ণ বিশ্বাস । বিপ্রদাসের পিতার নাম দেবীদাস 
বঙ্থাস, জাতি সদেগ'প। দত্ত উদ্ধারণ ঠাকুরের জন্য যেমন নুবর্ণ-বণিক সমাজ 


৩য় সংখ] | ] রেণেটার পদকর্ত।। ১৩১ 


গৌরবান্বিত, সাধক রামপ্রপাদের জন্য যেমন বৈদ্যঘমাজ কৃতার্থ, ভগবন্তক্ত 
বিপ্রদাস ও উহার উপযুক্ত পুত্র বিজয়কুঞ্জের জন্তও সদেগাপজাতি যে ধন্ত, 
পবিত্র ও গ্লৌরবান্বিত তাহাতে আর সন্দেহ নাই। বিপ্রবাসের পিত| দেবীদাস 
হইতে অঞ্চম্তন এগ্লার পুরুষের নাম প্রাপ্ত হওয়| গিয়াছে: কেহ কেহ বলেন 
রামমোহনের পুর্বে বোধ হয় আরে ছুই চারি পুরুষের ন।ম অগ্রাপ্ত - 
'বংশাবলী 

নি 

ক্িপ্রদাধ 

1] 

বিজয়কুষচ 

বাসুদেব দাদ 

উফ 

বৈষ্ণবচরণ 

বামমোহন 

বংশাঝদন 

[ 

হিঃ 

কালিদ1স 

কানাইলাল 
কানাইশাল এখন ২৪।২৫ ব্সর বয়স্ক সুন্দর সুপুরুষ, নম ধীর শাপ্ত শিষ্ট যুবক, 
বলাকালে পিতৃমাতৃহীন হইয়া ছঃখের দাবদাহে গরততিশয় কষ্টভোগ করিয়া 
এক্ষণে হুগলির অদুরবর্তা ইষ্টইগ্ডয়া ৫রলের খন্রেন ষ্টেসনের সন্সিকটে ইটে. 
চোনা গ্রামে এক অবস্থাঁপন্ন অপুত্রকের কন্ঠাকে বিবাহ করিয়৷ তথায় বাস 
করিয়াছে। বিশ্বাস-বংশের সেই পবিএ সাধন-পীঠে শ্রীযুক্ত সারদাপ্রসাদ 
ঘোষ নামক জনৈক দূর সম্পর্ক আত্মীয় বসবাস করিক্বা এখন সন্ধ্যা দান 
করিতেছেন । বিগ্রদাসের, সময় হইতে খিশ্বাস-বংশে গীতবাদ্যের সমধিক 
সমাদরের প্রমাণ পাওয়া যায়। রামমোহন ও বংশীবদন, পিতাপুত্রে ঢোল ও 


খোন উভয়ঘন্ত্র বাদনেই কৃতবিদ্য ছিলেন। তৎকালীন হাসখালির বিখ্যাত 
জগাঢুলি রার্মমোহনের এবং দীন ও ঈশ্বর ঢুলি বংশীবদনের নিকট ঢোল 


১৩২ বারভূমি । [ত্থবর্ষ। 


বাজন। শিক্ষ/ করি যান। বংশীবদন পিতার নিকট খোল ও জগার নিকট 
ঢোল বাঙ্জাইতে শিখিয়ছিল। প্রবন্ধলেখক কালিদামকে দেখিয়াছেন; 
তিনিও বেশ সুকঞ্ঠ গায়ক ছিলেন, তবে তিনি কীর্ভনাদি পরিত্যাগ করিয়। 
সামান্ত ইংরাজী শিখিয়া ছোটলাট দপ্তরের ছাপাধানার, কম্পোঁজীটারদের 
ওভারসেয়ীর ছিলেন, বিপ্রদাস ও তাহার পুত্র বিজয়রুষ্চ চৌদ্দ বা পনর শত 
শকের প্রথমে জন্মগ্রহণ করিলেও কোন্‌ বৎসরে কোন্‌ মাসে কোন্‌ দিনে 
কোন্‌ সময়ে কোন্‌ তিথিতে বা নক্ষত্রে জন্মগ্রহণ করিয়ংছিলেন, তাহার কোন 
প্রমাণ পাওয়া যায় না। তবে বয্বোরদ্ধগীণকে বলিতে শুনিয়াছি, এখনও 
গ্রামে প্রচলিত *প্রবাদবচনে শুনিতে-পাওয়! ঘায় যে, কালনার স্বর্গগত মহা- 
পুরুষ, গ্রীল ভগবান দাস বাবাজী দেবীপুরের নাম শুনিলে গ্রামের ও বিশ্বাস 
বংশের উদ্দেশে প্রণাম করিয়া বলিতেন, বিশ্বাসবংশ বু প্রাচীন পরম ভাগবত 
বংশ, ধেপিটির পদকর্তারা পিতাপুত্রে প্রীতগবানের প্রিপ্বতম সেবক ছিলেন। 
দেবীপুর মর্ত্যে বলো । অনেকে বলেন এই বেণেটীর পদ শ্রীশ্রী৬মহা প্রভু 
প্রীচৈতন্যদেব আবির্ভাবের বহুপুর্বে রচিত। কিন্তু আমরা তাহা বিশ্বাস 
করিতে পারিব না! কারণ চসদিন সাহিতা-পরিষদের ১৩২০ সালের নবম 
মাসিক অধিবেশনে, পরিষদের বর্তমান সতাপতি, কণিকাতা সংস্কৃত কলেজের 
ভূতপুর্বব অধ্যক্ষ পরসপূজনীর শরদ্ধাভাছন মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ 
শাস্ত্রী এম, এ; সি আই, ই মহোদর, রায়সাহেব শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র রায় এম, 
এ বিদ্যানিধি মহাশয়ের “কীন্তিবাসের জন্মশক'ঠপ্রবন্ধের মন্তব্যে বলিয়াছিলেন 
“বার ও ঢেতরশ শক এই ছুই শত বৎসরের মধ্যে কোন গ্রস্থাদি প্রণয়ণের প্রমাণ 
পাওয়া যায় না।" রেণেটীর পদাবলীর ভাষাও বার তেরশত শকের পৃর্ব্বের 
বলিয়া মনে হয় না। বিশেষ রেণেটী পদে গৌরচন্দ্রিক।' আছে; গৌরাঙ্গদের 
আবিভাবের পর ঘে কোন বৈষ্বকখি যেকোন পদ বা সঙ্গীতাদি রচনা 
করিয়াছেন, তিনিই প্রথমে মঙ্গলাচরণ গৌরচন্দ্রিক'না করিয়।. পদ আরম্ত 
করেন নাই। সুতরাং রেণেটার পদ যে গৌরাঙ্গেদবের পরেই রচিত হইয়া- 
ছিল, তাহাতে আর কোন সন্দেহ নাই। দেবীপুরের আট মাইল দরক্ষণ পশ্চিম 
কোণে নবগ্রামের গোস্বামী প্রতুপাদের। বিশ্বাস বংশের কুলগুরু। উত্ত* গোস্বামী 
বংশের আদি পুরুষ গৌরাঙ্গদেবের পার্খ্চর শ্রীল অদ্বৈত আচার্ধ্যের মন্ত্রশিষ্য 
শ্তাম। দ্বাস (শ্তামানন্দ ) গোস্বামী । তিনি বিপ্রদাসের ও শ্ঠামাদাস প্রভুর 
পুত্র ৬নৃদিংহ দেব প্রস্ভু বিপ্রদাসম্থত 1ব্জয়কৃষ্ণর মন্ত্রদাতা ছিলেন। সুতরাং 


৩য় সংখ্যা । ] রেণেটীর পদকর্ত।! ১৩৩ 


পদগুলি যে শ্রীগৌরাঙগ দেবের সময় বা কিছু পরে (১০1১৫ বত্সরের মধ্যে) 
রচিত হইয়াছল তাহাতে আর সন্দেহ নাই। তবে এই পদ সম্বন্ধে আর 
একটি রহস্তঞ্জনক উপাখ্যান প্রচলিত আছে। বাঁৎসল্য ভাবের ভক্ত, ভাবুক 
বিপ্রদাস, ঝুলীন গ্রামে ( কুলীন গ্রাম দেবীপুর হইতে দক্ষিণে পাচ মাইলের 
অধিক হইবে না) মহাপ্রভু দর্শনে গমন করিয়া রাধাভাবে মাতুয়ার! 
প্রীগৌরাজদেবের সাক্ষাৎ লাতে অসমর্থ হওয়ায়, কেহ কেহ বলেন প্রীগৌরাঙ্গ- 
সুন্দর বাৎসল্য তাবের* ভক্ক ভাবুক বিপ্রদদাসকে 'ৰালগোপাল মুপ্তিতে দর্শন 
দিয়া তীহার বাসনা পুর্ণ না করায় গ্মভিমানভরে তিনি মঙ্গলাচরণ গৌর- 
চন্দ্রিক৷ রচন! করেন নাই । ভগবানের নিকট ভক্তের রাগ ঘতিমান আব্দার 
সকলই শোভা পায়। বিপ্রদাসের দেহত্যাগের পর পুত্র বিজয়রুষ্খ গৌর- 
চণ্দ্রিক! রচনা করিয়াছিলেন। আরও প্রবাদ শ্রীপাঠ কুলীন গ্রামে হরিদাস 
ঠাকুরের প্রতিষ্ঠিত “গোপাল” বিগ্রহ প্রতি “রাত্রে কুলীনগ্রাম হঠতে “আসি! 
বপ্রদাসকে দর্শন দান ও বিপ্রদাসের নিবেদিত “দহি মাখন” ভক্ষণ করিয়! 
কৃতার্থ করিতেন। 

বদ্ধমান জেলার অন্তর্গত অধুন৷ সদর সবজিখিজান থান। সাতগেছিয়ার 
অধীন রাণিহাটা (রেনিটী ), শরগণীয় দেবীপুর গ্রথমে সদেগাপ বংশে বিপ্র- 
দাস জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন । পশ্চিমকুল»পূর্বকুল ও মধাকুলঃ সদেগাপ 
জাতির মধ্যে প্রধানতঃ এই তিন প্রকার শ্রেণী বিভাগ দৃষ্ট হইয়া থাকে। 
কিন্তু বিপ্রদাস কোন্‌ কুল ধন্য করিয়াছিলেন তাহ! নির্ণয় করা স্বকঠিন.। যদিও 
৩% পুরুষ তাহাদের করণাদি পশ্চিমকুলেই দেখিতে পাওয়। যায়, কিন্তু বিশ্বা্ 
উপাধি পূর্বকুলেই সংবদ্ধ; তবে যদি তখন কুল বন্ধন হইয়া থাকে তাহা 
১ইলে সে স্বতন্ত্র, আশ! করি সদেগাপ সমাজের প্রধান প্রধান সামাজিকগণ 
ইহার মীমাংস। করিবেন । ই 

নো োক্সী- রাণিহাঠ বা রাণিহাটীর অপভংশ শব্দ। ইংরাজ রাজত্বের 
প্রারস্তে দেবীপুরের সবভিবিজান ও থানা ছিল ছলিমাবাদ। আইন-ই- 
আকবরিতে দেখা যায় সুবে বাঙ্গালার অন্তর্গত সবকার সপ্তগ্রামের 
অধীন এই রাণিহাটি পরগ্ণা। ছলিমাবাদ তখন স্বতন্ত্র সরকার ছিগ। 
পরগণার নাম রাণিহাটা কেন হইয়াছে তাহ] প্রগমে নির্ণয় করিতে পারি 
নাই। তৎকালীন দেবীপুরে ব! দেবীপুরের পার্খববন্তী গ্রামে যে সকল বয়োবুদ্ধ- 
গণ ছিলেন তাঁহার! বলিতে পারেন নাই যে রাণিহাটী কোথায়, কিরূপ প্রপিদ্ধ 


১৩৪ বীরভূমি। [৪র্থবধ। 


স্থানছিল। অব সরকার সপ্তগ্রামের অধীন রাণিহাটা বা রাণিহাট যে 
একটি নগর, সহর বা বিশিষ্ট গগুগ্রাম ছিল তাহাতে কাহারও সন্দেহ 
ছিল না, কিন্তু সকলেই বলিতেন “তেহি নে! দিবস গতা$ঃ” হয়ত করাল 
কালের বিরাট জঠরে তাহ! লীন হইয়া গিয়াছে ॥ রেধিটী বৃহৎ 
পরগণ৷ ! 

দেবীপুরের ১০ মাইল উত্তমপশ্চিম কোণে সাতগেছিয়া থানার অধীন 
কাণ্ঠকুরুত্বা গ্রামে মাতুলালয়ে সন ১৩৮১ সালের « ১৯শে ফান্তন মঙ্গলবার 
রাত্রি দ্বিপ্রহরের সময় প্রবন্ধ লেখকের জন্ম হয়। লেখক এখনও মধ্যে 
মধ্যে সেই জন্মস্থান দর্শন জন্ত গমন করিয়। থাকেন। শ্রীযুক্ত কালী প্রসন্ন 
চট্টোপাধ্যার ও শ্রীবুক্ত চন্দ্রভৃুষণ চট্টোপাধ্যায় ধাতুল যহাশয়দয় এই প্রবন্ধ 
প্রণয়নে লেখককে ছুই ' একটি জ্ঞাতব্য বিষয় সংগ্রহে যথেষ্ঠ সাহায্য 
করিয়াঞ্েন। উক্ত দেবীপুর ও কাঠ্ঠকুরুত্বার মব্যপথেষ্দামোদরের অন্তম 
শাখানদ বাক। নদীর তীরে পারহাটী নামক একখানি অতি ক্ষুদ্র গ্রাম 
আছে। এই পারহাটা গ্রামে ৩০৩৫ বৎসর , পূর্বে “পেতাব ঘোষ” 
(প্রতাপ চন্দ্র ঘোষ) ও ক্ষুদি-বিমলি (ক্ষুছমণি ও বিমলান্ুনারী ) নায়া 
বাগদদী জাতীয়া মহোদরাদ্য় কবির গানে স্ধধক প্রাসন্ধিলাভ করিয়াছিল । 
প্রবন্ধ লেখা শেষ "হইল অথচ স্থানটির কোন' সন্ধান করিতে ন। পারায় 
যে যথেষ্ট ক্ষুণ্ন হইয়াছিলাম তাহা বলাই বাহুপ্য। কিন্তু কেন জানি না 
আমার, সর্ববদাহই মনে হইত যে, এই পারভ্ুী গ্রামখানির নিকটেই বোধ 
হয় কোনস্থানে পরাপিহাটী সহ বিদ্যমান ছিলঃ এই গ্রামের নিকট বীাকা- 
নদ] পার হইয়। রাণিহাটী যাইতে হইত বলিয়া এই গ্রামথানির নাম 
পারহাটী হহয়াছে। সপ্তম বঙ্গীয় সাহিত্য-সম্মিলনে 'কলিকণত। টাউনহলের 
আধবেশনে সহিত্যশাখায় আমার *এই প্রবন্ধ প্রথম পঠিত হইবার পরে 
জানিতে পারি যে, বাস্তবিকই পারহাটার অনতিদ্বরে ৩৪ মাইল উত্তর 
পুর্ব কোণে বাক। নদীর তীরেই রেণিটী নামক একখানি অতি গ্রাম 
এখনও বিদ্যমছন আছে। তিনিই এক সময়ে সমৃদ্ধিশালিনা নগরী ছিলেন। 
তাহারই নামানুসারে এই পরগণার নামকরণ ,হইয়াছে। কালের কুটীপ 
ভ্রভঙ্গিতে এখন কিন্তু সেখানে ঘরকয়েক মাত্র হিন্দু ও মুসলমানের বাস! 
তবে শুনিল।ম বিবিধ ভগ্নাবশেষের অভাব নাই। প্রত্বতত্ববিদগণ অনুসন্ধান 
করিলে হয়ত অনেক, রহস্য উদবাটন হইতে পারে । 


৩য় সংখ্যা । ] রেণেটীর পদকর্তী । ১৩৫ 


দেবীপুর বহুঞ্রাটীন গঞ্গ্রাম, ইষ্ট ইগ্ডিরা রেলে ধাহার। বদ্ধমান পর্য্যন্ত গমন 
করিয়াছেন, তাহার! দেবীপুরের সহিত অক্সবিস্তর পরিচিত । বিপ্রদাসের 
জন্মগ্রহণের সময় গ্রামের অবস্থা কিপ্রকার ছিল তাহা ঠিক জানিবার 
উপায় নাই। প্রচলিত কিংবদস্তীর সাহায্যে যতদুর অবগত হইয়াছি এবং 
বয্বোরদ্বগণ কালনার তগবানদাস বাঝাজীর নিকট যেরূপ শ্রবণ করিয়! আমা- 
দিকে গল্পচ্ছলে শুনাইয়াছেন; তাহারই সারমন্্ আপনাদের নিকট বিবৃত 
করিতেছি। বঙ্গের ক্ঞগ্তম কম্মনাশ। জনপদধ্বংসী দামোদর নদের এক 
শাখা নদীর তীরে, এখন বেখানে দেবাগুর গ্রাম অবস্থিত তথায় নিবিড় 
জঙ্গলের মধো দেবীদাস বিশ্বাস জ্ঞতিবিরোধ অথবা তথকাঁলীন জমীদার 
বা আয়মাদারগণের অত্টাচারে, নিকটবর্তী, অদুরবত্তী অথবা স্ুদুরবর্তাঁ 
কোন গ্রাম হইতে উঠিয়া আসিয়া এক বৃক্ষতলে কুটির নির্মাণ পুর্ববক 
বাস করেন। গ্রালাচ্ছাদনের জন্ত অর" অল্প বন কাটিয়া “আবাদি 
জমি প্রস্তত করতঃ চাষ আবাদ আরম্ভ করিয়াছিলেন। ঘটনাচক্রে এক- 
দিন হলচালনা করিবারু কাপীন দেখিতে পান যে, নদীর খরতর জোতে 
এক জীবিত তিস্তিরি বৃক্ষ . ভানিয়৷ আসিয়া হঠাৎ সেই স্থানে আটক 
হইয়া বায়। সেইদিন আবার*মধ্যঁরাত্রে প্রতযাদেশে জানিতে পারেন যে, 
সেই তিস্তিরি বৃক্ষের পাদদেশে অআনাদিলিঙ্ক মহাদেব ভূগর্ভ প্রোথিত 
শাছেন, তিনি তাহার উদ্ধার সাধনপূর্ধক পেবাদির বন্দোবস্ত করুন! 
সৌভাগ্যবান তগবদানুগৃহাত দেবীদীস মৃত্তিক। খননপূর্ববক মহাদেবেরঃউদ্ধার- 
সাধন পূর্বক সেবাপুঞ্জাদর বন্দোবস্ত করিয়া দেন; অদ্যাপি সেই 'শিবলিঙ্ব 
সেই তিস্তিরি বক্ষতলে এক জীর্ণ মন্দির অভ্যন্তরে বিরাজমান । দ্েবী- 
পুরের অন্যতম চার াঁনির জমিদার দয়াদাক্ষিণ্যের সাক্ষাৎ প্রতিমুত্তি স্বর্গগত 
৬কালীদাস সিংহ মহাশত্র ৰতঃপ্রবৃত্ত ছইয়! কয়েক বতষর পূর্বে মন্দিরটির 
কোন কোন অংশ সংস্কার না করিলে এতুদিন হয়ত মন্দিরটি ভুলুণ্ঠিত 
হইত। দেবীপুরের প্র তেঁতুল গাছের ন্তাক্ন বৃহৎ তেঁতুলগাছ বাঙ্গলাদেশে 
আব কোন স্থানে আছে বলিয়া শুনি নাই। বৃক্ষমূলের পরিধি সাড়েপফ্ত্রিশ 
ফুটেরও উপর। উহার একএকটি শাখাপ্রশাখা একএকটি বৃহৎ বৃক্ষ। 
শিবলিঙ্গকে বুড়শিব বা বুড়া বল: হইয়া থাকে । তেতুলগাছটিকে 
বুড়রাজের তেঁতুলগাছ বল! হয়। চৈত্রমাসের সংক্রান্তির সময় মহা ধুম- 
ধামে গাজন হয়। তবে নদীটি স্থানে স্থানে পুফ্চরিণ্ও আবাদি জঙ্গিতে 


১৩৬ বীরভূমি। [ হর্থবর্ষ। 


পরিণত হইয়াছে, স্থান বিশেষে এখনও ক্ষুদ্র নালার আকারে বিরাজমান। 
দেবদাস বুড়োরাঙ্গকে মৃত্তিকাপাশ হইতে মুক্ত করিবার কালীন যথেষ্ঠ 
ধনসম্পত্তি মোহর, মণি, মুক্ত মাণিক্যাদি প্রাণ্ড হইয়াছিলেন। 

তগবস্ত্ত দেবীদাস কৃষক হইতে ক্রমে একজন নিষ্ঠারান ক্রিয়াবান ধন- 
বান ব্যক্তি হইয়া উঠেন; তাহার দয় দাক্ষিণয ভগবত্তক্তি প্রভৃতি সদ্গুণাবলী 
শ্রবণ করিয়া দুরদুরান্তর হইতে উৎপীড়িত প্রজাবর্গ একএকটি কথিয়া 
তথায় আগমন পূর্বক বসবাস করিতে আরম্ভ করায় ক্রমে তথায় একখানি 
গ্রাম হইয়া! পড়ে। দেবীদসের প্রতিষ্ঠিত শালগ্রাম ও বিষ্ুদরমন্দির আমরাও 
দেখিয়াছি । বগ্িম[ন বশধর কানাইলালের পিতা 'কালিদাস নিতান্ত ডঃস্থ 
অবস্থায় পতিত হইলে শালগ্রামটিকে তাহাদের হষ্টদ্দেবতার গুহে বৎকিঞ্চিৎ 
প্রণামী দিয়া শালগ্রান স্তপে রাখিয়া আসিয়াছিলেন। গুরু পুরোহিত ব্যব- 
সাঙ়্ী এত্যেক ্রাহ্মণগৃহ আজকাল শালগ্রাম শিলার সমাধিক্ষেত্রে পরি- 
ণত হইয়াছে। শিষ্য যজমানের। সেবায় অসমর্থ হইয়! যকিঞ্চিং প্রণামী দান 
করিয়া শিলা বা বিগ্রহ গুরুপুরোহিতের গৃহে রাখিয়া আসেন । তথায় 
তাহাদের প্রতিগালিত বা বেতনভুক্ত অসচ্চরি্র ফুবকগণই এখন দেবসেবা 
করিয়। থাকেন। বাটার কর্তাদের দ্রেবসেবান্দপ ছোট কাঁজ করিবার সময়ে 
কুলায় না, শরীরও তাল থাকে না । এবং বাড়ীর ছেলের! সকলেই বাবু 
অথব! চাকুরে বাবু”! অথবা বাবুসাব. ! 

দ্বেবীবিশ্বাদ অরণ্য কাটাইয়৷ নগর ব্গ্লাইয়াছিলেন। সেইজন্ত গ্রাম 
থানির নাম হইয়াছে দেবীপুর। ফাহারও কাহারও ধারণ! দেবীবিশ্বাসের 
পূর্বেও দেবীপুর গ্রাম ছিল, অধুনা গঙ্গোপাধ্যায় বংশের সিদ্ধেখরী অথবা 
গ্রামের মধ্যস্থলে পূর্বে*ন্ত তিস্তিরি বৃক্ষতলে অবস্থিত গ্রামের অধিষ্ঠাত্রী- 
দেবী ৬রক্ষাকালীদেবীর নামান্গসারেই গ্রামের নাম দেবীপুর 
হইয়াছে । এপিয়াটীক সোসাইটীর স্বর্গগত সুখোগ্য সত্য বাবু ভোলা- 
নাথচন্দ্র মহাশয় স্বপ্রণীত ও বিলাতের ট্রাবনার্ঁস এণ্ড কোংর দ্বার 
২খণ্ডে মুদ্রিত ও প্রকাশিত [1851৯ 0 ৭. [7100০09. নামক 
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1060 11101117255 ৬1117907162. 151201)16 ৮1101) 01069 17001 
01৪01 00 (10 [014] 1085015 &০. &০, বাস্তবিকই স্থানীয় জমিদার সিংহ 
বাবুদের লক্মীজনার্দিন বিুমন্দিরের গঠন অতিব স্থন্দর। বর্দমানের ভূত- 
পূর্ব সিভিলসার্্দন” মেজর তনসাহেব বানিয়াছিলেন “ইহা! অপেক্ষ! উচ্চ ও 
সুন্দয মন্দির বাংলাদেশে আর কোথাও ,দেখি নাই” তিনি পু সিংহবাবৃ* 
দের মন্দির, তিস্তিরি বৃক্ষদহ বুড়োরাজের মন্দির ও বুড়োরাজের পশ্চিম 
ভাগে অবস্থিত ৬রতনমণি সিংহের প্রতিষ্ঠিত একটি জোড়া শিবমন্দিরের 
ফটো তুলিয়া লইয়া গ্রিয়াছিলেন ৮৮ * 

কালক্রমে দেবীপুর বিশেষ সমৃদ্ধিশালী গগুগ্রাম হইয়া উঠে। ৮০1৮৫ 
খানি ছুর্গোৎ্সব হইতে দেখিয়াছেন, এমন লোক এখনও দেবীপুরে জীবিত 
আছেন। হাঁড়ী বাড়ী, চাড়াল বাড়ী পর্যন্ত দুর্গোৎসব হইত। তান্থুলী 
সদেগাপ প্রভতি জাতি সকলেই প্রসিদ্ধ ধ্যবসায়ী ছিলেন। কলিকাতা হাট- 
গোলার বিখ্যাত মহাজন শ্রীকান্ত সিংহ ও তৎপুত্র কুমোর পারার “চণ্ডী” 
“বার গন্তীর ভিতর সুংহ বল;” সাবাস আটাশের “চণ্ভী চলে সিংহ বলে 
তারই পাশে পাশ" সেই “চণ্ডী” মিউনিসিপালিটির ভূঙপুর্ব কমিসনার স্বর্গ 
গত চণ্তীলাল সিংহ মহাশষু শ্বেবীপুরের অধিবাসী জমিদার ছিলেন। এখনও 
উহাদের ব্যবসা বাণিজ্য বর্তমান, জুমিদার ত বটেনই"। ৬চণ্তীবাবুর ভ্রাতু- 
পত্র শ্রীযুক্ত বাবু আনন্দগোপাল সিংহ.ও তন্ত ভ্রাতুস্পুত্র কলিকাতার অন্যতৃম 
সৃবিখ্যাত সওদাগর মশার্সপ জার্ডিন স্কিনারের বাড়ীর ও বোদ্ধে কোংর 
বর্তমান মুৎনুদ্ধি প্রসিদ্ধ ঘ্বত ব্যবসায়ী সৌরেন্দ্রমোহন সিংহ যহ।শয় এখন 
দেবীপুরের অন্ঠতম প্রজারঞ্জক, দাতা ও দয়ালু জমিদার । 

দ্বেবীপুর এক সময়ে সংস্কৃত শিক্ষার একটি প্রধান" কেন্দ্রস্থল ছিল। অধিক 
দিনের কথ। নয় মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত প্রবর শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ তর্কভূষণ, 
পণ্ডিত শ্রীযুক্ত হরিদেব শীস্তরী প্রমুখ বলীয় খ্যাত্ুন।মা পঞ্ডিতগণের শিক্ষাপ্ডর 
কাশী সংস্কৃত কলেজের দর্শন শাস্ত্রের বিশ্ববিশ্রুত ন্ুপ্রসিদ্ধ অধ্যাপক 
কৈলাসচন্দ্র শিরোমণি মহাঁশম্ব দেবীপুরে হরচন্্র স্তায়বাগীশ মহোদয়ের নিকট 
অধ্যয়ন করিয়াছিপেন। হরচন্দ্র এগারটি পুত্র ও চার কন্তার জনক । পুত্রগণ 
স্বতি, সাংখ্য স্তায়, বেদান্ত প্রভৃতি এক এক জন এক এক শাস্ত্রে অদ্বিতীয় 
পণ্ডিত ছিলেন। কিন্তু এগার পুত্রের পিত। স্ায়বাগীশ মহাশয়ের ( কর্তা 
তষ্টাচার্জি__-লোকে ভাহ্‌কে কর্তা ভট্টাচার্জি বলিত) কমাত্র পৌব্র হইয়া- 

২ 


১৩৮ বীরভূমি। [ ৪র্ঘ বর্ষ। 


ছিল। মধাম পুক্স ঈশ্বরচন্ত্র ব্যতীত সকলেই অপুত্রক অবস্থায় প্রাণত্যাগ 
' ঝব্রিয়াছিলেন। ইঈশ্বরচন্দ্রের পুত্র বরদাকাস্ত 2ায়রতু গ্াায়দর্শনে ৰঙ্গের 
শ্রেষ্ঠাসন অধিকার করিয়াছিলেন। মহামহোপাধ্যায় উপাধি সৃষ্টির সময় 
পর্যযস্ত: টবরদাকান্ত জীবিত থাকিলে তাহার অগ্রে অন্প কোর্ন টোলের 
পণ্ডিত মহামহোপাধ]ায় উপাপি প্রাপ্ত হইতে পারিতেন না। গুনাযায় 
মহামহোপাধ্যায় স্বর্গীয় মধুক্দন' স্বৃতিরত্ব মহাশয় তাহার নিকট সংস্কৃত 
কলেজের অধ্যাপকের পদগ্রহণের প্রস্তাব করিবে তিনি তাহ! মৃদু 
হাসোর সহিত প্রত্যাখ্যান করিয়াছিলেন, । প্রবন্ধ লেখকের স্বর্গীয় পিতৃদেব 
দ্বারকানাথ বন্দ্যোপাধ্যায় এই প্রাভঃন্মরণীয় বংশের দৌহিত্র-_বরদাকাস্তের 
ভাগিনেয়। অমন পবিত্র বংশের সহিত অচ্ছেদ্য"সন্বন্ধ আছে বলিয়। প্রবন্ধ 
লেখক নিজের জীবন ধন্য ও কুতার্থ বোধ করিয়া থাকেন। এতদ্বযতীত 
সিদ্ধান্ত, 'রায়, সরকার, দত্ত, নন্দী, মজুমদার, নাগ বাড়ুজো, মুকুজো, 
চাটুজো, পাণ্তা, কৌডার, সিংহ প্রভৃতি বংশে অনেক মহাপুরুষ জন্মগ্রহণ 
করিয়াছিলেন, তাহার উল্লেখ এস্থলে নিশ্রয়োজন । 

দেবীবিশ্বাস মহাশয়ের একমা পুত্র বিপ্রদাস ও পৌত্র বিজয়কষ্ণ, তবে 
দেবীদাসের বা বিপ্রদাসের 'আার পুত্রকন্তাঁ ছিল কি না, তাহার কোন প্রমাণ 
পাওয়া যায় না। ' বিগয়ন্ুষ্ণ বাৎসল্য রস ব্যতীত আর সকল রকম 
রূসেই পদ রচনা করিয়া গিয়াছেন। মধুর রসের পদগুলি প্রাচীন পদাবলীর 
শীর্ষস্থানে আসন লাভের যোগ্য । প্রাচীন পদাবুীতে ্(েবনৃসিংহ ভণে” ভণিতা- 
যুক্ত যে "সকল পদ আছে তাহার দকলগুপিরই রচয়িত] বিজয়কৃষ্ণ, নৃসিংহ 
দ্বেব গোস্বামী তাহার দীক্ষাগ্ডতর ছিলেন। এখনকার ন্যায় প্রাচীন কবির! 
নামের কাঙ্গাল ছিলেন না, অধিকন্ত তাহাদের গরুকে অদেয়ও কিছু 
ছিল না। এমন ষে চিরস্থায়ী অবিনশ্বর কীর্তি, সুমধুর পদাবলী তাহাও গুরুর 
নামে জনসমাজে প্রচার করিয়া গিয়াছেন। বলাবাহুল্য তখনকার গুরু- 
দেবেরাও সহজে প্রতিগ্রহ করিতে বাজী হইতেন না। এখনকার ন্যায় হাট- 
বারে হাঠবারে শি্যবাড়ী গমন করিতেন না বিজয়কুষ্ণের একটি সম্পূর্ণ পদ 
উদ্ধত করিয়া শ্রোতৃবর্গের কৌতুহল নিবারণ করিতেছি । 

শ্রীগান্ধার 


পব্রজনন্দ কি নন্দন নীলমণি। 
« হুরিচন্দন তিলক ভালে বনি ॥ 


ওয় সংখ্যা । ] 


রেণেটীর পদকর্তা | ১৩৯ 


শিখিপুচ্ছ বদ্ধ শিরে মত্ত টলি। 
ফুলদাম নেহারিতে কাম চলি ॥ 
অতি কুঞ্চিত কুস্তল লম্বী চলি। 

মুখ নীল সরোরুহ রেটি অলি ॥ 
ঞ্তে শোভিত মকরাকৃতি কুগুলং। 
তাহে অধিক ঝলমল গওস্থলং ॥ 
উড়ে কৌন্তত বিরাজিত/হার যুথং। 
মণি অন্বরে মণ্ডিত' ভানু তম্‌ ॥ 
'ভুভে দণ্ড (ধিখিত হেষমণি। 

নব রারিদ বিপ্যৎ স্থিরজনি ॥ 

অতি চঞ্চল লম্বিত পীতধটী। 

কল কিক্কিনা সংযুত,ক্ষীণকোটা ॥ 
পদে নুপুর বাজত পঞ্চ স্বরং। 

কর বাদন নগ্ন গীত বরং ॥ 

পদে নুপুর বাজত পঞ্চ রসে। 
বেনুধবঢন ক্যাপিত দ্রিকদশে ॥ 
যোগী যোগ ভূলে মুনি ধ্যান উলে , 
ধায়ে কাননে কামিনী তাজি কুলে & 
ন্থবল মধুমঙগল সঙ্গে গমন । 

একুলে ওকুলে দুকুলে যমুন ॥ 

গজ সর্পসৌয়ে গিরিরাজ চলে। 
। সুখ রূপ সুবীরুধ পুষ্প ফলে ॥ . 
স্থরাস্ুর লজ্জিত লাশ মনে। 

প্ঘ সেবক দেব নৃসিংহ ভনে॥ 


স্থৃহিনী 


নব নীঁরদ-নীল সুঠাম তনু! 

মুখ মগুল ঝল মল চন্দ তানু ॥ 

শিরে কুঞ্চিত কুগুল বন্ধ ঝুঁট!। 
ভালে শোভিত গোময় চিত্র ফট! ॥ 


১৪০ বীরভূষি। [ ৪র্ঘধর্য। 


অধরোজ্জল রঙ্গিম বিশ্ব জনি। 
গলে শোভিত মোতিম হার মণি ॥ 
ভূজ অন্বিত অঙগদ মগডলয়।। 

নথ চন্দ্রক সর্ব বিথগ্ুনয়। ॥ 

হিয়ে হার করু নখ রদ্ধে জড়া। 
কটি কন্কিনী খধাঘর তাহে মোড়া ॥ 
শ্রীপ॥ নৃপুর বঙ্করাজ সুশোভে । 
স্থল-পঞ্চজ বিত্রমৈ ভূঙ্গ লোভে ! 
ব্র্গ বালক মান লেই করে। 
সবে খাওত দেওত শ্তাম করে, ॥ 
বিহরে শন্দ-নন্দন এ ভবনে । 

পদ সেবক দের নুসিংহ ভণে'। 


ভৈরবী 


আকাশ ভবিয়! উঠে জয় জয় ধ্বনি 1 
নাচে শিব ব্রহ্মা ইন্্র চ্ত্র দিন্মণি ॥ 
জন্ম তিথি পূজা কুষ্ণ চন্ড অভিধেক। 
স্থুর নর মুণিগণ দেখে পরতেক ॥ 
পঞ্চ গব্য পঞ্চাম্ত শত ঘট জলে। 
গয় জয় দিয়া রুঝচন্্ গর্বে চালে ॥ 
নান যন্ত্র বাদ্য গীত ছুন্দুভির রোল। 
'এ তিন ভূবনের লোক বলে হবি বেল॥ 
কলরব মহোৎসব ভ্বগত বেড়িয়! | 
কান্দে হাসে প্রেমে ভাসে ভূমেতে পড়িয়! ॥ 
অখিল ব্রহ্মাড নাথ নন্দের নন্দন। 
নৃসিংহ-সেবক মাগে চরণে শরণ ॥ 
বিগ্রদাস ও বিজয়কুষ্ণ, পিতাপুত্রেই সমগ্র রেণিটী পদের পদকর্ত। | রেণিটার 
প্রথম পদকর্ত। বিপ্রদাস, বাৎসল্য ভাবের তাবুক কবি. ছিলেন। প্রাচীন 
পদকর্তগণের অনেকেই মধুর রসে বিভোর ছিলেন। এরূপ বাৎসল্যভাবের 
একনিষ্ঠ সাধক বিরল; রেণিটার গোষ্ঠই শ্রেষ্ঠ। যেগুলি' বিপ্রদ্দাসের 


ওয় সংখ্যা । ] রেণেচীর পদকর্তী। ১৪১ 


রচিত পদ, তাহাতে হয় যশোদা ও শ্রীকৃষ্ণের, নচেৎ নন্দ ও শ্রীকৃষ্ণের 
পরস্পর কথোপকথন ব্যতীত আর কিছুই নাই। বাখালবালকগণের 
সহিত বা গোপীদিগের সহিত শ্রীকৃষ্ণের কোনরূপ প্রেমালাপ ব] উত্তর 
প্রতিউত্তর ফুঁক্ত দাস্য,ব৷ মধুর রসের কোন পদ বিপ্রদাস রচন1 করেন নাই, 
অন্তান্ত রসের রেণিটীর সমস্তপদই বিঞয়কৃষ্ণের রচিত। শুন! ঝ্রয় পিতা 
বিগ্রদাস ও পুত্র বিজয়কৃঞ্চের মধ্যে সাধন! ও সঙ্গীতে বেশ একটু আড়াআড়ি 
ভাব ছিল। বিপ্রদাঁস বুলিতেন যে মুখে “বাছা? বলিম্াছি, সে মুখে আর 'হে? 
বলিব না। বিজয় কৃষঃ উত্তরে বলিতেন ধেঁ মুখে “হে” বলিয়াছি সে মুখে আর 
“বাছা বলিব না। আমাদের গুরুপ্রুতিম শ্রদ্ধাতাজন জ্ঞানবৃদ্ধ প্রবীণ সাহিত্যিক 
সাহিত্যাচাধ্য শ্রীযুক্ত অক্ষয়চন্দ্র সরকার মহাশয় হিতবাদী পত্রে একবার 
বঙ্কিমপ্রসঙ্গে লিখিয়াছিলেন_-“ঘযে পদাবলীতে আখর নাই তাহাই রেণিটার 
গদ্‌--?” কিন্তু তাহা,ঠিক নহে, কারণ ব্রেণিটার পদে যে একবাকে জাখর 
নাই তাহ! নহে, তবে অন্ঠান্ত পদের গ্তায় অত্যধিক ( কথার কথায় ) আখর 
নাই। বেপিটার পদ্দে বাধা অক্ষর আছে, রেণিটার পদকর্তীরা পিতা 
পুত্রে যে কিরূপ উচ্চ স্তরের সাধক ছিলেন তাহা'ভাহাদের পদগুলি হইতেই 
উপলব্ধি হইয়া থাকে । রেণটীর* গোষ্ঠ বদিও প্রভাতি গান, কিন্তু তাই 
বলিয়া কেহ মনে না করেন যে ভাইরে ও তৈরবী ছাভু। আর কোন রাগ 
রাগিণী নাই। সমস্ত দিবসের সকক রক পাগিনীই আছে, সন্ধ্যার ফেরত গোষ্ঠ 
গোধুলি সময় পুরবা গানের পর গোষ্ঠ শেষ হয়। পদের উৎপক্তি স্থান দেবী: 
পুর। জনৈক অজ্ঞাত কুলশীল ভক্ত বৈষ্ণব অতিথি বেশে দেবীপুরে, সয় 
রজনীযোগে দেবীপুরের শেষ রেণেটী গায়ক বিখ্যাত কীর্তনিয়া ৬ কৃষ্ণধন 
দিদ্ধান্তের মৃত্যুর পর *পাহার বহির্বাটী হইতেই রেগরোটির পদের খাতাখানি 
চুরি করিয়া লইয়! যায়। * 

রেণিটা পদের সংখ্যা ৫ শতের কম নহে। বিপ্রদাস প্রায় ২০* শত ও 
বিজয়কুষ্ণ অন্যুন ৩০০ শত পদ রচন| করিয়াছিলেন । উপস্থিত গ্রামের বয়ো বৃদ্ধ 
জ্ঞানবৃদ্ধ পণ্ডিত হযুক্ত কাঙ্জালীচরণ সিদ্ধান্ত শিরোমণি “ভার তত্র মণ ও তীর্থ 
দর্শন” গ্রন্থের গ্রন্থকার,«ছিনুলত।” গীতি কাব্যের সুকবি শ্রীযুক্ত রাজেন্দরচন্্ 
গঙ্গোপাধ্যায়, প্রবন্ধ লেখকের খুল্লতাত শ্রীযুক্ত হরিদাস বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি 
মহাশয়গণের নিকট হইতে যে পদ্গুলি সংগ্রহ করিয়াছি, তাহাই আপনা- 
দিগকে ছুই চা্রিটা ননার স্বরূপ উপহার প্রদান কর্পিতেছি। আমাদের 
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হূর্তাগ্য নচেৎ দশপনর বৎসর পূর্বে চেষ্টা করিলে প্রবন্ধ লেখকের স্বর্গীয় 
পিতামহ সুকবি নীলকমল বন্দ্যোপাধ্যায়, দক্ষিণ পাড়ার শ্তামাচরণ বন্দ্যো- 
পাধ্যায় ও শ্রীনাথ মুখোপাধ্যায়, পৃর্বপারার স্বর্গীয় ডাক্তার যোগেন্দ্রন্দ্র গঙ্গো- 
পাধ্যায় প্রভৃতি মদোদয়গণের নিকট অনেক পদ এন্বং জ্ঞাতব্য বিষ্* সংগ্রহ করা 
ঝাইত।ংবিশ পচিশ বৎসর পুব্বে রেণিটা পদ, দাশুরার ও লোকনাথের গান ন। 
গাহিতে পারিলে তাহাকে দেবীপুরের অধিবাসী বল! হইত না। আমর] ৫প্রাক্ত 
নাথ মুখোপাধ্যায়, কালীপদ ভট্টাচার্য, শ্ত।মাঁচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় ও ডাক্তার 
যোগেন্জচন্্র গঞ্জোপাধ্যায় মহাশয়গণের সহিত নবমীর রাত্রে আগমনী ও 
কাশীথণ্ড এবং বিজয়ার দিন বিজ্য়ার গান « গিরিষর হে যায় হে প্রাণ কন্তা 
গিরিজা” গাহিয়াছি ; ৬রক্ষাকালী পৃজায় লোকনাথের মশানের গান ও 
গোষ্ঠ যাত্রার দিন তীহার্দগকে রেণিটীর গান গাহিতে শুনিয়াছি। এখন 
আর ,তাহ নাই, উদরান্নের জন্টু লালায়িত হইয়া আমর! বৎসরের গড় এগার 
মাস গ্রাম পরিভ্যাগ করিয়া বিদেশে বাস করিয়ী থাকি, সে রাম নাই সে 
অযোধ্যাও নাই-_ে গ্রামবাসী নাই সে গ্রামও নাইঃ সে আননও নাই, বৃদ্ধা- 
গণের সেই উচ্চ হাস্যে এখন পল্লীগ্রাম মুখরিত “হইয়া উঠে না', প্রতি পল্লা 
গ্রামে এখন শ্মশানের বিকট চিত্র বিরাদ্ষমান ! এখন দেবীপুর ক্রমে জঙ্গলা- 
বৃত হইতেছে । 
বাৎসল্যতাবে মাতুয়ারা ভক্ত ভাবৃক কবির উদ্বেলিত হৃদয়ের ভাবতরঙ্গ ও 
, ধুচটনাশক্তি দেখিলে ্বতঃই যুদ্ধ হইতে হয়। অশ্রুসম্বরণ করা যায় ন]। 
প্রতাত হইয়াছে, গোপাল নিদ্রিত-_নিঁ্জাতক্গ হয় নাই সাধক পদকর্তা _. 
“বশোদা ভাবে বিভোর, পদকণ্তা অধীর হইয়] গাহিতেছেন-_ 
«হের গোপাল প্রাতঃকাল মুখ দেখি (তোর 
ঘণর ঘণর ঘণ্ট1 বাজে বাজে ত মধুর ॥” 
গোপাল উঠিয়াছেন অমনি পদকর্তী বলিতেছেন “ম] বশোদা- 
অখিলের গতি নাচায় করে দিয়ে ননী 
শুনে গোপী ধায় যত--বলে নাঁচাও গেো। নাচাও 
গো নইলে কোলে দেগো। মোদের-”” 


গোপালের ষাখন খাওয়া শেষ হইয়াছে-_তারপর ন্রেহময়ী জননী 
বলিতেছেন__ 

“তেমনি তেষনি করে করে নাচরে চান্দের কোণ, 

মুরলী গড়া'য়ে দেবে ঘত লাগে সোণা-_ 
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গোপীগণ সকলে বলিতেছে__ 
“তেমনি করে বাকা হয়ে, 
চরণে চরণ দিয়ে, 
*অধরে মুরলী লয়ে 
একবার নাচরে চাদের কোণা ॥” 
প্রতাতৈ বলরাম শ্রীদাম ন্দুদাম দাম বন্ুদার্ম সবল মধুষঙগল প্রভৃতি রাখাল 
বালকগণ গোপালকে গ্ঠেষ্ঠে লইয়! যাইবার অন্ত বৈগুবব করিতে করিতে 
মআমিতেছেন, গোপাল গোষ্ঠে প্রত্যহ যান ম্বা্জিও যাইবেন, কিন্তু মায়ের প্রাণ, 
যশোদা অধীরা হইয়াছে্ন। পদকর্তা' বলিতেছেন ।__ 
“বাখালের কলরব আঙ্গিনাতে শুনি £ 
ভয় পেয়ে নন্দরাণী কহিছে অমনি ॥ 
নারিব পাঠাতে রাম-_আজ না হয় তোরাউয|। 
বাপ, আমার দুধের গোপাল রামরে রামরে রামরে 
রাখালে রাখালে খেলে খর আসতে পথ লে 
ছুটী হাত মুখে দিয়ে কাদে। 
বলে আমার নিসে মা নিসেন্ম! নিসে মা বলে কাদে--আমি পথ ভারা 
হইয়াছি গো 
ভাই নারবো পাঠাইতে রাম; আজ না চয় তোমরাই যাও বাঁপ।” 
শ্রীরুষ্ণ নিদ্রিত,যশোমতীনি দ্রাতগ করেন নাইরাখালগণ গোষ্ঠে যাইবার জন্ত' 
গোপালকে ডাকিতে আসিয়া বলিতেছেন ( ইহ বোধ হয় বিজয়রুষেঃরে পদ ) 
“জাগিতে ঘুমাতে রে হেরিরে তোর কাল বরণ। 
আমর! মায়ের কোলে শুয়ে থাক +কিঙ্গানি তোর 
কেমন মায়ারে-_কানাই কান।ই বলে ডাকি 
শুনে মা বলৈন-_-বলেন ঘুমে! শ্রীদাম 
তোর ভাই কানাই তোকে ডাকে নাইরে 
অনেক পুণ্যের ফলে জনমিলাম গোপকুলে 
তোর সঙ্গে হায়ে গেল মেল। 
চরণে ধরিয়ে কই, দয় ন1 ছাড়িও ভাই 
জনমে জনমে করি যেন খেল] ॥” 
শ্রীকৃষ্ণ গোষ্ঠে গিয়াছেন, আপনার লীলায় আপনি বিভোর& রাখালগণের সহিত 
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খেলায় উন্মত্ত, গাভী বৎসগণ ইতস্ততঃ ছত্রতঙ্গ দেখিয়া! কোন রাখাল বালক 
বলিতেছেন রণ 
তলা জাগ 
প্যাবে কেরে প্রতিবার ধেনু ফিরাতে ৷ 
যদি রার বার ফিরোবে ধেম্ু তবে ত তোর নকরহনু 
ওরে ও নীল তন্থু ॥” 

মার়াময়ের মায়া, লীলাময়ের লীলা, রহস্য ভেদ করে কাহার সাধ্য, যিনি 
জগতের পালন কর্তা, সেই ভক্তরাঞ্জাতর্লতরু যশোদাঁর মাতৃত্বের সাধ পুরণ 
করিবার জন্ত বলিতেছেন 

«দে দেহি মাথন বড় ক্ষুধা হামারি। 

শুন বশোমতী মাই-_আমি যে চরণ চালাতে চাই 

আমার ক্ষুধায় চয়ণ চলে না মা 

রাণি বলে প্রভাতে মথিলাম দই-__ 

উপরের সরু বাই | 
আপনি সকল থেয়ে মিছে করে বলসিয়ে 

হামারি বড় ক্ষুধা” 
যশোদার তিরস্কারে'গোপাল বাগ করিয়া! বলিতেছেন__ 

“গোপাল বলে শুন যশোমতী নাই 

তোম্‌ হামারে ন! নবনী স্্িই 

হাম নগরকো যাই ॥ 
এ বুজ মাইকে মা বলি হাম তথু উদর পুরাই ।” 

বদ্দি কিছু ননী খেতে পাই 

কত রঙ্গে তঙ্গে নেচে যাই ।”, 
গোপাল রাগ করিয়াছেন পৃদকর্তা যশোমতী তাবে' বিভোর ; অমনি ব্যাকুল 
হইয়| উঠিয়াছেন ধৈর্ধ্য ধারণ করিতে পালিলেন না; তাই বলিতেছেন-_ 

“দৌড়ে মোরে আওও রে নলিন হামারি 

লে দ্বহি মাথন সব দেবি মেরি”, 
গোষ্ঠে পাঠাইবেন, বেশ বিন্যাশ করিতেছেন কিন্তু ছুষ্ট ছেলে গেপাল নান! 
ভঙ্গি করিতেছেন, মায়ের প্রাণ, বিরক্ত হন নাই বলিতেছেন; 

“কত ভঙ্গি জানরে সোনার গোপাল, 
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নাচিতে নাচিতে অরুণ কিরণ দিছে রাঙ্গা চরণ তুলিতে । 
কিবা চিত্র বিচিত্র নাট 
চরণে চাদের হাট 
নাচে যেন খঙ্জানিয্া পাখা 
বড় সাধ করি মায় সোণার ন্রপুর দিচ্চে রাঁঙ্গাপায় 
গা খানি নাচিয়ে এস দেখি (আরে গোপাল গোপাল রে ) 
অনেক পুণ্যের ফলে তোমা পন পাইলাম কোলে, 
মনে হয় সদা হারাই হাবাই॥” 
গোপাল বড় ছুষ্ট ছেলে, বাড়ীর ঝুহির হইলেই কাহারও না কাহারও অনিষ্ট 
করিয়। আসেন, বিপক্ষবাঁদন্ী গোপীগণের নালিশ শুনিতে শুনিতে যশোমতী 
উত্যন্ত ভইয়া গোপালকে বন্ধন পর্যন্ত করিরাছেনখ কিন্তু পোষ মানিবার নন্‌ঃ 
তিনি কাহারও নিজন্বু নন্‌।” বশোমতী প্ররাস্ত হইয়া গোপালকেে তয় 
দেগাইয়! নিরস্ত করিতেছেন 
“পরাণ যাদবরে তুইরে আমার পরাণ। * 
যেন কোথীও যেওনা এসেছে রে ছাওয়াল-ধর। ॥ 
এঘর আঙ্গণে মুল।, ঘরে বসে কর খেলা । 
ধেন কোগাও্বেওন। রে তুই রে আমার প্ররাণ ॥” 
গোপাল ত শুন্বার ছেলে নয়। ঘির্নি গৎত্রহ্মাগুকে ভুলঞইয়।৷ রাখিয়াছেন 
তিনি কি যশোদাঁর কথায় ভুলিবেন ? তিনি বাহিরে যাইবার জন্য ব্যাকুলতা" 
প্রকাশ করিতেছেন দেখিয়া বশোদ। অন্য রকমে ভুলাইতেছেন, বপিতেছেন__ 
«“কেনন শিখেছ রে মোহন বেএ 
একবাক্ মায়েরে শোনাও রে। 
গোপাল রে গোপাল রে একবার বেণ বাগ্ধা রে॥ 
আমি গুনেছি শ্রীদাম মুখে 
তোর বেণু রবে নাকি ধেন্ু ঘোরে 
যযুনা উজান বভেরে ॥ 
এইরূপ বহু সংখ্যক স্ুমধুরু পদের একত্র সমাবেশে রেণিটীর পদ । ইহার 
যেমন রচনা, তেমনই ভাব, তেমনি উচ্চশ্রেণীর রাগ রাগিনী ইহাতে আছে। 
৬ককষ্খধন সিদ্ধান্ত মহাশয়ই শেষ রেণিটীর গায়ক, শুনিয়াছি মনোহর সাই 
পদের বিখ্যাত 'ীর্ভন-গায়ক কাটোয়।র রসিক দাস ও প্রেমদাস বাবাজীদের 
৩ 
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ছুই চারিখানি বেণিটার পদ সংগ্রহ আছে। বিপ্রদীসের গুরু বংশের বংশধর 
নবঞ্ামের শ্রীদুক্ত বিধুভূষণ গোস্বামী মহাশয় এখন একমাত্র য়েণিটার গায়ক 
বলিয়। অহঙ্কার করিয়া থাকেন, শ্রামরাঁও তাহার গান শুনিয়াছি। তিনি 
অধিকাংশই বিজয়কৃঞ্চের পদ গাহিয়। থাকেন, চেষ্টা করিলে জীহার নিকট 
পদ সংগুকীত হঈলেও হইতে পারে । সন্দেহের কারণ কীর্ভনগায়কগণ অত্যন্ত 
রক্ষণশীল (010807৮86৬০) তীহারা' পদাদি লিখিয়' দিতে সহজে স্বীকৃত 
হয়েন না। তবে চেষ্টা করিতে হইবে “যত রুতে,যদি ন সিধাতি কোহত্র 
দেষঃ”, দেবীপুরে পদের স্থট্টি হইতে অনেক বিখ্যাত গায়কই “রেগিটী 
গায়ক” উপাধিলাভে সম্মানিত , হয়া গিয়াছেনণ তন্মধ্যে পূর্ববপারের 
৬কাঁলীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় ও তস্য পুজ ৬ক্ষেত্রমোঠহন বন্দ্যোপাধ্যায়, বিখ্যাত 
কবিরাজ মাধবচন্দ্র রায় তপ্য পুদ্র নবকিশোর রায় সমধিক প্রতিষ্ঠালাভ 
করিয়াছিলেন । এ মাধন রায় মহাশয়ের বংশে৯ দেশ, বিখ্যাত যাত্রাওয়াল! 
মতিলালরায়ের যাত্রা দলের খ্যাতনামা সু গায়ক লোকনাথের সাকরেদ 
বামবাবু (রামগোপাল বায় জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। অনেকে জানিতেন 
রামরায় মতিরায় মভাশয়েরই জ্ঞাতি, আত্মীয় বাঁ সভেদর, তাহ! নহে। 
মতিলাল বায় মহাশয় বারেন্্র ও রামরায় বুাটীয় ব্রাঙ্গণ। ক্ষেত্রমোছনের 
মুখে রেণিটী শুনিয়! দিলীর বিখ্যাত গায়ক ছোর্ট মিয়া, বড মিয়! ছুই ভ্রাতায় 
একবাক্যে বলিয়াছিলেম «বাংলা মে 'এহি একঠে। চিজ হার” । তাহার! 
রেণিটী শিখিয়। তবে স্বদেশে গমন করিয়াছিলেন । 

প্রর্বন্ধ লেখকের ্রগাঁয় পিতৃদেব স্থুকবি ভ্দ্ধারকানাণ ইংরাঙগী শিখিয়। 
তখনকার “ইঙ্গবঙ্গ” সমাঞ্জভুক্ত থাকিয়া মাত্র ৩২ বৎসর বয়সে ইহধাঁম ত্যাগ 
করিয়। যাইলেও তখনকার রুচি (1০50 অনুসারে বল্যকাল হইতে তিনি 
রেণিটীর গানে অভ্যস্ত ছিলেন, ভাহার রচিত অনেকগুলি সরস টপপা এখনও 
কলিকাতা এবং পশ্চিম বঙ্গে প্রচলিত দেখ যায় অদ্য বঙ্গীয় সাহিত্য 
সন্মিলনের ন্যায় রিরাট বিদজ্জনসংজ্ৰ সাহিতাসভায় আমার ন্যায় ক্ষুদ্রাদপি 
ক্ষদ্রের এ অযোগ্য প্রনন্ধ লইয়া উপস্থিত হওয়] ধৃষ্টত৷ ভিন্ন আর কিছুই নহে। 
কিন্তু প্রবন্ধ পাঠ করিয়া বাহব| ও করতালি গ্রহণ আমার প্রবন্ধ পাঠের উদ্দেশ্ত 
নহে। আমার প্রবন্ধ পাঠের উদ্দেশ্য অদ্য এখানে বঙ্গ দেশের সকল গান 
হইত খ্যাতনাম। অনুসন্ধিৎসু সাহিত্যিকগণ শুভাগনন করিয়াছেন। সাহিত্য 
পরিষৎ, তাহার বনু স্থানের শাখা পরিষৎ এবং অন্ান্ বনু সাচিত্য সভার 
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প্রতিনিধিবর্গ শুভাগমন করিয়াছেন, যদি এই প্রবন্ধ পাঠের পর কোন সহ্ৃদয় 
মহাত্া কতৃক' রেণিটীর সমগ্র পদ গুলি বা ভিন্ন ভিন্ন বাক্তি কতক ছুই চারিটা 
করিয়া ক্রমে পদগুলি সমস্ত নংগৃহীত হয়, তাহা হইলে বঙ্গ সাহিত্য ভাগারের 
একটী নম রত্রের পুনরুদ্ধার সংসাধিত হইবে । প্রবন্ধ পাঠকের যোগ্যতা 
নাই, সময়েরও অভাব বলিলে অত্যুক্তি হয় না, সেইঙ্জগ্ত বিনীর্ত নিবেদন 
তচ্ছার অযোগাতা ন্মরণ করিয়া স্ুধীরৃন্দ তাহাকে ক্ষমা করিবেন এবং পদ 
গুলির উদ্ধার সাধনে সরুলে যথাযোগ্য চেষ্টা করিবেন । ইতি-_ 
্ক্ষে্ন'থ বন্দ্যোপাধ্যায় কাব্যকগ। 


শ্ীশ্ীরীধারমণ জীবম-কথা | 


আনন্দচন্দ্র মিত্রের কথা । 

আনপ্চক্্র দিএ ৩৫।৩৬ বয়স্ক সুন্দর গৌরবর্ণ দুবাপুঞয, গঠন সুঠাম, 
নধর, চক্ষু ছুইটী তীঁক্ষ, প্রতিভাব্যগ্রক। কটকের কাঁটগড়া সাইয়ে ইহাদের 
বাড়ি, ইহার! কটকের বেশ প্রতিষ্ঠান লোক । জাতি কায়স্থ__বনিয়াদি 
ঘর। আনন্দচন্ত্র বি, এল গ্রাশ*করিয়া কটকের জঙ আদালতে ওকালতি 
করেন। নিজের তাক্ষবুদ্ধি” ও প্রতিভা বলে অল্প সময়ের মধ্যে ওকালতিতে 
বেশ পসার করিয়াছেন। বঙ্গালার অধিকাংশ ইত্রাজীনবিশ শিক্ষিত 
সম্প্রদায়ের মধ্যে থে সকল গুণের প্রকাশ দেখা বাঁয় তাহার প্রায় সমস্তুই 
আনন্দচন্দ্রে অভিব্যক্ত। আনন্দচন্দ্র নামে হিন্দু, কিন্তু ধণ্ম বা পরমূ্থ সম্বন্ধে 
কোনই মতামত রাখেন না । 

আহার সম্বন্ধে চণ্নদপন্থি, কিছুতেই বিমুখ নন। জাতিভেদট। কুসংস্কার__ 
প্রতিমা-পুজা নিকষ্ট ধন্ম__সনতন আর্ধাধম্মে কোন সাপবন্। আছে কিনা 
তাহার বড় খেজখবর রাখেন না। মিপ, স্পেনসার, কোমৎ প্রভৃতি পাশ্চাত্য 
পগ্ডিতমগ্ুলীর অজ্জেয়তাবাদের ক্বায়ে কষায়িত হৃদয়। তবে আনন্দচন্দ্রের 
ধদয়ে দ্বাতাবিক একটা কোমলতা আছে, পরের দুঃখ দেখিলে অনেক 
সময় আনন্দচন্দ্র কাতর হুইয়া পড়েন; কিছ ইংরাজী শিক্ষার সুসভ্যতার 
প্রকোপে, আর ব্যবহারজীবির ব্যবসারের মশ্তহীনতার প্রভাবে আনন্দচন্দ্রবে 
অনেক সময়ে তাহার হৃদয়ের সেই কমনীয় তাবগুলিকে শুষ্ক ও কঠোর 
তক-বুক্তির তীক্ষ অস্ত্রের দ্বারা মনের দুর্বলতা বিয়া ছেদন করিতে শিক্ষা 
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দিয়াছে। আনন্দচন্দ্র খুব বাবু নিজের সুখ-সচ্ছন্দতা আহার-বিহার ও 
নিজের স্বেচ্ছাচারিতার তৃপ্তিসাধন* জীবনের উদ্দেশ্ত বুঝির়ী জীবনযাত্রা 
নির্বাহ করেন! সন ইংরাজী ১৮৯৭ সালে একদিন বেল' প্রায় দশটা, 
আনন্দচন্দ্র কাছারী যাইবেন, কাপড় ছাড়িতেছেন, এমন সময় একটা কৃষ্ণ- 
কায় আনু থানু মলিন বেশ, সহাস্ত বদন, বিভোর নয়ন, পাগল পাঁর। এক 
জন করতাল বাজাইয়া “নিতাই'গৌর রাধে গ্তাম হরে কৃষ্ণ হবে রাম”*এই 
নাম গাহিতে গাহিতে আনন্দচন্দ্রের বাড়িতে প্রবেশ্র করিল। আননচন্দ্রের 
ভূত্যের তাড়াতাড়ি আসিয়। ভিক্ষুককে তাহাদের প্রভুর ওরূপ রুচি-বিগ- 
হিত কাধ্য কুরিতে নিষেধ করিল। কিন্তু সে পাগলের সে কথায় জক্ষেপ 
নাই, সে আপন মনেই সানন্দচিত্তে গান গার্হতে লাগিল। আনন্দচন্্র 
বৈঠকথান। ভইতে বাহিরে আসিয়া তাহাকে বলিলেন “এখানে কি চাস্‌ ?, 
সে পাগলের ভক্ষণ নাই, আপন ভাবেই বিভোর হইয়া গাহিতেছে “নিতাই 
গৌর রাধে শ্তাম হরে কৃষ্ণ হরে রাম” আনন্দচন্ত্র একটু বিরক্ত হইয়া উচ্চ- 
কে তীত্রস্বরে বলিলেন , “এই__কথা শুনচিস্ না, এখানে কি চাস্‌?” 
গায়ক কথা শুনিলেন একটু মধুর হাসির! বলিলেন “কিছুই না।” আনন্দ- 
চন্দ্র বলিলেন “তবে কি করিতে আসিয়াছিস; ? পাগল বলিল “জানি না!” 

একজন ভূত্যকে আনন্দচন্দ্ চারিটী পয়সা দিয়া ভিক্ষুককে বিদায় 
করিয়া দিতে বলিয়া বৈঠকথানায় প্রবেশ করিলেন! ভৃত্য চারিটী পয়স। 
ভিক্ষুককে দিতে গেলে সে তাহাতে ভ্রষ্ট্টপে না করিয়া আবার গান ধরিল 
“নিতাই, গৌর রাধে শ্তাম হরেকুষ্ণ হরেরাম”। আননচন্দ্র বৈঠকথানা হইতে 
চাকার করিয় বণিয়া উঠিলেন “আরে, উহাকে পয়সা ধিয়। বিদায় 
করনা” আনন্দচন্দ্রের ত্য ত্রস্তে হাহার কাছে অধসিয়। বলিল “বাবু 'ও 
পয়সা নেয় না, আর যেতেও চায় ঘা” আনন্দচন্দ্র বলিলেন “বেটা বদ- 
মায়েস, আমি ঘাচ্চি. দাড়া” । ; ত্য আসিয়া ভিক্ষু্কে বপিল “আরে বাখু 
আসছে পালা, না হলে মার খাবি।” ভিক্ষক তাহার কথায় একটু হাসিল 
মান্র। এমন সময় আনন্দচন্দ্র কাছারী যাইবার বেশে আসিয়া বলিণেন 
“এই, তুই কি চাস?” পাগল আনন্দচন্দ্রের দিকে মাধুর্ধ্য-প্রেমময় দৃষ্টিতে 
কেবল দেখিতে লাগিল, কোন কথ! কয় না। আনন্দচন্দ্র বলিলেন “পয়স! 
নে, বা” পাগলের কোন কথা নাই কেবল সে গীতিপূর্ণ দৃষ্টি আর 
মধুর হাস্য”। আন্নচন্ত্র ক্রমে রাগিয়া উঠিয়া খলিলেন “বেটা বদমায়েস্‌ 
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এখাঁনে বদমায়েসী জুড়েছ, তোমার বদমায়েপী ভাঙ্গছছি। এই চাবুক 
লে-আও ?”” পাগল দে কথার একটুমাত্র ভীত ও সন্কুচিত ন1 হয়া! বেন 
আরো আনন্দে মাতিয়া উঠিল। তাহার চক্ষ হইতে যেন কি এক অপূর্ব 
আনন্দক্রোষ্ঠ বহিন্তে লাগিল; বদনমগ্ড যেন মধুর পুলকে উদ্ভাপিত হইয়! 
উঠিল; ওট্ঠাধর গ্রীতিপূর্ণ হাগ্যে বৃ করিতে লাগিল । আনন্দচন্্রকে 
তার কত্যেরা জানে, হুকুম তামিল না হইলেই সর্বনাশ 1” “চাবুক 
লে-আও” বলিবামাত্র একজন দৌড়াইয়া বাটার সম্মুখে কাছারী যাইবার 
ন্ঠ আনন্দচন্দ্রের গাড়ী দাড়াইরুছিল? কোচম্যানের নিকট হইতে ঘোড়।র 
চাবুক চাহিয়া আনিয়া হাজির" কারণ। কিন্ত আনন্দচন্* এই তিক্ষাকের 
ভাবে বড় গোলে পড়িলেনা আনন্দচন্দ্ প্রথমে তাহাকে যেরূপ অকিপ্চিতৎ্কর 
বণিয়া দেখিয়াছিলেন, প্ঠাহাকে একটা “30০61 1১৩5০।৮ নিক্প্ত ভিক্ষুক 
বলিয়া বোধ হইয়াছিল, ক্রমে বেন আনন্দচন্দ্রের বিচাবুদ্ধি, বিপেক, "তাহাকে 
তা» বলিতে চায় না। তাহার নিঃসঞ্ষোচভাব, গ্রীতিপূর্ণ দাষ্ট, আনন্দময় 
হাস্য আনন্দচন্দ্রকে গোলে ফেলিয়া দিল। * আনন্দটন্দ্র নমস্বরে একটু 
কৌোষলতাবে বলিলেন “তুই কি চাস্‌?১ পাগগ ভিগ্ষক এবার হাসিতে 
হাসিতে বলিল “আমার কিছু “খেতে দাও, আমি খাব।” আনন্দচন্্ 
পণিলেন “কি খাবি ?” পাগল খলিল “মুড়ি খা” *আনন্দচগ্রা বপিপণেন 
“এই পয়সা নে-ঘাও গাওগে।” পাগল, পিল “পরসা নি কি করব, পরস। 
কি খাওয়। যায়ঃ আনন্দচন্দ্রের সংশয় আরো বৃদি হইপ, আনন্ব১থু একটা 
পাক তাহার নিকট ফেখিয়া দিয়া বলিলেন “এহ নাও মুড়ি কিল 
খাওগে |” 

পাগল সে রজতখগ মুওকা খণ্ডের স্টার দুরে 'সরাইরা দিয়া খাপিতে 
হাসিতে চলিয়া গেল | শানন্দচগ্্র কিছুক্ষণ তাহার দিকে চাহিয়। কাছারী 
যাইবার জন্ত গাড়ীতে উঠিলেন। গাড়ী কাঞ্ুরী অভিমুখে চণিল। এই 
সমক্টুকু সেই পাগলের মুক্ি, হাবতাবঃ কথা, আনন্দচন্দ্রের হৃদয়ে মধো 
খেলিতে লাগিল, তারপর ক্লাধ্যের ব্যস্ততার জন্ত ঠাহা বিলান হইয়া গেশ। 
এই ঘটনার ছুইদিন পরে বেলা আটটার সময় পেই পাগল করতাণ 
বাঙ্গাইযী__-“নিতাই গৌর রাধেস্তাম হরেকুঞ্ হবেরাম” গাহিতে গাহিতে 
আবার লানন্দচন্দ্রের বাটী উপস্থিত। নানন্দচন্দ্র আশিস বরে বপিয়! মেক- 
দমার কাগজপত্র দেখিতেছেন) পাগলের নাম গান তাহা্ক আকর্ষণ কন্রিল। 
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তিনি গান ও স্বর শুনিয়াই বুঝিলেন যে সেই দিনের সেই পাঁগল।। একজন 
চাকরকে ডাকিয়৷ বলিলেন “উহাকে এইখানে ডাকিয়া আন।” চাকর, 
বাবুর কথামত পাগল ভিক্ষুককে তাহার নিকট ভাকিয়া আনিল। 

আজ পাগলের বেশের একটু পরিবর্তন। আজ নাধিকা ও'ললাটে এক 
উর্দপুণ্ড গাপীচন্দনের তিলক ? চাদ্বর্খান| প্রথম দিবল জড়সড় কর] বগলে 
ছিল, আঙ সেখানি একটু পৌষ্ঠবা্ধিত হইয়া সর্বা্গ বেষ্টন করিয়াছে। 
আনন্দচন্ত্র পাগলকে দেঁখিয়। বলিলেন “কি, আজ আাবার কি মনে করে ?” 
পাগল কোন কথা বলিল না৷ কেবন্ধ সেই সারল্যপুর্ণ মৃদু মৃদু হাস্য। আনন্দ- 
চন্দ্র আবার ঝলিলেন “আজ থে আবার নিলক দেখি, এই দিকে এস, 
তোমার ব্যাপারটা কি বল দেখি?” পাগল ভিক্ষুক আনন্দচন্দ্রের টেবিলের 
নিকট হাপিতে হাদিতে আপিয়। দাড়াইল। আনন্দচন্ত্র বলিলেন “বোস 
এ চৌফ্কিতে বোদ।” পাগল বসিল। আনন্দচন্ত্র ব্পেলেন “গলায় মাল 
নাকে তিলক দেখে ত বোধ হয় বৈষ্ব, তা এখানে কি মনে করে এসেছ বল 
দেখি বাবাজী।” পাটা 

পাগলের কোন উত্তর নাই কেখল মৃদু শধুর হাস্য, আর সরল প্রীতি- 
পূর্ণ দৃষ্টিতে আনন্দচন্দ্রের দিকে চাহিয়। "আছ্ছ। আবার আনন্দচন্দ্র বলি- 
লেন “কি বাবা কি মনে কুরে এসেছ খলনা।” আমায় কিছু খেতে দাও, 
আমি খাব। আদন্দচন্দ্র বলিলেন “কি খাবে ?” পাগল বলিল “মুড়ি খাব।*? 
আনন্ন্র বলিলেন “আচ্ছ। তা হচ্ছেন র্কামি এখানে কোথায় থাক?” পাগল 
বলিল «আমি কাঙ্গাল আমার থাকার কি কোন ঠিক আছে? যে দিন 
যেখানে আশ্রয় পাই সেইখানেই থাকি |” আনন্দচন্দ্র বলিলেন “খাও 
দাও কোথার ?” পাগল বলিল “বে দিন যেখানে জৌঁটে |” আনন্দচল্দ্র বালি- 
লেন “তোমার নাম কি?” পাগল বলিল “অনেকে নবদীপূদাস বলে 
ডাকে!” আনন্দচল্জর একটী টাকা লইয়া নবদ্।পদাপের নিকট দিয় বলি 
লেন “এই নাও, মুড়ি খেতে চাচ্ছিলে খাও-গে।” পা1গপ--“তা-ত খাব, 
তুমি ত দিতে পাল্লে না; আমি চাচ্ছি মুড়ি খেতে তুমি দিচ্ছ টাকা,” বলিয়া 
নবদীপদাস একটু উচ্চহাস্য করিয়া *হ", হাঁ, হা, সংসারটা এমনিই বটে, 
এক চাই আর পাই” বলিয়াই চৌকি হইতে উঠীয়া আপন করতাল 
বঙ্কার দিয়া “নিতাই গৌর বাধেগ্তম হরেকুঝ্ হরেরাম” নাম ধরিয়া গৃহ 
হইতে বাহির হইদ্া। আনন্দচন্দ্র একটু ব্যস্ততার সহিত বলিলেন “আরে 
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শোন শোন আমি মুড়ি আনিয়ে দ্রিচ্ছি বসে11”? নবদ্বীপদ'স-_“আচ্ছা আর 
একদিন হবে, আজ না” বলিয়। ত্রস্তপর্দে আপন মনে গাহিতে গাঁহিতে 
আনন্দচন্দ্রের বাটী হইতে বাহির হইয়। গেল! আনন্দচন্দ্রের প্রদত্ত টাকাটা 
যেখানের ছুসই খানেই গড়িয়। রহিল। 


নবদ্বীপদা'স চলিয়া গেলে আনন্দচন্দ্র তাঁবিতে লাগিলেন “এ-লোকটি! কিরূপ, 
অবস্থা ভিক্ষুকের, কিন্তু টাকা পয়সা নেয় না ; প্রথম ভেবেছিলাম পাগল, 
কথায় বার্তায়, মন্তিষ্ষেব্ন কোন বিকার দেখ যাঁয় ন1। বেশ বৈঝুবের; 
বৈষ্ণবগুলা প্রথমেই অশিক্ষিত গগমুখ হয়, কিন্ট ইহার হাবভাব কথ। বার্তায় 
যেন তাহা বোধ হয় না। আমার কাছে আসে কেন? *আমি ত ধর্মের 
কোন ধার ধারিনা। অশমার কাছে কি-প্রত্যাশায় আসে? জিজ্ঞাসা 
করিলে কেবল বলে কিছু খেতে দাও, তাও মুড়ি “ভিন্ন আর কিছু খেতে চায় 
না, আৰ দুর্দিন খেলেনা, আমিও দিলাম না। এইরূপ অনেক কথা' আনন্দ 
চন্দ্র আপন মনে মনে আলোচন। করিতেছেন, এমন সময় টং টং করিয়। ঘড়ি 
মানন্দকে সেই চিন্তা ঘোর হইতে জাগ্রত করিয়া,দিল। তিনি আসন ত্যাগ 
করিয়া উঠিয়। স্নান আহার করিয়া! কাছারী বাইবার জন্য প্রন্থত হইতে 
গেলেন। ৪? 

এই ঘটনার পীচ দিবস পরে বেলাপ্রায় সাড়ে ছয়টাঃ আনন্দচন্দ্র কছারী 
হইতে আসিয়া হাত মুখ ধুইয়। বাড়ির, উঠানে একথার্নি চৌকিতে বসিয়। 
সটকায় তামাক খাইতেছেন। একটা অন্প বয়স্ক শিশু সম্তূন ও 
একটা অন্পবয়স্ক বালিকা নিকটে খেলা করিতেছে, এমন* সময়ু 
নব্দীপদাস করতাল বাগাইয়। “নিতাই গৌর রাধাশ্যাম হরে- 
ক হরেরাম'” নাম “করিতে করিতে আসিরা উপস্থিত। আনন্দচন্দ্র আজ 
নবদবীপদ্পাসকে দেখিয়াই যেমন কেহ কেশন বস্কর অগ্রসন্ধান করিতে করিতে 
তাহ হঠাৎ পাইলে অগ্রাপ্ত আকাজ্জার সহিত, প্রাণের ব্যগ্রতার সহিত 
প্রাপ্তির হর্ষ-বিমিশ্রিত হইয়া একটা আনন্দের ভাব ফুটিয়া! উঠে__আনন্দ- 
চন্দ্রও সেই ভাবে “এই যে এঁদ এস” বলিয়। নবদ্বীপদাসকে প্রথম অভ্য- 
না করিলেন। “আর একখান! চৌকি নিয়ে আয়” বলিতেই একজন তৃত্য 
একখানি চৌকী আনিয়া দিল। আনন্দচন্দ্র নবদ্বীপদ্দাসকে তাহাতে বগিতে 
বলিলেন। নবদ্ীপদ্ধাস বসিলে আনন্দচন্দ্র বলিলেন “তবে ঠাকুর আঙ্ কি 
মনে করে বল” নবদীপদাস আজ একেবারেই বলিলেন "সে দিন বুলে 


১৫১ বারভূমি। ! এ বর্য। 


গিয়েছিলাম, আজ মুড়ি খেতে এপেছি।” আনন্দচন্্র বলিলেন “মুড়ি কেন 
অন্য কিছু খাবার খাও আনাই ।' | 

নবদীপদাস বগ্লেন «“ন। মুড়ি খাব, দ্রিতে পার ত বল, নইলে যাই |” 
আনন্দচন্দ্র বলিলেন “আচ্ছা হাই আনাচ্ছি বোস” বলিয়া একজন ভূত্যকে মুড়ি 
আনিতে 'বলিলেন। ভূতা চলিয়া গেলে আনন্দচন্দ নবদীপদাঁসকে বলিলেন, 
“্আাচ্ছা তুমি আমার কাছে রোষ্ঠ রোজ আস কেন 2? নবদ্বীপ বলবেন, 
“তুমি বল্হে পার রোজ রো কাছারী যাও কেন?” নবদীপদাসের এই 
কথায় আনন্দচন্্র একটু স্তর্ভিত, একটু আাশ্চপ্যাস্বিত এবং ঈষৎ বিরক্তও হই- 
লেন। স্তন্তিত,হইবার কারণ নপদ্বীপের নিতর্খক সরল বীধ্যবস্তভাব, একটা 
সামান্য পথের কাঙ্গাল ঠাহার মত একজন প্িক্ষিত প্রতিষ্ঠাবান ধনীকে 
যেভাবে প্রশ্ন করিল তাহাই আশ্চপ্য হইবার কাঁরণ। আনন্দচন্দ্রের ধারণ! 
তিনি একজন বক্তা. সুমীমাংসক, ও সুশিক্ষিত, আহ্ব পথ্যন্ত সংসারে সমস্ত 
ঘটনাই তাহার এই ধারণাকে পুষ্ট করিয়াছে । বন্ধু বান্ধব আত্মীক-স্বজন 
যে কেহ তাহার সহিত কোন বিষয়.বিচার করিতে আসে সকলেই 
আনন্দচন্দরের তীক্ষবুদ্ধির নিকট প্রায়ই পরাভূত হন। ওকালতিতে অল্প- 
বয়সে তিনি অনেক প্রবীণ পক্ককেশ ও জন্ধপ্রতিষ্ঠ ব্যবহারজীবিকে নাস্ত।- 
নাবুদ করিয়া আপন প্রতিপত্তি বিস্তার করিয়া থাকেন । অনেক চতুরঃগ্রগণ্য 
মকেল তাহার তঁক্ষ চাতুষ্যের সহায়তার জন্য অর্থ ও তোধামোদে 
তাহাকে পৃঙ্গা করিয়া থাকেন। আর্জ৫ সেই তিনি একটা ভিক্ষুকের প্রশ্নের 
উত্তর দ্রিতে থতমত খাইলেন। আর বিবন্তির কারণ নিজের অহঙ্কারে 
আঘাত ; আনন্দচন্দ্র নবদীপদ্দাসের কথ! শুনিয়া একটু চিন্তা করিয়া বলি- 
লেন “শামি কাছারিতে যে জন্য যাই তুমিও কি আমার নিকট সেই ভগ্ঠ 
আস ।” নবদ্বীপদ্াস বণিলেন “আমি মূর্খ, তুমি লেখাপড়া জান, আমি 
শুনেছি তোমাদের বিজ্ঞান শাস্ত্রে বলে সকলি এফ নিয়মের অধীন, তা, 
স্টে। বদ্দি সত্য হয় ত এটা না হবে কেন?” আননচন্দ্র বলিলেন "তুমি কি 
বল্ছ আমি বুঝতে পাচ্ছি না।" নবদীদাস বলিলেন “তোমার! হয়ত ঈশর 
মাননা, কিন্তু নিয়ম মান, বিজ্ঞান মান; তোযাদের বিজ্ঞান না বলে যে, 
ঘে নিয়মে এই পৃথিবী, চন্দ্র; দু্যঃ গ্রহ, নক্ষত্রে আপনাপন স্থানে ঘুরচে 
সেই নিয়মেই একটা গাছের পাতা মাটিতে খসে? পড়ে ? 

আনন্দচন্দ্র বলিলেন “হ তা"ত সত্যই, যাকে মাধ্যাকর্ষণ শক্তি বলে।” 


ওয় সংখ্যা । 


নবদ্ীপদাস বলিলেন “তা যাই বলুক তা আমি জানিনে, কিন্তু ওকথাটা 
যদি সত্য হয় তবে তুমি মনে কর যে তুমি, একটী চন্দ্র, হ্ধর্য বা পৃথিবী 
কেননা তোমার অনেক শশ্বর্্য আছে। তুমি নিজে উকিল, তোমার . 
এই এত বুড় বাড়ী, এত চাকর গাড়ী ঘোড়া, তুমি কত টাকা রোজগার 
কর, ধর "তুমি একট! এই রকম কিছু মন্ত বড়, আর আমি অতি সামান্য 
ভিক্ষুক; আমার কিছুই নেই: পেটের দায়ে পথে পথে ঘুরে বের্ডীই, আমি 
একটা ছোট গাছের পাতা, কিন্তু আমর! যে দুঞ্জনৈই এই সংসারে ঘুরচি 
তার কারণ কি এক নয়? আনন্দচন্দ্রের চক্ষু" যেন একটু বিস্তারিত, 
মুখমগ্ুল একটু আরক্তিম হইয়া, উঠিল কিছুক্ষণ নবদীপদাসের মুখের দিকে 
তাকাই বলিলেন «আমি ত কাছারীতে যাই টাকা রোজগার কর্তে, 
তুমিও কি আমার কাছে সেইজন্ত আস ?” 

নবদ্বীপ । হয় তুমি আমাকে ঠকাবার তরে একথাটা বলছ-_ন! হয় 
তুমি তোমার নিজের* মনের ভাব সত্য কৰে বুঝে দেখনি । 

আনন্দ। কেন? 

নবদীপ। তুমি কাঁছারীতে সত্যই টাকার দন্ত যাও? তা যদি যেতে 
তা হলে টাক! পেয়েই সেই টাকা নিয়ে চুপ করে বসে থাকৃতে,__-ত| কি থাক? 

আনন্দ। টাকা রোন্গুা্ধ কার আমার অভাব পূরণের জন্য | 

নবদীপ। তা হলেই দেখ টাকার জগ্গু কাছারীতে যাও না, অতাব 
পূরণের জন্য যাও । 
আনন্দ। বেশ তাই হ'ল। 
নবদ্বীপ। এই অভাবট। কি? 
আনন্দ। খাওয়া পরা জীবনযাত্র! নির্বাহ ! 
নবধীপ। আচ্ছ! বেশ, খাওয়া পরা জীবনযাত্রা নির্বাহ__-এখন বল 
দেখি এই নিজে থেয়ে পরে আব স্ত্রী-পুত্র পরিবারকে খাইয়েই কি আমর! 
পরিতৃপ্ত, আর এই খাওয়৷ পরা খাওয়ান পরনই কি শেষ, না আর কিছু 
আছে? 

আনন্দ। আর কি থাকবে? 

নবদ্বীপ। বেশ করে'ভেবে দেখ, আমর! খাই পরি আর খাওয়াই পরাই 


কেন? 
আনন্দ। তাতে আমার সুখ হবে, আমি সুখ পাৰ এইমাত্র, আর কি? 


১৫৪ বীরভূমি। [৪র্থ বর্ষ! 


নবদ্বীপ। তা হলে ভাই এখন বল দেখি তুমি টাকার জন্য না স্রখের 
জন্য ? 

আনন্দ। মুখের জন্যই নটে। 

. নবদ্বীপ। আমিও আমার সুখের জন্গ তোমার কাছে আসি। তোমার 
নাম আনন্দচন্দ্ শুনে একটু আনন্দের কিরণ পাবার জন্ আসি। এমন সময় 
ভত্য মুড়ি লইয়া আসিল । আনন্চন্দ্র বলিলেন “এই তোমার মুড়ি এসেছে ।” 
ননম্বীপ আনন্দোৎফুল্লভাবে ব্যগ্রতার সহিত ভূত্যের হাত হইতে মুড়ির পাত্রটী 
লইয়া বলিল “ব!, বেশ হয়েছে, £দখ আমার এএফটা গোঁড়ামি আছে, 
এগুলো তোমাদের ভাল লাগবে না, কিহ্ু কি করর? সংস্কার বা স্বভাব 
ছাড়া বড় মুক্কিল/ একট! তুলসিপাত1 চাই, এ মুড়িগুলে! ভোগ দিতে হবে, 
তাগা না হলে সংস্কার দোষে, এ খেয়ে আমার সুখ হবে না, তা এখানে পাওয়৷ 
যাবে না।” 

আনন্দ। তা যাবে না কেন আরে ঘ। ভুলসীপাতা নিয়ে আয়” । 

ভৃত্য তুলসীপাত৷ 'মানিতে গেল। 

বাবাঙ্দী বলিলেন,“আনন্দচন্দ্র তুমি কি ভানছ? লামাদের এই ভগবানকে 
নিবেদন একট! কুসংস্ক।র মাত্র না ?” | 

আনন্দ। ঠিক প্র কথাটা নয়, তবে অনেকটা এই রকম বটে, আমি 
ভাবছি “যার অস্তিত্ব আমরা স্থির করতে পারি না, যার তেমন প্রমাণ 
পাওয়া বায় না, তাকে আবার আবেদন, নিবেদন কর! কেন ? 

নবঘ।প! অতি সত্য কথা, প্রকৃতই আমরা ত।র শন্তিত্ব স্থির করিতে 
পারি না'। 

আনন্দ। তাই যদি হয় তবে নিবেদন তাকে করা (কন? 

নবদ্ধীপ। আচ্ছা ভাই তোমার পিতা কি বর্তমান? 

আনন্দ। না। | 
নবদীপ। তাকে তোমার বেশ মনে আছে? 

আনন্দ। তা" আছে বৈ-কি। 

নবদ্ধীপ। তোমার পিতামহুকে তুমি দেখেছ? 

আনন্দ। না। | 

নবদ্বীপ। প্রপিতামহকে বোধহয় দেখনি ? 

আনন্দ। না। 


৬য় সংখ্যা | ] শ্রীপ্রীরাধারমণ জীবন-কথা। ১৫৫ 


নবদ্বীপ ।, এদের বিষয় বিশ্বাস কর? 

আনন্দ। কিরূপ বিশ্বাস। 

দবদ্পু। এই এ'রা”এক সময় জীবিত ছিলেন ও এক দময়ে তোমার 
মত সংসার করতেন। তোমার প্রপিতামহের পুত্র তোমার পিতাম্হ, পিতা- 
মহেঞ পুত্র তোমার পিতা, পিতার পুর তুক্ষি। 

আনন্দ। হ]তা করি বই কি! 

নবদ্ধীপ। কেন? কৈন যুক্তি বা গ্রমাণে তুমি তোমার পিতামহ ন1 
প্রপিতামহের অস্তিত্ব বিশ্নীস কর ?* * 

আনন্দ। (একটু চিন্তা করিয়া বণিলেন) আমি নিগেও আমার এই চার 
দিকের এই প্রত্যক্ষ মানবসমাজ তাঁদের অস্তিব*বিশ্বায় করিবার যুক্তি ও 
প্রমাণ । 

নবদীপ। তা হলে কোন অপ্রত্যন্* বিষয় অগ্ঠ প্রত্যক্ষ বিষয় দেখে 
বিশ্বাস কর! যায় এটা স্বীকার, ৭ বিশ্বাস কর 2 

আনন্দ। হই|--তা বর্পর বৈকি। 

নবদ্বীপ। বে ঈশ্বর সম্থক্ধে কেবল প্রটে কর না, বা এ না করাট। আজ- 
কাণের শিক্ষীর অভিমান, তাই কর না? 

আনন্দ। কেন, কিসে? 

নবদ্বীপ। নয়ত কি? তোমার *নিঞ্জের অপ্রত্যক্ষ প্রপিতামহ ও 
পিতামহের বিষয়, তোমার আর পরের প্রত্ক্ষ মানবসমাঞজকে দেখে, আর 
নিজেকে দেখে বিশ্বাপ কর, আর তোমার চারধারে উত্তর, দক্ষিণ, পুর্ব, 
পর্চেম, উর্ধ ও অধঃ «থে দিকে দেখবে সেই দিকে প্রত্যক্ষ, সচ্চিদানন্দময়ের 
আনন্দময় প্রকাশ দেখে তাকে বিশ্বাস,করনা ই প্রত্যক্ষবাদই যদি বথার্থ 
স্বীকার কর, তবে এক বিষয়ে কর আর এক বিষয়ে করতে পারন। কেন? 
সংসারে কর্তা ব্যতীত কন্ম হয় না; অষ্টা ব্যতীত্ত সৃষ্টি নাই, এত প্রশ্যক্ষ। 
তবে এই জগংস্থষ্টি, এই স্থাবর জঙ্গম নদ নদী, গিরি, মরু, আকাশ, নঞ্চণ্র, 
চর, সুধা) তরু, লতা» ফল পুষ্প, শশু, পক্ষী, পরিবেষ্টিত এই অপুর্ব মহিমাশিত 
আনন্দময় স্থষ্টির শ্রষ্টাকে বিশ্বাম কর না কেন ভাই? 

ক্রমশঃ 
নিত্যানন্দ দাস। 


১৫৬ [ ৪র্থ বর্ষ। 


খেয়ার মাঝি। 


জগাই পাট.নি তাহার ক্ষুদ্র চালাঘরের তিতর বগিয়। “তামাকু' থাইতে 
খাইতে বাহিরের দিকে চাহিয়। বলিল “বাপরে আজ কি দুষ্যুগ্ পানি হবি হ 
এত ঝড় আবার কেন?” হঠাৎ তাহার মনে পড়িল সে ত" ঘাটে তাহ্বার 
নৌকা খান! খুব শক্ত করিয়া বীধিয়া আসে নাই। ভাবিল এ রকম ঝড়ে 
যদি কোন রকমে একবার বাধন খুলিয়া যায় তাহ! হইলে নৌকার কোন 
সন্ধান আর পাওয়া যাইবে ন্া। অগত্যা জগাই উঠিয়া একটা ছোট 
কেরোসিনের ল্যাম্প জালিয়া লনের ভিতর রাখিল, লণঠনটির একদিকের 
কাঁচের কিয়দংশ তাঙ্জিয়া যাওয়ায় সেম্থানটুকুতে জগাই কাগজ দিয়া! লইয়। 
কাজ চালাইতেছে। ছাতা ও আলে! লইয়! বাহিরে আ[সিয়। হুক়্ারে শিকণ 
তুলিয়। দিতে দিতেই আলে। নিভিয়া গেল। ঝড়ের সহিত একটা বিশিষ্ট 
অস্সীয় তাঁচ্ডক সব্ন্ধ স্থাপন করিয়া মে দুয়ার খুলিয়৷ লগ্ন রাখিয়া! দিল ও 
পুনরায় দুয়ার বন্ধ করিয়া, অন্ধকারেই বাহির হইল।” 

জগাইয়ের কুটীর হইতে ইচ্ছামতী নদী এক রশি মাত্র দূর। নৌকায় 
উঠিয়া সে খেয়া! ঘাটের খোটার সহিত নৌকাখামি খুব শক্ত করিয়া! বাধিতে- 
ছিল, এমন সময় বাঁঢাসে তাহার ছাতি উড়িয়। গেল ও সেই সঙ্গে সঙ্গে প্রকটা 


ক্ষীণ স্বর তাহার কর্ণে প্রবেশ করিল--“উ্বি__ওগো-মাঝি |” সে তাড়াভাড়ি 
ছাতিটা'কুড়াইয়! আনিয়া বন্ধ করিল ও উৎকর্ণ হইয়া! বদিল। আবার ওপার 


হইতে শব্দ আসিল «“ওগে। পার করে দাও না গা”। দ্বিতীয়স্বর বালিকার, 
জগাই বুঝিতে পারিল। সেস্থির করিল নিশ্চয়ই ওপারে কেহ অনেকক্ষণ 
হইতে ডাকিতেছে ও অপেক্ষা করিতেছে । জগাই চীৎকার করিয়৷ “তয় নেই 
এই ছাড়লাম নৌক11” বলিয়! ক্ষি প্রহস্তে নৌকা,খুলির! দাঁড় ঠিক করিল। 
উদ্দাম বাতাস ও তুফান মিলিয়! অন্ধকারাচ্ছন্ন নদীবক্ষকে বিক্ষুব্ধ করিয়া 
তুলিতেছিল গাই অভ্যাস মত এবং বিদ্যুত এ আলোকে পরপারের উদ্দেশে 
বাহিয়। চলিল। 

পরপারে নৌকা লাগাইতেই জগাই তাড়িতালোকে দেখিতে পাইল ছুটা 
সিক্ত মন্থয্যমুণ্তি তীরে দাঁড়াইয়া । তাড়াতাড়ি তাহারা নৌকায় উঠিয়া 
বসিলে জগাই নৌক? ছাড়িয়া দিল। বার-কষ়েক পর পর বিছ্াতের আলোকে 
সে 'দেখিল পথিকর্দের মধ্যে একজন বদ্ধ ও একটী বার তে'র বৎসরের 


৩য় সংখ্য। | ] খেয়ার মাঝি ! ১৫৭ 


বালিকা । প%রঘাটে নৌকা বাধিয়া জগাই বলিল “নাব গো এবার। তা 
তোমর। এ-দ্রফ্যুগ কোথায় যাবে এ রাতে?” বৃদ্ধ “বলিল আমাদের বাড়া 
রুতনখালি স্থান হতে চর ক্রোশ। রাতে আর কেমন করে যাব। 
এখানে কি বাবা, কোন বাড়ীতে রাতটার জন্ত মাথা রাখবার ঠাই প]ব না?” 
“এতু রাতে আর কেথায় যাবে তা চ্গ আমার ঘরেই চল যাই।”” বণিয়। 
জগাই ছুই অতিথিকে পদ দেখাইয়া আপনার কুটীরে,আনিল। 

জ্গাইয়ের একটি মাত্র ঘর। তাহারই* কিয়দংশ।০স রন্ধনের জন্ত ঘিরিয়। 
ণইয়াছে। ঘরে এক্টী'চৌকী তাহাতে জগাইয়ের যৎসামান্ত শয্যা সর্বদাই 
বিছান থাকিত। একটা মাদুর ঘরের এক কোণে থাকিত) সেঁখ|নি অভ্যাগত 
বা বন্ধুবান্ধবদের বসিতে দিবার ভন্ ব্যবহৃত হইওণ 

জগাই ঘরে আসিয়] আলে+ জালিল ও ,ছুইখান গর ছুই জনঞ্চে দিল। 
তার পর তামাক সালিয়৷ দ্াওয়ায় মাদুর বিছাইয় বৃদ্ধকে লইয়া সেখানে 
ধসিল। ধাণিকাটা থরের -ভিতর জগায়ের শয্যায় বিশ্রাম করিতে 
লাগিল। ৮ 

জগাই জিজ্ঞাপা করিল “তোমরা,আপনার। ?” 

বৃদ্ধ বলিল আমর “পাট শী” । 

জগাই--তাহলে আর ভাবনা কি ? তোমাদের ত এব্লো খাওয়া হয়ন 
আমি চট. করে চারটা ভাত চড়িয়ে দিই, দিয়ে গল্প সল্প করি। * 

কথামত জগাই ভাত চড়াইয়া কলিকাটা পালটাইয়া লইল। *্হ*কাটা 
দ্ধের হাতে দিয় গ্রগাই জিজ্ঞাসা করিল তোমরা কেথায় গিয়েছিলে 
এন রাতে আসছিলে রেন ?” ধদ্ধ বলিল “সে অনেক কথ। বাপু; স্থির হয়ে 
তোমায় সব বলছি। তুমি বড্ড উপকার ,করেছ কিন্তু; এসময়ে নদীর ধারে 
তুমি যদি না যেতে তাহলে কি দশাটাই হ*ত আমাদের 1” 

জগাই-_-পরমেশ্বর তোমাদের বাচায়েছেন তা না হলে এমন হুর্যেগে 
কি আমি গাঙের ধারে যাই! ভাগ্যে আমি নৌকার বীধনট৷ খুলে এসে- 
ছিলাম। আচ্ছা তোমরা রতনখালি যাবে ত। এ খেয়া পার হতে এলে কেন? 
নবাননগরের ঘাটে গেলেই ত, সুবিধা হত। 

বৃদ্ধব-_ত| হ'ত কিন্তু সে জো" ঘে নেই। তবে বলি শোন। গাঁয়ের 
লোকের আমার উপর অসন্তষ্ট হয় তাই আমি এগ৷ ছেড়ে গিয়েছিলাম । 
কিন্তু কিছুই হোল না। হয়েছে কি জান? আমার মেয়েটী আজও বিয়ে 


১৫/ বারভূমি। [ ৪র্থ বধ। 


দিতে পারিনি। সবাই যদি মিনি দোষে গরীবের উপরে আড়ে হাতে লাগে 
তাহলে আমি কেমন করে পার্ব। গেল বছরের আগের বছর একটা পাত্তর 
ঠিক করলাম। ছেলেটা খাটায়ে, বেশ কাজের লোক; শিষ্ট শান্ত; ধানের 
জমিও কিছু ছিল। কিন্তু আমার এমনি বরাত যে বিয়ের ' আগের দিন রাতে 
ছেলেটা সাপের কামড়ে ম'ল। ,তারপর দ্দিনকতক আর পাক্তর পাইনে। 
একদিন আমাদের গীয়েরু মহিন্দর, তার তিন কাল গিয়ে এক কাল ঠেকেছে, 
সে কিনা এসে বলে পাটনীর পো আমার সঙ্গে তোমার লক্মীমণির বিয়ে দাও । 
এখন ওকে কেউ বিয়ে করতে রাজী হবেনা। দেখদেখি আমার একটা 
মাত্র সন্তান, আগার মাওড়। মেয়ে তাকে কি আমি একটা বুড়ো কে ধরে দিতে 
পারি। আমি স্বীকার হলাম না। এই হল তার রাগ, বলে;গেল “দেখি আরম 
থাকৃতে কে তোমার এই ধেড়ে মেয়েকে বিয়ে কারে। তার পর বিদেশ থেকে 
কত পাত্র আন্লাম সবাইকে সে ভাংচি দিয়ে থেদিয়ে দলে । শেষ গঁ। ছেড়ে 
খ্শুরবাড়ী গেলাম, ভারলাম সেখানে কেউ জানবেনা, একটী পাত্র সন্ধান করে 
লুকিয়ে বিয়ে দিয়ে চলে আমবো, এক পায়গায় সব*স্থির করেছিলাম, সেট। 
এ ছুষমন্কি করে জানতে পেরে আবার ভেঙে দিল। তারপর সেখানে 
টেকা ভার হ'ল। তাই চলে আস্ছি। নবাননগরের ঘাটে গেলে মেয়ের 
সামনে সবাই নান! কথা বন্‌বে'তাই এখান দিয়ে লুকিয়ে বাচ্ছিলাম। 

, ক্রমে বৃদ্ধের মনের বাধ খুলিয়। গেল।, নিব্বিচারে সেজগাইকে তাহার 
সমপ্ত কথা বণিয়া গেল। তাহার কথার অধিকাংশই মেয়ে লক্ষমামণির 
সধব্ধে।' বৃদ্ধ খলিল “দেখ জগাই, আমার লক্ষী ছেলেবেল। থেকে বড় 
শান্ত। মা যেন আমার সাক্ষাৎ লক্মীঠাকরুণ। আমারই স্তিরিও বড্ড 
ভাল'ছিল। তার নবদ্বীপের কাছে বাপের বাড়া কিনা খুব লেখাপড়। 
শিখেছিল। আনায় কত রামায়ণ মহাতারতের গল্প বল্ত। আমি ত 
অবাক্‌ হয়ে যেতাম। সেই-ইপ্তিতি যধন আমার মরে গেণ লক্ষ্মীর বয়ল 
তখন সবে সাত বছর। আমায় কাদিতে দেখে আমার চোখ মুছিয়ে বন্ধে 
বাধা তুমি কেদনা আমি তোমায় মার মত' করে রেধে দেব, তোমায় 
কখনো বকৃব না। সেই ইস্তক আমি আর ওর স্ুমুখে চোখের জল 
ফেলিনি। কিন্ত এমনি আমার বরাত বাবা ষে সেই মেয়ে আমার পনেরো 
বছরে পড়লঃ আজও তার বর ঞজোটাতে পাঞিলাম না। মেয়ে আমার 
মনমধা হয়েছে, মনের ঘেন্নার আর আমার পানে তেমন ভালোকরে চায় না ।” 


৩য় সংখ্যা । ] খেয়ার মাঝি। ১৫৯ 


কথায় বার্ভায় রাত বেশী হইয়াছে দেখিয়া জগাই সবাইকে খাইতে 
দ্িল। অতিথি ছুইজনকে হি*্রে স্থান দরিয়া আপনি দাওয়ায় শষ্য গ্রহণ 
করিল। 

॥ (২) 

পরদিন প্রভাতে জগাই যখন তাহার অতিথি ছুটীকে রতনপুরের পথে 
অগ্রসর করিয়। দিয়া গৃহে ফিরিল তখন তাহ।র চিত্তে সে এক অভূতপুব্দ 
তাৰ” অন্থভব করিতে লাগিল। সেই একরান্রির ,অতিথিকে আর একটা- 
বার ফিরিয়। পাইবার জর্ঠ তাহার সমস্ত হৃদ উন্যুখ হইয়া উঠিল। লক্মীমণির 
দুঃগের কাহিনী শুনিয়া,সে লক্ষমীঞ্ণণির চক্ষে যে অশ্ররেখার কল্পন1 করিয়া- 
ছিল তাহাতে তাহার চক্ষে, সেই প্রিয় অতিথিকে আরও মনোরম করিয়া! 
তুলিল। তিনবারমাত্র সে তাহার দিকে চাহিস্তাছিল ! প্রথমবার সেই 
নদীতীরে অবিশ্রান্ত বৃষ্টির মধ্যে যখন সে ছুটী ভীত কম্পমান অতিথিকে 
নৌকা হইতে নামাইবাঁর জগ্গ বাহু অগ্রসর করিয়! দিয়াছিল। সেই 
তড়িতালোকে তাহ!র প্রথম দখা । তারপর যখন সকলকে আহার করা- 
ইয়া তাহাদের জন্য শধ্য* পাতিয়া দিয়া সে বাহিরে আদিতেছিল তখন 
লক্দীমণি তাহার দিকে চাহিয়াছিল। খেই একটীমাত্র প্রশংসমান দৃষ্টি 
তাহার সমস্ত পরিশ্রমকে গ্রাপ্য হইতেও অধিক পুরস্কৃত করিয়াছিল। 
কুতজ্ঞতায় আদ্র নিপ্ধ সে দৃষ্টি তাহার মর্ধস্থান আলোড়িত কুরয়াছিল। 

শেষ বারে যখন সে তাহাদের বিদ্শয় দিয়] পথের ধারে ম্ান-দৃষ্টিতে * 
দাড়াইয়াছিল, সেই সময়ে আর একটীবার লক্গমীমণি তাহার পানে চাহিয়।- 
ছিল। সেচাহনি তাহার সমস্ত শরীবে পুলক সঞ্চার করিয়া চক্ষে অত্র“ 
আনিয়াছিল। . 

জগাইয়ের আটবৎসর বয়সের সময় মা মারা যান, তারপর চৌন্দবৎসর 
বয়সে সে বাপকে হারায়,। তাহার পর হইতে সে কাহারও ভালবাস 
পায় নাই কাহাকেও ভালবাসে নাই। কোন গণ্তিকে এর ওর দ্বারে খাটিয়! 
মানুষ হইয়াছে, তাহাকে সকলে আধপাগলা বলিত। ইদানীং তাহার 
কোন পাগলামি দেখা যাইত" না কিন্তু ছেলেবেলা হইতে তাহার হাতে 
পাগলাকালীর লোহার বাল ছিল। বিশেষ কোন উত্তেজনার কারণ 
ঘটিলে তাহার সে উন্মস্তত। দেখা দিত, আবার দুইএক মাস পরে সারিয়। 
যাইত। তাহার মাতার মৃত্যুর পর এ রোগ প্রথম দেখা দেয়। পিতৃ- 


বিয়োগের পর দ্বিতীয় বার হয়, তারপর উন্মত্তত৷ আবার আসে যখন তাহার 
এক মনিব একবৎসরের বাকী বেতন ন! দিয়া--তাহাকে বহিস্কত করিয়। 
দ্রিয়াছিল। যেকোন কারণে অতিরিক্ত ভাবিলেই তাহার মাঁথ| গরম হইয়] 
উদ্ভিত, সে বুবিতে পারিত আবার শীঘ্রই জ্ঞান হারাইবে। 

লঙ্ষীমণি ও তাহার পিতার সহিত সাক্ষাতের পর ছুই তিন দিন সে 
কেমন 'এক রকম উদাস হইয়া রহির্দী। ছুইদিন তাহারযুখে অন্ন রুচিল না, 
তাহার ভয় হইল হম্তত সে আবার পাগল হইয়! বাইবে। ্ 

কেবলি তাহার মনে হইতে লাগিল-_আচ্ছা লক্ষীমণি যদি আমার বউ 
হইত। সারাদিন খাটীয়। গিয়'ঘদি ৫দখিতাম সে কুঁড়েখানি আলো! করিয়া 
আমার অপেক্ষায় বসিয়া আছে। তাহার হাতের দাড় হাতে রহিত। 
একখানি হাসিভরা ভালবাসাভরা মধুর মুখ ভাহার চোখের সাম্নে ভামিয়ঃ 
উঠিয়া তাহার দুটাচক্ষু সঙ্গল করিয়া তুলিত। শেষে আরোহীর! যখন 
বলিত কিরে জগ! দাড়িয়ে ঘুমচ্ছিদ্‌ নাকি? তখন'তাহার চমক ভাঙ্গিত, 
একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া নীরবে দে পথিকদের পার করিয়। দিত। 

একদিন সকালে উদ্বিয়া জগাই ভাবিল আমি কেন একবার চচষ্ট 
করিয়া দেখিনা লক্ষীমণির সহিত আমার বিবাহ হয় কি না। তার 
ধাপ যদি মত দেয়। জগাইয়ের একটা *ছোট বাক্পো৷ ছিলঃ সেটা খুলিয়া 
গণিয়৷ দেখিল তাহার ৩৪২ টাকা আছে। জগাই টাক] কটী চাদরের খুটে 
বাধিল। তাবিল একটী বিবাহের .পণম্বরূপ দিবে, তবু কি লক্ষীমণির বাপ 
রাজী, হইবে না? সে আর কাল-বিলম্ব না করিয়া রতনখালি অভিমুখে 
. প্ুওনা হইল। ডি 

লক্ষীমণির বাপ বনমালীর নিকট আসিয়া! জগাই সব কথা গুছাইয়। 
বলিতে পারিল না।' কিন্তু তাহ! হইলেও তাহার ভাবার্থ সহজেই বোধ- 
গম্য হইল। জগাই যাহা বলিগ তাহার মন্থর এই-_-সে লক্ষীমণিকে 
বডড-_সত্যি--ব্ড ভালবাসে, তাহার সঙ্গে লক্ষীমণির বিবাহ না দিলে 
সে পাগল হইয়া যাইবে । ৩৮. সে বিবাহে পণ দিবে। তাহার পর সে বনমালী 
পায়ে ধরিল ও বেশী বলিতে কীদিয়া ফেলিলগ। বনমালী তাহাকে সন্গেহে 
হাত ধরিয়৷ তুলিল। বলিল__তুমি বাব! আমাদের সে দিন বাঁচিয়েছ। 
আজ আবার হবার ক'রে বাচালে। আমিও ভাবছিলাম তোমাকে এক- 
বার একথা বলে দেখবো । পণের টাক। কি দরকার বাব? আমার যা 


৩য় সংখ্যা । ] খেয়ার মাঝি। ১৬১ 


কিছু খুদকঁড়ো আছে সবইত আমার মেয়ে জামায়ের। তমি বাবা এখা- 
নেই থাকৃঝ্ে। আমি বুড়ো বয়সে আমার লক্ষীকে ছেড়ে কি নিয়ে 
থাকবো? বৃদ্ধ কীদিয়া ফেলিল। চোখের জল মুছিয়! বলিল-_-বল থাক্‌বে 
তো বাবা 

জগাইয়ের ক বাম্পরুদ্ধ হইয় গিয়াছিল। €স শুধু ঘাঁড় নাড়িঞ্ সন্মতি 
জ্জাপুন করিল। 

বনমালা বলিল-_চার দিন তোমার ওখান হঠুতে এসেছি-_বড ভিজে- 
ছিল কিনা, তাই এসেই লক্গমীর জর হুয়েছে। ছুদিন কিছু খায়নি। 
রটা মা ছুর্গীর কৃপাক্ সেরে গেলেই বিয়েটা নাগগির দিয়ে ফেলি। 

পাশের ঘরটীতে লক্গমীমূণি শইয়াছিল, সে দগাইয়ের কথী। সব শুনিতে 
পাইয়ছিল। রোগযন্ত্রণার ভিতরেও সেই উন্মত্ের প্রলাপের মত কথা কট! 
তাহাকে অপরিসীম তৃপ্তি দ্িতেছিল। লুগ্মীকে না পেলে আমি*পাগল 
হয়ে যাব”_-কথাটা সুরের মত তাহার কাণে বাজিতেছিল। 

লঙ্গীকে দেখিতে সেই ঘরে প্রবেশ করিয়। জগাই লক্ষ্য করিল-__ 
লক্মীর দুটা চক্ষে ছুই বিন অশ্রু, যুক্তার মত টলটলী করিতেছে। তাহার মনে 
হইল যদি সে সোহাগচুদধনে এ দুটা বিন্দু যুছ্াইয়৷ লইতে পারিত? তাহার 
কম্পিত করম্পশে যদি মুহুর্তের মধ্যে লক্মীর সমস্ত বোগ দুর করিয়৷ দ্রিবার 
ক্ষমতা তাহার থাকিত 

(৩) 

বড় আনন্দে জগাই গৃহে কিরিল। তাহার আনন্দ রাখিবার ঠাই*্নাই। 
পথে ফিরিতে সে যা কিছু দেখিল তাহাতেই তাহার চক্ষু জুড়াইয়া গেল ।” 
পাখীর ডাক যে এত মিষ্ট, নদীর ঢেউ, ধানের ক্ষেত যে এত সুন্দর সে 
তো। এতদিন তাহা লক্ষ্য করে নাই! *,কে তাহার চক্ষে নিমিষের মধ্যে 
সৌন্দর্যের অঞ্জন পরাইয়।, দিয়া গেল যে, যাহার পানে সে চায়--তাহাই 
এত হ্বন্দর দেখায়? জগাই দেখিল নদী হইতে জল লইয়া পল্লী তরুণীরা 
চঞ্চল চরণে চলিয়াছে। একখানি সুন্দরযুখতর1 ক্ষুদ্র গৃহকোণ কল্পন। 
করিয়া জগাইয়ের চক্ষু আর্দ ছুইয়। উঠিল। সে তো এতদিন গুহহারা 
হইয়া বেড়াইয়াছে এবার গৃহলক্ষীকে প্রতিষ্ঠা করিয়া সে গৃহকে বরণ 
করিয়। লইবে। 

সন্ধ্যার পর লগাই গৃহে ফিরিল। আনন্দে সে ক্ষুধা! তৃষণ ভুলিয়া গেল। 

৫ 


১৬২ বীরভৃমি। [ ৪র্থবর্ষ? 


অর্ধেক রাত্রি পর্যযত্ত সেকি করিয়। নূতন সংসার আরম করিবে 
তাহাই কল্পন। করিতে লাগিল । অবশিষ্ট অংশ সুখস্বপ্ে কাটিয়া ণেল। 

পরদিন প্রভাত হইতে সকলে জগাইয়ের কাধ্যতৎ্পরতা ও শিষ্টাচারে 
মোহিত হইয়া গেল। জগাই যেন এক গ্রপ্তধন পাইযম়্াছে_-৪8।৫ দিন 
পরে জগ:ই গ্রামের আর একটা যুবকের উপর খেয়ার ভার দিয়া প্রভাতে 
রতনখালি চলিল । ইচ্ছ! লক্ষ্মামণি কেমন আছে দেখিয়া আসিবে ও বিবাচের 
একটা দিনও স্থির করিবে । 

ছু ঘণ্টায় সে রতনখালি পৌছিল। তাহার স্বাভাবিক অবস্থা থাকিলে 
সে বুঝিতে পারিত গ্রামে একটা দুর্ঘটনা “ইয়াছে। ২1৪ টী নোক একস্থানে 
জুটিয়া বলাবলি করিতে ছিল--তাইত হঠাৎ যে এমন হবে তাত জানিনি। 
বুড়োটা কিন্ত আর বাঁচবে ন।। জগাইয়ের কিন্ত সে দিকে কাণ 
ছিল না,সে আপনমনে চলিয়াছে। যখন বনমালীর বাড়ীর দরজায় 
পৌছিয়াছে-_সে সময়ে একট! ক্রন্দনের শব্দে সে চমকিয়া উঠিল। কে 
কাদিতেছে--“মা, মা! আমার, লক্ষ্মী আমর” আর বুক চাপড়াইতেছে। 

জগাই একলন্ফে ছুয়ার' অতিক্রম করিয়। প্রানে আসিল। 

সেখানে দেখিল বনমালী মাটাতে লুট্াইতেছে ও কাদিতেছে। ২৪জন 
প্রতিবেন। তাগাকে সান্তনা দিতেছে । আর প্রাঙ্গণের মাঝখানে 
লক্ষমীমণির প্রাণহীন দেহ এইমাত্র নামাইয়া রাখ। হইয়াছে। রোগ- 
যন্ত্রণায় তাহার মুখখানি কিছু শীর্ণ দেখাইতেছে কিন্তু তাহা বিন্দুমাত্র 
বিকৃত হয় নাই। আঁখিছুটী নিমিলিত। হাত ছখানি বক্ষের উপরে 
ন্ত। সি 

জগাই মন্ত্রচালিতের মত লক্মীমণির পায়ের নিকট আসিয়! দাড়াইল। 
একদুষ্টে তাঁহার মুখপানে বহুক্ষণ চাহিয়। রহিল। সহসা জগাই হোঃ 
হোঃ করিয়। হাসিয়! উঠিল। পরক্ষণে কাহার পহিত বাক্যব্যয় ন। করিয়া 
সে স্থান পরিত্যাগ করিয়। ভর্দশ্বাসে দৌড়িতে আরম্ত কৰিল। 

(৪) 

২৩ মাস হইল আর জগাইয়ের কোন সন্ধান নাই। তাহার নৌকা 
ঘাটে বাধা রহিয়াছে, কুটার চাবি বন্ধ, প্রাঙ্গণে ধূলা জমিয়াছে। গ্রামবাসীরা 
প্রথমে কিছুই স্থির করিতে পারে নাই। তার পর লোক-পরম্পরায় তাহার 
বিবাহের সম্বন্ধের কথ] ইত্যাদি সবষ্ট শুনিল। তাহারা ভাবিস হয় সে পাগল 


৩য় সংখ্যা । ] খেয়ার মাঝি! ১৬৩ 


হইয়া কোথাও ছুটিয়া বেড়াইতেছে, নয় ত নদী বা! পুকুরের জলে ডুবিয়া 
মরিয়াছে। তা না হইলে কি দে এতদিনে একবার আমিত না! 

শ্রার্থমাস। নদীরু কুলে কুলে জল, গ্রামবাসারা। সবিষ্ময়ে দেখিল 
জগাহ নদীতীরে দাড়াইরা পরপারের পানে একদৃষ্টে চাহিয়। 
আছে। তাহার শগীর শীর্ণ, চকুতে& একট অস্বাভাবিক দাপ্তি? তাহারা 
সমস্থরে জিজ্ঞাসা করিল “কিরে জুগাই এতদিন কোথায় ছিলিঃ তোর 
হয়েছিল কি?” জগাইয়ের সংজ্ঞ৷ নাই ! " 

তারপর একজন যৃধন গায়ে হত ধিম্া তাহাকে এ কথা জিজ্ঞাসা করিল, 
সে চমকিত হইয়া তাহার পাঁনে ফিরিল, কিয়ৎক্ষণ তাক্কার পানে চাহিয়া 
থাকিয়া বারকয়নেক ঘাড় নাড়িল, পেষে শুধু বগিল এহ'” 

সকণে বুঝল আবার জগ্রাই পাগল হইয়া গিয়াছে। 

ক্রমে জগাহয়ের” ব্যবহার হ্বাভাবিক* হইণ। তাহার অক্ুগস্থিতিতে 
বে খেব়ার কাঙ্জ করিতেছিশ তাহ|র নিকট হহতে পুশরায় সে আপনার 
পুরাতন কাধ্য তার গ্রহণ কাঁরল। তাহার প্লমপ্ত কাধ) পৃব্বের মণ হইয়! 
দাড়াইণ। খেয়া কাঞ্জে বরং তাহার পর্বের অপেক্ষা আধক উৎসাহ দেখা 
গেল। গ্রামবাপীদের নদাঝু ভীরে বেশীক্ষণ অপেক্ষা করিতে হর না। এক- 
বার ভাকিতেই জগাই আনিয়া তাখুদেপ পর কাররা পক্ষ। লোককে পার 
করিয়া ওয়াই যেন তাহার জীবনের একমাএ সুখ ও কর্তব্য ইহা 
দাড়াহয়াছে। ্ 

বাঠিরে তাহার ব্যবহারে কোন বৈলক্ষণ্য ন! থাকিলেও তাহণর মাফ 
এক অন্তুত ভাবাবেশে দিবাগাত্র পূর্ণ থাক্তি। তাহার কেবলি মনে হইত 
সে আখার একার্দন আমার ডাকবে, আমি তাহাকে পার কারয়। আনিব, 
আবার সে আামার নিকট ধরা দিবে ।” হাহ ওপার হইতে কাহারও ডা 
শুনিলেই তাহার সমস্ত শরীরে বিহ্ৎ বহিয়। যাইত । স্বর শুনিয়াই সে ধুঝিত 
সে স্বর তাহার নর, তবু সে আসিত, তৎক্ষণাৎ তাহাকে পার করিরা ণইরা 
তবে অন্য কাজ ক্িত। শকাল হইতে বেলা ১টা পথ্যন্ত কাজ কারঞ্জা 
আসিয়। রান্ন। করির়। খাইচে ব্সিরাছে, এমন সময় কেহ ডাকিণ “মাঝি” আর 
তাহার খাওয়া হইত না» হাত ধুইয়৷ তৎক্ষণাৎ নদীতীরে ছুটিত। যে রা 
ঝড় গল হইত সে রাত্রে আর তাহার চক্ষে নিদ্র/। আসত না। তাহা দার্ঘ 
কেখগাশি দুই হাতে টানিয়া ধরিয়া তাহার জলন্ত চক্ষু্ছুটী থাত্যািক্ষ্টোভিত 


১৬৪ বীরভূমি । [৪র্থবর্ষ। 


নদীর পানে সারারাত্রি চাহিয়া রহিত। উৎকর্ণ হইয়া গুনিত সেই 
পরিচিত সুরে কেহ যদি ডাকে ! কেবলি ভাবিত এমনি দুর্যোগের মাঝে সে 
আসিয়াছিল, আমায় ডাকিয়াছিল; আর কিসে আসিবে_আর কি এক- 
বার ভাঁকিবে না? | 
| (৪) 

ভা মাসের কৃষ্টাচতুর্ঘণা । অপরাত্ হইতে ঝড় জল আরন্ত হইয়াছে । 
মধ্য বাত্রিঃ এখনও জলের বিরাম নাই । জগাই দাওয়ার উপর অস্থির হইয়া 
বেড়াইতেছে ও মাঝে মাঝে বাহিরের পানে তীক্ষ দুষ্টি নিক্ষেপ করিতেছে। 

সহসা জগাই শুনিল কে ডাকিতেছে “মাবি ওগো! মাঝি।” ঠিক সেই স্বর! 
এতদিন পরে সেই ডর্যোগের মাঝে আবার সে ফিরিয়াছে। জগাইয়ের 
সমস্ত শরারে তড়িংপ্রবাহ বহিয়া গেল। তাহার, মস্তকের সমস্ত কেশ সোজা 
»ইয়া উঠিল । দীড়গনি হাতে লইয়া সে দাওয়া! হইতে নামিল ও এক 
নিশ্বাসে নদীতীরে আসিয়া! পৌ"ছিল। 

নৌকার নিকট আসিতেই জগাই আবার শুনিল--“ওগে কে আছ 
আমাদের পার ক'রে দাওগো1৮”-_চিৎকার ,করিয়া জগাই বলিল-_“ভয় নেই, 
তয় নেই, এই যে আমি নৌ? ছাড়লাম" । নৌকা বখন পরপারে পেশীছিল 
অন্ধকার হইলেও গাই চিনিল তীনে দাড়াইরা লক্ষ্মী ও তাহার পিতা। 
ভাহার শিরায় শিরায় উন্মভ আনণ্েের ঢেউ বহিয়া গেল। নৌকা তীরে 
লাগিবার পুর্বেই সে লাঁফ পিয়া পড়িল। অনবরত উত্তেজনায় তাহার শরীর 
ণার্ম হইর়। গিয়াছিল। ঝোক সাম্লাইতে নাস্ম্পারিয়! সে সিক্ত বানুকার 
উপর পড়িয়া গেল। আস্তে আস্তে বলিল--“লগ্দি আব আমার গায়ে জোর 
নেই, আশায় একটীবাঁর ধর” বলিতে ন! বলিতে জগাই দেখিল লক্ষ্মী তাহার 
মাথা কোলের উপর লইয়া সেই বানুক্কার উপর ব্সিল। বলিল “ভয় কি 
আজ তো তেমন বিষ্টি হচ্ছে না।” 

জগাই বলিল--'কেন বিষ্টি ত হচ্ছিল।” 

লক্ষ্মী হাসিয়া ব্লিল-_-ৰিষ্টি কোথায়! দেখনা দ্বিবা টাদের আলো?” 
জগাই চাহিয়া দেখিল সত্যই চারিদিক চাদের আলোকে প্লাবিত হইয়া 
গিয়াছে! কেহ কোথাও নাই। সেই নিজ্জন নদীতীরে সে শুধু তাহার 
আকাজ্ষিত। দয়িতার কোঁলে মাথা রাখিয়। শুইয়া আছে! দ 

'লক্ীর একখানি হাত আপনার হাতের মধ্যে লইয়া তাহার মুখের 


ওয় সংখ্যা। ] বৈষ্ণব মহা-সন্মিল ন। ১৬৫ 


গানে চাহিয়! জগাই জিজ্ঞাস করিল, “লক্ষি, তুমি আমায় ফেলে চলে গিয়া- 
ছিলে কেন? তোমার জন্ত আমি পাগল হয়ে গিইছিলাঁম ।” বলিতে বলিতে 
জগাইয়েরখ্্চাখে জল আসিল । 

লক্ষী তাহার বক্তবর্ণ ক্ষুদ্র ওষ্ঠপুট দিয়া সে জল যুছাইর়। দিয়া, বলিল_- 
“আমায় ক্ষমা কর! আর আমি কখন ৫তামবয় ছেড়ে যাব না।” 

জগাই আশ্বস্ত হইল। কিন্তু সে আর চাহিতে, পারিতেছিল না, জড়িত 
কঠে বলিল “আমি কত' দিন ঘুমাই*নি ক্তোমার কোলে মাথ। রেখে ঘুমাব ! 
তুমি আর পালাবে নাত ১? , 

লক্ষ্মী কোমলম্পর্শে তাহার চক্ষ্ছুটী মুদিত করিয়! দিয়া বাঁলন__“না, ভয় 
কি তুমি ঘুমাও ।” 

নিমিলিত নেত্র জগাই লক্মীর একখানি হাত স্বীর ওষ্ঠের উপর ব্লাুখিল। 
ধীরে ধীরে বলিল--“তুমি চলে যে-ও না!” 

পরদিন সকালে দুর্যোগ- থামিয়া গেলে সকলে দেখিল ভগাইয়ের নৌকা 
দুরে ভাসিয়৷ গিয়াছে। *আর বালুকাতটে জগাঁইয়ের প্রাণহীন দেহ পড়িয়া 
রহিয়াছে। বর্ধার জল কুলের, উপুর অনেকঠূর চলিয়া গিয়াছিল+ একটা বন্ 
নাতি ক্দ্র গছের শিকড়ের* উপর কেবেণ হত্্র করিয়া, জগাইয়ের মাথাটী 
বাখির়। দিয়াছে । তাহার শাখার একগ্টী পাতা জগাইয়ের»ষ্ঠ স্পর্শ করির। 
রহিয়াছে । জগাইয়ের একখানি হাত *সেঈ গাতাটীর উপর ত্রান্ত। তাহার 
মুখে শান্তির একটা ন্গিদ্ধ ক্যোতিঃ লাগিয়। রহিয়াছে ! 

প্রীমাণিকচন্দ্র ভট্টাচাধ্যা 


আসি 


বৈষ্ণব মহাসম্মিলন। 


(২) 
শ্রীকুঞ্ণ-চৈতগ্-দেবের পর যে সকল মহাপুরুষ প্রেম-ভক্তির পতাকা উড়া- 
ইয়া দেশ দেশান্তবে বৈধ্ণব ধর্খের মাহাক্ম্য শরচার করিয়াছিলেন, তাহাদের 
মব্যে শ্রীনিবাসচার্য্য, শ্যামানন্দ ও নরে।ভম ঠাকুরের নাম বিশেষ উল্লেখ 
যোঁগা। বৈষ্ণব সমাজে গ্রীনিবাসাচার্য ও নরোত্তম ঠাকুর মহাপ্রভুর অবতার 
বলিয়। কীর্তিত* হইয়াছেন। আমরা বলি মহাপ্রভু যে বীজ বপন করিয়া 
গিয়াছিলেন, তাহাই অস্কুরিত ও বহু শাখা। প্রশাখায় পল্পবিত হইয়া যে বিঙ্াট 
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বিটপী শ্রেণীতে পরিণত্ত হইয়াছিল তাহারই ফল শ্রীনিবাসাচা্ধয ও নরোত্তম 
ঠাকুর । বঙ্গে এই সময়ে যোদলম[নাধিকার ব্যাপ্ত হইয়। বিজাতীয় ধর্মের 
বিঞ্জর় গৌরবে হিন্দু ধর্মকে শ্রিয়মাণ করিয়াছিল। রঙ্গের প্রসিদ্ধ তক্তগণ এই 
সময়ে শ্রীরঞ্জের লালাভুূমি ব্রগধামে যাইয়। শ্রীকৃষ্ণলীলামৃত পানে আপন 
আপন জীবনে মূল মন্দ সাধনে নিয়োহিত ছিলেন। জ্ঞান ও তক্তিযোগে সে 
সময়ের গৌড়ান্ব মাধকগণ ব্র্ধামে সকলের পৃগ্য হইয়। শ্রীকৃষ্ণের লীলা! স্থান 
গুপি প্রকট করির। সাধকের প্রাণে অতিনব প্রেম রসে সঞ্চার করিতেছিলেন। 
এমন কি ভীকঞ্চ-টৈতশ্ঠ-দেব পর্য্যন্ত ' ব্রজধূমে বাইয়।,গৌড়বাসী তাৎকাঁলিক 
মহান্তগণের চরণতলে উপবেণন করিয়া উপদেশ গ্রহণ করিয়াছিলেন। ব্রজ- 
ধাম সে সনয়ে গৌড়ীয় প্রভ।বে সমাচ্ছন্ন ও উতদ্ভাসিত। আজ সে ব্রজধাম বর্তম/ন 
থাকিয়! সাধকের প্রাণে আশা ও মুক্তির আলে দেখাইয়। শত সহস্র প্রেম 
প্রবাহে বিচ্ছরিত হইতেছে তাহা গৌড়ীয় সাধকগণের উপস্যার একমাত্র ফল। 
আজ হিন্দুধন্মমহামগগো ব্রজধাম বাঙ্গালীর অনস্ত গৌরব ঘোষণা করিয়া 
মুমুক্ষুকে হি, হি ! হরি! বলির। তণসিন্ধু পারে যাইতে আহ্বান করিতেছে ! 
হীএপ্রাণ আমর। সে মহাহ্বন.শুনিতে না পাইয়। জড়ের মত অচল অটল হইয়া 
সংসারের আবিপতায় আল্মহারা হইয়াছি। জানেনা কবে আবার আমাদের 
সেই মহাশুভ মুহুও আপিয়। অভ্ঞানান্ধক!ণ ঘুচাইয়] দিবে। 

, আনিবাস আচাধ্যের নিবাস ছিল পবিএ সলিল জান্বী তীরে “চাকন্দী” 
গ্রামে, সাহার [পতার নাম গঞঙ্গাধর চক্রপর্তা। মাতার নাম লক্ষ্ীপ্রিকা, মাতু- 
লালর জাঙ্গাগ্রামে, শ্রীকঞ্চ চৈতন্যদেব বথন নীলঈশচলে “প্রেম” বিলাইতেছিলেন, 
যখন লক্ষ লক্ষ নরনারী সেই প্রেমবন্ঠায় ভাসিয়। সেই একমাত্র প্রেম মহা 
সাগরে মিশিবার আশায় শ্রীক্ষেত্রে ছটিয়াছিলেন, গঙ্গাধর চক্রবর্তাও সেই 
সময়ে ভগবণড প্রেমে মুগ্ধ হইয়। মহাপ্রভুর দর্শনাণয়ে ,গুহ হইতে বহির্গত হন। 
সাধনার চরমাবস্থায় সাধকের মনোবৃন্তি ঈশ্বরোন্মুধী হইয়া সাধককে অপার 
আনন্দে তাসাইতে থাকে। সে তখন কেবল খধিত্বপ্র দেখিতে থাকে। 
ইন্দ্রিয় নিচর ঈশ্বরের কাধ্য করিতে থাকে বান্ব* পদ্দার্থ তখন আর ইন্্রিয়গ্রাহ 
হয় না। গুহে কিছুকাল গঙ্গাধর চক্রবর্তী মহাশয় এই ভাবে কাধ্য করিয়া 
উদ্দাসীন হণ। প্রাণে কিছুতেই শাস্তি না পাইগা গঙ্গাধর নীলাচলে যাইয়া 
শীকষ্ণ চৈতন্তদেবের চরণপ্রান্তে লোটাইয়। পড়েন। কবি নরহরি এই ভাবে 
স্বীয় গুরুদেবের জর্নকের সাধন। ও সিদ্ধির কথ। গ্রকটিত করিয়াছেন ;_- 
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দ্বিতীয় তরঙ্গে বিপ্র শ্রীচৈতন্য দাস। 
, নীলাচলে গেল৷ পূণ হল অভিঙ্গাষ ॥ 
মহাপ্রভু গঙ্গাধরের অভিলাষ পূর্ণ করিলে সাধক বৈষ্ণবগণ তাহার চৈতন্যদাস 
নাম রাখিঙ্গছিলেন। চৈতন্যদাস বৃন্দাবনে মন্ত্রের সাধনে আপনার নশ্বর দেহ 
ত্যাগ করেন। এহেন পিতার চরণতপে উপবেশন করিয়া শ্রীনিবাসাচারধয 
প্রেমের মন্ত্রে দীক্ষিত ও শিক্ষিত হইস্বাছিলিন। বিষয়ে বৈরাগ্য-যুক্ত হইয় 
প্রীনিবাণ শ্রীক্ষেত্রে গকুষ্-চৈ ভন্য দশন লালপায় গমন করেন। তথায় যাইয়া 
শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্যদেবের* সঙ্গোপন নংঝাদে মন্মাহত হন দুঃখভারে 
ভ্রীনিবাস ভাঙ্গিয়।৷ পড়িলে তাহার নপ্রতিণম্বপাদেশ ভয় । নরহরি বলিয়াছেন 
* প্রভূগণ কুপা কৈল আইল গৌড়দেশে", 
কবি নরহরি চক্রবর্তাঁ ্রনিবাসাচাধ্যের শিষ্যু ছিলেন। সে সময়েষে 
সকল ঘটন। বৈষ্ণব সমাজে ঘট্রিয়্াছে, তাহ। স্বয়ং প্রত্যক্ষ করিয়ী, অথবা সেই 
সমস্ত বটনা ষাহার! স্বচক্ষে দেখিয়াছিলেন তাহাদের মুখে শুনিয়া “তক্তিরত্রাকর” 
নামে বৈষ্ণব ধন্মের এক বিরাট ইতিহাস লিখিয়াছেন,। এই গ্রন্থের এতি- 
হাসিক মুল্য অতুলনীয়। * তবে ঠিনি অন্ধ ভন্ভির আবরণে অনেক দোষ, 
গুণের তুলিকায় আর্ত করিতে যাইয়। একদেশদরশী হইয়াছেন। নরহরি 
ব্রজধামের ও নবদধীপের ছে "চক্র আকিয়াছেন তাহা হোয়েংখসঙ্গের কুশী 
নগরের বণনা হইতেও শ্রেষ্ঠ। আমঞ নবদ্ধাপ ও ব্রজপরিক্রম। পাঠ করিয়া 
ষোড়শ শতাব্দীর নবদ্বীপ ও বৃন্দাবনের উজ্জল মানচিত্র অস্কিত করিতে পারিএ। 
নরহরির অপর নাম ঘনগ্তাম। স্বরচিত ভক্তিবত্বাকর গ্রপ্থে কবি এইরূপে 
আত্মপরিচয় দিয়াছেন; 
গিজ পরিচয় দিতে লজ্জা হয় মনে। 
পূর্ববাস গ্দাতীরে জানে সব্বাজনে ॥ 
বিশ্বনাথ চক্রবস্তী সর্ধত্র বিখ্যাত। 
তার শিষ্য যোর পিতা বিপ্র জগগ্নাথ ॥ 
না জানি কি হেতু মোর হৈল ছুই নাম। 
নরহরি দাস 'আর দাস ঘনশ্যাম ॥ 
গৃহাশ্রম হইতে হইনু উদ্াপীন। 
মহ] পাপ বিষয়ে মজনু রাত্র দ্রিন ॥ ইত্যাদি 
বোরাকুলীর মহামহোৎ্সবে প্রেমোন্ন্ত সাধক ভক্ত নরহরি শ্রীনিবাসাচার্যের 
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নিকট দীক্ষিত হন। এই দীক্ষার পব কবি ব্রজধামে যাইয়া কিছুকাল 
বসবাস করিয়া স্বীয় গুরু শ্রীনিবাসাচার্যের সহিত গৌড়ে ফিরিয়াছিলেন। 
অতি পরিণত বয়সে তিনি বৈষ্ণব ধর্মে দীক্ষিত হইয়াছিলেন। পিতার পদা- 
স্কান্থরণে নরহরি বঙ্গবাসীকে যে স্ুধামূত দান করিয়া গিয়াছেন তাহ! ধত দিন 
বাঙ্গালা তাষ! থাকিবে তত দিন “ভক্তি-রত্বাকর” স্থুরদ থাকিবে। 

শ্াামানন্দ প্রত নাম নহে। “ইহাধ্ধ পিতৃদত্ত নাম “দুঃখী”। যৌবন 
কালে বৈষ্ণব ধরে দীক্ষিত হইবার পর ভক্ত বৈষ্বগণ ইহার নাম কৃষ্ণদাস 
রাখেন। তারপর যখন ব্রজধামে রাইয়া শ্তামপ্রেষে "বিভোর হইয়াছিলেন, 
তখন আবার ইহার উপাধি শ্যামানন হয় সুতরাং ,ইহার পুরা নাম ছঃণী 
কষ্দাস শ্তামানন্দ। হৃদয় চৈতনা ইহার দীক্ষা! গুরু । পিতার নাম রামকমল 
মণ্ডল, বাড়ী দণ্ডেশ্বর, দেল] বর্দমান। জাতিতে ইনি সছগোপ ছিলেন। 
ইহার মাতায় “ছুরিকা” বলিয়! জানা যায় ।, সেই পোবনের বিদা।- 
্রন্ধগ্যের অধিকার দিন হইলে বোধ হয়, ইনি ব্রাহ্মণ্লাত করিতে পারিতেন। 
ব্রাঙ্ণেরা অতি সহন্ধে এই সদগোপ তনয়কে ব্রাঙ্গণোচিত পুজা ন! 
করিয়াই স্বজাতিভ্রক্ত করিয়া লইয়া আপনাদিগকে গৌরবান্বিত বোধ 
করিতেন। 

নরোত্ম ঠাকুর-_ইনি বঙ্গের বুদ্ধদেব, উত্তর কঙ্গবাদী ছিলেন। সেকালে 
রাজসাহী জেলায় গোপালপুরে একটা ক্ষুদ্র হিন্দু রাজ্য ছিল। এই রাজ্যের 
রাজা মোসলমানবাদশাহ অধীনে সামস্ত,রাঙ্জা ছিলেন। এই বংশের রাজার 
জাতিতে 'কায়স্ত ছিলেন। উপাধি ছিল দত্ত। নরোত্তন এই বংশের রা্কুমার। 
গোপালপুর, পদ্মানদ্ীর তীরে অবস্থিত। এইৰ্রাজ্যের রাজধানী ছিল 
খেতুরি। নরোত্তমের পিতার নাম কুষ্চন্্র দত্ভ। মাতার নাম নারায়ণী দাসী 
রাজৈশ্বর্ষে নিন্নম হইয়। রাজপুত্র নরোত্তম সংসার ত্যাগ করেন। সেই আর্ধ্য 
প্রকিভার মধাহু ভাক্কর প্রভার সময় হইলে, ঠাকুর নরোত্বম ও বিশ্বামিজ্রের 
ম্যায় রাজধি উপাধি পাইয়। ব্রান্ধণকুলে স্থান পাইতেন। ঘোরতর বৈষম্যের 
সময় জন্মগ্রহণ করিলেও ব্রাহ্মণগণ তাহার মন্ত্রশিষ্য হইয়! কৃতার্থ হইয়া- 
ছিলেন। নরহরি চক্রবর্তী তাহার নরোত্তম বিল'সে এই মহাপুরুষের বাল্য 
জীবন এই তাবে প্রকটিত করিয়াছেন। 

মাঘী পুর্ণিমায় জন্মিলেন নরোত্তম। 
দিনে দিনে বৃদ্ধি হইলেন চন্দ্র সম ॥ 
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সর্ব গ্রকারেতে গৃহে হইল! প্রবীণ। 
শ্ীকষ্ণ-চৈতন্য গুণে মভ রাত্রে দিন ॥ 
প্রেম-তক্তি-মুর্তি প্রভুর ইচ্ছাতে। 
মহারাজ বিষয় নাভায় কিছু চিতে ॥ 
অল্প কালে এই চিত্ত! করে রাত্র দ্িন। 
কিরূপে ছাড়িব গৃহ ঠব উদাসীন ॥ 
শরীক চৈতন্য নিত]ানন্দ অদৈতগৰ্ণ । 
করয়ে বিভ্রান্তি অশ্রু ঝরে ছুনয়নে ॥ 

বপন ছলে প্রভূ গধ-সহ দেখা দিয়া। 

প্রিয় নব্মেতমে স্থির তকল প্রেম দিয়া ॥ 
অকম্মাৎ গৌড়রাঁজ মনুষ্য আইল। 
গৌড়ুরাজ স্থানে পিতা পি্ব্য চলিল ॥ 
এই অবসরে রক্ষকেরে প্রতারিল1। 
প্রকারে মাষের স্থানে বিদায় হইল] ॥" 
অতি স্ুচরিতা মাত৷ নারার়ণী। 
পুত্রগত প্রাণ,চেষ্টট কহিতে না জানি ॥ 
স্বচ্ছন্দে আঁছেন মাত! পুত্রের পালনে।, 
গুর্র সে ছাড়িবে ঘর"ইহা নাহি জানে ॥ * 
হেথ। নরোত্ম অতি সঙ্গোপন হইয়া | " 
করিলেন ধাত্র। প্রভু চরণ ন্মরিয় ॥ 
কিবা! নব্য যৌবন সে পরম সুন্দর । 
কার্ছিক পুর্ণিম! দিনে ছাড়িলেন ঘর, ॥ 
ভ্রমিয়। অনেক তীর্থ বন্দাবনে গেল। । 
লোকন্পথ গোস্বামীর স্থানে শিষ্য হৈল! ॥ 
শ্রাবণ মাসের পৌর্ণমাসী গুতক্ষণে। 
করিলেন শিষ্য লোকনাথ নরোতমে ॥ 


নরোতমের সন্ন্যাস গ্রহণের কিছু দিন পরে তাহার পিত। কৃষ্ণানন্দের পর- 
কাল হয়। নরোজমের পিতৃবা পুরুযোত্তম দতের পুত্র সম্তোবদত গোপালপুর 
রাজ্যের রাজ! ইন। নরোগ্তমের সময় গোপালপুর রাজধানী “খেতুরিতে” 
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রুষ্ণদাস নামে একজন জিতেন্ত্িয় প্রেম-ভক্তি-পরায়ণ ব্রাঙ্ণ ছিলেন। এই 
ব্রাহ্মণের হস্তে এই রাজ-পরিবারের লক্মীনারারণ বিগ্রছের পুজা ভার ছিল। 
এই মহাপুরুষের নিকট কুমার নরোস্তম কৃষ্ণ-কথা ও বৈষ্ণব মহাপুরুষগণের 
প্রকট লীলা-কাহিনী অবগত হইয়া! তাহাদের চরণতলে আত্মবির্জন দিত্বে 
দৃঢ়প্রতিজ্জ হন। সে সময়ে যুগ্রাবতারের জন্মভূমি নবদ্বীপে যে প্রেম প্রবাহ 
ছুটিয়। বঙ্গের শ্বশানভূমি পবিত্র করিয়। লোকের হৃদয়-মরুভূমিতে জমৃত 
সিঞ্চন করিয়৷ প্রেমবন্াদ সমগ্র ভারত গ্লাবিত হইতেছিল, সাধক ব্রাঙ্গণ 
কুষ্দাস আপনার মানস-নয়নে সেই দৃশ্ত চিত্রকরের ভৌতিক তুলিকায় চিত্রিত 
করিয়া! কুমার নরোত্তমকে দেখাইতেছিলেন। ব্রাঙ্মণের সেই শিক্ষা, সেই 
আঁত্মসং্যম, দেই দৃঢ় নিষ্ঠ। নরোত্তমের হৃদয়ের মন্তঃস্থল স্পর্শ করিয়া তাহাকে 
প্রেমোন্মাদে উন্মাদ করিয়াহিল। তিন প্রত্রবণের মূলে যাইতে রাসধাত্র! 
দিনে রাসরাজ দর্শনে সখীভাবে গৃহ হইতে নিষ্রান্ত, হইয়াছিলেন। প্রেম- 
বন্ায় তাসিতে ভাসিতে নবদ্ীপে আঁসিয়। তিনি জানিতে পারেন মহা প্রভুর 
লীল। অপ্রকট হইয়াছে, নিত্যানন্দ, অদৈতপ্রভূ নশ্বর দেহ ত্যাগ করিয়াছেন 
তখন বঙ্গে ধর্দের গ্লানি দুর হইয়াছে। বৈষম্যের মধ্যে সাম্যবাদ প্রচারিত 
হইয়াছে। অধ্বৈতগণ আর কেহ নাই কেবলমাত্র শ্রননিবাসাচার্যের মধ্যান 
ভাস্কর-সম-প্রেম-ভক্তি-যোগ প্রজ্ববলিত হইয়া" গৌড়ের অজ্ঞান অন্ধকার 
দুর করিতেছিল। নরোত্তম' তাহারই উদ্দেগ্তে অন্ধকারস্থিত লতার মত 
প্রধাবিত হইয়াছিলেন। | 
এই ঘটনার কিছু দিন পূর্বেলোকনাথ গোস্বামী সংসারে বীতরাগ হইয়। 
 উীরুষ্ণ টৈতন্যের উদ্দেশ্যে ছুটির়া ছিলেন। সেইস্সময় শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য বিশাল 
তারতভূমির গ্রামে গ্রামে নগরে নগরে “প্রেম বিলাইগ” বেড়াইতেছিলেন। 
লোকনাথ তখন তাহার অন্বেষণে মন প্রাণ সমর্পণ করিয়। তীর্থে তীর্থে পরিভ্রমণ 
করিতেছিলেন। তাহার ছুর্ভাগ্যবশতঃ যুগাবতারের পহিত তাহার আর সন্দর্শন 
ঘটে নাই। লোকনাথ যখন'প্রয়াগ-তীর্থে তখন তিনি গংবাঁদ পাইলেন, শ্ীকুষণ : 
চৈতন্তদেব অপ্রকট হইয়! ভক্ত হৃদয়-মন্দিরে বিরাজ করিতেছেন। এই সংবাদে 
লোকনাথ মর্্াঠত হইয়। অক্ষয় বটবৃক্ষমূধে' অচেতন হইয়া পতিত হন। 
ুচ্ছণবস্থায় তাহার প্রতি ব্রঞ্জধামে বাইয়। তজন সাধনে ব্রতী হইবার প্রত্যাদেশ 
হয় এবং বৈষব ধর্মের ভবিষ্যৎ লীলাপট তাহার মানস চক্ষে উদ্ভাসিত হওয়ায় 
তিনি জানিতে পারেন $-. 
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কত দিন পরে এক নৃপতি নন্দন । 
হইবে তোমার শিষ্য নাম নরোভম ॥- 
এখানেই লোকনাথ জানিতে পারিলেন তাহার জীবনের গতি অন্ত পথে। 
সাধকের পরিতৃপ্তি সাধনায়, তপঃ পিদ্ধিতে নহে। এই লোকনাথ গোস্বামীই 
দীক্ষা গুরু হইয়াছিলেন নরোতম ঠাকুরের । কবি নরহরি এই এভাবে স্বীয় 
নধৌোততম বিলাসে লোকনাথের পরিচয় “দিছেন ?_. 7" 
যশোহর দেশেতে তালগড়ি নামে গ্রাম। 
তাহাতে প্রকট সব্ব্ব মতে অন্থপম ॥ 
মাতা সীতা পিত; পদ্মনাভ চক্রবর্তী । 
কহিতে কি*জানি সে দোহার যৈছে কীর্তি ॥ 
পদ্মনাঁভ চক্রবস্তী বিদ্িত সংসারে? 
প্রভু গ্সদৈঠের অতি অনুগ্রহ ধারে ॥ 
পরম বৈষ্ণব অলৌকিক সর্ব কাজ । 
সর্ব গুধে পরিপূর্ণ রাটী বিপ্ররাজী 
পিতামাতার চরণতলে উপবেশন করিয়া! লৌকনাধ পরম বৈষণব-ভাবে দীক্ষিত 
হইয়াছিপেন। লোকনাথ বৃন্ববনধামে যাইয়া প্রেমতক্তি আরাধনায় জীবনের 
অবশিষ্টকাল যাপন করিতেছিলেন। সেই সময়ে নরোম দীক্ষাশায় তাহার 
শ্ীচরণের আশ্রয় লন। যে মহাপুরুষ সংসারের বিষয় সুখণত্যাগ করিয়াছিলেন 
ধাহার জীবন ধ্যানময় তাহার নিকট দীক্ষা প্রান্ত সহঞ্জ নয়। তবে লোকনাথ 
পূর্ব প্রত্য।দেশ ন্মরণ করিয়া শ্রাবণ মাসের পৃর্ণিম। তিথিতে শুতক্ষণে নব 
ত্মকে"দীক্ষা দেন। লৌকনাথ সংসারের এক কোণে বসিয়া! কানন কুম্ুমের 
মত আপন সৌরভ সংসারারণ্যে বিতরণ করিয়। উত্তরা1লের অলক্ষ্যে নির্ববাণ 
মুক্তির প্রয্নাসী ছিলেন। সময়ের পাষাশ-শীতল বক্ষে যে ভাবে তিনি লীন 
হইয়া গিষ্লাছেন, তাহাতে আপনা হইতেই তাহার যশঃ সৌরভ উত্তরকালের 
লোকের মন প্রাণ আমোদিত করিয়াছে। মহাকাল অনস্তকালে তাহার 
পরমাণু ধ্বংস করিতে সমর্থ হটুবে না 
গৃহ-ত্যাগী নরোত্বম ইত্তস্ততঃ শ্রীনিবানাচার্ের দর্শনলাতে বঞ্চিত হইয়া 
বৃন্দাবনাভিমুখে তীহার সন্ধানে গমন করেন। সে সময় শ্বয়ং ভ্রীনিবাসাচার্যয 
র্গধাম দর্শনে যাইতেছিলেন। পথে নরোত্মম তাহার দর্শন পাইয়া! আত্ম- 
বেদন। জানাইয়াছিলেন আচাধ্য ঠাকুর তাহাকে সঙ্গে লইয়। ব্রজধাষে উপুস্থিত 
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হইয়! লোকনাথ গোম্বামীর হস্তে অর্পণ করেন। পরে লোকনাথ গোস্বামী 
তাহার দীক্ষা! গুরু হন। | 
ইহার কিছুকাল পর শ্যামাণন্দও ব্রজে যাইয়া শ্তাম প্রেমে বিভোর হইয়া 
বৈষব মহাজনকে মুগ্ধ করিয়াছিলেন। কবির বর্ণনায় জানিতে পারা যায় 
এধানে অ+সিয়। শ্যামানন্দ মদনগোঁপাল ও গোবিন্দের প্রিয় হইয়াছিলেন। 
তাহাদের আগমনে ব্রঞ্জধামে “নিত্যানন্দ অদৈত বিহ।র” হইয়াছিল ব্রঙ্গবঃপী 
মহাস্তগণ গৌড়বাসী শ্যামানন্দ ও শ্রীনিবাসাচাধ্য প্রেম ভক্তিতে বিভোর হইয়া 
গৌড়ে বৈধব গ্রস্থাদ্ির এঁচার করিবার ভার দেন। 
বৈষ্ণব কবিগণ গ্রন্থ লিখিয়। বৈষ্বগো্বামীমণ্ডলে প্রেরণ করিতেন। 
মহান্তগণ সেই দকল গ্রন্থ পাঠ করিয়! বৈষ্ণব সমাজের উপষোগী বোধ করিলে 
বৈষ্ণব সমাজে গ্রচারার্থে অনুমতি প্রদান করেন। এই মন্ুমতি প্রাপ্ত না 
হইলে কোনও কবির গ্রন্থ পঠিত 'বা প্রচারিত হইত না। এই নিয়ম বৈষ্ণব 
সম।ঞজজে প্রচলন করায় কেবলমাত্র স্থকবির সগ্রস্থরাজিই সমাজে প্রচারিত 
থাকিত। ব্রঙ্গবাপী গোস্বামীগণ এই সময়ে শ্রী চৈতন্যদেবের লীগামূত 
যে সকল গ্রন্থে প্রচারিত হইয়াছিল তাহার আলোচনা করিয়া এই সিদ্ধান্তে 
সকলে উপনীত হন যে কোনও গ্রন্থে মহাপ্রভুর অন্ত্য লীলা মধুর ভাৰে কীর্তিত 
হয় নাই। সেই জন্,টৈতন্ত চরিতানৃত লেখার প্রয়োজন হয়। গোস্বামীগণ 
কুষ্ণদাস কবিরাঁজকে লিখিতে অনুরোধ ১করেন। কবিরাজ গোস্বামী তখন 
জীবন মরণের সন্নিধানে উপস্থিত হইয়াছেন। জীবনের অশীতিবর্ষ অতিক্রম 
করিয়াছেন। এরূপ বয়সে কাব্য গ্রন্থ প্রণয়ন কর! সহজ ব্যাপার নয়। 
গৌঙ্বামীগণের অন্থরোধ এড়াইতে ন। পারার তিনি কলম ধরিয়াছিলেন। 
কষ্দাস সমাজে পরম বৈষ্ণব ও প্রতিভাশালী কবি বলিয়! প্রসিদ্ধ ছিলেন! 
গুভক্ষণে শুভ মৃহর্তে কষ্দাস বৈষ্ণব গোন্বামীগণের আশীর্বাদ গ্রহণ করিয়। 
লেখনী ধরিয়াছিলেন। সকলেই পরমানন্দে কৃষ্ণদাসকে এই মহাকাব্য 
লিখিতে উৎসাহিত করিয়াছিলেন, কেবল লোকনাথ গোস্বামী 
__“হইয়! সৃষ্ট ভারে আজ্ঞা দিলা । 
তাহে নিজ প্রসঙ্গ বর্ণিতে নিষেধিলা।” (.নরোত্তম বিলাস) 
সেই অমৃষ্ভময়ী লেখনী যে ফল প্রসব করিয়াছিল তাহ বাস্তবিক অমৃতাখ্য। 
পাইবার উপযুক্ত । (ক্রমশঃ) 
শ্রীকালীকান্ত বিশ্বাস। 


৩য় সংখ্য।। ] কর্মবীর সাধু নিতানন্গ দাস। ১৭৩ 


কর্মবীর সাধ, নিত্যানন্দ দাঁস। 


ধাহার জীবন-কথ। ধারাবাহিকরূপে এই পঞ্জিকায় প্রকাশিত হইতেছে, 
সেই স্বনামন্ত মহাপুরুষ ভ্রীঞ্রীমৎ রাধারমণ চরণ দাস দেব অপ্রকট হইবার 
সময়ে তাহার তিনটা শিষ্যের উপর তিনটী গুরুতর তার অর্পণ করিত] যান? 
বিখ্যাত শ্রীরামদাদ বাবাজী মহাশয়ের উপর” “নাম” প্রচারের ভার, ও শ্রীমতী 
ললিত। সতীর উপর শ্রীবিগ্রহ ও বৈষ্ণব সেবার তার ও শ্রীপুলিনবিহারী 
মল্লিকের উপর জনসেবার ভার অর্পণূ করিয়া যান। এক কথায় বৈষ্ণব ধর্মের 
প্রধান উপদেশ “জীবে দয়া নামে কুচি বৈষ্ণব সেবন” যাহ! তীহার নিজের 
জীবনে একাধারেই পরিপূর্ণরূপে বর্তমান্‌ ছিল, তাহাই যেন তিন স্থানে বিভক্ত 
করিয়া গিয়াছেন। এই ভার অর্পণ করিবার কাঁলে তাহার শেষ উপদেশ-_ 
“মনে রাখিও জগতে তোমর। ছাঁড়। আর সকলেই পরম বৈষ্ণব, তোমব1"কেবল 
কাঙাল, বৈষ্ণবদাস হইবার কাঙাল । বৈষ্বন্বের অভিমান কখন রাখিবে ন|। 
কখনও ব্যক্তিগত লক্ষ্য করিবে না, হৃদয় স্ুচিত,করিবে না, আর কাহারও 
উপর অধিকার স্থাপন করিবে ন1। মুষ্টি-ভিক্ষার' উপযোগী না হইয়৷ কোন 
মহৎ কার্যে হস্তক্ষেপ করিবে না»? এই উপদেশ" হৃদয়ে ধারণ করিয়া মহাত্ম। 
পুলিনবিহারী মল্লিক তাহার হ্ীগুরুদেবের আাদেশপালনে, কতট। সার্থকতা 
এ জীবনে লাভ করিয়াছিলেন আমর! আজ তাহাই আলোচল। করিব। 

কলুটোলার বিখ্যাত মল্লিক বংশে জন্মগ্রহণ করিয়া! ৪০ বংসর বয়ক্রম, পর্য্যস্ত 
সংসারাশ্রম করিবার পর সদৃগুরুর কপালাভ করিয়া তিনি কঠোর তপস্যা 
করেন। ৫৪৫৫ বৎসর বয়সে “বেশ পরিবর্তন” করিয়া তিনি তাহার গুরু- 
দেজ্বর আদেশ অনুসারে ভ্রীধাম নবদ্বীপে প্রীরাধারমণ সেবাশ্রম ও মাতৃমন্দির 
প্রতিষ্ঠা করেন। গত তিন বৎসর যাবৎ এই সেবাশ্রমের উন্নতির জন্য তিনি 
প্রাণপন পরিশ্রম করিয়াছিতলন। ৫৮ বৎসরের বৃদ্ধের পক্ষে সে পরিশ্রম ও 
উৎসাহ আশ্চর্য বলিয়া! বোধ হইত। গত ফান্তন মাসে মাধোৎসবের পর নব- 
দরীপে যখন কলেরার ভয়ানক, গ্রাহুর্ভাব হয়, সেই সময়ে অসংখ্য কলের! 
রোগীকে মাতৃ-সথলভ গ্ষেহের সহিত স্বো করিতে করিতে স্বয়ং এ রোগাক্রান্ত 
হইয়া ২র] ফান্তুন শনিবার রাত্রে ৮ ঘটীকার সময় নিত্যধামে প্রবেশ করেন। 

বাল্য কথা-_-এই মহাপুরুষের সহিত আমার পরিচয় চারি বৎসরের অধিক 
হইবে না। কিন্ত 


১৭৪  বীরভূষি। [ ৪র্থ বর্ষ। 


“আজ মনে হয় সকলেরি মাঝে 

তোমারেই ভাল বেসেছি। 

জনত। বহিয়। চিরদিন ধরে 

শুধু তুমি আমি এসোছি।” 
আজ মনে হয় তাহার সহিত এই পরিচয় ও ঘনিষ্ঠতা! যেন চিরকালের ; এ 
পরিচয় যেন নিতা। কোন বন্ধুর অনুরোধে তাহার সহিত আলাপ করিবার 
জন্ত পাণিহাটীতে রাঘবোৎসবে গিয়াছিলাম। প্রতি *'বৎসর এঁ দ্বিবস তিনিও 
পাণিহাটাতে যাইতেন। সকালে জনতা, দেখিতে গিয়া এক অপূর্ব বাঁবাজী 
দেখিয়! সঙ্গীকে বলিলাম “দেখেছ শালার বাবাজীর রকম ! বাবাজী 
হওয়া! টুকু আছে আবার সখ. দেখ।” বাবাজীর পরণে ভাল সিক্কের কাপড় 
(অবশ্য মুক্ত-কচ্ছ) মাথায় ভাল সিন্কের পাগংড়ি; গায়ে সুন্দর একখানি সিক্কের 
চাঁদর, মুখে চুরুট, হ।তে বেতের 'একটা নাতিক্ষুদ্র সুন্দর ব্যাগ, চক্ষে চশমা। 
এ হেন বাবাজী দেখিয়া আমি ধদ্দি খুব একটা মস্বীয়তা-ন্থুচক সম্বোধন করি 
সেট! বোধ হয় অমার্জনীয় 'অপরাধ বলিয়। গণ্য হইবে ন।। যাহ। হউক এমন 
সময় আমার বন্ধু আমিয়। “চল পুলিনদা”র সঙ্গে আলাপ করবে” বলিয়। 
আমাকে সেই বাবাজীর সন্মুথে লইয়। গিয়া 'উ্ঠীহাকে সম্বোধন করিয়। বলিল 
“দাদ আমার বন্ধুটী তে।মার নহিত আলাপ করিতে চায়।” তিনি এক মৃদ্র্ত 
,আমাকে আপাদ মন্তক নিরীক্ষণ করিয়। আমার স্বন্ধে হস্ত রাখিয়া বণিলেন 
“কি স্কাই আমার সঙ্গে আলাপ কর্বে 1” মানুষ ষে এমন করে মানুবকে 
*ভাইঠ বলে সম্বোধন করতে পারে, আমার্জান! ছিল না। সে“ভাই” 
কথাটী কেবলমাত্র মুখের কথ নয়, সেই কথাটাতে যেন প্রাণের সমস্ত ভালবাসা 
মাধান। সেই “ভাই” ক্থাটী সেই মুহুর্তেই আমাকে আপন করিয়া লইল। 
সে 'ভাই” সম্বোধন যে না শুণিয়াে, তাহাকে কিছুতেই বোঝান যাইবে না। 
তাহা কত মধুর, কত _হৃদয়ম্পশী | সন্ধ্যার 'সময় যখন বিদায় লইলাম, 
তখন যে কথা কয়টা বলিয়াছিলেন তাহ! অনেক সাধু মহাত্মার মুখে শুনি- 
য়াছি, কিন্তু দে রকম আস্তরিকতার সহিত আর কখনও কাহারও মুখে গুনি 
নাই। “ভাই মাঝে মাঝে আমার সঙ্গে দেখা করবে। তাতে তোমার কোন 
উপকার হবে না জানি, কিন্তু তোমাদের সঙ্গ পেলে আমার অনেক উপকার 
হবে।” এই কথ! কয়টি খন বলিয়াছিলেন তখনকার তার সেই তৃণাদপি 
সুনীচ ভাবে মুগ্ধ হয় না, এমন মান্য আমি দেখি নাই। 
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তাহার বাণ্য-জীবন সম্বন্ধে আম|র বিশেষ কিছু জানা নাই। যতটুকু 
তাহার নিদেক্ যুখে ও অন্ত ছুই একজন তাহার বাল্য-বন্ধুর মুখে গুনিয়াছি 
তাহাই এখানে লিপিবদ্ধ করিতেছি । যে সময়ে তিনি হিন্দু স্কুলে পড়িতেন 
সেই সময় ইইতে তাহার জীবনের অনেক ঘটন শুন! যায়। এর সময়ে যাহাকে 
সাধারণে “হষ্ট ছেলে”'বলে তিনি সেইব্বপ ছিলেন। স্কুলের থাঠে তাহার বিশেষ 
মনে$যোগ ছিল বলিয়। শুন! যায় না'। অনেক সময়ে ভীহাকে স্কুল হইতে 
পালাইয়। গোলদিঘিতে ঘুরিতে দেখা যাইত | কিন্তুশশব হইতে সত্যপ্রিয়ত। 
ইহার চরিত্রের একটা বিশেষত্ব ছ্লি। তাহার ক্লাসের কোন ছাত্র একটা 
অন্যায় কাজ করে। মাষ্টার আসিফ যখন অন্য ছান্জদের জিজ্]সা করেন “কে 
করিয়াছে” তখন সকলেই বন্নে আমর] পানি না। কেবল তিনি উত্তর করিয়া- 
ছিলেন 'জানি কিন্তু বলিব না” এক সময়ে তিনি তাহার বদ্ধবর্ণ মিলিয়। 
একটী 91008] সভু| করিগ্জাছিলেন। ই সভায় অনেকে মানে ম!ঝে 
ইচ্ছাপূর্বক আঁবিষ্ট হইয়! পড়িতেন। তিনি নাসারন্ধে 571611105 521 ধরিয়। 
গাত্রে কোন তীক্ষু অস্ত্র ফুটাইয়া পরীক্ষা করিতেন তাহাদের এই আবিষ্ট ভাব 
প্রকৃত কিংব! কৃত্রিম । কঁত্রিম হইলে তিনি তৎক্ষণাৎ সেই সত্যকে বিতাড়িত 
করিতেন এবং বলিতেন “নাঢুমর” জন্ত যদি নিজেকেও এমন করে প্রবঞ্চনা 
করি তবে সতা পাইব কোথায়? সত্যকে খুজতে গিয়ে এমন করে নিজেকে 
ঠকিয়ে মিথ্য। নিয়ে ভুলে থেকে লাভ *কি? যে সমস্ত মুবক তাহার সঙ্গ 
করিত তাহাদের তিনি সর্ব প্রথম উপদেশ দ্বিতেন কোন কাজ লুকিয়ে করবে 
না, যা' করবে বীরের মত বুক ফুলিয়ে কর্বে, কখনও মিথ্যা কথা বলিবে না” 
কোন যুবক অষ্ঠায় করিয়া তাহ! গোপন করিলে তিনি বত হুঃখিত হইতেন, 
এক্ধন বোধ হয় আর কিছুতে হইতেন ন1। 
এ সময় হইতেই পরোপকার কর। তাহবর জীবনের একটী প্রধান কর্তব্য 
ছিল। প্রতিবেশীদের কাহারও অন্খ, দ্মেহমরী জননীর মত শিয়রে বসিয়া 
_বিনিদ্র যুবক তাহার সেবা করিবে। কাহা এও পুত্রের অন্থখ ওষধ পথ) কিনিবার 
দামর্থা নাই, নিজে কিনিয়। গোঁপনে তাহ। প্রেরণ করিতে ন। পারিলে আহার 
নিদ্রা বন্ধ হইয়া বাইত। সমস্ত সভা সমিতিতে উদ্যোগী হই স্ব কার্য করিতে 
তাহার সমকক্ষ আর কেহই ছিল না । বাটীতে দাস দাসীদের অস্স্থতায় তাহাকে 
সমান ভাবেই বিচলিত হইতে দেখ! যাইত। হুতভাগদের শিয়রে বসিয়। 
সেবা করিতেন' এবং রীতিমত পথ্যের ব্যবস্থ| করিতেন । বাটার ছেলের 
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যেমন সেবা বদ্ধ হয়, তাহাদেরও যাহাতে সেই রূপই হয় সে বিষয়ে বিশে 
দৃষ্টি রাখিতেন। হিন্দু স্কুল হষ্টতে প্রবেশিক। পরীক্ষা! দিয়া উত্তীর্ণ হইতে 
ন! পারায় তিনি প্র সমগ্রে বাটা হইতে পালাইয়৷ কাশ্মীরে যান। এই 
সময়ে নাচ দেখিবার সথ তাহার অত্যন্ত প্রবণ ছিল্ল। পশ্চিমাঞ্চলের 
ঘিখ্যাত নর্ভকীদের নাচ দেখাই তীছার পলাইবার প্রধান উদ্দেস্তঠ ছিল। 
“নাচ দেখা ও গান শোনা তখন আমার' একটী ভয়ানক নেশা ছিল ত।' ছাড়। 
অন্ত কোন মন্দ অভিপ্রায় সে সময়ে আমার ছিল, না।” কাশ্মীর হইতে 
ফিরিয়। তিনি ট্রামওয়ে কোম্পানির কেপিয়ারের কাজে নিঘুক্ত হইয়াছিলেন, 
এই লময় হইতে তিনি অত্যন্ত সৌখিন ও ““রাবু” হইয়া পড়েন এবং হাতে 
যথেষ্ট পয়স1 হওয়ায় তাহার চরিত্র দোষ ঘটে। এই দোষ সব্বেও তাহ।র 
হৃদয়ের স্বাভাবিক মহত্ব কখন ক্ন(ন হইম্! পড়ে নাই। তাহার আর একটী 
মহদ্‌গ্ত ছিল। তিনি কখন মদ্য পাঁন করিতেন না তাহার কোন বন্ধু 
অত্যন্ত মাতাল হইয়! উঠায় তিনি তাহাকে মদ্যত্যাগ করিতে অন্থরোধ 
করেন। এই সময় কোন একটী স্ত্রীলোকের সঙ্গে তাহার অত্যন্ত প্রণয় 
ছিল। একদিন তাহার সহিত সাক্ষাৎ না করিয়! থাকিতে পারিতেন ন|। 
বন্ধুটা বলি “তুই যে দিন হতে এর বাড়ী,যাঁওয়! ছাড়বি আমিও সেই 
দিন হতে মদূ ছাড়র।” তিনি তৎক্ষণাৎ বলিলেন “আমি এখন হতে অর 
তার বাড়ী যাব ন'তুইও কিন্ধ আর খেতে পাবিন1।” সেই দিন হতে আর 
'সে স্ীলোকটীর বাটা প্রবেশ করেন নাই। স্ত্রীলোকটা তীহাকে প্রক্কৃতই 
ভালবাসিত। সে প্রত্যহই তাঁহার নিকট দু প্রেরণ করিত সন্ধান করিয় 
অন্তস্থানে তাহার সাক্ষাৎ করিয়া তাহার ছুই পায়ে ধরিয্। কাদিয়াছে কিন্ত 
তাহাকে বিচলিত করিতে পায়ে নাই। কয়েক মাস পরে আত্রীলোকটী 
«পুলে এন না” “পুলে এল না” কেবল এই কথ। কয়টা বলিতে বলিতে 
প্রাণ ত্যাগ করে। এই সংবাদ পাইয়া তিনি যে 'শধ্যাগ্রহণ করিয়াছিলেন, 
সাত দিন রাত আর তিনি উঠেন নাই। এই ঘটনাটী হইতে তাহার বন্ধু- 
প্রীতি, পান-দোষের প্রতি ত্বপা ও হৃদয়ের অসীম শক্ির প্রমাণ পাওয়া 
যায়। একদিন তাহার কোন একটী যুবক বন্ধ মদ্য পান করিয়। আসিয়াছিল, 
কারণ জিজ্ঞাসা করায় সে উত্তর করিয়াছিল সকলের অন্থধোৌধ অগ্রা্থ করিতে 
পারে নাই, তাহাতে তিনি বলেন নিজেকে ভূলিওন1, তোমার নিজের খাবার 
ইচ্ছা। হইয়াছিল, নতুবা কেহ তোমাকে খাওয়াইতে পারিত না। আমি 
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অনেক পার্টিতে গিয়াছি ধেখানে কেবল মদ্‌ ও যাঁত।ল, হাতে করে সকলকে 
খেতে দিয়েছি, কিন্ত আজ পর্য্যন্ত এক ফৌটা কখন কেউ আমাকে খাওয়াতে 
পারেনি” । কলিকাতায় যেবার প্রথম প্লেগ হয় সে সময়ে তাহার নানাহারের 
সময় ছিল ঈা1। সর্বদাই একন্থানে রোগী লইয়া ব্যস্ত। 

কলেরা, বসন্ত, গ্লেগ, যে সমস্ত ব্রোগীকে কেহ স্পর্শ করিতে চাহিত না 
যেশ্টুহে কেহ প্রবেশ করিতে সাহস করিত না, সেই সমস্ত স্থানে দেবদূতের 
মত তিনি অনবরত ঞুরিয়া বেড়াইতেন! কাহারও নিষেধ বা অনুরোধ 
তাহাকে নিরন্ত করিতে, পারে নাই । বিপন্ন কোন ব্যক্তি তাহার সাহাষ্য 
প্রার্থনা করিয়া নিরাশ হইত না, তিনি সকলকে ষথা-সাধ্য সাহাধ্য করিতেন। 
মামার সম্মুখে তিনি একদ্িবস অনেকগুলি (১৫০০. টাকার ) “হেগুনোট” 
ছি'ড়িয়৷ ফেলিয়াছিলেন। আনি নিষেধ করার বাপিলেন, “সামার হাত দিয়ে 
রাধারমণ দিয়েছিলেন, আমার উহাতে কোন অধিকার নাই। * এগুলা! 
লিখিয়৷ নেওয়৷ আমার ভুল হইয়াছিল, এগুল] রেখে আর একটা তুল করে 
এত লোককে বিপদৃগ্রস্ত,কর] উচিত নয় ।” * 

শিশু-কাল হইতেই ধর্দের প্রতি তার একট] আস্তিক আকর্ষণ ছিল। 
যৌবনের মত্ততায় তাহ! অনেকুট! চাঁপা পড়িয়া গিয়াছিল সত্য, কিন্তু একেবারে 
নষ্ট ভইয়। যায় নাই। মাতৃতক্তিন্ূপে তাহ! জবনের অনৈক বিষম প্রলোভন 
হইতে অনেক সময়ে তাহাকে রক্ষা! করিয়াছে মাতার প্রতি তীহার যে, 
ভক্তি ও শ্রদ্ধা ছিন তাহা অতুলনীয় । মাতার অনুমতি না লইয়ঃ তিনি' 
কোন কার্য করিতেন ন|। তাহার জননীওধে কত উচ্চ হ্বদয়সম্পন্ন। 4ছলেন্স- 
তাহ। একটা কথাতেই প্রমাণ পাওয়। যায়। জ্যেষ্ঠ পুত্র ও অনেকে তীহাঁকে 
একবার বলেন যে তুমি অন্রোধ করিলেই পুলিন প্লেগের মরা ফেলিতে বা 
রোগী দেখিতে যাইবে না। তুমি উহাকে নিষেধ না| করিলে উহার বিপদ 
.হইনার সম্ভাবনা । তিনি "স্থিরতাবে উত্তর করিলেন "জানি, আমি বল্পে 
পুলে” যাবে না, কিন্ত না যেতে পেলে ও'র যে কত কষ্ট হবে তাও আঁমি জানি, 
তাই আমি ওকে যেতে নিষেধ করতে পারব ন!। আর কেউ ষদ্দি বেচারাদের 
না! দেখবে ত' তার যায় ক্ষোথার?” এমন জননীর ক্রোড়ে লালিত, এমন 
জননীর স্তপ্ত ছৃদ্ধে পাণিত পুত্র যদি দেশের জন্য প্রাণত্যাগ না করে তকে 
করিবে? ধর্মে লিপ্স। উচ্ছঙ্খল যৌবনে যে পরিমাণে মন্দীভূত হইক়্াছিল স্ত্রীর 
মৃত্যুর পর তাহ! অপেক্ষা শতগুণে বলবতী হুইয়! উঠিল *এবং তাহার ফলে 
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তিনি "কর্তাতঙগাদের” দলে মিশিলেন। নেবুতলায় রামচগ্দ্র দাস কর্বিরাজ 
নামে প্র সম্প্রদায়ের এক দলপতি ছিলেন। তিনি তাহার কাছে গমনাগমন 
করিতে লাগিলেন। কিছুদিন সাম্প্রদায়িক নিয়মানুসারে “ক্রিয়! কর্ম” করার 
পর তাহার “গার” হয়। একদিন রাত্রে বাটী আসিতে আসিতে সহস৷ 
তাহার হাঁসি পাইল এবং অনবরত ,ছুই 'দন হাস্য সংবরণ করিতে পারেন 
নাই। দলে তাহার খু প্রতিপত্তি হইয়া! গেল। কবিরাজ মহাশক্ন যেখাঁনৈই 
যাইতেন «পুলিনকে” সঙ্গে না লইয়! যাইতেন না । এএই সময়ে তিনি অত্যন্ত 
অনুস্থ হইয়! পড়েন এবং ডাক্তারের. তাহ!কে দ্বিতীয় ঝর দ্বার পরিগ্রহ, নতুবা 
পূর্বের স্তায় উচ্ছ ঙ্খল জীবনে ফিরিযী যাইতে উপদেশ দেন। 

কৰি বিহারালাল চক্রবর্তী “তাহাকে” পুত্রের ন্যায় শ্সেহ করিতেন । 
কবি মহাশয় এই সময়ে প্রত্যহ আসিয়া তাহাকে স্গে করিয়া লইয়া বেড়াই- 
তেন ও দ্বিতীয়বার দ্বারপরিগ্রহের জন্য অন্থরোধ করিতেন। কিন্তু তিনি 
কিছুতেই স্বীকৃত হয়েন নাই। ডাক্তারের অথচ বলিতে লাগিলেন ছুইটার 
একটা শীঘ্ব না করিলে তাহার জীবন রক্ষা দায় হইয়া! উঠিবে। দ্বিতীয়বার 
আর বিবাহ করির! শৃঙ্খলাবন্ধ হইবেন না এটী তিনি স্থির করিয়াছিলেন, 
কিন্ত পূর্ব্বের সেই উচ্ছংজ্খগ্ জীবনও আর 'তৈমন লোভনীয় বিয়৷ বোধ হইতে- 
ছিল না। একদ্িন'এই কথা, প্রণর্গে বলিগাছিলেন “নামার স্ত্রীর মৃত্যুর পর 
ডাক্তারের পরামর্ণে প্রথম যে দিন ভ্মপোকের বাটী যাই সে দিন কেবলই 
বোধ হূইতে লাগিন ভয়ানক পাপ করিতেছি । কিছুতেই মনের শান্তি লাত 
করিকে পারিগাম না। পৌষ মাসের শীতে্ঞবামিয়। উঠিলাম। তাহার 
পার্খে বসিয়া থাক! আমর পক্ষে অসম্ভব হইয়া উঠিল। ভ্ত্রীলোকটা আমার 
ূর্বব পরিচিত দে আমার অবস্থা নেখিয় বারবার জিজ্ঞাস। করিতে লাগিল 
আমার কোন অন্ুখ করিতেছে 'কিন!!. পাঁচটা টাক বালিশের তলায় 
গুঞিয়া বাখিয়া আমি একেবারে ট্রামে করিয়। মাঠের দ্বিকে চলিয়।, 
গেলাম।” এই সময়ে তাহার মধ্যে একটী ভয়ানক ছন্দ চলিতেছিল। 
পৃর্বের মত দ্বণিত জীবন ও ভবিব্যতের আদর্শ জীবনের মধ্যে একট। প্রতি- 
স্বন্দিত। তাহার সমস্ত জীবনকে অশান্তিময় করিয়া তুলিয়াছিল। ঠিক এই 
সময়ে শ্রীমৎরাঁধারমণচরণ দাদ দেবের সহিত তাহার সাক্ষাৎ হয়। 

(ক্রমশঃ) 
শ্ীনুধাময় চট্োপাধ্যায়। 


৩য় সংখ্যা । ] ১৭৯ 


শ্রীচৈতন্য চরিতাম্বত ম, অ, প, রামানন্দ 





শ্রীহরি-ভক্তি-বুলংসেউ তর্পণের বিধি লিখিত আছে, কিন্তু তাহ। প্রবৃত্ত 

মার্গের ভক্তের পক্ষে । ভক্তকে স্বভান্তঃ তিনশ্রেণীতে বিভাগ ভর! যাৰ 
যথাৎ প্রবৃত্ত, সাধক, দিদ্ধ। প্রচেতা-সংবাদে শ্রীনারদ বলিয়াছেন, যে 
ব্যক্তি ভক্তিমার্গে প্রবেশাধিকার পাইক়্াছেন, তি:ম, দেব, খষিও পিতৃখখণ 
হইতে মুক্ত হইয়াছেন, শগে।বিন্দ, আরাধনা করিলে, স্থাবরজঙ্গম সকলের 
আরাধনা করা হয়, ধেনন বৃক্ষের মূলে জলপিঞ্চন করিলে, তাহার শাখা 
প্রশাখা প্রভৃতির পুষ্টি হয়,, তাহার জন্য আর পৃথকরূপে পিঞ্চন করিতে হয় 
না, সেইরূপ &হরির আরাধনা করিলে, সঞ্কলের আরাধনা করা হয়, 
ধদ্েবর্ষি ভূত্তাপ্তনৃণাং ন*পিতৃণাং" এই শ্লোক্টাতে হরিভজনে সকলখণ হইতে 
যুক্তি হয় ইহ সম্পূর্ণ ব্যক্ত হইয়াছে । 

'্যথাতরোমলি নিষেচনেন 

তৃপ্যাস্ততৎস্বদ্ভূঞজোপশাখাঃ1 

প্রাণোপহ্যুরাচ্চ যথেন্দ্রিয়ানাং 

তখৈব সর্ববাহ-যুচ্যতেজ্য! ॥” 81৩১-১২ 
প্রাণের পুষ্টি হইলে আর ইপ্রিয়ার্দির* পৃথক্‌ পুষ্ট করিঝ্নর গন্ধ ব্যাকুলিত 
হইতে হয় না, পেইরূপ অচ্যুতের আরাধনা করিলে সকল আরাধন। সিদ্ধ 
হয়, এই আরাধনার বিদ্ু উপস্থিত হইয়াও ভক্তকে শ্রীহরিচরণ হইতে চাত 
করিতে পারে নাঃ যেমন ইন্দ্রছ্যয় রাজার গজত্ব প্রাপ্তি, এবং ভরতরাজার' 
মুগত্ব প্রাণ্তি। ভক্তের হুইটী সংসার একটা সাধকন্শা় তাহার মায্জিক- 
ংসার এবং দিদ্ধদশায় শ্রীভগবানের লংসার, যতক্ষণ ভক্তিদেবী তাহার 
আধিপত্য বিস্তার না করেন ততক্ষণ ভক্তের বর্ণাশ্রম ধর্ম থাকে, কিন্ত 
বিস্তার করিলে আর থাকে ন1। সেইটা ভক্তের সাধ্য নহে, তক্তিদেবীর 
অলৌকিকী গরীয়সী মধুরিম!। এইজন্য ভক্ত বর্ণাশ্রম ত্যাগ জন্ত দায়ী নহেন। 
পয়ারে আছে “বিধিমত কল ত্েহ ন্বানতর্পণ” অর্থাৎ তাহার রাগমার্গের 
বিধিমত তিনি, চণ্ডীদাস, বি্ভাপতি, রায়শেখর, অষ্টদখী, অষ্টমঞ্জরীর তর্পণ 
এবং তাম্ত্রিক সন্ধ্যা করিয়াছিলেন। আরও ম্মার্ডব্যবস্থামত নিম্পিতৃকের 
সমন্ধে তর্পণবিধি, তাহ হুইলে শ্টতবানন্দ রায় জীবিত, থাকিতে রামানন্দ 


১৮৪ বাঁরভূমি। [ ৪ধর্বর্য। 


রায়ের তর্পন সিদ্ধ হইতে পারে না। কারণ শ্রীচৈতন্তাচরিতামৃতকার ইহার 
পর ভবানন্দ রায় মিলন প্রসঙ্গ কীর্তন করিয়াছেন । তথাহি-__ 
জরাসন্ধ নিরুদ্ধ নৃপবর্গেঃ প্রার্থিতং দশম্থন্ধে 
“তং নঃ সমাদিশোপায়ং যেন তে চরণাজয়েঃঃ 
॥  স্মৃতি্যথ! ন বিরমেদপিস্ংসরতা মিহ” 
হে গোবিন্দ, যে যোনিতেই জন্ম হউক না কেন তাহাতে ভীত নহি, গুবে 
যেন আমাদের চিন্তদধুক্কররূপে, প্রস্ফুটিত নীলপদ্ন স্কদূশ তোমার চরণপন্মের 
মধুপান করিতে বঞ্চিত না হয় সেই উপায়, সাধন করুন। 
ইহার পর»আমর]1 ভথানন্দ রায় মিলন সম্বন্ধে ২৪টী পয়ার উল্লেখ করিব 
যথা, ম, দ, পঃ ৪৮, ৪৯১ ৫০১ ৫১১ ৫২০ ্ 
“সার্বভৌম বলে এই রা ভবানন্দ । ইহার প্রথম পুত্র রায় রামানন্দ ॥ 
তবে মহাপ্রভু ভারে কৈল আলিঙ্গন ৷ ভ্বতি কবি কে রামানন্দ বিবরণ ॥ 


রামানন্দ হেন জন যাহার তনয়। তাহার মহিম1 লোকে কহন ন হয় ॥ 
সাক্ষাৎ পাও তুমি তোমার পৃত্বী কুস্তা। পঞ্চগাগৰ তোমার পঞ্চপুত্র মহামতি ॥ 
রায় কহে আমি শুদ্র বিষয়ী অধম। তারে তুমি স্পর্শ এই ঈশ্বর লক্ষণ॥ 
নিজগৃহ বিত্বতৃত্য পঞ্চপুর সনে। আত্মা-সমর্পিপ আমি তোমার চরণে ॥ 


তাহার পর প্রভু মন করিলেন ইনিই রামানন্দ রায়। যদ্যপি তাহারে আলি- 
হ্গন করিবার জন্ত' ইচ্ছ। করিলেন তধাপি ধৈর্য ধরিয়া রহিলেন, ধৈধ্য ধারণ 
করিবার এই কারণ যে, ভক্তের হ্বদগত প্রেমই ভগবং পরিচয় করিয়া দেয়, 
. ষেমন , জরাসন্ধ প্রভৃতি কৃক্চদর্শন করি্া৯ প্রেমের অভাবে মাধুর্ধয।নুতব 
করিতে পারেন নাই। তাহার পর রামানন্দ রার একটী অলোৌটিক 
রূপগুণসম্পন্ন সন্যাণী দেখি! নিকটে আসিয়। দগুবৎ নমস্ক'র করিলেন, যেন 
ভ্রীগৌরাঞগ চরণে আত্মসমর্পণ করিঞেন, 
«শত হুরধ্য সম কান্তি অরুণ বলন। স্ুবণিত প্রকাণ্ড দেহ কমল লোচন ॥ * 
. দেখিতে তাহার মনে হৈল চমৎকার । আসিয়া! করিল দণ্ডবৎ নমস্কার ॥ 
তবে প্রভু কৈল তারে দৃঢ় আলিঙ্গন । প্রেমাবেশে প্রভু ভৃত্য দেহে অচেতন ॥” 
স্বাভাবিক প্রেম দৌহার উদয় করিলা»দৌহ। আনিঙগিয়া দোহে ভূমিতে পড়িল ॥” 
এই স্থলে “স্বাভাবিক প্রেম”শব্ বর্ণিত হইয়াছে ইহার অর্থ স্বতঃসিদ্ধ সহজ 
প্রেম, অর্থাৎ ব্ররপ্রেম, যে মাধুরীবিন্দু, ব্রহ্মানন্দকে ধিক্ক।র করিয়া দেয়, 
যাহা সাধন হইতে উদ্ভূত হয় না, যাহাতে: শ্রী্তগবানের এশ্বর্ধ্য সমাচ্ছন্ 


ওয় সংখ্যা।] শ্রীচৈতন্থ চরিতামৃত ম, অ, , রামানন্দ রায় মিলন। ১৮১ 


করিয়া দেয়, যাহা নিন্দাকে স্ততিন্ূপে এবং স্ততিকে নিন্দারপে পরিণত 
করে, যেটাণ্ডে ভগবানের সঙ্গে সন্বন্ধ স্থাপন করিয়া দেয়। সেই প্রেম। 
ব্র্ভূমিতে জন্ম ন। লইলে সে প্রেম সার হয় নাঃ এইজন্য শ্রুতি ব্রজ- 
ভূমিতে জন্ম লইয়া,ভ্রীগো'গী দেহে শ্রীগোবিন্দ তন করিয়াছিলেন, সাধন 
করিলেও গোপীর চরণধুলির কণ৷ প্রাপ্তির অভিলাষ ব্যতিরেকে «এই প্রেম 
উৎপন্ন হয় না। যেমন বিমল ঠাকুর আপনার দশা বর্ণনা! করিয়াছেন । 
অদ্বৈতবীথি পথ্টিকেরুপান্তাঃ স্বান"“সিংহাসনণন্ধদ,ক্ষাঃ। 
হঠেন কেনাপি বয়ং শঠেন দৃাসীককতা গোপবধুবিটেন ॥ 
অর্থাং অন্বয় ব্রহ্গানণ 'মগ্ন থারিরা তছুপাসকের সহিত প্রুতিষ্ঠাসিংহাসনে 
উপবিষ্ট ছিলাম হঠাৎ কেন শঠ, লম্পট, ব্রজগোগীর মনচোর। আসিয় 
আপনার খ্বরূপাভ।স দর্শন ক্রাইয়। শ্রাপাদপদ্েপ্ধ দাসী করিলেন। গোপী- 
ভাব-রূপ দর্পণ ভিন্নও্রযুর্তিখানি দেখিতে,কেহ সক্ষম হন না, অশ্ দর্পণে 
খপ্ত প্রতিফলিত হয় কিন্তু এই দর্পণে পরতত্বকে আকর্ষণ করিয়। ধৃত করে। 
শ্রীমহাগ্রভুর সহিত শ্রীরামানন্দ রায়ের এইরূপ ভাববিকার দর্শন করিয়! 
বৈদিক ত্রা্ণগণ বিচাঁর করিতে লাগিলেন, এই সঙ্্যাসীই বা ক্রন্দন 
করিতেছেন কেন? আর মন্ত্রাপন্গিত মহারাজ সন্যাসীকে আলিঙ্গন করির 
কান্দিয়া অধীর হইতেছেন ফেন ? তৎপরে গতু বলিলেন, *সার্বতোৌম ভট্টাচার্য 
ভোম।র গুণ আমার নিকট বর্ণন করায় আমি আসিয়। তোমার সহিত সাক্ষাৎ 
করিয়| ক্তার্থ হইলাম ।” রায় বলিলেন “ভট্টাচার্য আমাকে ভৃভ্যজ্া'ন 
করিয়া অসাক্ষাতে আমার হিত সাধন করিলেন, আপনি সার্বভৌমকে, কতার্থ রী 
করিয়াছেন, সেইন তাহার কপাধীন হইয়। তৎ সব্বন্ধে আমাকে আত্মসাৎ 
করিয়াছেন। সাধুর কাধ্যে পরের গৃহে গমন করিয়া, ভবতাপানলদগ্ধ জীবকে 
উদ্ধার করিপা থাঁকেন। তথাহি শ্রীমত্ত'গবতে ১০ম স্বন্ধে ৮অং ৩য় ফ্লোকে 
গর্গং প্রতি শ্রীনন্দ-বাক্যং* 
. দমহম্িচলনং নৃণাং গৃহিণাং দীন-চেতসাং 
নিঃশ্রেয়সায় তগবন্‌ কল্পতে নান্তধা কচিৎ।” 

বাহার! সংসার-বিষের প্রকোপে জীর্ণশীর্ণ হইয়াছেন, ধাহাদের চিত্ত বিষগ্ন 
ভাবন। দ্বার! মালিন্য প্রাপ্ত হইয়াছে; যাহার] ক্ষণকাল গৃহত্যাগ করিতে পারে 
না, এরূপ গৃহস্থকে উদ্ধার করিবার জন্ত অর্থাৎ মহত্ক্পা করিয়৷ তাহাদের 
সংসার মছারোগ ধিনাশ করিবার জগ, সাধুসকল অ]গমন করিয়া থুকেন, 
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হে ভগবন্‌ এবিবয়ে আর অন্তথ। নাই । হে দয়াময় ! আপনার দর্শনে সকলের 
চিন্ত গলিয় গিয়াছে, আপনি স্বতন্ত্র ঈশ্বর, সাধনের অপেক্ষা না 'করিয়! এই 
অধম বিষয়ীকে আত্মসাৎ করিলেন দিনকতক অবস্থান করিয়া আমাদিগকে 
কৃতার্ধ করুন। 4 কিন 4 

€ আপন্মার দর্শনে সকলের মুখে কৃষ্ণনাম নৃত্য করিতেছে, আক্কৃতি ও 
প্রকৃতিতে আপনাকে আম।র সেই 'ইষ্টদদের পরম ঈশ্বর বলিয়। ধারণ। হইতেছে। 
প্রভু বলিলেন “তুমি মহাঁভাগবতোত্তম, তোমার প্রেমের বলে, তুমি সর্বক্র 
প্রেমময় ভগবানকে দর্শন করিয়া থাক,, এমন কি আমি মায়াবাদী সন্ন্যাসী 
হইয়াও তোমারু প্রেমে কৃষ্ণানন্দে মগ্ন হইলাম।” এস্কলে প্রভু আপনাকে 
মায়াবাদী বলিয়া যদিও আত্ম গোপন করিতে চেষ্টা, করিলেন; তথাপি সরঘ্বতী 
প্রকৃতই শ্রীবদনে প্রভুর আত্মতত্ব প্রকাশ করিলেন, পয়ার যথণ, ম, অ, ৪: । 

“... প্অন্তের ক। কথা আমি মায়াবাদী সন্ন্যাসী 
আমিহ তোমার স্পর্শে কৃষ্ণ প্রেমে ভাসি?” 
“মায়াদস্তে কৃপান্থ ইত্যমরঃ৮ অর্থাৎ মায়া শব্দের অর্থ কৃপা, কি উপায়ে 
প্রীগোবিন্দপ্রেম জীবের অন্ত্দয়কে দ্রবীভূত করিবেন, কি রূপেই নাম 
গ্রহণ করিতে হয়, জীবের কর্তধ্য কি এবং উগ্রাসন। তত্বই বা কি, জগৎ কি, 
বলিয়। দ্রিবার জন্য কৃপ্না! করিয়। আপনার কৃপাতত্বকে প্রকাশ করিবার জন্য 
অবতীর্ণ হইয়াছেন, শুই অর্থে মায়াবাদীণহইল। কিন্বা মায়! শব্দে “রাধা” সেই 
প্রেমময়ীর প্রেম যিনি প্রচার করিবার জন্ত রাধা নামকে পরম পুরুষার্থ রূপে 
বর্ণনা করাইবেন তাহাকেও মায়ীবাদী বলা যায়। কিন্বা বহার! জগৎ 
উৎপত্তির কারণ এক মাত্র প্রকৃতি অর্থাৎ মায়া এই কথ! বলেন, তাহাদিগের 
সেই মত ন্তাস অর্থাৎ ত্যাগ করাইবার জন্য যিনি অবতীর্ণ হইয়াছেন, তাহাকেও 
মায়াবাদী সন্নয।সী বলে। প্রভু বলিলেন, সার্বভৌম আমার কঠিন হৃদয়কে 
শোধন করিবার জন্য আপনার নিকট পাঠাইয়াছেন, এইরূপে কথোপকথন 
হইতেছে এমন সময়ে একটা বৈদিক-বৈষ্ণব ব্রান্দণ প্রভুকে নিয়ন্ত্রণ করিলেন, 
প্রভুও ব্রাঙ্গণ গৃহে ভিক্ষা করিলেন। প্রভূ সন্ধ্যাকালে সান্ধ্য ন্ানকৃত্য 
করিয়া বসিয়া আছেন, এমন সময়ে শ্রীরামানন্দ রায় সমাগত হইয়। সাষ্টাজ 
প্রণিপাত করিলেন, গ্রভু তাহাকে আলিঙ্গন করিয়! যথাস্থানে বসাইলেন। 
নির্জনে ছুই জনার কুষ্ণ-কথা হইতে লাগিল। (ক্রমশঃ) 
ভ্রীহরিদাস বনে)াপাধ্যায় বিদ্যাবাগীশ। 


৩য় সংখ্যা । ] ১৮৩ 


ভাগবত ধর্ম । 


আমরা সচরাচর লোককে বলিতে শুনি যে ধর্্ব কর্ম কর, তাহ। হষ্টলে 
স্বর্গে যাইবে, মৃত্যুর পর স্থুরলোকে পরম' সুখে কাল কাটাইবে, আর যদি 
তাহা না কর তাহা হইলে নরককুণ্ডের মধ্যে ভীষণ যাতনা এগ করিতে 
হইবৈ। ইহা সত্য কথা। কিন্ত ধর্মজীবনের ইহাই শেষ কথা নহে। ষে 
শান্তর বা যে ধর্ম, মানবন্ধক এই প্রকারে স্বর্গনৃখের' লালসায় প্রন করিয়া, 
অথব। তাহার বিপরীত নরকের ভয়ে আতঙ্কিত করিয়া ধর্মনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত করায়, 
সে ধর্ম উন্নত শ্রেণীর মানবের ধর্শ নহে, সে ধর্ের হয়ত প্রয়োজন আছে, 
কিন্তু তাহা নিয়াধিকারীর জন্য । 

তারতবর্ষে অধ্যাত্বতন্ব নিরপণের জন্ঠ দার্শনিকের মনীষা যখন হইতে 
হুক্ম বিচার আস্ত করিয়াছে? সেই সময়েই পূর্ব্বের সত্য টুকু জ্ঞানবান'লোকের 
মধ্যে প্রতিষ্ঠালাভ করিয়াছে। আমরা সংখ্যদর্শনেই ইহার প্ররুষ্ট পরিচয় 
পাই। স্বর্গন্থ যে জ্ঞানবান মানবের ধর্মাজীবুনের ক্ষ্য হইতে পারে না, 
তাহ। সাংখ্যদর্শনে এবং ভগবদগীতায় বিশেষভাবে বল। হইয়াছে । সাংখ্যকার ও 
গীতাকারের এই দিদ্ধাস্ত ্রীফ্তাগবত গ্রহণ করিয়াছেন। গতবারে আমরা 
যে তিনটি শ্লোক উদ্ধার করিয়াছি তাহার দ্বিতীয়টির *ব্যাথ্যায় শ্রীধর স্বামী 
বলিলেন “জীবস্য জীবনস্ত চ পুনঃ, কর্মতিরধন্মানুষ্ঠানথারা ইহ প্রসিদ্ধ 
বর্াদিঃ সোহর্থে। ন তবতি কিন্তু তত্বজিজ্ঞাসৈব 1” 

অর্থাৎ তত্বজিজ্ঞাসাই জীবনের উদ্দেশ্য বা ফল, স্বর্গ/দি নহে ইহা 
বেদান্ত-শান্ের কথ!। বেদান্তন্থত্রে বল৷ হইয়াছে, ব্রহ্মজিজ্ঞাসাই জীবনের 
ফল। ই্রীমন্তাগবত দেখাইতেছেন, এই যে ব্রহ্ম ইনি তত্বেরই 'একটি নাম 
মাত্র। তত্ববিদের1 এই তত্বকে অদ্বস্ শ্ঞগান বলেন, ব্রন্ধ। পরমাত্মা,॥ ও ভগবান্‌ 
এই তিন ভাবে হিন শ্রেণীর সাধক বা উপাসক, এই অথয় জ্ঞানকে উপলব্ধি 
করেন। ওপনিষদ সম্প্রদাক্ধ ইহাকে বলেন ব্রহ্ম, হিরণ্যগর্ভের। বলেন পরমাত্মা, 
আর সাত্বতগণ বলেন তগবান্‌। তত্ব কিন্ত এক, অদ্বয় জানতন্ব। 

“বদদস্তি তত্তত্ববিদুস্তত্বং ফজজ্ঞানমদ্বয়ং। 
ব্রন্মেতি পরমাস্মেতি ভগবানিতি শব্দ্যতে ॥” 

শ্রীমন্তাগবতে এই যে শ্লোকটি হহ। বড়ই প্রয়োজনীয় । এই গ্লোকটি বিশেধরূপে 
' ধারণা! করিতে পারিলে আমর বেশ বুঝিতে পারিব (ষ শ্রীমত্তাগবত গ্রন্থে 
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কিরূপে বেদাস্তসিদ্ধাস্তের পুর্ণ সমন্বয় করা হইয়াছে। তত্ব যে অধয় জ্ঞান' 
ইহ! আমরা দৃঢ়রূপে সর্বদা হদয়ে ধরিয়া রাখিব! এই টুকু' যদি আমার 
ভুলিয়। যাই, তাহা হইলে লীলাতত্ব, বিশেষ করিয়! শ্রীকৃষ্ণের মধুর লীল৷ 
মোটেই বুঝিতে পারিব ন|। শ্রীপ্রীচৈতন্য চরিতামৃতকারও এই কথাটুকু 
আমাদিগতক বিশেষরূপে "মরণ করাইয়! দিয়াছেন। যথা__ 

কৃষের স্বরূপ বিচার শুন সনাতন। 

অদ্বয় জ্ঞান তত্ব ব্রজে ব্রজেন্দ্র নন্দন্দ। 

সর্বআদি সর্বব অংনী কিশোর শেখর । 

চিদানন্দ দেহ সর্ধাশ্রয় সর্বশ্বর ॥ 
কুষঃ যে “অদ্বয় জ্ঞান তত” ইহ1 হৃদয় মধ্যে দৃঢ় রূপ ধারণা না কারয়া লীলা- 
রস আস্বা্দনে চেষ্টান্বিত হইলে যে কিরূপ অনর্থ হয়, তাহা অতি সহজেই 
অনুমেয় । আমর! ইন্ড্রিয়ের সাহায্যে জ্ঞে্ জগতের ঞরিচয় প্রাপ্ত হইতেছি, 
আমি জাত, জ্ঞেযম জগত আমার জ্ঞানে বিদ্যমান। আমি অবিদ্যাক্থন্ন হইয়! 
আমাকেই এই জগতের দুটা, জ্ঞাতা, ভোক্তা বলিয়। অনুভব করিতেছি।, 
এই যে ছৈত, ইহাই মানব জানের সাধারণ অবস্থা। আমর। জড় চেতনের, 
দেবাসুরের, অন্তর বাহিরের, বন্দ বা গ্রতে? সর্বদদু[ই দেখিতেছি ও জানিতেছি, 
কিন্তু এই উপলব্ধি মানব জ্ঞান্রে চরম সীমা নছে। চরমে গিশ্ব! মানব এই 
উভয়কে এক একের ও সামঞজস্তের মধ্যে অনুভব ও উপপন্ধিকরে। এইযে 
ছুই, তৃষট ও ভ্রষ্টা, জড় ও চেতন, ুকলুতি ও পুরুষ, রয়ি ও প্রাণ এই ছুইকে 
খন এক সমন্বয়ে লইয়। গিয়া ইহাদের সেই নিত্য-সম্বক্ধের বা মিলনের বা 
একত্বের মধ্য দ্রিয়। অনুভব কর! যায়, সেই সময়েই অয় জ্ঞংনতত হৃদয় মধ্যে 
উপলব্ধ হইয়। থাকেন।' রি 

মনে করুন, বৃন্দাবনে লীলা। হইতেছে, এই লীলার যে মধুর টো তাহ। 

শ্রবধ করিতেছি। এখন প্রশ্ন এই, আমাদের দৃষ্ট এই প্রাকৃত পুগত ও 
প্রীভগবানের প্রেমলীলাস্ান আনন্দের বৃন্দাবন এই ছুইটি কি এক প্রকারের 
জিনিস? তাহ। বদি মনে করি? তাহা হইলে, তো সর্বনাশ! তাহ! হইলে 
তো আর বৃন্দাবনের চিন্ময়ত্ব থাকে না। বৃন্দাবন “প্রাক্কতেন্দ্িয় গ্রাহ্‌ নহে 
হয় স্বপ্রকাশ।” বৃন্দাবনের দ্রষ্টা কে? ভক্ত। ভক্ত কে? যিনি শ্রীতগবানের 
হইয়াছেন। ভক্ত আছেন, তিনি দেখেন, তিনি শোনেন, তিনি গান করেন, 
তিনি নৃত্য করেন, তিনি শ্রীভগবানের রূপ, গুণ, নাম, লীলা! প্রভৃতি স্মরণে 
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ও কীর্ভনে সর্ধবদ। প্রেমপূর্ণ হ্বদয়ে নয়ন সলিলে তাসিয়া৷ যান, কিন্ত এই যে 
তাহার ক্রিয়া এই ক্রিয়ার মূলে “লহং কর্তা, অহং দ্রষ্টা” এই একারের 
অভিমান নাই। ভক্তি তে৷ অহং অভিমান সম্পন্ন কোন জীবের নিগন্ব 
সম্পত্তি নহে, ভক্তি ভগবানেরই স্বরূপশক্তি। অতএব ভক্ত ও ভগবানের 
্বরূপ। ভক্ত ও ভগবান ভিন্ন হইস্সা,অভিন্ন। তাহাদের মধ্যে যে প্রতেদ 
তাহী অভেদের উপর প্রতিঠিত, সুতরাং দেখ! গেল ভগবানের লীলার দ্রষ্টা 
(অভেদের দিক হইছে দেখিলে ) ভগব্টনই নিজে। আমি যখন তীহার, 
আমার নহি, সেই অবস্থাতেই আমি লীলা-রস আন্বাদন করিতে পারি। 
আমি যখন আমার, তখন আমার লীলারস আস্বাদনের অধিকার নাই। 
ব্রজদেবীগণেরও যখন মনে ৫সৌভাগ্যগর্্ব জাগিণ যে,আমরা শ্রীকষ্ণকে পাইয়াছি 
সেই মূহর্তেই কৃষ্ণ অস্তিত হইলেন। ইহাই লীলার রহস্ত। অচিস্ত্য- 
ভেদাভেদ-বাদী গোতীয় আচাধ্যগণই এই' লীলাতত্বের শেষ রহস্ত' জগতে 
প্রচার করিয়াছেন। 

জ্রীধরম্বামী পূর্ব্বোদ্ধত, প্লোকের টীকাক্ন “অদ্বয্ জ্ঞান তত্ব” .বুঝাইবাঁর জন্ত 
বলিলেন “ক্ষণিকজ্ঞানপক্ষং ব্যবর্তৃতি” অর্থাৎ ক্ষণিক আ্আনবাদ নিরস্ত 
করিলেন। সাংখ্যকার ইহা ,করিয়াঁছেন। “ক্ষণিক জ্ঞানবাদ” নাস্তিক মত। 
বর্তমান ইউরোপে জনষ্টয়ার্ট মিল এই মৃতের এচারক। *ইংরাজীতে ইহাকে 
97581100191 বলে । আমাদের দেশে প্রাীনকালে এই মত বিশেষ ভাবেই 
প্রচারিত হইয়াছিল । তীহারা কি বলেন? রি 

তাহার1 বলেন যে আত্ম! নামে স্থির ব! নিত্য কোন সত্তা নাই। তাঁহাদের 
মতে “স্থির কার্য্যাসিদ্ধেঃ ক্ষণিকত্বমূ।” সকল কা্ধ্যই অস্থির বা! অনিত্য-_ 
আত্মাও এক প্রকার কার্য । আম্মা দীপ-শিখার মণ্ড। তল ও বর্তিকার 
সহিত অন্ত দীপশিখ! যোগ করিলে আর একটি দীপশিখার আবির্ভাব হয় । 
সাধারণ লোকে মনে করে যে দীপশিখ। স্থির ও একটি অথও্ড পদার্খ। কিন্তু 
তাহা নহে। প্রত্যেক ক্ষণে উহা নৃতন হইতেছে। যেমন একটা গোল 
জিনিসে ( আলাত চক্র ) একটা, আলে এক জায়গায় রাখিয়। যদি তাহা অত্যন্ত 
বেগে ঘুরান যায় তাহা হইলে মনে হয় সমস্ত চক্রই আলোক, সেই প্রকার 
দ্বীপশিখার অতিজ্রত ধারাবাহিকতা বশতঃ আমাদের মনে হয় যে উহা 
একটি অথগ্ড বন্ত। 

আত্মাও এই প্রকার । শুক্রশোণিতে এক আত্মার হ্যাগে অন্ত আম্মার 
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উদ্ভব হয়, জ্ঞান প্রবাহের অতিক্রত ধারাবাহিকতা নিবন্ধন মনে হয় উহ! এক 
অথণ্ড বন্ত। 
নাস্তিকদিগের এই মতের নামই ক্ষণিক জ্ঞানবাদ, ভ্রীমত্তাগবতের টীকায় 
শ্রীধরশ্বামী যাহার উল্লেখ করিলেন। 
সাংখ্য-মত এই মতকে . কি ভাবে খণ্ডন করিয়াছেন তাহারও একটু 
আলোচনা কর। দরকার কারণ শ্ত্রীমস্ভাগবতেও কয়েক স্থানে সাংখ্যগণের 
এই সকল যুক্তি অনুস্থত হইয়াছে | 
সাংখ্যগণের প্রথম আপত্তি ' প্রত্দৃতিজ্ঞা। “ন, প্রত্যতিজ্ঞ বাধাৎ।” 
সকল কার্ধ/ই 'যে ক্ষণিক:ও আস্থর তাহা নহে। কারণ তাহা হইলে পুর্বে 
যাহা। দেখিয়াছিঃ এখন আবার তাহা দেঁখিতেছি বা শুনিতেছি এরূপ মনে 
হয় কেন? ইংরাঞীতে ইহাকে বলে 14571609610) 1১0 1151)01, 
দ্বিতীয় আপত্তি এই যে নাস্তিকেরা যে উদ্দাহরণ দিলেন সে উদাহরণই 
ঠিক নহে। “দৃষটান্তাসিদ্বে্চ” দীপশিখা। অস্ত দীপশিখা হইতে উৎপন্ন হয়, 
ইহ কাধ্য (০৪5৪০), কিন্ত আত্মাও বে কার্য্য তাহা। তোমার কেবল কথায় 
স্বীকার কারব কেন? ইংরাজীতে বলা বায় যে আত্ম। তো! ০৪152 501 হইতে 
পারে? 
তৃতীয় আপত্তি: এই যে, সকল বস্তুর ক্ষণিকত মানিলে কার্যযকারণ ভাবই 
, প্রতিষ্ঠা করা যায় না। “থুগগঞ্জাতরম্ানয়োঃ ন কা্ধ্যকারণ ভাবঃ" ছুটি জিনিস 
যদি এক সঙ্গে জন্মায় তাহ হইলে তাহাদের মধ্যে কার্যকারণ ভাব থাকিতে 
পারেনা । কারণকে কার্ধ্যের পুর্ববক্ষণবর্তী হওয়া চ।ই। যদি বস্তমাত্রেই 
ক্ষণধ্বংসী হয় তাহ! হইলে প্রাকৃক্ষণবর্তী যে কারণ তাহ। যেমন ধ্বংল হইল 
মনি পরক্ষণবর্তী থে কার্ধ্য তাহারও ধ্বংশ ভইল। “পুর্বাপায়ে উত্তরা- 
যোগাৎ।” সুতরাং বস্তর ক্ষণিকত্ব স্বীকার কুরিলে কারণেরও অস্তিত্ব 
থাকে না? কারণের অস্তিত্ব না থাকিলে কাধ্যেরও তাহাই হইবে, অর্থাৎ 
তাহারও অস্তিত্ব থাকিবে না। পতদভাবে তদযোগাৎ উভয়ব্যভিচারাদপি |” 
সুতরাং কারণের একট! সত্ভবব আছে অর্থাৎ উহ ক্ষণিক নহে। তবে দি 
কেহ বলেন “নিয়ত-পূর্ববত্তীতা”-ই কারণ (দার্শনিক [0109 এ কালে 
এই আপত্তি তুলিয়াছিলেন, মার্টিন! তাহা খণ্ডন করিয়াছেন) কিন্তু ইহা 
স্বীকার করিলে উপাদান কারণ ও নিমিত্ত কারণের মধ্যে প্রভেদের কোন 
নিয়ম থাকে না। ' পপূর্বভাবমাত্রে ন নিয়ম২” আব তাহা হইলে অভাবই 
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যে সকল কার্য্যের কারণ হইয়া দাড়ায়। কারণ প্রত্যেক কার্ধ্যেরই পূর্ববর্তী 
অবস্থা তাহার অভাব। ইহা! হইতে দেখিতে পীওয়! বাইতেছে যে শুদ্তবাদ, 
অভাব-বাদ, প্রারস্ত বাদ, ক্ষণিক বিজ্ঞান-বাদ প্রভৃতি মত প্রায়ই অন্থরূগ। 

নাস্তিকের! বলিলেন জামর] বিজ্ঞান-বাহ্‌ অর্থাৎ বিজ্ঞান ছাড় অন্য কোন 
কিছুর সত! স্বীকার করি না, ইহার উত্তরে সাংখ্য আপত্তি উাপন করিতেছেন 
যে ঞন বিজ্ঞানমাত্রং বাহথপ্রতীতেঃ।” *বিজ্ঞান বাতিরিক্ত আর কিছুই নাই 
ইহা কিরূপে স্বীকার করু!'যায়? বিজ্ঞান-ব্যতিরিক্তবস্তুর “প্রতীতি” যে সকলের 
হষ্টতেছে 1 যদ্দি বল 'প্রতীতি' মানিন1।* তাহা হইলে বিজ্ঞানও মানিতে 
পার না। অথব। বিজ্ঞান"মানিতে গাই যে প্রতিতি মানিতেছ। “প্রতীতিহি 
বিষয়-সাঁধিকা”। প্রতীতিই যে,বিজ্ঞান বা! বিজ্ঞান বাহঞ্পকল বিষয়েরই সাধিক|। 
অতএব সাংখ্য বলিলেন ষে যাহাঁর৷ বলে *শৃন্যং তব্বং” তাহার। অজ্ঞান। 
অপবাদ মাত্রমবুদ্ধানট:” যূঢ় লোকের ইহা.তসার কথা মাত্র। ইহার, কোন 
সার্থকতা নাউ, 

«“উভয়পক্ষ সমানক্ষেমত্বাদয়মপি” * 

কন্তমাঁন্রেই ক্ষণিক, বিজ্ঞান ছাড়! আর কিছুই নাই এই ছুইটি মতই প্রত্যভি- 
জ্ঞান ও প্রতীতির দ্বার যেমুন এ্রণ্ডন হয়, শুন্তবাদও তেমনি খণ্ডন হয়। 
« অপুরুষার্থমুভম্বথা”” সংসারশুঁন্ত বলিলে ছঃখ নিবৃ্তিও হইবে না, ছুঃখনিবৃতির 
কোন উপায়ও হইবে ন1। ষ্ঠ 

সাংখা ও বেদাস্তদর্শনের সমন্বয়ের উপর শ্রীমস্ভাগবতের প্রতিষ্ঠা, রক্কত 
প্রস্তাবে শ্রীমত্তীগবত বুবিতে হইলে এই উভয্ন দর্শনের সিদধাস্তগুলির, সহিত 
পরিচিত হওয়া প্রয়োজন। আমর] আগামীবারে এই অথয় জ্ঞান তথ্ব ও ব্রহ্ম-' 
আত্মা, ভগবান, লইয়। পুনরায় আলোচনা! করিব। 


নিত্যানন্দ মাতৃমন্দির 


অধ্যাপক ব্রাহ্মণের বংশে জন্মাইয়া হিমালয় হইতে কুমারিকা পর্য্যস্ত 
ভারতবর্ষের প্রায় সমুদয় তীর্থ পর্ধাটন করিয়াছি। দেশের ও সমাজের অবস্থা 
সম্বন্ধে ষে একেবারে অভিজ্ঞতা নাই তাহা নাহে। প্রায় এক বৎসর পূর্ব 
সাধু নিত্যানদ্দ দাস মহাশয়ের সহিত পরিচয় হয়। সে সময়ে তাহার মুখে 
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কথাই শুনি। বৈষ্ণব সমাজে যে ভাব জাগাইয়। তোল! সর্বাপেক্ষা অধিক 
প্রয়ো্ন, সাধু নিত্যানন্দ দাস ঠিক সেই তাবটি জাগাইয়া তোলার জন্য 
প্রাণপাত করিয়া পরিশ্রম করিতেছিলেন। তিনি দেখাইয়াছিলেন যে জন- 
সেবার আদর্শ বৈষ্ুবজীবনে সুপ্রতিষ্ঠ কর! দরকার । তাহা! ছাড়া, বৈষব- 
ধর্ম যখন €প্রমের ধর্ম, তখন প্রতিশোধ ও বর্জনের ভাব পরিত্যাগ না করিলে 
বৈষ্ণব হওয়া যাইবে ন1। প্রেমধর্ষ্ের এই গৃঢ় কথাটি অর্ধশতাবী পূর্বের 
বিলাতে একবার উঠিফাছিল, জনহিতৈষিনী মেরি কাপেন্টার যে সময়ে শিশু 
অপরাধীগণকে সংশোধন করিবার জন্ত বিদ্যালয় করেন, সেই সময়ে । তাহ। 
ছাড়া আরও, ছুএকবার উঠিয়াছে। হার! নানাদেশের খবর রাখেন 
উাহারা ইহার সন্ধান রাঁধিবেন। আমাদের দেশেও এই প্রশ্নটি উদ্দিত হওয়ার 
সম্ভাবনা। পু 

গভ ফেব্রুয়ারী মাসে নিত্যানন্দ দাস মহাশয় নিজের«জীবন দিয়া আমাদের 
সমাজের এক মহাপাপের প্রায়শ্চিত্ত করেন! সে মহাপাপ কি, দরকার হইলে 
পরে বলিব। তাহার প্রতিষ্ঠিত সেবাশ্রমের কথা, কিছুই+আমার বলিবারর 
নাই, মাতৃমন্দিরের কথাই আলোচ্য । 

কুষ্ণনগরে এক বৃহৎ কমিটি হয়। নধদ্বীণে, কার্ধ্য এমি জন্য ইহার 
অধীনে আর এক কমিটি হয়। গতমেমাস হইতে এই প্রকারে মাতৃমন্দির 
চলিতেছে । আধি নিজে নবদীপ গিষ়্া সমুদয় দেখিয়া আসিয়াছি, দেশের 
অনেক, প্রধান প্রধান লোকের সহিত এ বিষয়ে অনেক আলোচনাও করিয়াছি, 
কারণআমি জানি মাতৃমন্দিরের বিশেষ দরকার । কেবল নবদ্বীপে নহে 
কাশী, বৃন্দাবন, পুরী ও দক্ষিণাপথের অনেক তীর্থে এই রূপ প্রতিষ্ঠানের 
প্রয়োজন। পু 
_. ক্কষ্ণনগরের কমিটি কর্তৃক গৃহীত হওয়ার পর ইহার নাম *নিত্যানন্দ 
মাতৃমন্দির” হইয়াছে। ইহার পরিচালনার জন্ত' কৃষ্ণনগরে ও নবদ্বীপে যে. 
কমিটি গঠিত হইয়াছে-তাহাতে এ উভয়স্থানের প্রায় অধিকংশ সন্তরান্ত ভদ্রলো- 
কের নাম দেখিতে পাওয়া যায়। 

নদীয়ার ম্যাজিষ্ট্রেট নাকি বলিয়াছিলেন ষ্বে প্রতিবৎসর ৬** গর্ভবতী 
স্ত্রীলোক নবদ্ধীপে আসেন । কোন কোন ভাগলোক এইরূপ ভাবিলেন যে 
হিন্দুসমাজের অযধা কুৎস! করা হইয়াছে। তদমুদারে তাহার! ম্যাঞিস্্েটকে 
ধরিয়া বসিলেন চিমি এন্ধপ কথ! বলিয়াছেন কি না, আর বদি বলিয়া 


তর সংখ্যা। ] নিত্যানন্দ মাতৃমন্দির | ১৮৯ 


থার্কেন তাহা হইলে কি প্রমাণের জোরে তিনি এরূপ কথ] বলিতেছেন। 
ম্যাজিষ্ট্রেট বলিলেন তিনি এরূপ কথা বলেন নাই। এন্নপ ব্যাপারে ম্যাজি- 
প্রেটকে পত্র না লিখিয়া নতদ্বীপে যাইয়! ধাহার! মাতৃমন্দির চালাইতেছেন 
তাহাদের সহিত পরামর্শ করিলেই বোধ হয় ভাল হইত। শুধু তর্ক করিয়া 
কি হইবে? তকের তো শেষ নাইু। তর্ক করিতে বসিলে “বল যা 
যে ঞ্মাতৃমন্দিরের পৃষ্ঠপোষকগণের সাধারণ সভায় পৃষ্ঠপোষকগণেরই অন্ত- 
তমরূপে ম্যাজিষ্ট্রেট যাঁছা বলিয়াছেন, গ্রুতিপক্ষগণকে, নিজের পদের দায়িত্ব 
অনুভব করিয়া তিনি তাহা। নুঁও বলিতে পারেন; এরূপ ঘটনাতো৷ 
অনেক ঘটিয়াছে। এই কৃষ্চনগরেই শার একবার হইয়াচ্ছিল তাহ। বোধ 
হয় অনেকের মনে আছে। যে বিষয় লইয়া, আলোচনা, তাহাতো৷ তর্ক 
নহে, কার্ধ্য। সুতরাং ম্যাজিষ্ট্রেটকে পত্র লেখা তর্কে পরাজয় করার উপায় 
হইলেও সত্যা্গরাগেধ ও সমাঞ্জহিতৈষণাঁর পরিচয় কিনা, ঠিক "বুঝিতে 
পারিতেছি না। যেখানে প্রত্যক্ষজ্ঞান অত্যন্ত সুলভ সেখানে তর্ক ন! করাই 
ভাল। ধীহার! প্রত্যক্ষদশর্শ তাহার! কার্যে করিতেছেন, দূরে বসিয়৷ তাহাদের 
কথার প্রতিবাদ কর কি তাল? , 

মংখ্য। নির্ধারণ করা কুঠিনও'নহে অসম্ভবও নহে। আমার মনে হইয়- 
ছিল, বোধহয় যুদ্ধ লাগিল। যুদ্ধ লাগিলে, বড় ভয়ানক হইত কারণ 
স্থানীয় অভিজ্ঞতা যাহাদের আছে তাহারা অপরাজে্ণ। যাহা হউক যুদ্ধ 
হয় নই ভ।লই হইয়াছে । এখন গোলযোগ মিটিয়া যাহাতে কাঁয্যটি হয়, 
তাহাই আমার অনুরোধ । আমার ভয় এই, পাছে কল্মাদের ধৈর্যাচ্যুতি 
ঘটে ও তাহারা তর্ক আরম্ভ করেন। কারণ তর্ক উঠিলে বনু অগ্রীতিকর 
কথা বাহির হইয়া পড়িবে। যাহা বেশী প্রকাশ না হওয়াই ভাল। মাতৃ: 
মন্দির বিষয়ক আলোচনায় একটি বড় অপ্রীতিকর প্রসঙ্গ উত্থাপিত হইয়াছে। 
ছুইখানি বিখ্য।তপত্রে মাতৃমন্দির সম্বন্ধে লেখা ঝ্মহির হয়। কেহ বলিতেছেন 
থে এই দুখানি পত্রই ব্রান্মসমাজের লোকের দ্বার! সম্পাদিত, সুতরাং এই 
সংবাদ বাহির করিয়া তাহার! হিন্দুসমাজের ও হিম্ৃতীর্থের কলঙ্ক ঘোষণ! 
করিতেছেন। এমন কথা “ভাললোকের মনে কেন উদয় হয়? যে দুইজন 
সম্পাদককে এ কথ! বল! হইয়াছে, তাহার! ব্রাহ্মসমাজের লোক ইহা ঠিক, 
কিন্তু এট! তাহাদের গৌণপরিচয়, মুখ্যপরিচয়ে তাহারা স্বদেশ সেবক। 
তাহারা ধখন অর্দোদয় যোগের সময় স্বেচ্ছাসেবকের দল গঠন করিয়া যাও্জীদের 


১৯৬ বীরভূমি। [ গর্ঘব্্য। 


সেবা করিয়াছেন তখন এ কথা ওঠে নাই। দেশাত্মবোধের ভূমিটা কি 
মিথ্যা, আমর। ক সাম্প্রদ।য়িক বিরোধ ছাঁড়িয়। কখনই উঠিতে পারিব না? 

যে কথাটাকে হিম্দুসমাজের সলঙ্ক বলা £ইতেছে তাহা! যখন সত্য, 
আর হিন্দুই যখন তাহ! দুর করিতেছে তখন আমর! তজ্জন্ত লঙ্জিত হইব 
ফেন? বমং আমর যে তাহ! নিবারণের জন্য জাগিয়! উঠিয়াছি, এজন্য গৌরব 
বোধ করিব। দোষ বা চ্যুতি সকল সমাজেই আছে। কেহ গোপন করিয়া 
নিদ্রা যন, কেহ তাহা" সারাইভে চেষ্টা করেন।, এ লইয়। বিরোধ 
কর! কেন। রা 

হিন্দু সমাণ্ব একট। বৃহৎ ও জটিল জিনিস। হিন্দু সমাজের পক্ষ হইয়। 
কথ। বলিতে কে আধকারী তাহার বখন “মীমাংসা! হইতে পারে না, 
তখন তর্ক করিয়া অকারণ কথ! কাটাকাটি না করাই ভাল । আমি সপ্র- 
মাণ করিতে পারি, আমি হিন্দুদমাজের নেতা, আপনি বলিবেন না তুমি 
নও, আমি! সুতরাং সমাজের একট! গ্লানি দর করিতে ধাহার। পরিশ্রম 
করিছেন এ বিষয়ে তাহারাই নেতা, কর্মাই নেতা, তার্কিক নহে। নবদীপের 
পণ্ডিতমগ্ডলী মাতৃমন্দিরের কার্য্যের অনুমোদন করিয়া এক ব্যবস্থ। পত্র দিয়া- 
ছেন, ইহা বোধ হয় সকলে জানেন না। * * | 

আমি বিশ্বাস ' করিতে ,চাই যে ধাহারা গালি দিয়াছেন তাহার! 
সরলভাবেই দিয়াছেন, যাহার! “গালি খাইয়াছেন, সত্যের জন্যই 
থাইয়াছেনঃ এখন যাহার! নবদীপে অগ্নিকুণ্ডের মধ্যে পতিত হইয়! 
দিনরঠুক্রি অশেষ অন্বিধার মধ্য দরিয়া পরিশ্রম করিতেছেন, ধাঁহাদের 
অন্বিধ! ও অভাবের কথা এখনও দেশে প্রচারিত হয় নাই উভয় পক্ষই 
সত্য ও মানবতার ভূমিতে দীড়াইয়৷ তাহাদের তল্লাস কুরুন। বর্তমান 
নবন্ধীপের প্ররুত অবস্থা এবং পেবাশ্রমের কম্মাগণ প্রতিমুহুর্তে কিন্ধপ 
বিপদ্দাপনন তাহার খবর তো! কেহ জানেন না! তাহার! মুখ ফুটিয়] 
কিছু বলেন ন1 কিন্ত দেশহিতৈষীগণের, গধন্মনিষ্ঠ ব্যক্তিগণের তো! একটা 
কর্তব্য আছে। সেবাশ্রম সম্পর্কে নিদাঘব্দ্যালয় হইয়াছিল। জাপানে 
নিদাঘ বিদ্যালয় হয়, মার্কিণে হয়, এ দেশে এই প্রথম হইল। ব্অনেক টাকা 
টাকা ব্যয় হইয়াছে। সে কার্ধয স্থায়ী হইল, কি করিয়া তাহ! হইল? 

তীর্থের কথ উঠিয়াছে, হৃতরাং বল! ভাল। দশহরার দিন দিবা দিগ্রহরে 
কয়ুশত (আমার (একেবারে অন্ককশা হিসাব আছে, স্থৃতরাং এ বিষয়ে পত্র 


ওয় সংখ্য।। ] . নিত্যানন্দ মাতৃষন্দির ! ১৯১ 


লেখার দরকার নাই) মাতাল গঙ্গার ঘাটে স্রীলোকের উপর অত্যাচার 
করে এ খবর তে। সহজেই পাওয়। যায়। তাহ! নিবারণের জন্ত কেহ কোনে! 
চেষ্টা করিয়াছে কিনা--এ সবও তে! খবর, তীর্থের পবিত্রতার জগ্ভ আমর! 
ব্যাকুল কাজেই উদগ্রীব হইয়া এ সকল সংবাদ রাখিয়! থাকি। 

মোট কথা নবদ্ধীপের এই কার্ধগুণি একট! খুব বেশী প্লকম উপ- 
যোঁগীতা' আছে, একটু স্থিরভাবে যিনি তাহা ভাবিবেন, অথবা বিনি তাহা 
জানিবেন, তিনি (অবশ্ত ভাল লোক হঠুলে ) ইহাতে যোগদান ন! করিয়া 
থাকিতে পারিবেন ন1] রং" 

মাতৃমন্দিরের পরিচালনার কথ! পুর্বে উল্লেখ মাত্র করিয়া্ণছ, ইহার শেষ- 
টুকু বল৷ দরকার | কৃষ্ণনগর কমিটিই এই মাতৃমন্দিরের প্রতিষ্ঠাত। | নিত্যা- 
নন্দ দাস মহাশয় যাহা করিয়াছিলেন অবশ্য তাহাই লইয়া ইহা হইয়াছে 
সত্য, কিন্তু মে মালে হহা পুনঃ প্রতিষ্ঠিত হয় । সমগ্র ব্যয়ভার কৃষ্ণনগর কমি- 
টিরই দিবার কথা। কিন্ত এখন এই কমিটির গার খুব অধিক ন! হওয়ায় 
কমিটি মাসে মাসে ৫০টি কেরিয়! টাকা দিতেছেন অবশিষ্ট প্রায় ১২*২ টাকা 
রাধারমণ সেবাশ্রম হইতে দেওয়া হয়। এমন্‌ কথাও হইয়াছে যে কৃষ্ণনগর 
কমিটি পরে এই টাকা রাধান্ুমপ সেবাশ্রমকে প্রত্যর্পণ করিবেন। 

অনেক তীর্থে ভ্রমণ করিয়াছি, মাতৃমন্দিরের প্রয়োজন অনেক সময় তীব্র- 
ভাবে অন্থভব করিয়াছি। হিন্দু প্রশ্ন, করিবেন এই সব সন্তান কি জাতি 
হইবে? বৈষ্ণব উত্তর দিবেন বৈষ্ণব হইবে। ইহ] ন! হইলে তাহারা থুষ্টান 
হইত, গুণ্ডা হহত, নতুব। মরিয়৷ যাইত। হিন্দুর! মাতৃমন্দির ক শ্বিয়ছে”_ 
ইহাতে প্রমাণিত হয়, হিন্দু এখনও বাচিগ্না আছে। তাহার বর্ণবিভাগে যদি 
নাও বাচিয়া থাকে, তাহার বৈষ্বতার মধ্ বাটিয়া আছে। মাতৃমন্দির 
পাপের প্রশ্রয় দেয় না,, পাপীকে আশ্রয় দেয়। হিন্দুষদি ইহা না করিতে 
পারিত তাহ। হইলে মাতৃমদ্দির হইত। থুষ্টান করিত, এবং খুষ্টান করিয়ছে। 
তাহ। হইলে কি হইত? উপসংহারে আমার বিনীত নিবেদন এ সম্বন্ধে যেন 
কোনরূপ বিতগড। না হয়। হাহার! স্বয়ং সর্বস্বান্ত হইয়। সত্য প্রেম ও স্ম- 
দর্শীতার অনস্থরোধে এই কাধ্য চালাইতেছেন, তাহার! তর্ক করিবেন না। 
তাহার! বলেন «প্রত্যহ প্রভাতে উঠিয়! কুড়িটি টাক। চাই, নতুব1-৫*টি রোগী, 
স্থবির ও শি খাইতে পাইবে না, ছুই হাত ও মাথ। চবিবশ ঘণ্টায় কুড়ি টাক। 
সংগ্রহ করে। কেহ বদি পৃষ্ঠে পাদুকার আঘাত করে, পহ্‌ কর। ছাড়া উপায় 


১৯২ ও বীরভূমি। [ ৪র্থ বর্ষ। 


নাই, কারণ হাতের সময় থাকিলে প্রতিরোধ করা যাইত। মারিতে দাও, 
কতক্ষণ মারিবে। এ তো! ভাল।” এই আইর্শে যাহারা চলে? উচ্চ ব্রাহ্মণ 
বংশে যাহার! জন্মিয়াছে, খড়দহ; শাস্তিপুর প্রভৃতির দাবীতে যাহার পায়ের 
উপর পা দিয় কেবল কাণে ফু দিয়া নিশ্চিপ্তভাবে জীবন যাপন করিতে 
পাঁরিত, আজ তাহার! হাসপাতাল করিস্না প্রত্যহ প্রভাতে শ্বহত্তে রোগীর 
বিষ্ঠা পরিধার করে, যে কোনো জাতির মৃতদেহ আনন্দের সঙ্গে ঘাড়ে করিয়া 
প্রায় প্রত্যহ নবদ্ীপের পথে যাহাদের দেখিতে পাওয়া যায়, বদান্ত ধনীগ্ণর 
আম্ুকুশ্যের জন্য যাহারা ব্যস্ত নহে; নিজের* শেষ কুপর্দকটি দেওয়ার পর 
যাহার! ভিক্ষা করে অথব! উপার্জন করে, শুদ্ধাচারী বৈষ্ণবের। তাহাদের 
অপ্ুুংক্তেয় করুখ আপতি নাই, ইহাই তাহাদের যথেষ্ঠ শান্তি আর কেন? 
যে মূর্থেরা অনায়াসে ক্ষীরসর ননী থাইয়! শুইয়। শুইয়া! পাখার বাতাস 
থাইতে ও সেবাদাসীর দ্বারা পদপেবা করাইতে *পারিত, তাহাদের ছুস্কর্স্ের 
প্রতিফল তে। যথেষ্ঠ হইয়াছে । আর কেন? পরিব্রাক শুদ্ধানন্দ। 


পারিজাত | 


ভুলে বনে ফুটেছিল পারিঞ্জাত হায়, 
জগতের এক কিনারায়! 
হাসিতে দে এসেছিল, ,হ।সিয়। বিদায় নিল, 
নীরবে মরিয়া গেল বন বিছানায়, 
জগতের এক কিনারায় । 
তুলিয়া আনন ফুল. বনের লতায়, 
ফুটেছিল কানন লতায় ? 
কোমল মরমে তারঃ | ভরিয়। বেদন। ভার, 
বিরলে শুখায়ে যেতে রবি কুয়াসাক়ঃ-- 
ফুটেছিল কানন ছায়ায়। 
এনোছিল দ্িনেকের, হাপিমাধা। গান, 
রেখে যেতৈ বিষাদের তান; 
* কেবল আসিয়। তাঁরা, কোথা হয়ে যাঁ় হারা ! 
দিয়ে যায় বুক ভরা বেদনার দান,__ 
রেখে যেতে বিষাদের তান। 
ভূল করে আসে তারা ভুগে চলে যায়, 
'ফেলে যায় কেবল আশায়; 
আমার নয়নাসাঁর, ! তারা তো দেখেন আর? 
নয়নের তণ্ত জলে সিক্ত নিরাশয়।-- 
ফেলে যায় কেবলগ্মামানর। ভোঙনাথ সেন।' 





'শ্রাবগ, ১৩২১। 


রী স্্ীভীন্মদেবের স্তব। (১) 


[ জীগ্রীযন্তাগত গ্রস্থের প্রথম ক্বদ্ধের নবম অধ্যায়ে ভীজীতীন্মদেবের স্তব। ভাগবত- 
ধর্দের যাহা! আদর্শ তাহা সক্ললের চিত্তে এক' ভাঁবে উন্দিত হয় না। গরত্রীকুস্তীদেবীর শবে 
যেষন ভাগবতধর্সের ভিত্তি এক প্রকারের বিশিষ্ট চিন্তার মধা দিয়া প্রতিষ্ঠা কর! হইয়াছে, 
্রঞ্জীতীম্মদেবের স্তবেও তেমর্নি আর একদিক হইতে তাহার প্রতিষ্ঠা কর! হইয়াছে। 
কুরুক্ষেত্রের মহাশ্্শান শ্রীমস্ভীগবতের প্রথষ-চিত্র। ভাগবতধর্ের যাহা আদর্শ ভা 
উপনিষদের মধ্যে ব্যাধ্যা ও উপরদি্ট হইলেও কুরুক্ষেত্রের মহা'-ুদ্ধের পরই তাহা "সাধারণ 
প্রচারিত হুইয়াছে। ষহাভারতীয় যুগের সাধনার আদর্শ খুবই যহান্‌, খুবই উন্নত, কিন্ত 
তাহার মধ্যে এমন একট! কিছু ছিল বাহা ,কুরুক্ষে জের মহাসমরে দ্বাপরের নহাসভ্যতাকে 
চূর্ণ কিয়া ফেলে। কুরুক্ষেত্রের মহাষ্মশানের ছুই “প্রান্তে ছুই জনের সঙ্গে আমাদের 
সাক্ষাৎ হয়, একদিকে হুর্য্যোধন আর একদিকে ভীম্মণ উভয়েই মুমুযু₹। একজন ভীমের 
গদাঘাতে উরুভঙ্গ হইয়া ধৈগাম্ুন” হদের তীরে আর্তনাদ করিতেছেন। আর একজন 
বীরের স্তায় শরশয্যায় শয়ন করিয়। মৃত্যুর প্রতীক্ষ করিতেছেন। ভ্বাপর যুগের যাহ! 
জীবনের আদর্শ তাহার নিকৃষ্ট ফল দূর্যোধন, আর শ্রেষ্ঠ কল ভীন্ম। ভীন্ম দেবব্রত, ধর 
তাহার চরিত্রে মুর্ধিমান। সেই রাজসিক যুগে ভীন্মচরিত্র অতুলনীয়। দ্বাপের যাছা 
কিছু উৎকষ্ট তাহা ধ্বংস হয় নাই, কলিয়ুগের যাহা! বুগধর্্, সেই ভাগবতধর্সে আসিয়া তাহা... 
পরিণতি লাভ করিয়াছে ।, শ্রঞ্রীভীন্মদেবের স্তবে এই পরিণতি লাভের ইতিহাস পাওয়া 
হইবে। ] 

ইতি মতিরুপকল্পিত বিভৃ্ণা 
ভগবতি সাত্বতপুজবে বিভুঙ্গি। 
স্বহথথমুপগতে ব্বচিদি্ড,ং 
প্রকৃতিমুগ্নেযুষি যন্তবপ্রবাহঃ ॥ 
জীকৃষ্ণ চরণে বতি, জীবনের পরিণতি, 
সাধনার সর্বশ্রেষ্ঠ ফল, | 
আর কোন সাধ নাই, যেন সেই তি গাই, 
এই মোর আকাঙ্ষ! কেবল।' 


১৯৪ 


বীরভূমি ৷ 

আমু যোয় অবশেষ, হে প্রভো, হে পরমেশ, 
কুপা করি দিলে দরুশন, 

ৰলিবারে জাপনার, কোন কিছু নাহি আর, 

| কি দিয়া পৃজিব শ্ীচরণ? 

নান! ধন্ম আচরিয়া, সংঘত একাগগ্র হইয়া, 
মনোজয়রূপা এই মতি 

করিয়াছি উপ।র্জনঃ হে কৃষ্ণ, হে নারায়ণ 
তাই দিয়৷ পৃজিব সম্প্রতি। 

শুধু নান! উপচারেঃ ':  ভোসারে যে পুজ। ধরে, 
কিন্ত যার মন বশ নয়ঃ 

বিষয় কাষন। শত, মনে জাগে অবিরত 
তাহার তো পৃজ। নাহি হয়। 

শান্্র-উপদেশ মত, ধর্ম কর! শত শঙ 
মনের ধারণ। ফল তার, 

হৈলে পরে মনোজয়, হে হরি, হে দয়াময় 
তব পদ্দে জন্মে অধিকার। 


সকল জীবন ধরি, সর্ব তৃষ্। পরিহরি, 


সাধন করেছি যেই মতি 
আজি এই বত্তকালে, পদে রতি পাব ব'লে, 
দিন পদে হে সাত্বতপতি ! 
তুমি তে! সাত্বত-পতি দেব নারায়ণ। , 
এই ভাবে জভি তোম। সার্থক জীবন ॥ 
যতদিন তত্বরূপে, . দেখে নর বিশ্বতৃপে, 
ততদিন থাকে বাবধান, 
ততদিন ভয়ে লোভে, লোকে গগবানে সেবে 
প্রেমপূর্ণ নাহি হয় প্রাণ। 
সন্ব-গুণে অবস্থিতঃ জগতের সাধু যত, 
* বিশ্বহিত ধাহাদের ব্রত 
বিশ্ব সনে জাপনার, ভেদ বুদ্ধি নাহি যার, 
পূর্ণভানে সযজ্জল চিত। 


[গু 


রর্থ সংখ্যা]. শ্ীঞীতীম্মদেবের ভ্তব । 


তি তাহাদের পতি, - তুষি তাহাদের গতি, 
তুমি তাহাদেরি একজন, 
তাহাদের নেতা হয়ে, বিশ্বহিত ব্রত লক 
* নিরস্তর কর পরিশ্রম। 
স্ক্ল মহতালয়, রঃ জয় দেব দয়াময়” 
তৃষি কু, তুমি তগবান, 
তোমাকে এভাবে চিনে, , আজি এ আমার প্রাণে 
, প্রেমের প্লাবন, বহমান। 
দুরবর্তী নও তুমিঃ* ওগো অখিলের শ্বণমিঃ 
তুঁমি সর্বাপেক্ষ। নিকটেতে, 
সব চেয়ে আপনার, তুমি প্রেম-পারাবার। . 
* এই ভাব আজি হঁদয়েতে। 
তোমার অপূর্ব লীল। ভাবিয়া বিন্মিত। 
শ্বরপু পরযানন্দে নিত্য অবস্থিত ॥ 
কখনই সে আনন্দ; নহে ক্ষীণ, নহে মন্দ 
আমরা বুঝিনা, কিন্তু নিতা তাহা আছে, | 
মোর! দেখি শোক তাপ, মের] দেখি টঃধ পাপ, 
এ সব অবিদ]1 জাত, এ সকল মিছে। 
পূর্ণানন্দে বিরাজিত, হয়ে তুমি ক্রীড়ারত, 
প্রকৃতি লইয়। কর লীলা! ও 
তোমার আনন্দ লীলা, বিশ্বরূপে প্রকাশিলা, 
বোঝেন! মানব, মোহে ভোলা । 
আল, ঘুচে গেছে মোহ বন্ধ, * টুটে গেছে দ্বিধা বৰ, 
"অনন্ত এ বিশ্বে আজি হেরি, 
অনন্ত আনন্দোচ্ছবালে, নিরস্তর হেসে হেসে 
সদা ক্রীড়াঞত তুমি হরি। 
আছে মৃত্যু কিন্ত তাহা অমৃতের দ্বার। 
শোক গুধু অশোকেরে করিছে প্রচার ॥ 
আছে যুদ্ধ, কিন্ত তাহা করিছে খ্যাপন 
তোমারি করুণা, তব শান্ত শচরণ। 


১৯৬ বীরভূমি। [৪র্থবর্ষ। 
“রেণেটির পদকর্তা, প্রবন্ধের পরিশিষ্ট । 


ট্টগ্রামের মৌলবী আবগুল করিম সম্পাদিত “রাধিকার মানভঞ্জন” নামক 
অন্যতম পরিষৎ গ্রস্থাবলীর মুখবন্ধে আছে “গরাণহাটা;, রাঁণিহাঁটী বা রেণিটা 
কীর্তন, সকল কীর্ভন অপেক্ষ। শ্রেষ্ঠ ও মধুর ; যে কীর্ভন জমিলে স্বয়ং গৌরাঙ্গ 
স্বর্গ হইতে আসিয় কীর্তনে মাতিতে থাকেন” । এমন কীর্তভনের পদকর্ত। 
হওয়ার দাবী যে অনেকেই করিবেন তাহা আশ্চর্ষ্যের বিষয় নহে। আমার 
প্রবন্ধটি প্রস্তুত হইবার পর পত্রব্যবহারে শ্ররদ্ধাভার্জন শ্রীযুক্ত অক্ষয়চন্র 
সরকার মহাশয়ের নিকটে জানিতে পারি “€েণিটী সুরের কবে কি ভাবে 
উৎপত্তি হইল ত।হা' প্রসিদ্ধ “তক্িরভবাকরে” 1বশেভাবে উল্লিখিত হইয়াছে। 
থেতুরের মহোৎসবে এই সঙ্গীতের সৃষ্টি হয় তাহাতেই উল্লিখিত আছে।” 
মহামহোপাধ্যায শ্রীযুক্ত হরএ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় আমার প্রবন্ধের পাঙুলিপি 
কুপাপূর্বক পাঠ করিয়া বলিয়াছেন “আমারও ধারণ আছে রেণিটী ও গরাপ- 
হাটী একই পদ।” কিন্তু আমি বিশেষ সাবধানের সহিত এই ভক্তিরত্বাকর 
গ্রন্থধানি আদ্যোপান্ত পাঠ করিয়া জানিতে পরিয়াছি যে খেতুরের 
মহোঁৎসবে নূতন গানের স্ষ্টি হইয়াছিল বটে, কিন্তু তাহাই যে রেণিটীর 
গদ এ কথ! উক্ত গ্রন্থের কোন স্থানে উল্লেখ নই ।: সেইজন্ত আমর! মুল 
প্রবন্ধের কোন অংশ পরিবর্তণ না করিয়া পরিশিষ্ট অংশে তাহ। খগুন 
করিয়! দিলাম । তক্তি-রত্বাকরে একাদশ .তরঙ্গে-_ 
«কে বুঝিতে পারে নরোত্তমের অস্তর। 
প্রভুর প্রাঙ্গন ধুলে সদাই ধূসর ॥ 
নিজ স্থ্ট গান নৃত্য বাদ্য প্রভেদেতে। 
গন্ধর্ব্ব বিন্মপ্ন তাহে উপম। কি দিতে ॥ (৬৫৯ পৃঃ) 
' তথাহি স্তবামৃত লহর্ধ্য|ং | 
আনন্দযুঙ্ছাবলিপাত ভাত ধূলীভরালঙ্কত বিগ্রকায় 
ষদর্শনং ভাগ্যতরেণ তন্মৈ নমো নমঃ শ্রীল নরোত্তমায়। 
গন্ধর্ব-গর্ব-ক্ষপণদ্থলা স্যবিস্মাপিতাশেষকতি, ব্রজায় ॥ 


শ্বহষ্টগানপ্রথিতায় তন্মৈ নমোনমঃ উলনরোত্বমায় ॥ 
অন্তঞ দশম তরে 
গার়ক বাদক যৈছে করে অভিনক়। 


যেছে সে সভার শোত। কহিল ন| হয় ॥ 


ধর্থসংখ্যা।]  “রেণেটির পদকর্তা, প্রবন্ধের পরিশিষ্ট] ১৯৭ 


নরোত্ুম বেষ্টিত এ সব পরিকরে । 
তারাগণ মধ্যে যেন চন্দ্র শোভা করে॥ 
সর্বাঙ্গ সুন্দর মাধূর্য্যের নাহি সীমা 
সংবীর্ন আবেশে কি মধুর ঙ্গিমা 
পরীক্ষণ চৈতন্ত নিত্যানন্দাদ্ৈতচন্দ্ে 
গণসহ চিন্তয়ে মানসে মহানন্দে ॥ 
বারবার গপ্রণমিয়া সবার চরণে 
আলাপে অদ্ভুত রাগ প্রকট, কারণে॥ 
রাগিনী সহিত রাগ সুস্তিম্ত কৈল1। 
শ্রুতি স্বরগ্াম মৃচ্ছ নাদ্দি প্রকাশিলা ॥ 
স্থমধুর কধবনি ভেদয়ে গগন 
পরম মংরক সুধা নহে তার সম ॥ 
তাল পাঠাক্ষরে চারু ছন্দে উচ্চারয় 
বাদকগণের যাতে মোদ বৃদ্ধি হয় |! (৬৪৩পৃঃ ) 
মূল এ্রবন্ধে আমর! উল্লেখ করিয়াছি আমাদের এই রেণিটার পদে গোষ্ঠই 
শ্রেষ্ট, কিন্তু খেতুরে মধুর ভাতুবগ্নই “সঙ্গীত ষ্ট হইয়াছিল এবং পরেও সেই 
মধুর ভাবের সংগীতই গীত হইত। 
দশম তরে গীত সৃষ্টির সয় 
“নরোজম গণ-সহ তারে প্রণময় | 
নিবন্ধ গীতের পরিপাটা প্রচারয় ॥ 
শ্রীরাধিকা ভাবে মগ্ন নদদীয়ার চান্দ । 
সেই ভাবময় গীত. রচন। সুছান্দ £ 
আকর্ষণ মন্ত্র কি উপম1*তায় দ্রিতে। 
. হইল বিহ্বল তাহ! প্রথমে গাহিতে ॥ 
তছুপতি শ্রীরাধিক! কৃষ্ণের বিলাস। 
গাইবেন মলে, এই কৈল অতিলায ॥ 
গৌরগুণ গ্গীতারস্তে অধৈধ্য সকলে। 
ভ্রীজাহ্বী ঈশ্বরী ভাসয়ে প্রেম জলে |” (৬৪৩ পৃষ্ঠা ) 
একাদশ তরঙে, মহোৎসবের পর অন্তান্স স্থানের ভঙ্বৃদ্দ নিজালয়ে গমন 
করিলে অন্ত দিন সংকীর্তনের সময়--- 


১৯৮ “৮. বীরভূমি)  [ধর্থবর্ধ। 


প্রিয় রামটঁজ আর গোকুলাধি সনে। 
সদ। মান! রুঁসআন্মাদয়ে সংকীর্তনে ॥ 
পুরিমা রজনী পু চন্দের উদয় । 
কহি সে দ্বিস যৈছে রস আম্বাদয় ॥ 
প্রথমে অদ্ভুত বাদ্যামূত গ্রকাশিয়]। 
গায় রাঁসলীলা রসে নিমগ্ন হইয়া ॥ 


আমাদের মনে হয় রেণিটা গানের শ্রেষ্ঠত্ব ও মধুরত্ে মুগ্ধ হইয়। খেতুরের কোন 
তক্জ শিষ্য বৈষ্ণব ব৷ নরোত্তম ঠাকুরের পার্শচর কোন শিষ্য ব। প্রশিষ্য ইহাই 

রেণিটীর পদ বলিয়া স্থানবিসসেহে প্রচার করিয়াছেন। মূল প্রবন্ধে আমর! 
বলিয়াছি মনে।হর সাই পরগণার নামানুসারে যেষন মনোহর সাই পদের 
নাম, (সইরূপ রাণিহাটী ব। রেনিটী পরগণার নাম অনুসারে পদের নাম রেণিটী 
হইয়্াছে। রাণিহাটী ব। প্েণিচী পরগণ! সরকার সপ্তগ্রামের অধীন। সুতরাং 
খেতুরে নৃতন পদের স্থষ্ট হইতে পারে, কিন্তু উহা! কখনই রেণিটার পদ নহে। 
আমাদের অন্থম।ন আর একটি কারণেও এ কথা রটন! হওয়া অসম্ভব নহে। 
রেণিটার পদ্কর্তী। বিপ্রদ্ধাসের পিতার ন।ষ দেবীদাস, নরোত্তম গারুরের জনৈক 
পরিকরের নামও দেবীদাস ছিল। দশম তরঙ্গে__ 

*ভ্ী নরোত্মম ঠাকুরের প্রি পরিকরগণ 

সকলেই গীত বাদ্যে নৃত্যে বিচক্ষণ ॥ - 

প্রথমেই দেবীদাস মঙ্গল বামেতে । 

করে হস্তাখাত প্রেমময় শব্দ তাতে |” ( ৬৪২ পৃষ্ঠা ) 
শেশ্টীর পদকর্ত। বিপ্রদাসের পিতা দেবী দাস ও নরোত্তমের পরিকর দ্বেবী- 
দ্বাস এক ব্যক্তি হইলেও হইতে পারিতেন, কেননা মুল প্রবন্ধে আমএ1 বলিয়াছি 
ষে দেবীদাস অন্তন্র হইতে আসিয়া অরণ্য কাটিয়। দেবীপুর গ্রাম বসাইয়া- 
ছিলেন, কিন্ত এ দেবীদাসের পুত্র যে বিপ্রদাস একথার কোন উল্লেখ তক্তি- 
ঝন্বাকরে নাই। বিশেধ বি ধদাস ও তৎপু্র বিপুয়ক্ুঞ্ এ লময়েরই লোক. 
তাহারাও খেতুরের মহোৎসবে উপস্থিত ছিলেন। তাহার উল্লেখ আছে; 
সংকীর্ভনে যখন ভক্তগণ্‌ নৃত্য করিতেছেন তখন-_ 

“নাচে শ্রীনকুল ব্রহ্মচারী ধনওয়। 

বিপ্রান বাণী শিখি কানাই বিজয় ॥ 

মাচে হুর্ধ্য দাস জী নৃসিংহ নানাছন্দে। 

হৃদয় চৈতন্ত নাচে লৈয়। ভ্ামানন্দে £% ( ৬৪৬ পৃ) 


৪র্থ সংখ] ] “রেণেটির পদকর্ত' প্রবন্ধের পরিশিষ্ট । ৯৯৯ 


অবস্ঠ প্রশ্ন হইতে -পারে যে এ নৃত্যকারী বিপ্রদাস ও বিজয় যে আনার মূ 
প্রবন্ধের বিপ্রদান ও বিজয় তাহার প্রমাণ ৯ তাছার প্রমাণ, যুল প্রবন্ধে 
আমর] দেখিয়াছি বিপ্রদদাসের গুরু আচার্যের শিষ্য শ্ঠামদান ও বিজয়কঞ্ের 
গুরু নৃসিংহ দেব আর এখানেও শ্তামানন্দ ও নৃসিংহ দেব বিপ্রদাস ও বিজন্ব 
এক সঙ্গেই মহোৎসবে নাচিতেছেন--গুরুদেবের সহিত তীর্থ স্থান ৪& মহোঁৎঃ 
সবারিতে গমন এখনকার সভ্যতার বিরোধী হইলেও বোধ হয় রেল স্থির 
ুর্ববপর্ধযস্ত উহার খুবই প্রুচলন ছিল । বিপ্রদাস ও বিজয়কুষণ যে তাহাদের গুরু 
দেবের সহিত খেতুরের মহোৎসবে , গান, করিবার জন্ত গিয়াছিলেন, তাহাতে 
লদদেহ করিবার কোন কারণ নাই। শ্রামানন্দ ও শ্তামাদাস একই ব্যক্তি। 
ভক্তি-রত্বাকরে অষ্টম তরঙ্গে * 

«প্রসঙ্গে কহয়ে জ্ীগোপাল বিপ্রবর' ! 

আচার্য্যের স্থানে শিব্য হইল সত্বর ॥ 

হ্যামাদ্াস রামচন্ত্র গোপাল তনয়। 

হ্যামানন্দ বামচরণাখ্যা কেহ কয় ॥ 

দৌছে আছর্য্যের শিষ্য অদ্ভুত চরিত । 

এখা অল্পে কহিল সর্বত্র বিদিত।” 


অনেকে যনে করিতে পারেন নে ধিগ্রদাস ও বিজয় যে অমন পদবর্তী 
ছিলেন কিন্ত এ গ্রন্থের তাহাঁদের গানের কোন উল্লেখ নাই ফেন, তত্ত্বে 
বল! যায় যে ভক্তিরত্বাকর গ্রস্থথানি শ্রীল নরোতম ঠাকুদ্বেরই লীলা-বর্ণন। 
সুতরাং সে গ্রন্থে অন্তের গুণপন। বিশেষভাবে উল্লেখ থাকা সম্ভবপর নয়। 
বিশেষ গ্রন্থের অনেক স্থলেই দেখা যায় “হেথ। জরে কহিল এসর্ব বিদিত” 
ইত্যাদি সংক্ষেপ বর্ণন! করার উল্লেখ আছে। 

“শ্রীল নরোত্তম ঠাকুরের পরিকর দেবীদাস ও রেণিটীর জন্মাত। বিগ্র- 
দাসের জনক দেবীদ্দাস একই ব্যক্তি নকেন, তাহার প্রমাণ জীমৎ প্ীনিবাল 
আচার্য্য গান. বখন কাঞ্চনগড়িয়। ( বর্ধমান নুবগ্রামবাসী গোস্বামী প্রভু 
দিগের নিবাস, কেহ কেহ বুধরি বলেন বর্তমান নবগ্রামই প্রাচীন কাঞ্চন 
গড়িয়া) হইতে বুধরি গমন করেন তখন বিপ্রদাসের বাড়ী হইতে প্রিয়্াসহ 
গৌরাঙ্গ সুন্দরের মৃত্তি লইয়া! গিয়। তাহার প্রিয় শিব্য শ্রীসস্তোধ দত্তের বাড়ীতে 
তাহ প্রতিষ্ঠিত করেন ভক্তি-রত্বাকর দশম তরঙগে-_ | 

“গোপালপুরের সন্নিধানে ক্ষুত্র গ্রাম। 
তথ! বৈসে ভাগ্যবস্ত বিএদাস নাম ॥ 


২৩৩ বীরতৃষি। [ গর্থবর্ধ, 


ধান্ঠ সর্যপাদি গোলা তার গৃহাস্তরে। 
তথ! সর্গভয়ে কেহ যাইতে না পারে ॥ 
সর্প বিকারের কেহ না জানে কারণখ 
মঙ্ত্োধধি কৈলে সর্প গর্জে অহুক্ষণ | 


চি খু ০ স খঃ কা 
রঙ 
ঙ 


খা ক চে ক ঝা চা 
গোল! হইতে প্রিয়াসহ শ্রীগৌর সুন্দর | 
ক্রোড়ে আইলে হৈল যুর্ব্ব নয়ন গোচর ॥ 


্রিয়াসহ ক্রোড়ে লইয়া শ্রীগৌর হুন্দরে । . 
শ্রীঠাকুর মহাশয় আইল বাস! থরে ॥” 


(৬২২ ও ৬২৩ পৃষ্ঠা) 
দেবীপুরের বিপ্রদানের বাটী হইতে যে মূর্তি শ্রীনিবাস, আচার্য্য লইয়। 
গিয়াছিলেল তাহার বেশ প্রমাণ দেওয়া যাইতেছে? কারণ দেবীদাসের নব 
প্রতিঠিত দেবীপুর বিপ্রদাসের সময়েও ক্ষুপ্র গ্রামই ছিল, তখনও হয়ত 
গ্রামের কোন নামকরণ হয় নাই সেইজন্য গ্রন্থে গ্রামের নামোল্লেধ হয় 
নাই, বর্তমান গোপালপুর দেবীপুরের সহ্িকট ৫ মাইল উত্তরপূর্ব কোণে 
অবস্থিত একখানি 'স্ুতরগ্রাম হইলেও তখন বোধ হয় একখানি সমৃদ্ধণালী 
গণ্ডগ্রাম ছিল। 'কলিকাতার বিখ্যাত সওদাগর কোম্পানী ইন্রিনিয়াসঁ 
11555:5. 451552067 5০810 ৪70 ০০. বাড়ীর বেনিয়ান শ্রীযুজ আশ্ু- 
তোষ কুমার তস্য কনিষ্ঠ ভ্রাতা শ্রীযুক্ত প্রভাসচন্্র কুমার .ভ্রাতৃত্রয় ও বৈধ্যপুর 
নিবাসী নন্দী বাবুর! এই গোপালপুর ও তৎপার্খবর্তী গ্রামগ্ুলির জমিদার। 
প্রিয়্াসহ গৌরাজ-নুদ্দরের বুর্ত প্রাপ্তি বৈষ্বের চক্ষে এত বড় একটি ঘটনা, 
অথচ দেবীদাসের কোন উল্লেখ নাই। নরোত্রম ঠাকুরের লীলাগ্রন্থে তীহার্র 
পরিকর দেবীদাসের বাড়ীতে এত বড় একটি ঘটনা ঘটিল যে তাহাকে বাদ. 
দিয়া তাহার পুত্রের নাম উল্লেখিত হওয়া কখনও সম্ভবপর নহে। আমাদের 
দেবীদ্ধাসেরও যে উল্লেখ নাই তাহার কারণ তিনি তখন মৃত অথব! বৃদ্ধ জরা- 
দীর্ণ, পুর দেশ বিখ্যাত গায়ক সেই জন্য বিগ্রদাসেয নামোন্নেখ হইয়াছে 
এই ঘটনায় আর একটি কথা বেশ সুস্পষ্ট প্রমাণিত হইতেছে। আমর মল 
প্রবন্ধে জনক্রুতি শ্রবণে বলিয়াছি বে বিপ্রদাপের গৌরাঙ্গ দেবের উপর 
অভিমান ছিল তাহাও বথার্থ সেই জস্কই হয়ত বিএ্রদাসের অন্থবোধ ক্রমে 


৪র্থ সংখ্যা । ] “রেণেটির পদকর্তী? প্রবন্ধের পরিশিষ্ট । ২৯১ 


তাহার নামোল্লেখ হয় নাই। নচেৎ তখনকার দিনে যে কোন ব্যক্তি 
নিঙ্গের গৃহে প্রাপ্ত দেববিগ্রহ নিঙ্জে প্রতিষ্ঠা না৷ করিয়া অন্যত্র লইয়! 
বাইতে দিবেন, ইহ! কখন সম্ভব নহে। অবশ্ত এখনকার দিনে বিগ্রহ 
(বি+-গ্রহ ) বিশি্ গ্রহ” আপদ বালাই ঝজে খরচের আকর মনে করিয়া 
প্রত্যাধ্যান করিলেও করিতে পারেন। কিন্তু ৪০০ শত বৎসর পুরযুব্ব--কে, 
_লৌধ হয় ৫০ বৎসর পূর্বেও বজদেশের এমন অবস্থা ছিলনা । বিশেষ 
আবার বিপ্রদাস “ভাগ্যুবন্ত” ছিলেন। বিপ্রদাদের গৌরাঙ্গ দেবের প্রতি 
অভিমান ন! থাকিলে এমন ঘটন1 কখনই খটিত :না। বিরহ কখনই স্থানান্তরে 
লইয়৷ যাইতে দিতেন না। অন্তত্র রাজিপুর ও শরথণ্ডের মহোৎসবে নৃসিংহ দেব 
ও বিজয়কৃষ্ণের গমনের উল্লেখ আছে ।-_ 
"যে যে মহান্তের আগমন যথা ইহতে। 
এ্ন্থবাহুলাংর্থ তাহ! নারি ,বিস্তারিতে ॥ 
নাম মাত্র কহি অতি উল্লাস হিয়ায়। 
যে নাম শ্রবণে তক্তি-রতু লভ্য হয় ॥ " 
কুমুদ গৌরাঙ্গ দাস ছঃখীর জীবন । 
নৃসিংহ চৈতগ্নু দাল দান বন্দাবন ॥ 
বনমালী দস ভোলানাথ শ্রীবিজয় । 
শ্ীদয়ানন্দ সেন গুণের আলয়।” 
(নবম*তরঙ্গ ৫৮৯ পৃষ্ঠা ) 
এখানেও দেবীদাস বা বিপ্রদাস কাহারও গমনের উল্লেখ নাই। ঈন্ুমান, 
দেবীদাস তখন জীবিত ছিলেন না। বিপ্রদাসও স্থবিপ্ন বৃদ্ধ অথবা তিনিও 
সত, সেই জন্য গমন করেন নাই, পুত্র বিজ্যয়ক্চ উপযুক্ত দেশ বিখ্যাত গায়ক, 
তিনিই সর্বত্রই গমনাগমন করিতেন । স্মৃতরাং তখন যে দেবীদাদ জীবিত 
থাকিয়! শীনরোত্তম ঠাকুরের পরিকর ভাবে খোল বাঞ্জাইতেন ইহা অসভ্ভব। 
রেণিটির পদ কর্তা বি প্রদাসের পিতা বিয়কৃষ্ণের পিতামহ দ্বেবীদান ও শ্রীল 
নরোত্তম প্রভুর পরিকর দেবদাস এক ব্যক্তি নহেন। বোধ হয় আর অধিক 
উদ্ধত করা নিশ্রয়োঞ্ন। আমার বিশ্বাদ, ইহাতেই পাঠক মহাশয়গণ উপলব্ধি 
করিতে পারিয়াছেন যে খেতুরের মহোৎসবে স্থষ্টপদ রেণিটির পদ নহে; 
খেতুরের পদ ও রেণিটীর পদ ভিন্ন। পরিশেষে আর একটি মাত্র অবন্ঠ বক্তব্য 
বিষয়ের উদ্লেধ' করিয়! সপরিশিষ্ট আমার এ অযোগ্য প্রবন্ধের উপসংহার 
চি 


২০২ বাঁরভূমি। | [ধর্থ বর্ষ। 


করিতেছি। হিন্দু স্কুলের স্থুযেগ্য হেড. মাষ্টার নুক্ঠ গায়ক ধিনি সুমন্ত রকম 
কীর্তনের পদ আলাপ করিতে ও বিশুদ্ধ তাল লয়ের সহিত গাহিতে পারেন, 
রায় শ্রীযুক্ত রসময় মিত্র বাহাছুর, বাহার সাহায্য না পাইলে আমার এ প্রবন্ধ 
প্রণয়ন সম্ভবপর হইত না, এবং দেবীপুর নিবানী সেই সুদক্ষ গায়ক পঙ্চিত- 
বর শ্রীযুজ, কাঙ্গালীচরণ সিদ্ধান্ত শিরোমণি মহাশয়দ্বয়ের নিকট অবগত 
হইয়াছি ষে খেতুরের মহোৎসব কা'লে নরোত্ুম ঠাকুরের স্ষ্টপদের নাম গল্ডের 
হাটি বা গরাণহাটী, রেপিটী নহে। বর্ধমান দেবীপুবুই রেণিটী পদের জন্ম- 
স্থান। গড়ের হাটী বাগরাণহাটী এবং রেণিটা উভয় পদই উচ্চাঙ্গের পদ। 
কিন্তু সুর লয়ে প্রতেদ অনেক ! কীর্তন গানের মধ্যে রেণিটাই সর্বাপেক্ষা 
বড় তাল ল্বের গান; গড়েরহাঁটী রেণিটী অপেক্ষা ছোট তাল ও লয়ের 
গান, গড়ের হাটা গান অনের্ষেই আদায় করিতে পারেন, কিন্তু রেণিটার পদ 
আদায় করিতে হইলে কীর্ভন সঙ্গীন্ত শান্বে দত্বর'মত দখল থাকার প্রয়োঞ্রন। 
এখন বেশ সুস্পষ্ট প্রমাণিত হইল যে খেতুরের পদ ও রেণিটির পদ ভিন্ন। 
খেতুবের স্থষ্ট পদের নাঁম গড়ের হাটি বা গরাণ হাটি; পদকর্তা শ্রীল নরোত্তম 
ঠাকুর ; এবং বর্ধমান দেবীপুরে সুষ্ট পদের নাম রেনিটি, পদকর্ত। সদেগাপ 
ংশজ ন্বগাঁয় বিপ্রদাস বিশ্বাস ও তৎপুত্র বিওয়ন্ুষ্ঝ বিখ্বাস। ইতি-_ 
্ীক্ষেত্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় কাব্যকঠ। 


বৈষ্ণব মহা সম্মিলন 


(৩) 

কবিরাজ বৈষ্ণবসমাঙ্গের। বৈষ্ণবসাহিত্যের ও ঠৈতন্ত-লীলার বে 
চিত্র অঙ্কন করিয়াছেন, তাহা রাফেলের চিত্র হইতেও উৎকৃষ্ট । ছঃখের 
বিষয় বাঙ্গালী মাজও এই বাঙ্গালী বৈষ্ণবকবির ভক্তিকাব্য সম্যগ- 
তাবে উপলব্ধি করে নাই। ্তিহামিক ইহাতে ষোড়শ শতাব্দীর 
এতিহাসিক ব্যাপার জানিতে পারিবেন, ,ক্ত . তক্তিজীবনের ক্রমিক 
বিকাশ দেখিতে পাইয়া আত্মহারা হইবেন, ,সমাঞ্জতত্ববিৎ সে সময়ের 
হিন্দু সমাজের অবস্থার্দি দেখিয়া আপনার সমাঞ্জে শক্তির হীনত। 
দেখিয়া ভ্তভ্তিত হইবেন। নবমবধ দিবানিশি পরিশ্রম করিয়। 
“কবিরাজ” গ্রন্থ সমাপন করিয়া গোস্বামীদের হস্তে সমর্পণ করেন। 


ধর্থ সংখ্যা । বৈষ্ণব মহ।-সম্থিলন । ২০৩ 


গোস্বামীগণের অনুমোদিত হইলে তাহা অন্ান্ত বৈষঝব গ্রন্থাবলীর 
সহিত প্রচারার্ধে গৌড়ে প্রেরিত হইয়াছিল। চরিতামৃতের ভাবী যশে- 
গ্রতার কণিকামান্্রও কবিরা্ধ জানিয়৷ যাইতে পারেন নাই। কবিরাজ 
আপনগ্রস্থে পুর্ববস্তী কবিগণের নাম উল্লেখ করিয়া আপনার কৃতজ্ঞতা 
জানাইয়াছেন। চরিতামৃতের মোট শ্লোক সংব্যা ১২০৫১। ব্সাদি খণ্ডে 
১০*পরিচ্ছদে ২৫০০, মধ্যথণ্ডে ২৫ পরিচ্ছদে ৬৫১ অন্তাথণ্ডে ২৮ পরিচ্ছেদে 
৬৫০০৯ এই পুস্তকে *৬*খানি প্রামাণিক গ্রন্থ হইতে সংস্কৃত শ্লোক উদ্ধৃত 
হইয়াছে । কবিরাজ গোস্বামী দুঁগ্যবংশসভভীত। বর্ধমান জেলার ঝামট- 
পুর গ্রামে ১৫১৭ থুষ্টাবে জন্ম গুহণ করেন। পিতার নাম ভঈত্ব কবিরাজ, 
মাতার নাম হনন্দা। শৈশবৈ মাতা পিতার অভাব হইলে সংসার বিরাগী 
হইয়া ব্রজধামে গমন করেন এবং সেইখানেই সমাধি প্রাপ্ত হন। তাহার 
চৈতন্ত চরিতামূত গ্রচ্ছর পরিশেষে এই প্রামাণিক প্লোকটা আছে বলিয়া 
অনেকে প্রকাশ করিয়াছেন ৫ 
শাকে সিদ্ধি বাণেন্দৌ শ্রম নদাবন্মস্তরে । 
সথয্যে হৃসিত পঞ্চম্যাং গ্রস্থোহস্ং পূর্ণতাংগতঃ ॥ 

এই তারিথ নানা কারণে ঠিক* নহে বণিয়া আমাদের মনে হয়। পরবর্তী 
কাদের কোনও লিপিকর তাহার প্রতিলিপিত্রে ইহ! যৌজনা৷ করিয়। তাহার 
নকলের তারিখ নির্দিষ্ট করিয়া রাখিয়াছে! বৃন্দাবন দাঁদ, প্রীনিবাসাচারধ্য, 
প্রভৃতির জীবন, এই তারিখ চৈতন্তচরিতামুতের পরিসমাপ্তি ধরিপ্পে অতি 
দীর্ঘ হইয়। পড়ে সে বুদ্ধ ব্যসে আর কর্মমশক্তি থাকে না, কেবলমাত্র বৈরাগ্যের 
উপাসন] চলিতে পারে। 

* এই চৈতন্ত-চরিত পরিসমাপ্তির পর ব্রঞ্জবাসী গোস্বামীগণ সমবেত হুইয়া 
গৌড়ে বৈষ্ণবধর্শ প্রচারার্ধে গ্রন্থ প্রেরণ "করিতে মনস্থ করেন। শ্রীনিধাস। 
চারা, শ্তামানন্দ্ব ও নরোত্ষের প্রতি এই ভার ,অর্পিত হয়; একাদশ জন 
রক্ষী সহ গোশকটে গ্রস্থরাজী পরিপূর্ণ করিয়া ব্রিবৈষব মুর্তি শুভক্ষণে 
গৌড়াঠিমুখে রওনা হইয়াছিলেন। বাঙ্গালীর ছুর্ভাগ্য সেই মহাদ্দিন বাঙ্গালার 
ইতিহাসে স্থান পায় নাই । * 

লোকনাথ গোস্বামী ধ্যানস্তিমিত চক্ষে বুঝিতে পারিয়াছিলেন নরোভমের 
জীবনের গণি অন্ত পথে। তপোননের তপশ্চধ্যায় তাহার জীবনের 
নমাধি হয় তাহ! তগবানের অভিপ্রেত নহে। তাই ত্ৰাঁহাকে পিতৃরাঙ্গ্যে 


২০৪ বীরভূমি ।  ৪র্থবর্ধ। 


ফিরিয়। যাইয়া বৈষবধন্দ আপনার চরিত্রবলে এচার করিয়া বৈষবের 
মাহাত্থ্য প্রতিষ্ঠিত করিতে আদেশ দেন। নরোত্তমকে গৌঁড়ে প্রেরণ সম্বন্ধে 
ব্রঙ্গবাসী গোস্বামীগণের কি মন্তরণ। হইয়াছিল, আমরা তাহা জানিতে ন! 
পারিলেও আমাদের মনে এইমাত্র অনুমান আইসে যে, পে সময়ের বৈষ্ণব- 
সমাজ কতকগুলি দরিদ্র পরিবারের মৃধ্যে আবদ্ধ ছিল। বৈষ্ণবধর্মের কেহ 
পৃষ্ঠপোষক ছিল না। মোছলমান নৃপতির1 বৈষ্ণবগণের প্রতি অত্যাচার 
করিতেন। বৈষ্ণবগণ ছিন্নভিন্নাবস্াক্ন বঙ্গের নান্াস্থানে পড়িয়াছিলেন। 
ইহাদিগকে একতাস্থত্রে আবদ্ধ করিবার উদেশ্টে সেই পবিত্র ব্রজধায হইতে 
এই ত্রি-দেবধুর্ডির অভিযান হইয়াছিল । 

সে-কালে দেশের পথ ঘাটে চলাফের| নিরীপদ ছিল না। চারিদিকে 
দস্য-ভয় ছিল। দেশের রাজা জমিদার অনেকেই এই দন্্যগণের সহায় 
ছিলেন। ্রীনিবাসচার্ধয, শ্তামানন্দ ও নরোভন যে সময়ে বনবিষুপুর (বীকুড়া 
জেলার অন্তর্গত) রাজ্যে শকটপূর্ণ গ্রন্থরাজিসহ উপনীত হন, সেই সময় 
রাঞ্জ। বীরহাম্বির বনবিষুপুরের রাগ! ছিলেন৷, গোৌঁড়াভিমুখগামী এই 
ত্রি-বৈষ্ণব মৃত্তি সহস! দন্্য কর্তৃক আক্রান্ত হন। তাহার] প্রাণপণ চেষ্টা 
করিয়াও সেই অমূল্য গ্রস্থরাজি দ্গ্য হস্ত হইতে বৃক্ষা। করিতে পারিলেন না। 
দস্থ্যগণ তাহাদের বথাসর্দস্ব জুটিয়া লইয়। গেল। শ্রীনিবাসচাধ্য এই ঘটনায় 
মন্্াহত হইলেন তিনি শ্তামানন্দকে নররোভ্তমকে তাহার পিত রাজ্যে 
পৌছাইতে নিয়োজিত করিয়া, ব্রজধামে এই গ্রন্থলুঠের সংবাদ প্রেরণ 
করিলেন। 

শ্তামানন্দও নগ্নোস্তমকে আলিঙ্গন করিয়া বাম্পপুর্ণ লোচনে এই বলিয়া 
বিদায় দিলেন গ্রন্থ উদ্ধার যদি ভগবানের কৃপায় হয়, তবে আবার তাহার 
সহিত দেখ! হইবে, নচেৎ এই পর্য্যস্ত, তাহারা যেন ভগবানের কাধ্য করিতে 
কেহ বিমুখ না হন। ভগবান কি উদ্দেশ্তে এই"বিপদ্দ সংঘটন করিলেন 
আচাধ্য শ্রীনিবাস তাহা যেন যোগ-নেত্রে দেখিতে পাইয়াও, তাহাদিগের 
নিকট প্রকাশ করিলেন না। শ্তামানন্দ ও লরোত্তম কর্তব্য সাধনে গোঁড়ে 
রওন। হইলেন) 

ব্রজধামে এই গ্র্থ-চুরি সংবাদ পৌঁছিলে সকলেই স্তস্তিত হইলেন। কবিরাজ 
রুষ্ণদাস গোস্বামী একেবারে ভাঙ্গিয়া পড়িলেন। একে বার্ধক্যে জরাজীর্ণ 
ভাহাতে আবার শেষ জীবনের নবম বর্ধব্যাপী পরিশ্রমের ফল ভাহার *প্রেম 


৪র্থ সখ্যা। ] বঞ্জব মহা -মম্মিলন। ২5৫ 


সাগর” দস্জা হস্তে নষ্ট হইল, এ আঘাত কবিরাঙ্জ আর সহ্‌ করিতে পারিলেন 
না। ইহার "কিছুদিন পর রাধাকুঞ্জে হরি বোল! হুরি- বোল! বলিতে 
বলিতে তিনি নশ্বর দেহ পরিত্যাগ করিয়া অমর দেহ ধারণ করিলেন। একটী 
মহাপ্রাণ এই ভাবে জাপনাঁর ধর্মজীবনের বিভূতি উত্তর কালের জন্য রাখিয়া 
বাঙ্গানী-ষতি নামের গৌরব বর্ধন করিয়াছেন । 
শ্ামানন্দ ও নরোত্তমকে বিদায় দিয়ী ভীনিবাসচার্ধ্য গ্রন্থান্বেষণে বহির্গত 
হইলেন। এদিকে রাঙ্জা,বীর হারের দন্যুগণ গ্রন্থরত্বের ভারগুলি তাহার 
নিকট উপস্থিত করিলে, [ও 
“সম্পূট ঈর্শনে রাজা হইল অস্থির। 
বার বার প্রগ্ময়ে ভূমিতে পড়িয়]। 
রাঙা এ বুঝিতে নারে যে করয়ে হিয়া ॥ 
বাজ কুহে এফ্ি হৈল আমার অন্তরে। 
নাজানি কি রত্ব আছে সম্পুট ভিতরে ॥ 
এঁছে কত কহে রাজ নেত্রে বহে জল। * 
ভক্তি দেবা দেখাইলা নান! সুমঙ্গল ॥ [ নরোত্ম বিলাস ] 
বিধাতা কি উদ্দেন্তে কি কার্য সাধন করেন, মানব আপনার ক্ষুদ্র বুদ্ধিতে 
তাহার বিচার করিতে যাইয়খ আরও অজ্ঞানান্ধকারে পতিত হইয়া ধাকে। 
অমঙ্গলের মধ্োও মঙ্গল আছে আমরা তাহা! বুঝিতে না প্মরিয়া কেবল হা! 
হুতাশ করিয়া মরি । 
পরদিন শ্রীনিবাসাচাধ্য ধলাজ1 হান্িরের রাজ সভায় যাইয়। 'উপস্থিত 
হইলেন। সে সময় শ্রীনিবাসচাধ্য শোকে বিহ্বল, জ্ঞান লোপ 
পই়াছে, বস্রাহত তরুর ন্যায় তিনি নিম্পন্দ।, সে সময়ে মেই সষ্ঠায় 
 ব্যাসাচার্ধ্য ভাগবত পাঠ করিতেছিলেন। সেই দেবকান্তি ভক্তবীরের 
তেঞ্জঃপৃণ বাহ্থাকৃতি দের্থিয়। বীর হাম্বির তক্তিভরে প্রণাম করিলেন। 
সেই রাজ সভায় থেন বিদ্যুৎ প্রবাহ ছুটিল। দকলেই আশ্চর্ধ্যান্বিত হইয়। 
আগন্তকের আগমন্বরে কারণ: প্রিজ্ঞান্থ হইলেন। অসহা ছুঃখতাদ- 
কাতর প্রীনিবাস কোনও উত্তর করিলেন না। তিনি নির্বাক হইয়! দাড়াইয়। 
রহিলেন। পুনঃপুনঃ জিজ্ঞাসিত হইয়! কেবল বলিলেন, “ভাগবত পাঠ শেব 
না হওয়া! পর্যন্ত অন্ত প্রসঙ্গ উত্থাপন বাঞ্ছনীয় নহে ।” পরম ভাগবত সেই 
হুঃখের সময়েও ভক্তিতে স্তম্ভিত হইয়া সকল ভূপিয়৷ ভাগবত পাঠ গুনিতে 


৬ বারতূমি | [ ধর্থবর্য। 


ছিলেন। আগ্নের পর্বতের বক্ষে যেমন অলক্ষিতে বহি প্রজ্বলিত হইয়া 
কাধ্য করিতে থাকে, আচার্য্যের হৃদয়েও তখন তরঙ্গের পর "তরঙ্গে ভক্তির 
অগ্নি. বিধূমিত হইতেছিল। আচার্য দেই মহাশক্কট মুহুর্তে আত্ম 
সহিষণুত। বলে তক্তি ত্রে।তে ন ভাদিয়া অচল অটল হইয়া ধ্াড়াইয়] রহিলেন। 
ঙাহার আগমনে শ্বগগীয় ভাবে সেই দস্থ্য-রাজ-সভ পূর্ণ হইয়াছিল। অবশেষে 
অনুরুত্ধ হইয়! তিনি তাগবৎ পাঠ "মার করিলেন। শোকাকুল স্বরে, শক্তি 
মাথা কণ্ঠে অদাধারণ পাণ্ডিত্য সহকারে সমুদয়, ব্স্থান হইতে সমানভাবে 
উচ্চারিত হইয়া শ্রীনিবাপাচার্য্যের মুখে মূল,ব্যাখ্যা যে ভাবে উচ্চারিত হইয়।! 
এ্রতিধ্বনি, হইতে লাগিল, তাহা. শুনিয়] .বার হার্ধির ও ব্যাসাচাধ্য প্রভৃতি 
ভক্তগণ দান্ত 'ভাবে তাহার চরণে লুটাইয়া পড়িলেন। প্রেমাশ্রুতে সত 
ভাসিয়া গেল। বিস্ুদ্ধ ভবত্তক্তিতে বনবিষ্ণপুর বিভাপিত হইয়৷ স্বর্গীয় 
শোভা! সম্পদ্র ধারণ করিল, বিধাত্!র ইচ্ছ। পুর্ণ হইল। «তীর্থ যাত্রীর বিভীষিকা 
বনবিষুণপুর হইতে তিরোহিত হইল। পরে, 

ভ্ীনিবাসচার্ধ্য বনবিষুপুরে । 

করিলেন অন্তর শ্রীবীর হান্বরে ॥ 

গ্রন্থ রব দিয়! রাজ। লইল! স্মরণ 

,গোষ্ঠী সহ হৈল মহাতক্তি পরায়ণ ॥ 
এইরূপে লুপ্ত গ্রন্থ উদ্ধার করিয়া নরোত্তমের আবাদভূমি খেতুরি ও ব্রজধামে 
শ্রীনিবাপচাধ্য সংবাদ প্রেরণ করিলেন। এইরূপে ব্রজের গোম্বামীগণের 
অপহৃত'গরস্থাদি প্রচারের জন্য উপযুক্ত হস্তে ন্যস্ত হইল। ৃ 

এদিকে শামানন্দ ও নবোত্তম গৌড়ে আসিয়া নবদ্ীপ ও শীস্তিপুরে 
বৈষ্ণব মোহাস্তগণের সহিত দেখ। সাক্ষাৎ করির! ব্রজধামের সংবাদাদি প্রচাথ 
করিলেন। তাহাদের আগমনে জ্রিয়্বান বৈষ্ণব সমঞ্জ যেন পুনজাঁবিত হইয়া 
উঠিল। নরোত্তমের সহিত জাহুবী ঠাকুরাণীর ফে কথোপকথন হইয়াছিল 
কাৰ নরহরি চক্রবস্তা তাহ। গোপন রাখিয়াছেন। নির্জনে উভয়ে অনেকক্ষণ 
কথাবার্ড হইয়াছিল কবি এই মাত্র বলিয়াছেন। এখান হইতে নরোত্তষ 
শ্তামানদ্দের সহিত স্বীয় রাজধানী থেতুরী অভিমুখে গমন করেন। 
গ্রন্থোদ্ধারের পর শ্রীনিবাসাচার্ধ্য বীর হাত্বিরকে বৈষ্ণবধন্মে দীক্ষিত 

করিম! এখান হইতেই পুনরায় ব্রজ্ধামে গমন করেন। এ গমনের উদ্দেস্ত 
কিঃ কবি নরহরি তাহার চরিতাখ্যানের কোনও স্থানে কিছুই 'বলেন নাই। 


৪র্ঘ সংখ্য|। ] বৈষ্ুব মহা-সম্মিলন। ২৯৭ 


শ্লীনিবাসচার্ধ্য ব্রধামে যাইবার পর গোসম্বামীগণ পুনরায় তাহাকে আরও 
কিছু গ্রন্থ দিশ্ম। পুনরায় গৌঁড়ে প্রেরণ করবেন । এযাত্রায় ভীহার সঙ্গে 
ঢারিজন মাত্র অনুযাত্রী বা রক্ষী ছিল। শ্রীনিবাদ পথে যেখানে যেখানে 
বৈষ্ণবের পাঠ আছে সেই সেই স্থান পরিভ্রমণ ফরিয়। খেতুরীতে উপস্থিত 
হন। নরোভম ও শ্তামানন্দের সহিত পরামর্শ করিয়া শ্তামাননক্ডে উৎকধে 
বৈষঞবধন্ন প্রচার করিতে প্রেরণ করেন'। * 

নরোতম শ্যামানন্দের সহিত যখন স্বীয় রাজধানী খেতুরীতে উপস্থিত 
হন সে সময় গোপালপুর রাঞ্যেব্‌ সিংহাসনে তীহার গিতৃব্যপুত্র সন্তোষ- 
দত্ত অধিঠিত ছিলেন।* সস্তোযুদত্ত তাহাদিগকে সাদরে গ্রহ করেন। 
নরোত্তম বুদ্ধদেবের গায় আপন পিতৃব্যকুলের সকলকে বৈষ্ণবধর্মে দীক্ষিত 
করেন। সেই সময়ের বৈষ্ণব সমাজের প্রধানপ্প্রধান স্থানগুলি পরিভ্রমণের 
পর আপন ভক্তি-জীবুনের উদ্বাহরণে সকল;কে মুগ্ধ করিয়৷ থেতুবীতেগ্রত্যা- 
বর্তন করেন। 

শ্তামানন্ব শ্রীনিবাসচাধ্য "ও ব্রজের গোস্বামীগণের নরোত্তমকে স্বধামে 
প্রেরণ সন্বন্ধে কি মন্ত্রণা হইয়াছিল অর্থাৎ কি উর্দেশ্ঠে তাহাকে গৌড়ে প্রেরণ 
করিয়াছিলেন, আমরা তাহা বুঝিতে বা জানিতে পারি নাই। কেবল 
বুঝিতে পারিরাছি যে আদর্শ মহাপুরুষ শ্ঠামানন্দ ও, শ্রীনিবাস আচার্য 
কোনও মহাকার্ষে নরোত্তমকে গৌড়ে ফিরাইয়া! আনিয়াছিলেন। এই 
ত্রিমহাশক্তি একত্রে পরামর্শ করিয়। থেতুরীতে “ষড়বিগ্রহ” প্রতিষ্ঠা করিয়া" 
নিখিল বৈষ্বসমাজকে থেতুরীতে আহ্বান করিয়া এক বিরাট” বৈষ্ণব 
মহাসম্মিলনের উদ্োগ করেন। ব্রজবাসী গোস্বামী প্রভূদের ইহাই বুঝি 
অন্ভিপ্রায় ছিল। ভগবান তাহাদের সে সদিচ্ছ। পুরণ, করিয়াছিলেন । 

এই মহ সন্স্িলন শ্রদ্ধা ও ভক্তি-সুগ্ধ ব্রা! সন্তোষ দত্ত মহাননে ম্বীকার 
করিয়াছিলেন। তিনি ভক্তিগদগদ চিত্তে নিখিল বৈষ্ণব-গণের সমাবেশ 
দেখিবার জন্য সমুৎস্ুক হইয়া! নরোত্তষের এই ষড়বিগ্রহ স্থাপনের শুভ সংকলপ 
কার্যে পরিণত করিবার জন্য আবশ্তকীয়্ ব্যস্তার সংগ্রহে মনোযোগী 
হইয়াছিলেন। রাজাজ্ঞায় অত্যল্প কালের মধ্যে এই বিরাট অধিবেশনের 
যাবতীয় দ্রব্য একত্র হইলে সস্তোষদত্ত তৎসমুদয় ঠ্যামানন্দ ও শ্রী নিবাসাচার্ধ্যকে 
দেখাইলেন। তাহার1ও উদ্যোগ আয়োজন সম্পন হইয়াছে জানিয়৷ মহাধি- 
বেশনের দিন স্থির করিতে ব্যস্ত হইলেন। 


২৮ বাঁরভূমি। [ ৪র্থ বর্ষ। 


এই দিন স্থির হইবার পুর্বে এক অন্তত অচিন্ত্য আশ্চর্য্য ব্যাপার সংঘটিত 
হইগাছিল। নরোপ্তম গৌড়র যানতীয় পাঠন্বান পরিভ্রমণ করিয়।) আপন 
আবাসে ফিরিয়। আসিরা। “কেমনে সেবা স্থঞ্জন” করিবেন দিবানিশি কেবল 
সেই চিন্তা করিতে লাগিলেন। একদিন নিশাশেষে স্বপ্ন দেখিলেন, শ্রীরুষ্ণ 
ঠচতন্ত স্রাল্শিকে,.বলিতেছেন £__ 
ওহে নরোত্তম তুয়1 পথ |নরখিয়]। 
পূর্বেই আছি যে ধাতু বিগ্রহ হইয়া ॥ * 
তোমার রাঁজ্যেতে এক গৃহস্থ গ্রধান।, 
' সকলেই জানে তারে অতি ধনবান॥ 
তার ঘরে ধান্তাদির গোল! হয়। " 
তথ! কেহ যাইতে নারে মহা সর্প ভয় ॥ 
তাহার মধ্যে বৃহ গোলায় আছি আফি। 
মোচন করিয়া দ্বার শীপ্ব আন তুমি ॥ 
সুনঃপুনঃ.আর বিরহ নির্মাণ কথা কৈয়া। 
হৈল অদর্শন নূরোত্তমে আলিঙ্জিয়া ॥ [ নরোত্তম বিলাস 


এই নির্দেশানুযায়ী নরোত্বম ঠাকুর গেতুরী ।অতি সন্নিকটে এক গৃহস্থের 
বাড়ী যাইয়। উপস্থিত হন 'সঙ্গে বহু লোক তামাস। দেখিতে গিয়াছিল। 
সেই গৃহস্থ, মহাজনসঙ্ঘ তাহার বাড়ীতে সহসা! উপস্থিত দেখিয়! মহা ভীত 
হইল। ' কারণানুসন্ধানে জানিতে পাবিল, তাহার ধান্ের গোলার মধ্যে 
প্রপ্ীগৌরাজ মুর্তি অ!ছে। তাহাই উদ্ধার করিতে রাজেগর তাহার বাড়ীতে 
গুভাগমন করিয়াছেন। করণুটে গৃহস্থ নৃপসন্লিধনে জানাইল, গোল৷ সর্পে 
পরিপূর্ণ, সর্প-ভয়ে কেহ তাহার সন্লিকটে বাইতে পারে না। কত শত ওঝা 
ও মাল বৈদ্য সে আনাইয়াছিল কিন্তু কেহই সে সর্প তয় দূর করিতে পারে 
নাই। নরোত্ম কাহারও, কথা গুনিলেন না। তাড়াতাড়ি সেই গোলার 
দ্বার মোচন করিলেন সর্পগণ তাহার আগমনে ভীত. হইয়া! কোথায় পলায়ণ 
করিল কেহ দেখিতে পাইল না! গোলার দ্বার. মোচনমাত্র সর্ব সাধারণের 
নয়নপটে প্রতিফলিত হইল £ | 
প্রেমাবশে নরোত্তম দ্বার ঘুচাইতে। 
দেখে নবদ্বীপচন্দ্র প্রিয়ার সহিতে ॥ 


€র্থ সংখ্যা। ] বৈষব মহা-সম্মিলন | ২৪৯ 


ঝল মল করে অঙ্গ ভূষিত ভূষণে। 

উপমার স্থান ন৷ দেখয়ে কোন স্থানে ॥ 

হস্ত গ্রসারিয়া কোলে লৈতে হেন কালে ৷ 

চমকি বিছাৎ প্রায় সামাইলা কোলে ॥ 

দেখি সর্ব লোকের হইল চমৎকার । 

জয় জয় ধবনি করে নেত্রে অশ্রধার। [ নরোত্বম বিচ্ষাস 


এইঞ্ধানে গোরাঙ্সের অবতার-বাদ বৈষ্ণবমাজে দৃঢ় প্রতিষ্ঠা লাভ করে। 
দেব দেবীর প্রতিমৃত্তি পুঁজা পাইতে পাঁরেন, দ্বাপক্নের অবতার স্্প্রীকষ্ণের 
পৃজা হইতে পারে, কলির পঞ্চ শ শ্তাীর অবতার পূজা পাইবেন না কেন ? 
গৌরাঙ্গের “অবশেষ পাত্রী” ন্মরাস্রণীর গর্ভজাত সন্তান, বৈষ্ঞ্ বেদব্যাস 
বৃন্দাবনদাস লেখনীর প্রভাকে অবতার-বাদ স্কাপনের ষে চেষ্টা করিয়াছিলেন, 
তাহাই গৌড়ীয় গোস্বামীদের মন্ত্রণায়, ঠ্যামানন্দ ও শ্রীনিবাসাচার্যের প্রতিভাষ় 
উত্তরবঙ্গ খেতুরীতে সর্বপ্রথম প্রতিষ্ঠিত হইয়' বাঙ্গালীর ধর্মনাট্যের শেখ অন্ক 
অভিনয় করিয়াছে। 
্ীমৃন্তি প্রাপ্তির পর শ্রীনিবাস ও নরোত্তম ঠাকুর উৎসবের বা মহাসম্মি- 

লনের দিন স্থির করিবার জন্য পরামর্শ কারে লাগিলেন। অনেক 
বিবেচনার পর নরোত্তম শ্রীনিবাসাচঃধ্যকে জানাঁইলেন ফাল্গুনী পৃর্ণিমার দিনেই 
উৎসব হইবে। আচার্যও পেই দিন স্থির করিলেন।, দিন স্থির হইবার 
পর দেশে দেশে নিমন্তণ পাঠাইবাঁর বন্দোবস্ত হইল। কৰি নরহরি চক্রবর্তী 
কাহাকে কাহাকে নিমন্ত্রণ পাঠান হইল, তাহার কোনও উল্লেখ করেন নাই ।' 
কেবল মাত্র বলিয়াছেন £_ 

শ্রীগৌড় মণ্ডলে ভক্তাঁলয় যথা যথ]। 

নিমন্ত্রণ পত্রী পাঠাইলেন তথা তথ] ॥ 

উৎকলে মনুষ্য শীন্র পাঠাইয়া! দিল] । 

শ্বামানন্দে'এ সকল বৃত্তান্ত লিখিল৷ ॥ 

সর্বত্র লিখন পাঠাইয়! হর্ষ মনে । 

না জানি কি মহাশয় করিল! নির্জনে ) [ নরোত্তম বিলাস 
এই প্রকারে নিমন্ত্রণ শেষ হইলে, দেশে বিদেশে খেতুরীতে মছোৎ্সবের কথা 
রাষ্ট্র হইয়া পড়িল। দেশে একটা হৈচৈ পড়িয়া গেল লোকমুখে কবি নরহরি 
চক্রবর্তী সেই সময়ের উত্তরবঙ্গের সামাজিক ও লৌকিক ধর্মের অবস্থা 
এইরূপে প্রকটিত করিয়াছেন £-_ 


২১০ বীরভূষি | [৪থবর্য। 


এদেশের লোক দস্্য কর্মে বিচক্ষণ । 
ন। জানয়ে ধর্ম কিব। কর্ম বা কেমন ॥ 
করয়ে কুক্রিয়া যত কে কহিতে পারে। 
ছাগ-মেধ-মহিষ-শোণিত ঘর ঘারে ॥ 
কেহ কেহ মনুষ্যের কাটাযুণ্ড লৈয়]। 
খড়গ করে করংয় নর্ুন মত্ত হৈয়া ॥ 
সে সময়ে যদি কেহ সেই পথে যায়। 
হইলেও বিপ্র তাঁর হাতে ন৷ এড়ায় ॥ 
সভে স্ত্ী-লম্পটজাতি খিচার রহিত। 
মদ্য মাংস বিন1 না ভূপ্রয় কদ।চিত ॥ 
ওহে ভাই কৈল! ইথে সুদৃঢ় বিচার। 
নরোত্তম করিব এ সবার উদ্ধার ॥ 
নখ ক চি 
লইয়। বিবিধ দ্রব্য মহাকুতৃহলে। 
শ্রীখেতরি গ্রামে শীপ্র আইসে মকলে ॥ নরোত্তমাবলাস 
বঙ্গদেশে এই সময়ে তস্ত্রোক্ত ধর্শেন্স গ্ীবল প্রতাপ। তাস্ত্রিকের! মগ্ঘ- 
ংস প্রভৃতির সাহায্যে সাধন! করিতেন। না বুঝিয়৷ তান্ত্রিকধর্মের সাধনায় 
লোকের চরিত্র 'কতদুর জঘন্য হইতে পারে, কবি তাহারই একখান! 
*চিন্ত্র উদ্জ্বলভাবে আকিয়। দেখাইয়াছেন। উদ্ধ,তাংশের কোনও সমালোচনা 
প্রয়োদন করে না। শীক্ত ও বৈষ্ণবের বিরোধ বঙ্গদেশে চিরকালই 
আছে। উত্তরবঙ্গে বৈষ্ণবধন্্ম চৈতগ্টের সময় স্থান পায় পাই । নরোত্তমঠাকুর 
সর্ধ-প্রথম “খেতুরি” গ্রামে তৈষ্বধর্মের প্রতিষ্ঠা করেন। ইহার পূর্বে 
আর কোথায়ও বৈষ্ণবমহাঁসম্মিসন হয়.নাই। আত্মত্যাগী জীবহিতত্রত 
বিশ্বপ্রেমিক বৈষুবগণ আপনাদের জ্ঞান ও কর্মের দ্বারায় জাতীয় উন্নতির 
যে মহাধবজ! থেতুরীতে উখিত করিয়াছিলেন, তাহা তাহাদের অবতার- 
বাদের বাহুল্যস্তায়। বিষয়স্থখসলিলে জ্ঞানসাধন ভাসাইয়া দেওয়ায়, অল্প- 
কালের মধ্যে ভূমিতে পড়িয়া যায়। কিন্তু ব্গদেশের সাধারণ লোকমধ্যে 
এই ধর্দোম্মভতায়) লেখাপড়ার যে আ্োত প্রবাহিত হইয়াছিল, তাহারই 
ফলে বাঙ্গালীজাতির উন্নতিতে আজ বিংশশতাবীর ভারতবাসী স্তভিত। 
যে ধর্দজ্ঞান সাধারণ লোকের বাত্ম(নসেগোচর হইয়। ইতর শ্রেণীর লোকের 


৪র্থ সংখ্য]। ] কর্বীর সাধু নিত্যানন্দ দাস! ২১১ 


মধ্যে অন্কতক্তির জটিল আবরণে আবদ্ধ ছিল, তাহাই এই বৈষুব মহা" 
পুরুষগণের কুঁপায় লোকশিক্ষার পথ সুগম করিয়! দেয়। সেই শিক্ষার 
ফল, কলিষুগের নবগায়ত্রী, শান্ত বৈষ্ণব আপন আপন বিদ্বেষ ভুলিয়া» 
অনন্ত উদ্দেশ্তে দেহমনপ্রাণ 'উধাও করিয়৷ গ্রাইয়া থাকে । সে নামে ত্রাঙ্গণ 
শূদ্র চগ্ডাল একবারে ভেদাভেদ ভুলিঘ্না একজ্রে মিশিয়! যায়,*সেই নামি 
সমগ্র বঙ্গভূমিকে একত্রে গ্রথত করিবার 'বীরজমন্তবরূপ, সেই অষ্টবিধসিদ্ধির 
একমাত্র আঁধকারা শ্রীক্রষচৈতন্মদেবের মুখ হইতে বহির্গও হইয়া বঙ্গ- 
ভামকে পাখন করিয়াছল__বাগালে। সেই নাম তূলিয়। আবার বৈষম)মধে 
আত্মহারা হইয়া সকণ' গান ৰিসজ্জন দিয়াছে। 
(ক্রমশঃ) 
সিরাত বিশ্বাস। 


শপ শপ্পাসপম্পপার্টি 


কর্মবীর মাধু নিত্যানন্দ দাস! 


( পূর্বপ্রকাশিতের পর") 


এই অবতারবহুলযুগে আশ এঁকটা নৃতন অবতারের অবতারণা করি- 
খার ইচ্ছা আমাদের মোটেই নাই? তাই সাধু নিত্যানন্দ দাসের ধর্মজীবনী 
প্রকাশ করিতে আমরা কিছুমাঞ্জ দ্বিধাবোধ করি নাই ।*ভগবত্কপায় মানুষ 
বে ষথার্থ ই কত উন্নতি কিতে পারে সাধুর জীবনা আলোচনায় ,আমর। 
তাহাহ দেখিতে পাইব। 

শ্রঞ্বীাধারমণ দাপ দেবের সহিত পাক্ষাৎ হইবার পর হইতে নিত্যানন্দ- 
দাসের জীবনে এক প্রকাণ্ড পরিবর্তন হ্য়। অন্তাপই ধর্খরীবনলাভের 
প্রথম সোপান। অন্ুতাপের অশ্রনলিলধোত হৃ্য়দিংহাসনই তগবানের 
সর্বশ্রেষ্ঠ আসন। ভগবদূকৃপান়্ মহাপুরুষের ,সাক্ষাৎলাভ করিঞ্জা তিনি 
বর্তমান জীবনের অন্তরালে এক অপূর্ব শাস্তিমন্ন জীবনের আদর্শলাত 
করিগেন। এই পাপমন্ন জীবন পরিত্যাগ করিয়। পুণ্যময় জীবনলাতের 
জপ্ত তাহার সমস্ত অন্তবাস্ম। ব্যাকুল হই! উঠিল,। মহাপ্রভু বলিম্মাছেন 
যে নিজেকে তৃণ হইতেও হীন মনে করে সেই" হরিনাম কীর্তন করিবার 
উপধুক্ত। 40319550. 216 119 0০010) 9106 00৮ 00915 কি 036 
51080010১01 177659০/”-_দীনাত্মার ধন্ত কারণ তীস্কারাই স্বর্গের অধি- 


২১২ বীরভূমি । [চর্থবর্ষ। 


কারী। দীনতাই ভগবৎলাভের প্রধান উপায়; যাহার হৃদয়ে প্রকৃত 
অনুতাপ জাগিয়াছে সে নিজেকে দীন হীন কাঙাল বলিয়া' মনে করে। 
নিত্যানন্দদাসের জীবনে এই ভাবটা বে কিরূপ প্রবপভাবে আসিয়াছিল 
তাহ তাহার সেই সময়কার ছুই একটী রচন। হইতে বুঝা,যাইবে-_ 
“নরকের অতি হান ঘ্বথ্য কাট আমি 
মতত'বাসন। প্রাণে 
আপনারে সংগোপনে 
রাখিতে জগতমাঝে সতীব যতনে । 
প্রকৃত আমি গো যাহা 
ন] চাহ দেখাতে তাহ], 
প্রতারণ। মূলমন্ত্র হয় মোর প্রাণে। 
আমারু এ নগ্ন প্রাণে? 
ধরমের আবরণে 
সতত আবরি রাখি ভূলাতে সংসার । 
প্রতিষ্ঠার তরে দয় 
ভালব।স৷ স্বার্থছায়া, 
ধ্যাতির আশায় দান জানিও আমার 
দেখে যদি কেহ প্রাণ 
দেখিবে এ মৃত্তিমান 
দয়াহীন স্বার্থমর পিশাচের গ্বামী 
নরকের অতি হীন ঘ্বণ্যকীট আমি ।” 
অন্তরের অস্তরতম প্রদেশের তীব্র অনুষ্াপ কবিতাটীতে মুত্তিমান হইয়া 
বাহির হইয়াছে । আমি বে অতি'হীন, অতি দ্বণ্যঃ আমি কি ভগবৎকুপা 
লাভ করিতে পারিব! আমার ত সে শঞ্তি নাই। সাধনার জন্য প্রাণ 
ব্যাকুল হইয়া উঠিল, কিন্তু আত্মশক্তিতে নির নাই, তাই আত্মসমর্পন 
করিলেন। ৰ 
কি হবে কি হবে গুরে। কি হবে আমার 
“নাহি মোর শ্রদ্ধা তক্তি 
নাহি মোর কোন শক্তি 
ভবের সঘ্ল মোর শুধু পাপ ভার। 
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মরুভূমি কামনার 
কেমনে হইব পার 
চিদাননে যাব ডুবে অতলে প্রেমার 
এক মাত্র আশা মোর 
শ্রীগুরুর চরণ সার 
ণয়েছি শরণ যায় হইয়ে কাতর 
দিওপ্রভু গায়ে স্থান বাঞ্চ। এই খোর । 
ইহার পর হহতে ্রগুরুদেবের সেবাতে, তাহার আদেশ পাপনে, তাহা 
সাধনায় জীবন ডালিয়া “দিলেন, 
ভ্রীনবদীপ দস মহাশয় সর্বদাই নিত্ঠানন্দ দাসের সহিত থাকিতেন। 
তাহাঃই একান্ত অনুগ্রহ ও কৃপায় নিত্যানন্দ দাস মহাশয়'এত শীগ্র জীবনে 
উন্নতলাত করিতে পারিয়াছিলেন । এই নবদীপ দস বীরভূমির পাঠক্ষগণের 
সহিত সম্পূর্ণ অপরিচিত নহেন। “আনন্দচন্ত্র মিত্রের কথায়” তাহার 
পরিচয় পাওয়া যাইবে। এখানে এইটুকু বলিলেই হইবে থে তিনিও 
তাহার শ্রীগুরুদেবের মত একজন মহাপুরুধ ছিলেন। তিনি জীবনে 
তগবৎকুপালাত করিয়া বিশ্বস$সাধের মধ্যে শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীকৃষ্ণের মধ্যে বিশ্ব. 
সংসার প্রত্যক্ষ করিতেন। “জগতের দ্বণ্য পতিত ও বিস্লাসসাগরে নিমজ্জিত 
ঘোরতর সংসারাদের মধ্যে “নাম” 'প্রচার করাই নখদবীপদাসের প্রধান 
কার্য ছিল। তাহার নিঃসক্ষোচতাব, শিশুর স্তায় সরল ব্যবহার, প্রেমপর্ণ' 
দৃষ্টি ও আনন্দময় হাস্ত সকলকেই ষুগ্ধ করিত। 
এই সময়ে জীবনে শেষবার নিত্যানন্দ দাস এক প্রলোভনে পতিত 
হঞ্সন। নির্বাণেন্থুখ দীপশিখার গ্ভায় তীহার প্রবৃত্তি একবার তাহার 
সমণ্ত শক্তি লইয়া! প্রবণ হইয়! উঠিঞ। রাত্রে তিনি নবদ্ীপদাস নিদ্রা- 
গত হইলে গোপনে উঠিম্বা আপিতেন, কিন্ত আকাজ্ফিতার দ্বারদেশে 
পৌছিয়াই দেখিতেন “নবদধীপ দাস” পশ্চাৎ হইতে তাহার স্বন্ধে হস্ত রাখি- 
লেন। এইরূপে লজ্জিত হইয়া, তাহাকে ফিরিতে হুইত। একদিন নিত্যানন্দ 
গোপনে আসিয়! তাহার প্রুণয়িনীর গৃহে প্রবেশ করিয়াছেন, এমন সময় 
বাহির হইতে নবধ্বীপদাদা ডাকিলেন «ওরে, পুলে! আমায় এক৷ ফেলে 
এলি কেন? দুয়ার খোল আমার বড় ভয় করেছে।” সেই দিবস হইতে 
শ্রীলোকের সহিত তাহার সঘন্ধ অন্তরূপ হইয়া গেল এবুং মহাপুরুষের কৃপা 


২১৪ বীরভূশি। [ ৪র্থ বর্ধ। 


লাভ করিয়া সেই আ্ত্ীলোকটাও ধন্তা হইলেন। এই প্রলোভনের সহিত 
ধে নিত্যানন্দদাস সংগ্রাম ন। করিয়া একেবারেই ইহার হস্তে আত্মদমর্পণ 
করিয়াছিলেন, এমন নয় । এই সময্বে তাহার মনে তীব্র অনুতাপ হইতে- 
ছিণি । এই ছর্মলতা কিছুতেই ঞ্রয় করিতে না পারি! তিন দেবতার 
শরণাপন্ন হইলেন । ৃ 
নমামি মদনবাঞ্জ বন্দি শ্রীচরণ, 
ক্ষম ক্ষন অভাগায় লইনু শরণ। 
দেবাদি-গন্ধরবব চর 
সদা পরাভূত হয় 
অসীম বিক্রমে তব আমি ছার' নব, 
কেমনে সহিব বল তব শঞ্চ শর ॥ 
স্বজন কুজন আদি সকলেই করে 
শরণাগতেরে ক্ষম] এবিশব সংসারে ॥ 
এবিশ্ব সংসার মাঝে 
তোমার খেয়াতি আছে 
দেবতা বলিয়া দেব! তুমি সুনিশ্চয় 
এ দীন শরগাগতে ঠেলিবে ন1 পাস্ন। 


্ ক 
রক্ষ প্রভু রক্ষ বক্ষ এই অভাগায় 
তব কৃপা ভিন্ন দোর গতি নাহি হায় 
আমার যে ছিল রাজ! 
* এবে সেই তব প্রজা 
মন মোর বিমে1ছিত মায়ায় তোমার 
তুমি তারে ন! ফিরালে কে ফিরাবে আর । 
গুরুত্বে বরণ আজ করিহু তোমার 
সত্যপথ দ্েখাইয়ে দাও গো,আমান্প 
বলে দাও মোব্র মনে 
“বিলাস বাসনাগণে 
লক্ষ্য নহে জীবনের নাহি শাস্তি তায় 
কাম হখবেতু নয়। শুধু শুনঠময়। 
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বুঝায়ে ফিরায়ে দাও মনেরে আমার 
আলোক দেখাও তায় হ'তে অন্ধকার 
নিতাই গৌরাজ নামে 
শিখাও করিতে কামে 
কাম্যবস্ত সেই মাত্র জগত সংসারে 
্ সেই কাম শান্তিময় প্রেম*্নাম ধরে । 


শ্রীমৎ রাধারযণচরণ দাস দেব ভ্রিরজাপুর স্বীটে একটী পমঠ" করিবার 
সম্পুর্ণ ভার নিত্যানন্দ দাস মহাশ্ঃকে অর্পন করেন। «মঠ” নাঃসপ্অতিহিত 
হইলেও খানে কেবলমাত্র প্রীবিগ্রহের সেবা হইত না। অনেক অস- 
মর্থ ছাত্রকে বেতন দেওয়৷ হইত এবং অপসহীয় রোগীর সেবার ব্যবস্থ। 
ছিল। এই মঠের স্মস্ত ব্যয়ভার নিত্যানন্দ দাস মহাশয়কেই বহন ক্ষরিতে 
হইত। শ্রীযুক্ত জহবরলাল বনু ও শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ বনু মহাশয়দ্বয়ের সাধ্যমত 
সাহায্যসন্কেও নিত্যানন্দ দাস 'খণগ্রন্ত হইয়। পড়েন । 'এই খণমুক্ত হইতে 
ভীহাকে নিজের বিষয় সমস্ত বিক্রুদ্ন করতে হয়? এই প্রসঙ্গে তিনি একদিন 
বলিয়াছিলেন “আমার ধনী বূল ঘে অহঙ্কার ছিল, বাবাঞ্জি মহাশয় এইরূপে 
আমার সে অহঙ্কার চূর্ণ করিধাছিলেন।” বাবাণী মহাশয়ের প্রতি তাহার 
যে অসীম বিশ্বাম ও ভক্তিছিল ইহা হইতে তাহার সাষান্ত আভাব পাওয়া 
যায়। আর একটী ঘটন! এখানে উল্লেখ করিলে বোধ হয় অপ্রাসঙ্গিক 
হইবে না। বাবাজী মহাশয় তখন বরাহনগর বাগানে ছিলেন, একদিন 
সহসা তিনি ভীমনাগের দোকানের সন্দেশ খাইবার ইচ্ছা প্রকাশ করেন, 
নিত্যানন্দ দাস. সেই সময়ে সেখানে উপস্থিত ছিল্লেন। কাহাকেও কিছু 
না বলিয়৷ অমনি বাহির হইয়া পড়িলেদঃ এবং আগ্রহাতিশষ্য ভাড়াটায়। 
গাড়ী করিতে পাছে বিলম্ব*হয় মনে করিয়া, সেখান হইতে দৌড়িয়া বউবাজার 
চলিয়৷ আমিলেন : ফিরিয়া গাড়ী হইতে নামিতেছেন এমন সময় স্বয়ং বাবাজী 
মহাশয় আসি তাহাকে আনিঙ্গন করিয়! ক্রন্দন করিতে করিতে বলি- 
লেন “তুই ছুটে চলে গেলি পুলে।” 

বাবাজীমহাশপ়ের আদেশক্রমে “মঠ” উঠাইয়া দিবার পর তিনি কঠোর 
সাধনায়, গ্রব্তত হন। মধু গব্যদ্বত ও আতপতগুল প্রত্যেক একছটাক 
পরিমাণ, অর্ধপোয়! ছুগধে সিদ্ধ করিয়। চরু প্রস্তুত করিতেন। প্রত্যহ গ্রত্যুষে 
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তাহাই হার করিয়৷ একটী নির্জন কক্ষে সমস্ত দিবাঁরাব্র এক থাঁকি- 
তেন। ছয়মাস এইরূপ করিবার পরে চরু ছাড়িয় প্রত্যহ বৈকালে একটা 
করিয়৷ বেল থাইতেন। একটী বেল হইতে অর্ধখণ্ড বেল, পরে একটী 
পেয়ারা, ক্রমশঃ তিন চা্িদিন পরে একদিন ঘর হইতে বাহির হইয়া সামান্য 
একটী কোন ফলমাত্র আহার করিতেন। এইরূপ কঠোরতার সহিত প্রায় 
ছুই বখসর সাধনা করেন। ইহার অব্যবহিত পরেই তাহার এমন একটী 
অবস্থা আসে যে সময়ে গৃহের প্রত্যেক দেবদেবীর চিত্রপটের রীতিমত 
সেবা না হইলে তিনি ক্রন্দন করিতেন! নিত্যসেবার ভোগের সময় সে 
গুহে কাহুকেও প্রবেশ করিতে দেওয়া 'হইত না।' আচার ও নিয়মপালন 
এই সময়ে তাহার নিকট অত্যন্ত প্রিয় হইয়া.উঠে। এই অবস্থা তাহার 
বেশী দিন ছিল না। কঠোঁরত1 তিনি একেবারে পরিত্যাগ করেন নাই। 
ইহারণ্পর তিনি সকলের সহিত্ত দেখাসাক্ষাৎ ও সদ্ালাপ করিতেন কিন্তু 
নিজে অনেক কঠোর নিষমও পালন করিতেন। চয়মাস কোন জলীয় 
পদার্থ সেবন করেন' নাই। কিছুদিন লবণ ও মিষ্টান্ন পরিত্যাগ করিয়া- 
ছিলেন। এইরূপে সাধনমীর্গে ক্রমশঃ উন্নতির পথে অগ্রসর হইতেছিলেন 
এইরূপ সময়ে ভ্রীমৎ রাধারমণ দেব তাহাকে একদিন নবদ্বীপে ডাকিয়া 
পাঠাইয়া, শ্রীধামে সেবাশ্রমের প্রয়োজনীয়তা বুঝাইয়া৷ দিলেন এবং শ্রীধামে 
একটি সেবাশ্রম স্থাপন করিতে উপদেশ দিয়া নিত্যধামে গরবেশ করিলেন | 
'নিত্যানদ। দ্রাসের বাবাজীমহাশয্নের প্রতি এমন অন্থুরাগ হুইয়াছিল যে 
বাবাজীমহাশয় দেহরক্ষা করিবার ইচ্ছ! প্রকাশ করিলে তিনি পরমারাধ্য 
শ্রীগুরুদেবের বিচ্ছেদ আশঙ্কায় আত্মহত্যা করিতে চেষ্টা করেন। বাবাজী 
মহাশয় তাহ! জানিতে.পারিয় নিরস্ত করেন। * 
_.. শ্রীযৎ রাধারমণ দেব অপ্রকট ছুইবাঁর পর হইতে নিত্যানন্দদাসের সাধনা 
হইয়াছিল বিশ্বজগতে প্রত্যেক বস্তর মধ্যে তাহাকে ও তাহার মধ্যে প্রত্যেক 
বস্তকে দর্শন করা। এই সাধনায় তিনি কত দূর কৃতকার্ধ্য হইয়াছিলেন 
তাহা সাধুর জীবনের প্রত্যেক ছোটবড়, ঘটনা হইতে বুঝিতে পার] 
যার। নবদ্বীপে যখন প্রথম সেবাশ্রম প্রতিষ্ঠিত হয়, সেই সময়ে একটী 
পাগল আশ্রমে জশ্রয় গায়। এই পাগল সর্বাজে খিষ্ঠা মাখিয়৷ বসিয়া 
থাকিত এবং ঘরে কেহ প্রবেশ করিলেই প্রহার করিত। নিত্যানদ্দ 
দাস ভিন্ন কেহই, ইহার নিকট যাইতে পারিত না। তিমি স্বয়ং তাহাকে 


 এর্থ বর্ধ।] কর্মবীর সাধু নিত্যানন্দ দাস। ২১৭ 


প্রত্যহ পরিক্ষার করিয! শ্বান করাইয়। দিতেন ও বলিয়া আহার 
করাইতেন। ,একদিন এই পাগলকে আহার করাইতে করাইতে অশ্রধারায় 
তাহার গাত্রবস্ত্র পিক্ত হইয়া গেল। তাহার মুখমগুল অস্বাতাবিকভাবে 
রক্তবর্ণ ধারণ করিল। একটী ছেলে পাগলের অত্যাচারের ভয়ে ভাহার 
নিমিত্ত ্বারদেশে অপেক্ষা, করিত! সে এই দৃশ্ত দেখিয়া! কিছুই বুঝিতে ন» 
পারিয়া! আর একটা সেবককে ডাকিরা অনিল। তাহাদের সর্নি্বন্ধ অনথ- 
রোধ উপেক্ষা করিতে ন1 পারিয়। বলিলেন ষে পাগুলকে খাওয়াতে তাহার 
্পষ্ট মনে হইল বাবাজী মহাশয় বপিয়! খাইতেছেন। তিনি বাসায় সর্ববদ] 
বিমর্ষ হইয়া! বশিয়। গাকিতেন, কিন্তু তাহার জন্থগত কোন যুবক আসিলেই 
অমনি আনন্দিত হইয়! উঠিয়া বসিয়া সদালাপ আরম্ভ করিতেন। ইহার 
কারণ জিজ্ঞাস! করায় বলিয়াছিলেন “ছেলেরা* আসিলে আমার আনন্দ 
হয় কেন জান, ছেলের! এলেই আমি বেশ অন্থতব করি যে বাবাজী মন্তরাশয় 
ছেলেদের রূপ ধ'রে আমার নিকট এসেছেন, নতুবা জগতে কেহ কি আর 
কাহাকেও আনন্দ দিতে গারে ।.ছেলের। সব তিনি । দয়! ক'রে আম।র কাছে 
আসেন।” একদিন কোন বিশেষ কারণে মন,বড়ধঠি্তান্বিত ছিল, চুপ করিয়া 
বসিয়। আছেন, এমন সময় কৃষণচৈতন্য দাঁস নামক একজন গুরুত্রাতা আসিয়। . 
তাহাকে অনেক কথা বলিলেণ গুরুত্রাতার গ্রস্থানের পর সহসা সোল্লামে 
বলিয় উঠিলেন “দেখ লি, বাবাজীমহাশয় এসে আমার সন্দেহ ভঞ্জন করে 
গেলেন । আজ কুষ্ণচৈতন্তদাসের রূপ ধনে এসে কৃপা করে গেলেন" । 
বাবাঞীমহাশয়ের অগ্রকট হইবার পর হইতে সেবাশ্রম প্রতিঠিত না হই- 
লেও এ্রকার্য্েই তিনি জীবন উৎসর্গ করিয়া দেন। কোন্‌ স্থানে অসহায় 
কোল ব্যক্তি অভাবে কষ্ট পাইতেছে, কোথার পিতৃহীন যুবক অর্থাভাবে 
শিক্ষালাভ কর্রিতে পাঁরিতেছে না এসুমস্ত খবর তিনি রাখিতেন এবং 
সকলের অজ্ঞাতসারে সাহায্য করিতেন। মধুপুরে বেড়াইতে গিয়াছিলেন, 
যে ভদ্রলোকের বাটী বাসা লইয়াছিলেন তাহার মালির কলের! হইয়াছিল, 
ধাহাদের মালী তাহার) কোন খবরই লইলেন না; কিন্ত নিত্যানন্দ 
দাস সংবাদ পাইয়াই সেই নিশ্বাসরোধকর ক্ষুদ্রকুটীবরে প্রবেশ করিয়া, 
তিন দিবস, রাঝ্সিদিন তাহার সেবা-গুশ্রষা করিয়। তাহাকে সুস্থ করিলেন। 
ওষধের বাক্স লইয়া! তিনপ্দিন অনবরত তাহার শিয়রে বসিয়াছিলেন, যাহা 
কিছু সামান্ত আহার করিতেন সেই খানেই বশিয়া। একটু সুস্থ হইয়াই যালী 
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বাচী যাইবার জন্য ভয়ানক ব্যস্ত হইয়া উঠিল, তাহাকে কিছুতেই নিরস্ত 
করিতে না পারিয়া, নিজব্যয়ে গুলি” ভাড়া করিয়া গ্রাফ পাচছয় ক্রোশ 
রাস্তা সেই ডুলির সহিত ছুটিয়। তাহাকে বাটি পৌছিয়। দিতে চলিলেন। 
সেদিন একাদণী, জলবিন্দু পর্যন্ত স্পর্শ করিবেন না। সামন্ত একটী মালীর 
'ন্তও এত কষ্ট করিতে তিনি কখনও কুষ্টিত হইতেন না। মানুষের হৃদয়ের 
ত' কোন জাত নাই, সেই স্থানে ভর্গবান স্বয়ং আসিয়! মিলিত হন। মানু- 
ষের হৃদয়কে জুদয় দিক্না দেখিতে পারাই সাধুর জীবনের একটা প্রধান মহত্ব 
ছিল। শোভারাম বসাকের ্্ীর্টে স্কুলবাটীতে একটি গরীব মাষ্টার ও তাহার 
স্ত্রী বাসংক্রুরিত। মষ্টারের আর কেহই 'ছিল না। প্রায় ছয়মাস তিনি শষ্যা- 
গত হইয়াছিলেন, সংসারের শেষ সম্ধল পর্য্যন্ত, ব্যয় করিয়া! তাহার চিকিৎদ। 
হইয়াছিল কিন্তু বিশেষ কোন উপকার হয় নাই। একদিন সকালে নিত।- 
নন্দদ্রান ডাক্তার খগেন্ত্রলাল সেন মহাশয়কে সঙ্গে, লইয়া দেবদূতের মত 
সেখানে উপস্থিত হইলেন। সেই দিন হইতে সেই দরিদ্র সংসারের সমস্ত 
ভার তিনি নিজে গ্রহণ করিলেন। রোগীর সেবা হইতে সংসারের প্রত্যেক 
কাজটা তিনি নিজে করিতেন, যেন সেটি তার নিজেরই সংসার। মাষ্টার 
“মহাশয়ের মৃত্যুর পর সন্ধান করিয়া, বিধবাকে তাহার আত্মীয়ের 
বাটা পাঠাইয়৷ দয়া তবে নিশ্চিন্ত হইর্লেন। এইরূপে কত অসহায় 
রোগীর জন্য তিনি যে তীহার পরম সুহৃদ সহ্দয় ডাক্তার শ্রীযুক্ত থগেন্দ্র- 
লাল সেন মহাশয়ের সাহায্য লইগনাছেন, কতস্থলে যে নিজের পকেট হইতে 
টাকা দিয়া ডাক্তারকে বলিয়াছেন «রোগী দিয়াছে” একথা যদি কেহ 
বিশেষভাবে জানিতে ইচ্ছা করেন তাহ] হইলে বারাণসী ঘোষের গ্ত্রীটে 
উক্ত ভাক্তারবাবুর নিকট সন্ধান লইতে পারেন। তাহার ক্ষুদ্র কুটীরে গ৭টী 
স্কুলের ছাত্র খাইয়। প্রত্যহ স্কুল*ও কলেজে যাইত এবং কঙ ছাত্রের যে 
বেতন দিতেন তাহার সংখ্যা নাই। তু 
সাধন পথেও তিনি 'ক্রমশ অগ্রসর হইতেছিলেন , বিশ্বের মধ্যে তিনি 
বিশ্বনাথকে উপলব্ধি করিতে লাগিলেন, 'এবং বিশ্বনাথের মধ্যে সকলকে দেখিতে 
লাগিলেন। একদিন ইহ] প্রক্কাশ হইয়! পড়িল। তখনও ঠাকুরের ভোগ 
লাগে নাই। একটা ছাত্র আসিয়া বলিল যে তাহার আজ একটু শীপ্ত কলেজ 
যাইতে হইবে। তখনও “ভোগ সারিতে”? প্রায় একঘণ্ট বিলম্ব, কাজেই 
না খাইয়া কলেজ বাওয়াই সাব্যস্ত হইল। নিত্যানন্দ দাস এই সংবা" 
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শুনিয়া তৎক্ষণাৎ তাহাকে দেবতার মত বন্ধের সহিত খাইতে দিশেন এবং 
বলিলেন যে আঙ্জ আর ঠাকুরের ভোগ দিতে হইবে না, ঠাকুর আজ ছাত্রের 
রূপে আলিয়া খাইয়া গিয়াছেন। কেহ কেহ আপত্তি করায় তিনি এখন 
ঞ্জোরের সহিত "আমি বলৃছি প্রসাদ হয়েছে” “আমি বল্ছি প্রসাদ হয়েছে 
বলিতে বলিতে বিষ হইয়া! পড়িপেনন সুকলেই নিদংশয়ে প্রর্গাদ গ্রহণ 
করিল। 

দামোদর জলপ্ন/বনেধ সমর তিনি বঙ্চাপীড়িতের সাহায্যে বাইবার জগ্ঠ 
বাহির হইয়ছেন এমন, স্ময় সংবাদ “আসিল তাহার সংসারাশ্রমের পুত্র 
মৃত্যুশযায়, এখনি যাইতে হইবে। পার্থখে যে স্গীটা ছিল তাহার প্রতি 
চাহিয়া বলিলেন «এটা হচ্ছে রাধারমণের পরী, তিনি দেখতে চান আমি 
এ একটী ছেলেকে বেণী ভালুবাপি কি আমার যে শত শত ছেলে বস্তায় 
কষ্ট পাচ্ছে তাদের বেণী ভালবাসি ।” তিনি পুত্রের সহিত সাক্ষাৎ না 
কৰিগ্না সাহায্যে চলিয়া গেলেন। প্রার একমাস বাহিরে ছিলেন, এ সম- 
য়ের মধ্যে তিনি একবারও পুত্রের কথা বর্থেন নাই বা তাহার মনও 
কিছুমাত্র বিচলিত হয় নাই। সহূকারীদের ম্ত্ব ও আদরে সর্বদা সন্ত 
রাখিতেন, নিজে শত কষ্ট হা করিরাও তাহাদের বিন্দুমাত্র স্ৃবিধায় 
রাখিতে একদিনও কুষ্ঠিত হন নাই। তগবানে তাহার অসীম বিশ্বাস 
ছিল। এই বিশ্বাসই তাহার চরিত্রের ,একটী বিশেষত্ব । “রাণাথাটে কোন, 
বন্ধুর বাটা একবার অসুস্থ হইয়। পড়েন। যন্ত্রণার ছটফট. করিতে*লাগি- 
গেন, ভাঙ্গার -উষধ প্রয়োগ করিয়াও যন্ত্রণার উপশম করিতে পারিলেন 
না। অশ্রধারায় উপাধান সিক্ত হইতে লাগিল। এইযস্ত্রণার মধ্যেও: হস্ত- 
স্থিত ক্ষুদ্র মালাগাছটার বিরাম ছিল না ( তিনি সর্ধর্বাই “নাম” করিতেন) 
মন হইতে অবিশ্বাসের ছায়াটুকুও ছুর কারবার জন্ত, “ইহ! তগবদ ক্ুগা” 
এই কথাটা বার বার সবলে বলিতে লাগিলেন।, শারীরিক সুতীব্র যাতনার 
সময়ে যিনি মনে করিতে পারেন সে যাতন। ভগবদৃকৃপামাত্র তিনি যে 
সবদয় পৃণণ করিয়া হ্বদয়েশ্বরকে*লাভ . করিয়াছেন সে বিষয়ে কোন সন্দেহ 
নাই। আশ্রমে একবার* ৪০০২ টাকা বিশেষ, এয়োঞ্জন হয়, সমন্ত 
দিন চেষ্টা করিয়াও কোথাও কিছুই পাইলেন না। সন্ধ্যার সময় 
রিক্তহস্তে ফিতা আসিক্! আমাদের সহিত নিশ্চিস্তভাবে গল্প করিতে 
লাগিলেন। পরদিন প্রতাতেই অর্থের প্রয়োজন, নতুব! ক্িশেষ ক্ষতি হইনে। 
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আমাদের ব্যস্ত হইতে দেখিয়া! তিনি বলিলেন “কেন চিন্তিত হচ্ছ আমার 
সাধ্যমত আমি চেষ্টা করেছি এখন যাগ কাজ সে চেষ্টা করুক। সে 
যেখান হতে পারে টাকা দিবে তোমার আমার ভাবন! নাই।” নিশ্চিন্ত হইয়া 
গুল্প করিতে লাগিলেন। আমার কোন বন্ধু এমন সময় তাহার সহিত 
পরিচিত খইতে আসিল। সে আমাদের নিকট ঘটন। শুনিয়া ৪০০. টাকাই 
পরদিন প্রত্যুষে দিতে স্বীকৃত হইল। তখন তিনি বলিলেন “দেখ লিঃযার 
কাজ সে ঘরে বহে এনে টাকা দিয়ে গেল।”? তিনি জীবনে ভগবদরূপা লাভ 
করিয়াছিলেন তাহা তাহার সঙ্গ করিক্নেই অনুভব, করা যাইত । তাহার 
চতুর্দিক হইতে ভালবাস! উছলিয়া পড়িত ; “তুমি আপনার হতে হও আপনার” 
এই কথাটী সাধুর সন্ধে নির্ভয়ে গ্রয়োগ করা যায়। যে সমস্ত যুবক তাহার সঙ্গ 
করিত তিনি তাহাদের সকলের আপনার হইতেও আপনার ছিলেন এবং এখনও 
আছেন। তাহার দীনতা অপার্িব, সে দীনত। হীনতা নয়, সে দীনতার নিকট 
মাথা নত না করিয়া! কেহ থাকিতে পারিত না, সে দীনতার,মধ্যে যে দীপ্ত 
তেজ ছিল তাহা কোন দিন কোন কারণে ধর্ব “হয় নাই। সাধুর সহিত 
বহরমপুরে গৌড়ীয় বৈষ্ণব 'সন্মিলনীতে, একবার যাইবার সৌভাগ্য এই 
দীনের হইয়াছিল। সেবাশ্রমের বার্তা প্রচার, করিতে যাওয়াই আমাদের 
যুখ্য উদ্দেশ্ঠ ছিল। কোন ““সিদ্ধান্ত-সরম্বতী” নিতযানন্দ দাসের নিকট 
'তর্কদ্বারা প্রমাণ করিতে লাগিলেন যে সেবাধন্মী বৈষ্ণবধন্ম নয়। এমন 
কি সেধ! দ্বারা বৈষ্ণব ধর্মে পতিত হয়। সাধু ইহার কোন প্রতিবাদ করিলেন 
না, কেবল বলিতে লাগিলেন “আজ্ঞে আপনি যা ব্ল্ছেন সব ঠিক।” 
সাধুর প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য দর্শনশান্্রে সম্পূর্ণ অধিকার ছিল, তিনি ইচ্ছা 
করিলে পসিদ্ধান্তসরশ্বতী” মহাশয়ের বুক্তিগুলিকে খণ্ড খণ্ড করিতে পারি- 
তেন, কিন্তু তিনি তাহা! ন করিয়া কেবলই তাহার অন্থমোদন করিতে 
লাগিলেন। তাবুতে অনেক'ভদ্রগোকের সাম্নে সাধুর এইরূপ ব্যবহার আমার 
ভাল লাগিপ না। সরম্থতী মহাশয় শেষে যখন বলিলেন যে বৈষ্ণবের 
বিশ্বজগতের সহিত কোন সবন্ধ থাকিবে না, কেবল নিঞ্জনে বসিয়া ভজন 
করিবে তখন আমি নাত্বসম্বরণ করিতে না পারিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম 
বৈষণবের শ্রেষ্ঠধর্দ ত্যাগ করিয়া তিনি নিঞ্জে এই সম্মিলনীতে তবে কি জন্য 
আসিয়্াছেন। আমার মুখ হইতে এই কথ কয়টা সম্পূর্ণ*নিস্থত হইবার 
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অশ্রুপূণ হইয়া উঠিল। পরে সরম্বতী মহাশয় চলিয়া যাইলে আমাকে আদর 
করিয়া কত ন্বেহের কথা বলিয়। বুঝাইতে লাগিলেন “উনি এসেছেন নিজের 
বিদ্যা প্রচার করতে, আমাদের উপদেশ দ্দিতে। বেশ ভ আমরা কেবল শুনে 
যদি একজনকে একটু সুখ দিতে পারি ত+ তা না করি কেন? উহাকে তুমি 
যতই বোঁঝাও কেবগ তর্ক হইত কারণ বুঝিবাঁর ইচ্ছা উহার নই। জগতে 
ত কাউকে সুখী কর্তে পারি না, একজনকে সখী কর্বার এমন স্থযোগ 
পেয়ে কেন ছাড়ি ভাই? আমার যদি মনে জোর থকে তপরের কথায় আমার 
কোন ক্ষতি হবে না। *নিজে ঠিক থেকে যে যা বলে শুনে যাও।” নবন্বীপে 
সেবাশ্রমের প্রথম বাৎসরিক অধিবেশন হইয়া গিয়াছে। সকলেই ধন্ঠ ধন্য 
করিতেছে এমন সময় একটী বৃদ্ধ, সাধুকে আশীর্বাদ করিতে আসিলেন। 
তিনি বৃদ্ধ ব্রাহ্মণের পদধুলি, গ্রহণ করিলেন ও “আশির্বাদ করুন »আমা'র 
মনে যেন কথন প্রতিষ্ঠালাভের বাসনা ন। আসে, আমি যেন ভুলে না ষাই 
এট রাধারমণের কাঞ্জ আমি. তার দাস” বহিয়। কাদেয়া ফুলিলেন। তিনি 
সকলের মনের ভাব বন্ধিয়! দিতে পারিতেন এধং পশুপক্ষীও অনেক সময় 
তাহার আদেশ পালন করিত। অনেকদিন আমর! লক্ষ্য করিয়াছি; যে প্রশ্নটী 
করিব মনে করিয়। গিয়াছি প্লেই বিষয় লইয়াই তিনি আলোচনা! আরম্ত করি- 
তেন। নবদ্ীপে একদিন অনেক লোকের ঈন্দুখেই 1৮ টা কুকুর সাহার 
কথামত থাইয়! নিঃশব্দে চলিয়া] গিয়াছে । তিনি বলিতেন ইহাতে মানুষের 
ভাল বা মন্দ হইবার কোন প্রমাণ পাওয়। যায় না সামান্ত মনঃস্থির* হইলেই 
যে কেহ এই সমস্ত করিতে পারে। কোন সাশ্প্রদান্িক ভাব বা সন্কীর্ণতা 
তাহার ছিল না। তিনি উদার ৫লমধর্ম্েরে উপাসক ছিলেন। 
বৈষবধর্থে এখন যাহা একান্ত প্রয়োজন তাহ তিনি জীবন দিয়া দেখাইয়। 
গিয়াছেন। তিনি সকঢুল্র পশ্চাতে থাকিয়! কার্ধ্য করিক্বা গিম়্াছেন, 
ইচ্ছাপুর্বক সকলের ঘ্বণিত হইয়া! দকণের পশ্চান্তে থাকিতে ভালবাসিতেন। 
তাহার প্রার্থনাই ছিল 
“বল প্রভু কবে মোর হবে সেই দিন 


১ সস 


সবাই করিয়। দয় 
আর ন৷ ম্পর্শিবে কাযা 
'ম'র প্রতি হবে কবে কৃপ। সবাকার 
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কেহ রবেনা আমার 
আমি হব সবাকার 
কবে হবে হেন ভাব হৃদয়ে আমার 
হইব সবার দাস 
, নাহি রবে অন্ত আশ 
কৰে পাব পদরেণু শিরে সবাকার” 
সকলের পশ্চাতে থাকিয়। সকলের প্ধূলি মন্তকে ধারণ করিয়া কর্তাব্যের 
পথে চলিতে এরূপ আগ্রহ আর কাহারও দেখি নাই । ৈষ্ণবের আদর্শ 
প্রেম, সেবায় মূর্তিম/ন হইয়াবৈশ্বেষে কি কল্যাণসাধন করিতে গারে, তাহা 
তিনি জীবন দিয়া দেখাইর! গিপাছেন। বৈষ্বধর্মে প্ররুত প্রেমের অব" 
রস্তাবী পরিণাম জনসেবার আদর্শ প্রচার করিয়া বৈষ্ণব সাধনাকে বিশ্ব- 
জনীন ভিত্তির. উপর. সুপ্রতিষ্ঠিত করাই তাহার জীবনের বিশেষ ব্রত 
ছিল। . ৮ 
জ্রীধামে সেবাশ্রম গ্রতিষ্টিত* হইলে তাহাকে দ্রিবারাত্র পরিশ্রম করিতে 
হইত। অনেক সময়ে অনেক অভাবে পড়িতে হইয়াছে কিন্ত একদিনের জন্তও 
তিনি বিচলিত হন নাই। কেবলই বলিতেন “যার কাজ সে করবে, সেই 
করে আমি নিমিত্ত মাত্র ।” মাতৃমন্দিরের আরর্শ সর্বপ্রথম ডাক্তার খগেন্দ্র- 
নাথ সেন মহাশয় সাধুর সন্মুখে স্থাপিত করেন। ব্যবসায়-লন্ধ বহুদর্শিতায় 
ডাক্তার বাবু আমাদের দেশে একটা মাতৃমন্দিরের অভাব অন্ুতব করেন 
এবং সোদরপম নিত্যানন্দ দাদকে এই কার্যে হস্তক্ষেপ করিতে অনুরোধ 
করেন। নিত্যানন্দ দাসেরও একান্ত ইচ্ছ! থে এইরূপ একটী আশ্রম প্রতিষ্ঠ 
করেন, কিন্তু অর্থাভাবে তাহাতে হস্তক্ষেপ করিতে সাহাস করেন নাই। 
একদিন সন্ধ্যার ট্রেনে নাঙ্গিয়। আশ্রমে বাইতেছেন এমন সময় পথিপার্খগ্থ 
কানন হইতে শিশুর ক্রন্দনধ্বনি শুনিতে পাইলেন এবং গিয়া দেখি 
লেন একটা সদ্যজাত স্কুমার শিশুকে নিক্ষেপ করিয়া কে চলিয়। গিয়াছে। 
শিশুটাকে আশ্রমে লইয়] ,আসিলেন এবং শী্র মাতৃমন্দির প্রতি্টিত করিবেন 
স্থির করিলেন। এই সমস্ত শিশু যখন আমাদের চতুর্দিকে নির্দয় ভাবে. পরি- 
ত্যক্ত হইতেছে, অসহায় তাবে প্রাণ হারাইতেছে, তখন ঘরের,কোনে বসিয়। 
মার্শ। জপিয়। আর ধর্ম হইবে না? মহা গ্রভু যদি এখন কোথাও থাকেন ত 
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এদের সঙ্গেই আছেন, তাঁকে পাইতে হইলে এদের আপনার করিতে হইবে। 
এই কথা ভিন তার সহচরদের বুঝাইতে লাগিলেন। তাহার পর-সপ্তাহে 
সাধু আবার কলিকাতা! হইতে সন্ধ্যার গাড়ীতে নামিয়া আশ্রমে যাইতেছেন 
এমন সময় রাস্তার,মাঝে মার এক বীভৎস দৃশ্ত তাহার নয়ন গোচর হইল। 
একটা স্ত্রীলোকের প্রসব বেদন। হইয়াছে এমন সময় সে তাহ]ুর গৃহম্বামী 
কর্তৃক নিতাড়িত হইয়! প্রকাশ্য রাস্তায়* ক্রন্দন করিতেছে । তাহার দুই 
উরু বহিয়! রক্তত্রেত বহিতেছে। এই দৃশ্য দেখিম্না তিনি একখানি গাড়ী 
করিয়া স্ত্রীলোকটাকে আশ্রমে লইয়া আগেন। “«এইরূপে রাধারমণ আমার 
ঘাড় ধরে এই কাছ করিয়ে নিফ্লেছিলেন” পরে এ সম্বন্ধে তিস্তি এই রথ! 
বুলেন। মাতৃমন্দির প্রথমে সেবাশ্রমেই হয় কারণ সে সময়ে অন্য বাটীর 
সন্ধান করিবার অবকাশ ছিল ন। * | 

মাতৃমন্দির প্রতি! করিতে তাহাকে আনেক বাধ! অতিক্রম করিষ্ত হই- 
য়াছে ও অনেক কষ্টে পড়িতে হইয়াছে। সেবাশ্রমের ভার সে সময়ে সাধুর 
কয়টী গুরুতভ্রাতার উপর ছিল! তাহার প্রাণপণে পেবাশ্রচ্ছের সমস্ত কার্ধ্য 
করিতেন। রুন্ধনকারধ্য *হইতে রোগীর বিষ্টা রিষ্কার পর্য্যন্ত তাহার। নিজ 
হাতে করিতেন। কিন্তু যে দিন*সেবাশ্রমে স্থতিকাগৃহ নিশ্মিত হইল সেই 
দ্রিনই তাহারা সকলে একসন্দে আশ্রম ত্যাগ করিলেন। যেখানে স্ত্রীলোক 
প্রসব হয় সেখানে থাকিলে বৈষ্ণবের ধর্মহানি হয়; সাধুর পরিচিত 
অপরিচিত এমন কি তিনি যাহাদের" পৃথিবীতে সর্বাপেক্ষা অধিক ভক্তি 
ও স্েহে করিতেন এইরূপ সমস্ত বন্ধুরাও তাহার এই ফাধ্যের ঘোর. 
তর প্রতিবাদ করিতে লাগিলেন । সংসারাশ্রমী অনেক বন্ধুও তাহার একার্ধোর 
ফন্ধমোদন করিতে পারিলেন না এবং পাপের .গ্রশ্রয় দেওয়া হইতেছে 
বলিয়৷ তাহার এই কার্য্যের প্রতিব্দ করিতে লাগিলেন। সেবাশ্রমের 
অনেক সাহায্যকারী বদ্ধ ইহাতে সেবাশরমে সাহাষ্য পধ্যস্ত বন্ধ করিয়া 
দিলেন। কিন্ত সাধু কিছুতেই পশ্চাৎপদ্ হইলেন 'ন। | সুদৃঢ় অধ্যবসায়ের সহিত 
স্থিরভাবে তিনি এই কাধ্য করিয়া চলিলেন। তাহারই কোন গুরুভ্রাত! এই 
সময়ে সেবাশ্রম ও মাতৃমন্দির বাবাজীমহাশয়ের অনুমোদিত কি নাসে বিষয়ে 
সন্দেহ প্রকাশ করিয়া! এক পত্র লিখেন। পত্রের নে উত্তর দিয্লাছিলেন তাহ! 
হইতে সাধুর আধ্যাত্মিক জীবনের অনেক পরিচয় পাওয়। যাইবে। আপন কলঙ্ক- 
কালিমা গোপন করিবার জন্য পুরীর কোন মোহাস্ত একটী গর্ভনষ্ট করিবার 
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চেষ্টা করেন। বাবাজীমহাশয় ইহা জানিতে পারিয়া! সেই মোহান্তের পদে ধরিয়। 
এই কার্ধ্য হইতে বিরত হইতে অনুরোধ করেন এবং সকলকে, এই কার্ধ্য 
তাহারই অর্থাৎ বাবাঙ্গী মহাশয়ের দ্বারা সম্পন্ন হইয়াছে এই কথ প্রচার 
করিতে অন্নমতি করেন। এবং সেই স্ত্রীলোকটীর সম্পূর্ণ ভূর নিত্যানন্দদাসের 
উপর স্তম্ত ।করেন। এই ঘটনা হইতে সেবাশ্রম ও মাতৃমন্দির যে বাবাজী 
মহাশয়ের অন্নমোদিত তাহা স্প্রযাণ করিয়া নিতানন্দ দাস মহাশয় লিখিয়া 
ছিলেন “মানুষের প্রয়োজন, একমাত্র প্রয়োজন প্রেম! প্রেমের ধর্ম সাম্য; 
সমস্ত বিরোধের "মধ্যে প্রেম সাম্য আনে। প্রেমে মিলায়, প্রেমে এক 
করে; আর এই একত্ব সম্পাদন: হয়' সেবায়। « ইহা জীবৃন্দাবনলীলা 
অনুশীলনে বুঝ! যায়। দান্য, সধ্য, বাৎসল্য ও মধুর এই চারি ভাব্রে 
প্রত্যেকটীর মূল সেবা । এই প্রেমের ধর্ম যাজন করিতে সেবা করিব 
কাহার”? উত্তর ইঞ্টের। এই ইষ্ট (কোথায়? গোলোকে,ব৷ বৃন্দাবনে। ধাহার! 
গোলোক ব! বৃন্দাবনের অধিকারী, তাহার নিজের চিন্ময় দেহে সেই নিত্য- 
ধামে নিজের ভাব অগ্ষাক়ী সেবাস নিযুক্ত থাকিয়া আনন্দ আস্বাদন করেন। 
এই মর্ত্যধামের কোন কার্ধযই ভাহার। এ স্কুলদেহে করেন ন! সত্য, কিন্তু এরূপ 
মহাপুরুষণের ইচ্ছাশক্তি যে কত প্রবল তাহ! লোকহিতার্থে ভগবান মানব 
দেহধারণ করিয়। দেখাইয়া দিয়াছেন । কিন্তু আমরা, যাহারা শ্রীবন্দাবন বা 
গোলপোক কি জানি না বা বুঝি না! গোপীঞ্নবল্লত কেমন কখন আভাসেও 
দেখি নাই, আমর! সেবা! করিব কাহার? শ্রীমুত্তির। এই ্ীযুস্তি বলিতে 
কি বুঝার আর রীমূত্তির সেবাই বা কি হইতে পারে ? হিদুর স্রীমুত্তি নিত্য- 
বস্ত তাহ। কাঠ বা পাথরের নয়। তাহা ভক্তের ভাব ও ভগবানের প্রেমে 
গঠিত। আমাদের ন্যায় অনধিকারী এই শ্রীমুর্তি সেবার উপযোগী হইতে 
পারে ন1। শ্রীমুর্তির তব না বুঝিয়, ভাবে ভাবিত না হইয়া, প্রেমে না 
গলিয়া, যাহাকে তাহাকে দিয়। সাধনার জন্ত নয়। প্রাণের আবেগে নয়, 
ভব্যতা রক্ষার জন্য, সম্প্রদায় রক্ষার জন্য, অর্থ উপার্জনের জন্য, দোকান- 
দ্ারীর জন্য জ্রীমূত্তির সেবা করিয়াই আমাদের অধঃপতন হইয়াছে। আমরা 
অধিকাংশই এখন শ্রীছাড়িয়া৷ মুত্তির, নিত্য ছাড়িয়৷ অনিত্যের, সক্ম ছাড়িয়া 
স্থুলের, 90171 ছাড়িয়! 17:905এর সেবা করিয়া থাকি। সে সেবার ফল 
হইয়াছে আত্মতৃপ্তি, সে সেবার পরিণাম হইয়াছে ভগবানকে একট! 
প্রথ! অনুযাত্বী ভোগ দেখাইয়া বা ভোগ! দ্েখাইস্বা নিজের ও আপন্জনের 
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উদরপুত্তি । হিন্দুর যেখানে দেবসেবা বা শ্রীমুত্তির প্রকৃত সেবার ব্যবস্থা 
সেই খানেই *অতিথি অভ্যাগত, আহত অনাহুত, ক্ষুধিভ অসহায় নিরাশ্রয়ের 
সেবা । এই জন্যই মহাত্মা বিবেকানন্দ বলিয়াছেন 
বহুরূণ্রো সন্ুধে তোমার ছাড়ি কোথ। খু"ঞ্জিছ ঈশ্বর 
যেই জন সেবিছে মানব সেই জন সেবিছে ঈশ্বর । 

আন্নাদদের এই আশ্রম মানবরূগী শ্রীভগবানের সেবার জন্য। ইহ] 01781162015 
015091521 নয়। ইহার দ্বার। আমরা অন্যকে ক্কতাৎথ করি না, আমর 
নিজেরাই শ্রীতগবানের সেবা করিয়! কৃতার্থ হই।” সাধুর এই পত্র হইতে 
তিনি যে কি প্রাণে সেবীশ্রম করিয়াছিলেন তাহা সুন্দররূপে বুঝিতে শার। যায় 
এবং আধ্যাজ্সিক জীবনে জ্িনি যে কত উন্নত ছিলেন, তাহাও স্পষ্ট প্রতীয়- 
মান হয়। সেবাশ্রম ও মাতৃমন্দিরে মাপিক প্রায় ৪০০২ টাক] ব্যয় হইত। 
প্রতিমাসে সমস্ত টান্তা! তাহাকে ভিক্ষা। করেয়। সংগ্রহ করিতে হইত ।্প্রত্যহ 
প্রত্যুষে উঠিয়া নিয়মিত প্রার্থন! করিয়! বাহির হইতেন, বেল। দ্বিপ্রহরের 
সময় ফিরিতেন। আহার করিয়। নিয়মমত অর *ৰিশ্রা্স্করিয়। বাহির 
হইতেন রাত্রি দশ ঘটীকার পর প্রত্যাবর্তন কঁরিতেন। এইরূপে দিবারাজে 
ভিক্ষা করিতে দেখিয়া তাহর "ক্গ্ষ্ঠভ্রাতা ' একদিবস আশ্রমের সমস্ত 
খরচ নিঞ্জে বহন করিতে স্বারুত হইয়া তাহাকে এইরূপ,তিক্ষা হইতে নিবৃত্ত 
হইতে অন্থরোধ করিয়াছিলেন। কিন্তৃতিনি সে প্রন্বে সম্মত হইতে 
পারেন নাই । পরের জন্য কষ্ট স্বীকার' করা, পরের জন্য ভিক্ষা কর! তাহার 
জীবনের পরম সুখ ও শ্রেষ্ঠ ব্রত ছিল। 

এই সময়ে শ্রদ্ধেয় কুলদাপ্রসাদ ভাগবতরত্বের সহিত তাহার পরিচয় হয়। 
সেদিন রাত্রে অত্যন্ত আনন্দিত হৃদয়ে গৃহে ফিরিয় বলিলেন “আজ ঞকটী 
মনের মত মানুষ পাইয়াছি আর সেবাশ্রমের জন্য কোন ভাবন! নাই, সেবা- 
শ্রম চালাইবার মত একটী মানুষ পাইয়াছি।” ছাদের মধ্যে প্রকৃত বৈষ্ব- 
ধর্ম প্রচার করিবার ইচ্ছ। তাহার অনেকদিন হইতেছিল। ভাগবতরত্ব মহাশয়ের 
সহিত পরিচয়ের পর ভীহাবু পরামশ অস্থলারে নবদ্বীপে নিদাখ বিদ্যালয়ের 
সুচনা করেন। কিন্তু হুঃখেরে বিষয় বিদ্যালয়ের কার্য্য তিনি সশরীরে বর্তমান 
থাকিয়। সম্পর করিয়! তাহাকে গৌরবান্বিত করিয়া* যাইতে পারেন নাই। 
মাঘমাসে নিত্যানন্দ উৎসবে জ্রীধাষ নবদ্বীপে প্রতিবৎসর নান স্ান হইতে 
অনেক ধাল্রীর সমাগম হয়। এ বৎসর যাত্রীর সংখ) অপেক্ষাকৃত অল্প 
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হইলেও ভয়ানক বিশ্চিকার প্রাদুর্ভাব হয়। আশ্রমে অর্থের অভাব হও- 
যায় নিত্যানন্দ দাস কলিকাতায় অর্থসংগ্রহের চেষ্টা করিতেছিলেন এমন 
সময় সংবাদ আসিল শ্রীধামে কলের হইতেছে । রবিবার সকালে বাসার 
বসিয়া আছি এমন সময় সাধু আসিয়। উপস্থিত । আজই নবদ্বীপ যাঁইতে- 
ছেঁন, সেইফৃন্ত দেখা করিতে আসিয়াছেন। হস্তস্থিত ব্যাগটী টেবিলে 
রাখিয়া চেয়ারে বসিতে বসিতে গ্িজ্ঞাসাঁ করিলেন “তুই আমায় ভালবাসিদঃ* 

“তা তুমি আমার অপেক্ষা ভাল জান ।” 

“তা নয় তুই আমায় ভালবাসিস্‌, না আমার এই মেহটাকে” ? 

“আমি তোমাকেই ভালবাসি” " 

«কাজের সময় মনে থাকে যেন ! কোন কারণে, মনে ভাবিয়াছিলাম মানুষ 
বড় ছূর্বল।” 

৭ান্ুষের মন ছূর্ববল নয় মানুষ,তাকে হন করে দুর্ধাল করে” এই বলিয়া 
তিনি চলিয়া] যাইলেন। 

রবিবার "বেকালে নবনদ্দীপ আসিয়! যে দৃশ্ত দেখিলেন তাহাতে তাহার 
কোমল দয় একেবারে গাঁলিয়া৷ গেল। রাস্তার ওইধারে বিস্থচিক! রোগী 
পড়িয়া জল জল করিয়া চীৎকার করিতেছে। গাড়ী করিয়। শীদ্র আশ্রমে 
আসিয়া শুনিলেন সরকারের, হুকুম আশ্রমে ফলের! রোগী আনা হইবে, 
না। «পথের দ্বই ধারে বাজারে লোকের বাটীর সম্মুখে বখন বহু 
"রোগী পড়িয়া আছে, তখন আশ্রমে রোগী লইলে কোন ক্ষতি হইবে না” 
বসিয়া “আশ্রমের অন্য রোগীদের কিছুদিনের জন্ত হাসপাতালে পাঠাইয়। 
দিয়া সমস্ত ঘর খালি করিয়া ফেলিলেন। রোগী আনিবার গাড়ী দিয়া 
সেবকদের একদিকে .পাঠাইয়া দিয়া__নিজে অন্যদিকে চলিয়া যাইলেন। 
সেবকেরা গাঁড়ী করিয়া রোগী ঃমানিতে লাগিল তিনি নিজে বুকে করিয়া! 
রোগী আনিতে লাগিলেন। সেই সমস্ত রোগীদের পরিফার করিয়। ওষ- 
ধের ব্যবস্থা ককিতেছেন, আবার ছুটিয়া রোগী আনিতে যাইতেছেন। 
আহার নিদ্রা' আর কিছুই মনে নাই, লোকের কষ্ট দেখিয়া আত্মহারা 
হইয়া গিয়াছেন, সর্ববাজে ঝিষ্ঠাময় ছুর্গন্ধে যাহার নিকট মনুষ্য যাইতে পারে 
নাসেই সমস্ত রোগীকে পুত্রের ন্যায় ন্নেহে কোলে করিয়। লইয়া! আমিতে 
' লাগিলেন। এই ঘোর দুর্দিনে যখন পিতা পুত্র ছাড়িয়া, ভ্রাত। তন্ী ছাড়িয়া, 
বন্ধু বন্ধু ছাড়িয়া, স্ত্রী স্বামী ছাড়িয়া! প্রাথভয়ে ভীত হইয়া পালাইতেছে, 
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যখন আশার কথ] বলিবার কেহ নাই, মৃত্যুকাতর মুখের প্রতি করুণ- 
দৃষ্টিতে চাহি! মুখে একবিন্দু জল দিবার কেহ নাই, যখন নবদ্বীপের অধি- 
বাসীবন্দ বিশ্চিকা বীজ হইতে আত্মরক্ষা করিতে গৃহের অর্গল বন্ধ করিয়াছে, 
দেশ হইতে পলাইত্তেছে, যখন গৌরাঙ্গধর্মাঁ গৌড়ীয় বৈষ্ণবমশ্প্রদায় প্রাণ- 
ভয়ে ভীত হইয়া তগবৎ নাম কীর্তন ভুণিয়। গিয়া উর্দপুচ্ছ হইন্ু। ছুটিতেছে, 
তখন এ কে যায় শান্ত সমাহিতচিত্তে, ছুই হস্তে কল্যাণ বর্ষণ করিতে করিতে! 
নিরাশের হৃদয়ে আশার সঞ্চার করিতে করিতে, *আসন্ন মৃতের মৃত্যুযাতন। 
লাঘব করিতে করিতে; কাহারা ঝায় এ তাহারি পশ্চ।তে, দেবতার পশ্চাতে 
দেবদূতের নায় উচ্চঃস্বরে 
গলিতাই গৌর রাধেশ্ঠাম 
হরে কৃষ্ণ হবে রাম” ৰ 

কীর্তন করিতে করিস্তে ! কাহার। গে! উহার, আজ প্রাণের মায়! ত্যাগ করিয়। 
এই সমস্ত রোগীকে বুকে তুলিয়। লইতেছে! এতশক্তি উহারা আজ 
কোথ| হইতে পাইল ! এ যে পন্ুখে দেবতা)এ ফ্েবতারস্শক্তিতে আজ 
এই বালকের! শক্িমান | দেবতা না হইলে র্ধ এই বিষ্ঠাময় ছূর্গন্ধ রোগীকে 
চুম্বন করিতে পারে, দেব! ন্থা হইলে কি বিষ্ঠা চন্দনে এমন সমজ্ঞান হয়? 
আত্মীয়ের, শমাজের, জগত্ডের পরিত্যক্তের বন্ধু, ওগ্! শ্শানের বন্ধু, ওগো৷ 
দেবতা, তোমাকে নমস্কার, তোমাকে নমস্কার ! 

আনাহার ও নিদ্রা বন্ধ করিক্পা' রোগীর সেবার প্রাণ ঢালিয়। দিলেন, 
প্রত্যহ প্রায় ১০১২ টী সৎকারও করিতে হইত। এই সমস্ত কার্ধ্য যে 
তিনি কিন্নপে করিতেন তাহা ভাবিয়া আশ্চর্য হইতে হয়। রোগীরা দঃলে 
তাহাকে দেখিলেই “লাধুবাবা" বলিয়। ডাকিত ও.াহাকে নিকটে পাইবার 
জন্য ব্যস্ত হইয়া পড়িত। নিত্যানন্দ্খলের এই "নাধু" উপাধি (21156৩৭) 
নয়। জীবনের শেষ “দিনে বাহার! তাহাকে “পাধু” বলিয়া থিয়াছে 
জগতে তাহারাই, কেবল তাহার্লাই, “মাধু” নির্বাচনের একমাত্র অধিকারী। 
নিত্যানন্্রদাসের সহিত ৫+হ,দীড়াইন্না] কথ। কহিত না, কেহ দেখা করিত 
না, রোগীর অপেক্ষা লোকে তাহাকে অধিক ভয় করিত। নবদ্বীপের সুযোগ্য 
সন্ধদয় পুলিশ ইন্সপেক্টর বাবু শরতচত্জর রায়' মহা'শর তাহাকে বলিয়াছেন 
“আপনি নিঞ্জে যেরূপ সর্বদা কলের। রোগী বুকে করে আন্ছেন, আপনার 
সামনে দীড়িয়ে কথা কইতে আমাদের ভয় হুয়।” শুক্রবার সকালে একরটী 
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সেবকের মনে পড়িল, নিত্যানন্দ দাম এই কয়দিন স্নানাহার করেন নাই, নিদ্রা 
যাইবার ত অবকাশই নাই। তাহাকে যখন এই কথা শ্ররণ করাইয়। 
দেওয়া হইল তখন তিনি আশ্চর্য হইয়া বলিলেন “বল কি পাঁচদিন খাইনি 
তা ত' আমার মনেই নাই।” অথচ তিনি নিজে" প্রতাহ দাড়াইয়! 
সেবকদের (খাদ্যের ব্যবস্থা করিতেন। তাড়াতাড়ি সান লারিয়া আহার 
করিতে বসিবেন, এমন সময় সংবাদ আসিল একটী রোগী পড়িয়। আছে, 
আর আহার কর! হইল” ন1। সেবকদের আহার ,করিতে বলিয়৷ তিনি 
চলিয়া গেলেন। রোগীটীকে বুকে করিয়া আনিরা তাহাকে পরিফার ও 
তাহার উঁষধ পথ্যের ব্যবস্থা করিয়। তবে খাইতে বমিলেন। শুক্রবার রাত্রি 
দুই ঘটিকার সময় সাহার প্রথম ভেদ হইল, বাহিরে আসিয়াই আর একটা 
সেবককে বলিলেন “আমার অন্থখ করেছে” এবং অন্ত একটী সেবককে 
ডাকিতে বলিলেন। আবার তখনি' বপিলেন “না ডেকনা.সে ঘুধুচ্ছে।” কিন্তু 
একটু পরেই সেই সেবকটী আসিয়৷ বলিল “দাদ তোমার জন্ত বড় মন তেমন 
কর্ছে।” সমস্ত রৌগীত্রে দেখিয়া! ওষধ দিয়া, গঙ্গ!র ধারে বেড়াইয় 
আপিয়৷ আর একবার ভেদ হইল । এই বার বলিলেন “তোদের দাদা আজ 
চলিল।” পরে লেঙ্ী পরিতে পরিতে রলিলেন “দেখ অন্ধ করৃবে, 
তখনও লেও.টী আট.বি আর কাঁজ কর্বি।” আবার সমস্ত রোগীদের 
পর্দেখিয়। উষধের ব্যণস্থা করিয়া তাহার গুরুদেবের স্থান শ্রীরাধারমণ বাগে 
গেলেন্‌। প্রত্যহ গ্রতাষে তাহার শ্রগুরুদেবের সমাধি মন্দিবে উপাসনা 
করিতেন। বাগে আসিয়। ললিতা দিদিকে (ইনি একজন পুরুষ, সখী তাবে 
ভঙ্গনা করেন) ডাকিয়া “দিদি আজ মামার পরম সৌভাগোর দিন, 'এ দিন 
জীবনে আর আসবে না। তুমি আমাকে “নাম” শোনাবার ব্যবস্থা কর” 
বলিয়া! তিনি নিরমিত প্রার্থনা করিন্তে যাইলেন। তিন ঘণ্ট। প্রার্থন। করিয়। 
আসিয়৷ বাহিরে বসিলেন।, ভাহাকে দেখিয়। বিস্থৃচিকা৷ রোগী বলিয়৷ বুঝা 
যায় না। ুরুত্রাত1 বাটাতে তাহার পুঞ্রকে সংবাদ দিবার কথ] বলায় তিনি 
বলিলেন “ওরে বলাই এক। কি আমার ছেলে, সেখানে কত ছেলে 
আছে বার! আমাকে ভিন্ন আর কিছু জানে না, যাদের আমিই সব। তাদের 
খবর ন! দিয়ে বলাকে* খবর দেব!” একজন গুরু ভ্রাতা ও অন্ত ছুইটী 
যুবক বন্ধুকে সংবাদ দিবার জন্য নিজে টেলিগ্রাম লিখিয়। দ্রিলেন। এমন সময় 
: তান ডাক্তার আনিবার কথা৷ উত্থাপিত হইল। ইহাতে 'তিনি ঘোরতর 
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আপত্তি করিয়া! বলিলেন “কই আমি ত আমার ছেলেদের ভায়েদের, কাউকে 
ভাল ডাক্তার*দিয়ে চিকিৎসা করাতে পারিনি তবে আমায় ভাল ডাক্তার" 
দেখবে কেন? যে ডাক্তার আশ্রমে রোগী দেখেছে সেই আম।কে দেখবে” 
আসন মৃত্যুর সন্ুখখেও তাহার হৃদয় সঙ্কুচিত হইয়া পড়ে নাই। বেল! দশটার 
সময় হইতে শরীরে খাঁল্‌ ধরিতে লাগিল, কিন্তু এই শারীরিক যদ্ন্ণা তাহার 
প্রসন্ন সুন্দর মুখে কোন পরিবর্তন আনিতেঞ্পারে নাই। তিনি সহান্ত মুখে 
বলিতে লাগিলেন “রাধ্ঠরমণ আজ কপ করে জা।ণয়ে দিচ্ছেন, যাদের সেবা 
করেছি তাদের কি কষ্ট” এবং *সঙ্গে, সঙ্গে কোন্‌ ঘরের কোন্‌ রোগীকে 
এখন কিরূপ ওষধ প্রয়োগ করিতে হইবে বলিয়া পাঠাইতে. াগিলেন। 
সেবকেরা সকলে ছুটিয়া তাহার নিকট আসিতে লাগিল, অমনি তিনি তাহাদের 
বৃঝাইয়! রোগীদের নিকট পাঠাইতে লাগিলেন “তাই আমার কাছে তোমরা 
সব কেন, এখানে গ্ে্কক ত ৫কান উপকারণ্হবে না। তোমর1 সব রোগীর 
সেব! কর্ছ এট। জান্লে আমি ঝড় আনন্দে থাকৃব।” সমান বসিয়া আছেন 
“গুলেই ত রোগী হয়ে যাব বসে গল্প করা যাকৃঠ বলিয়া কি কথা কহিতে 
লাগিলেন। কয়েক জন ভদ্র "লাক ভাকাইয়! সমস্ত সম্পত্তি দেবোত্তর করিয়া 
দিলেন। একজন বন্ধু বলিলেন “1২০০/15১31 বোগীগুলা ধে'টে প্রাণটা 
হারাজে কথা ত কাণে তুল্ধে না” তিনি বলিলেন “পাই এর চেয়ে আমার 
জীবনের অন্ত কোন উচ্চ আকাহা। ছিল না। রোগীর «সেবা! করতে কর্তে 
সেই রোগ হয়ে মর।, ভগবদ্‌ কপ। ভিন্ন “হয় না। আজ 1901)67 1327011 
এর মত আমার জীবন ধন্ত হল।” বেলা প্রায় পাঁচটার সময় আর বসিতে 
পারিতলন না, বলিলেন “দিদি দেহট! আর বইছে না, কলিকাত] হতে ছেলের! 
আস্ছে তার। সাতটার সময় আস্বে, তাদের সঙ্গে, দেখা না করে আমার 
প্রাণ যাবে না, তবে বদি রাধারমণের এমন ইচ্ছা হয় যে তাদের সঙ্গে দেখ! 
হবে নাঃ তা হলে আমা'র এ দেহটা তাদের দিও এটাতে তাদের সম্পূর্ণ 
অধিকার” তীহার দেহের কি হইবে, এই সময়ে জিজ্ঞীস। করায় বলেন, 
“বৈষ্বের যে গতি আমার ঘন সে সদগন্ি না হয়, আমি তার উপযুক্ত নই। 
আমি জীবনে বৈষ্ণবদাস হবার কাঙাল ছিপাম, আর আমার দেহ জ্ঞাজ 
সমাধিস্থ করে কাল যে ছেলের! সেখানে পুঙ্জা আরন্ত কর্বে, তা আমি পছন্দ 
করিনে। ছেলেদের বল্বে কোন গোল না করে যেন 'আমার দেহ গঙ্গাতীরে 
সৎকার করে” জীবনে সকলের পশ্চাতে সকলের অন্তরালে থাকিয়। কাধ্য 
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করিয়। গিয়াছেন, আঞ্জ মৃঙার দ্বার দেশেও দে পথ হইতে বিচ্যুত হষ্টলেন 
না। নিজেকে প্রচার করিবার বাসন তাহার মধ্যে কান দ্রিন বিন্দুমাত্র 
অধিকার স্থাপন করিতে পারে নাই | ধীরে ধীরে ম্লান মুখে সন্ধ্যা নামিল। 
দেবালয়ে দেবালরে আরতির শঙ্খ ঘণ্ট! বাজিয়া উঠিল।* কলিকাতা৷ হইতে 
বরা াফিয়া উপস্থিত হইল। একজন কী/দিয়া উঠিল। তাহ!র প্রতি 
চাহিয়। তাহার মুখমগুলে ধীরে ধীরে করসঞ্চালন রুরিয়া তাহাকে “মান” 
করিতে বলিলেন। সংবাদ পাইয়া! পুত্র আনিয়াছিণ, পিতার জন্ 
অনেক দ্রব্য আনিয়াছিল: একটু, বরফ চাহিয়া লইলেন। পুত্রের হাত 
ধরিয়! আঁছেন এমন সমর আর একটা যুবক পাশে বসিন অমনি পুপ্রের হস্ত 
ছাড়িয়া তাহার চিবুক ধরিয়া আ্বর করিলেন" দেবাঁলয়ে দেবালয়ে সান্ধ্য 
কীর্তন আরম্ভ হইল। ঘৃদগ্গের ধ্বনির সহিত কীর্তনধ্বচ্তে দ্িউমগুল প্রতি- 
ধ্বনিত হইয়া উঠিল। মুখে “মিতাই গোর রাধেস্তাদ” উচ্চারণ করিতে 
করিতে, কর্ণে “নিতাই গৌর বাধেশ্াম” নাম শ্রবণ করিতে করিতে সঙ্জানে 
সানদচিতে, প্রযু্মুখে সম দেশকে কীদাইয়া মহাপুরুষ মহাগ্রস্থান করি- 
লেন। এক স্বর্গীয় গ্যোতিতে মুখমণ্ডল উদ্ভাসিত হইয়া! উঠিল, এক অপূর্ব 
হাস্তরেখা মুখমণ্ডলে বিরাঞ্জ করিতে লাগিল। তাহারই আদেশনত নিঃশনো 
গঙ্গাতীরে, তাহার দেহ ভম্মীভূত হইয়। গেল। এ চতুর্থীর ক্ষীণ চন্দ্র পূর্বগগনে 
. একবার উদিত হইয়া সে দৃ্ত দেখিতে না পারিয়া মেঘের অস্তরালে চণিয়া 
গেলেন। গঞ্জাতারের আদ্রবারু সমস্ত খিশ্বগ্রকূতির হইয়। হাহ! করিয়। ক্রন্দন 
করিতে লাগিল । গঞ্জাদেবীও যেন সাধুর চিতাতন্ম পর্ণ করিতে জোয়ারে হস্ত 
বাড়াই! চি হাতক্ম গ্রহণ করিতে লাগিলেন। 
ধাও-দেব যাও 'চির আকাজ্ষিতের নিকট নিত্যধামে ষাও। সমস্ত 
বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের হইয়া যে প্রারশ্টিত্তবজ্ঞ তুমি আরগ্ করিয়াছিলে তাহাতে 
জীবন পূর্ণাহুতি দিয়াছ, তোমার বন্তপূর্ণ হইয়াছে তোমার কার্ধয সম্পূর্ণ 
হস্টয়াছে। এখন সেই প্রেমময়ের পরপ্রাপ্তে পরম শাস্তিতে নিত্যসেবা কর। 
কেবল মাঝে মাঝে এই দীন মর্ত্যবাসী ভ।ইগুলির প্রতি কপাকটাক্ষ বর্ষণ করিয়া 
তোমার পথে চলিবার শক্তি দিতে যেন ভূলিও ন!। 
প্রীবধানয় চট্টোপাধ্যার। 
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স্মরণ রাখিতে হইবে যে ব্রহ্ধ। পরমায্বা ও ভগবান তিনটি পৃথক বস্ত 
নহেন--একই পরম্তত্বের ভ্রিবিধ প্রকাশ ব! উপলব্ধি মাঞ্র। সকল সম্প্রদায়ের 
মাধক বা দার্শনিকগণ এই তিনটি প্রকাশ যে একরূপে ব্যাখ্যা করেন তাহী 
নছেঞ্ ভাগবত সম্প্রদায়ের যাহা মর্ত অধমরা এস্থলে তাহারই আলোচনা 
করিতেছি। 

প্রথম চিন্তা, যাহা মানবের মুলে উদয় হয় তাহা এই থে তিনটি তত্ব 
আছে। ঈশ্বর, জীব ও ভগৎ] "জার্মান দার্শনিক ক্যান্ট ইহাচ্দদর নাম 
দিয়াছেন 7110 6015০ 108৭ ০7২68০0৮116 7011501081091 
[৭68 000, 2 1170 1১550180195109] 10০9৯১০0], 3. 110 00510 
1091091 1052-01)1156 85 7. ড11016) , রি 

ভাগবত শাস্সের অভিপ্রায় ধীরভাবে আলোঁচন। করিলে বুঝিতে পার! 
যায় ষে এই তিনটি তত্বের মধ্যে ধাহারা জগৎ-তরর আশ্রয় কাশ্ধিয়। একত্বের 
দিকে অগ্রমর হয়েন, তাহারা ব্রহ্ষতন্ে উপনীত হয়েন, ফীহারা জীবহত্ব 
আশ্রয় করিয়৷ অগ্রসর হয়েন ত্রীহার1 পরমাত্মতত্ে আর ধাহারা ঈশ্বরতত্ব 
আশ্রয় করিয়! অগ্রসর হয়েন* তাহারা তগবত্বত্বে উপস্থিত হয়েন। গ্রথমটি 
জানের পথ, দ্বিতীয়টি যোগের পথ আঁ তৃতীয়টি তক্তির পঞ। লক্ষ্য সকলেরই 
এক, অয় জ্ঞান । কেবলমাত্র আগোচার আরম্তে ষেটিকে মুখ্যরূপে আশ্রয়" 
করা যায় সেইটির কগয চরমতত্ব পৃথক্রূপে প্রতীত হয়েন। কেহ" ববিতে 
পারেন যে ইহার মধ্যে শ্রেষ্ঠ পথ কোন্টি? ইহার উত্তর নাই। জগতে 
ভিন রকম মানুষ আছে, কাহারও নিকট আপন! হইতেই জগত্তব মুখ্যরূপে 
গ্রতীত হয়, তাহাকে আত্মতত্ব ব1 ঈশ্বর স্ববে নিবিষ্ট করা মানবের আর্বস্তাধীন 
নছে। আবার কেহ আত্মপ্তত্বকে মুখ্যরূপে আশ্রয় করিয়া! অধ্যাত্ম আলোচনায় 
অগ্রসর হন। ভাগবত ধর্মের অধিকার শ্রীতগবানের কৃপা ব্যতিরেকে হয় 
না, ইহার প্রকৃত তাৎপর্য এই যে জগতে এমন একদল লোক আছেন, 
তাহাদের হৃদয়ের ও মনের স্বাভাবিক গঠনই এইবপ যে তাহার! প্রথম 
হইতেই আত্মা ও জগৎ বা অন্তর ও বাহির .এতছুভয়ের সমন্বয় রূপে ষে 
তত্ব রহিয়াছেন সেই তত্বেই তাহাদের চিত্ত নিবিষ্ট হয়; সেই তত্বের 
ভূমিতে যতক্ষণ আরোহণ করা না যায় ততক্ষণ তাহাদের হৃদয়ের তৃপ্তি হয় 
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না। তগবদগীতায় যে, ক্ষর, অক্ষত ও উত্তম এই তিন পুরুষের প্রসঙ্গ দেখ। 
যায় তাহাও মুলতঃ ইহাই। .পুরুষ এক, কিন্ু উপলব্ধি তিনরূপ। সুতরাং 
এ বিষয়ে কোন্টি ভাল কোন্টি মন্দ ইহা! লইয়া বিচার চলে না। প্রারস্তে 
প্রভেদ কোথায় তাহ। বুঝিতে পারা গেল ' তত্বগত « প্রভেদ কি তাহ! 
আঁচার্ধা শর ও আচার্য রামান্থজের মধ্যে যে মতভেদ তাহার ছু একটি 
কথার আলোচনার দ্বারা কিয়ৎপরিমাণে বুঝিতে পারা যাইবে। শঙ্করঃচারধ্য 
রঙ্গের সজাতীয়, বিজাতীয় ও স্বগত ভেদ প্রতিষিদ্ধ করিয়! নির্বেশেষ শুদ্ধাদ্বৈত 
ভাব প্রতিষ্টা করিতেছেন। এই ক্রিবিধ্ন ভেদ এইরূপ। গাছের পাতা, 
ফুল আর-ফল, ইহাদের মধ্যে বে ভেদ ভাঙার নাম স্বগত তেদ।. এক গাছ 
হইতে অন্য গাছের যে ভেদ তাহার নাঁম সজাতীম্ম ভেদ, আর ভিন্ন জাতীয় 
বস্ত, যেমন প্রস্তরাদি হইতে 'যে তেদ তাহার নাম বিজাতীয় তেদ। 
ববুক্ষস্ত স্বগতোভেদঃ পত্রপুম্প ফলাদিদ্িঃ। 
বৃক্ষান্তরাৎ সজাতীয়ে! বিজাতীয়ঃ শিলাদিতঃ ॥৮ 

আচাধ্য শঙ্ষর বলেন? ব্রন্ধে এই ভ্রিবিধ তেদই নাই! আচাধ্য রামান্ুজ 
বলেন ব্রঙ্গের সজাতীয় অপর ব্রহ্ম নাই, অত্যন্ত 'বিজাতীয়ও কোন পদার্থ 
না, কিন্ত তিনি স্বগততেদ' বিনিমুক্ত “নববেন। গাঁছের ভাল, পালা, ফুল, 
ফল ইহারা পৃথক বিন্ত অবয়বী যে বক্ষ তাহ! এফ, ডাল পাল! প্রভৃতি বৃক্ষের 
শরীর, শরীরের ছ'রা শরীরির ভেদ হয় না, তাহার অদ্বৈতত্ব জক্ষুপ্ন থাকে, 
তবে এই অগ্বৈতত্ব বিশুদ্ধ নহে, বিশিষ্ট। “তদানীং হুমম চিদাচিদ্বিশিষ্ট্ত 
্রহ্মণঃ নিদ্ধত্বেন বিশিষ্টস্যৈব অদ্ধিতীয়ত্বং সিদ্ধং।” অর্থাৎ শরীর দ্বার। শরীরির 
যেমন ভেদ সিদ্ধ হয় না, তেমনই শরীর স্থানীয় চেতনাচেতনাত্মক জগৎ- 
প্রপঞ্চ দ্বারাও তাহার আদ্বৈতত্বের হানি হয় না। 

পরতত্বের উপাসনাভেদে এই *যে ত্রিবিধ প্রকাশ, ইহার বিশেষরূপ 
আলোচন। আবশ্তঠক। এই আলোচনায় আমরা" একটি সুগম পথ ধরিয়া 
অগ্রসর হইতে পারি। শ্্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্তী মহাশয় তাহার টীকায় এই ্থগম 
পথ প্রদর্শন করিয়াছেন। আমরা তাহারই মুস্তব্য অত্যন্ত সরলতাবে বিবৃত 
করিতেছি। শ্ীমত্তাগবতাদিশান্ত্রে শ্রীভগবাঁনের ধাম, আকুতি, গুণ, বিভূতি 
প্রভৃতির কথা আছে, 'এখন প্রশ্ন এই যে শ্রীভগবানের কি সত্যই এ সমস্ত 
আছে? জ্ঞানী ব্রদ্োপাঁসক বলিবেন, এ সমস্ত মারিকগুদের খেলা, অথবা 
কল্পনা । “তন্মতে. জানং 'নিরাকারং জাতৃজেয়াদি বিভাগশুন্তং চিৎসামান্তং 


গর্থ সংখ্যা। ] ভাগবত ধর্শ। ২৩৩ 


চিদ্বিশেষাণাং ভগবদ্ধামাদীনাং তদনন্তত্বমননাৎ। জীবমায়যোস্তচ্ছক্ষিত্েন 
ওৈক্যাদিদংকারাম্পদস্ত কার্য্স্য বিশ্বস্ত কারণ মাত্রাত্বকত্বাদদ্বৈতং।” জ্ঞান 
নিরাকার, জ্ঞাতা ও জে্ঞ়বিভাগ শৃগ্ঠ, চিৎসামান্য+ ভগবদ্ধাম প্রসৃতি 
যাহা কিছু চিদ্ধিশেন অর্থাৎ সেই চৈতন্য হইতে পৃথক হইয়াও অপৃথক্‌, তাহ. 
দের পার্থক্য বাসত্ব/ স্বীকার করেন না। জীব ও মায় ডরাহার শক্তি 
সুতরাং শক্তিমানের সহিত অভিন্ন তাহারা* ইদং পদবাচ্য এবং কার্ধয, ইহাই 
বিশ্ব, ইহা কারণমাব্রাস্ক। অর্থাৎ কারণেই তাহাদের সত্বা, তাহা ছাড়া আর 
পৃথক সত্ব! নাই। ৎ 

ধাহারা পরমাস্মা-রূপে সটাহ।কে উপলব্ধি করেন তাহাদের মত শ্শ্রীবিশ্বনাথ 
চক্রবস্তী মহাশয় এইক্লপে বলিতেছেন “এতন্মতে পরমাস্মনশ্চিদেরপত্বাজ. জ্ঞান- 
মাত্রত্বেহপি সাক্ষিত্বাদেজ্ঞনবিশেষস্তাশ্রয়ত্বমপি। ছ্যমণি দীপাদেজে ঠাতী, 
রূপত্বেুপি জ্যোতিক্স্থমিব নীনগপপন্নং কেটিৎ স্বদেহান্তৃদয়াবকাশে প্রাদেশ- 
মাত্রংপুরুষং বসন্তমিত্যাদেঃ সাকারত্বঞ্চ মায়ায়াঃ শক্তিত্বান্মায়ি কানাঞ্চ তদন্যতা” 
জ্জীবস্য তদ্বিতিন্নাত্বাৎ ততো দ্বিতীয় ্বাভাবাদধ়তধং | 1” এরইীষমতে পরমাস্মা 
চিদেকরূপ বা নিধিশেষ ও জ্ঞানমাত্র। কিন্তু তথাপি তিনি সাক্ষী এবং সেই 
জন্ত যাহাকে বিশেবজ্ঞান বল, বৈমন পটজ্ঞান, ঘটজ্ঞান প্রভৃতি, এ সমুদয় 
হইতে তিনি স্বতন্ত্র হইলেও “একেবারে স্বতন্্ হেন অর্থাৎ এ সকলের তিনি 
আশ্রয়। যেমন হুধ্য ও প্রদীপ। . প্রদদীপে জ্যোতি আইছে, এই যে জ্ঞান ইহা! 
আমাদের স্থধাজ্ঞানের আশ্রয়ে বিহিত হইতেছে, কারণ জ্যোতি বলি একটি 
নিত্য পদার্থের জ্ঞান যাহ। মানবমনে বিছ্যমান তাহ] স্র্ধ্যকে দেখিয়াই হয়। 
কিন্তু তাই বলিয্! স্থ্ধ্যে যেটুকু নিত্যতা আছে দীপে সে নিত্যতা নাই। 
শীমন্ত।গবতের দ্বিতীয় স্কন্ধের প্রথম অধ্যায়ে বে বল1হইয়াছে যে কেহ কেহ 
্বস্ব দেহের অভ্যন্তরে যে হৃদয়রূপ অবকাঁশ আছে তাহাতে বাণকারী গ্রাদ্দেশ- 
মাত্র পরিমাণ পুরুষেরই" প্রতি মনোধারণ করিয়া তাহারই ন্মরণ করিয়া 
থাকেন। সেই পুরুষ চতুতূর্জ এবং তাহার ভূজচতুষ্টয়ে শঙ্খচক্র গদাপদ্প 
বিরাজমান ইত্যাদি" যে অন্তর্য।মী ধারণার কথা বল! হইয়াছে, এই অস্ত- 
ধ্যমীর যে সাকারত্ব তাহ? ম্বায়ার শক্তি, যাহ মায়ার কার্য্য বা মায়িক তাহ! 
পরমার্থ নহে অর্থাৎ তাহা আছে বলিয়া প্রতীত হইলেও স্বরূপতঃ তাহা নাই।, 
জীবও তাঁহার অর্থাৎ  মারারই বিভিন্নাংশ সুতরাং জীব ও জগৎ উভয়ই নাই, 
অতএব পরমাত্ম। অথয় জ্ঞান। 


২৩৪ বারভূমি। [ ৪র্থ বর্ধ। 


এইবার তৃতীয় তত্ব। বিশ্বনাথ চক্রবর্তী মহাশয় বলিতেছেন “তথা 
তগবানিতি ভ্টর্যদুচ্যতে তজজ্ঞানং। এতন্সতে পূর্ববঙ্গ জ্ঞানমাত্রত্বেহপি 
ভগশব্বাচ্য যড়েশবপ্যস্যাপি। অপ্রাকতত্বেন চিন্মাত্ত্বাৎ তন্্রপত্বং যড্ক্তং 
বিষ্ুপুরাণে 
প্রশস্ত সমগ্রস্য বীর্যযস্ত যশসঃ শ্রিয়ঃ। 
জ্ঞান বৈরাগ্যয়োন্চৈব বাং ভগ ইতীঙ্গন] ॥ 
জ্ঞানশক্জি বলৈশব্যযবীধ্যতেজাংস্তশেষতঃ। 
ভগবচ্ছব্দবাচ্যানি বিন। হেয়েগু ণা্দিতিঃ 
তখেব দ্বিতুজত্ব চতুভূজত্বাদি-কিবিধ চিরুবনকারৈবহিরন্তর্বতিত্বেঘপি। ন 
চ্যবস্তে চ'মন্তক্তা মহত্যাং প্রলয়াপদীতি স্কান্দাদিবাক্যৈঃ সটৈব সেব্যসেধক- 
সেবাদিবিতাগেহপি অদ্য়তং পূর্ববকচ্চক্তীনাং ' চিদ্াদীনাং “দিলাসানাং চ 
বৈকুষ্ঠাদীনাং তদভিন্তত্ব মননাৎ ততো তিন্ত্বভা বনৈবাদ্য়পদ্দেন বাবৃত্তা ৷” 
তক্তের| ধাহাকে ভগবান বলেন ভিনিও জ্ঞান। শ্িনি জ্ঞানমাত্র হইলেও 
তীহাতে যড়েমব্্য আছে। এই ফড়ৈশধ্য অপ্রাকৃত ও চিন্সর স্থৃতরাং জ্ঞানরূপ 
এবং নিত্য অর্থাৎ সেই পরতঘ্তর স্বরূপ হইতে কখনই পৃথক নহে । বিষুপুরাণে 
এই ছন্ব পত্রের নাম-_রশখধ্যুঃ বীরধ্য, যশ, শ্রী, ও জান বৈরাগ্য। নিত্য 
অপ্রারুত জ্ঞান, শক্তি, বল, পর্ব্যয, বাধ্য, তেজ*ম্পীমভাবে বাহাতে বিরাজমান 
তিনিই ভগবৎ শব্ধ বাচ্য। দ্বিভূজ, চতুভূর্জ আদি বিবিধ চিদ্বনাকারে তিনি 
বাহিরে ও অন্তরে নিত্য বিগ্তমান। স্কন্দপুরাণে আছে, ভগবান বলিতেছেন 
আমার ভক্ত নুমহান্‌ এ্রলয়াপদেও স্থানভ্রষ্ট হন ন।। সেব্য দেবক ও সেবার 
বিভাগ সর্বদাই বিদ্যমান। কেহ বলিতে পাবেন তাহা হইলে অনব্বত্ব পিদ্ধ 
হয় কিরূপে ? ইহার উত্তর এই যে চিদাদ্দি যে সকল শক্তির কথা বল। হইল, ও 
বৈকুঠ্ঠাদি যে সমস্ত বিলাসের কথা বলা হইল তাহা তাহার শ্বরূপ হইতে 
বিভিন্ন নছে। অন্থয় এই পদের দ্বার! বুঝাইতেছে যে এ সকলকে কেহ যেন 
ভগবান হইতে পৃথক করিয়। ন। দেখেন । | 
শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্তী এই শ্লোকের টীকার শেষ অংশে বলিতেছেন যে 
ষাহার। জ্ঞানী তাহার। ভগবানের যে সাধান্ততস্বরূপমান্র যাহার নাম ব্রন্গ 
তাহাতেই অধিকারী, য্েগীগণ ব্রহ্ম ও অন্তর্ধামী এই দ্বিবিধ ভাবের অধিকারী 
আর তক্তগণ অচিস্ত্য অনন্ত্য চিদ্বানন্দময় তাহার স্বরূপ, গুণলীলা আদি 
অনেক ভাবের গ্রহণ করেন। ধাঁহারা ভগবানের উপাসক্‌ তাহার! যোক্ষ 
প্রাস্তির অধিকারট এমন প্রমাণ পুরাণাদিতে পাওয়া যার, কিন্তু ব্র্দ ও 


৪র্ঘ সংখ্য।। ] ভাগবত ধর্শ। ২৩৫ 


পরমাত্মার উপাসকগণ প্রেম প্রাপ্ত হইতে পারেন না। অতএব ভগবতত্বই 
মূল। প্রীবিশবনাথ চক্রবর্তী মহাশয় বলেন এই কথা গীতাতেও বল! হইয়াছে। 
গ্রতার় আছে__ ' 

“তপন্থিভ্যোহধিকে। যোগী জ্ঞানিভ্যোহপি মতোহধিক2।' 

কর্মিত্যশ্চাধিকে। যোগী তন্মাদেযাগী ভবার্জুন ॥ 

বোগিনামপি সর্ব্বেষাং মদগণেনাস্তরাত্মবন।। 

শরদ্ধাবান্‌ তজতে যো মাং সমে বুক্ততমো মন্তঃ ॥ 
যোগিনামিতি পঞ্চম্যর্থে বন্ঠী শ্রীরা মান্ুজ।চাধ্যচরশৈর্বাখ্য।তেতি ॥ 

ভাগবত ধর্খের প্রকৃত তাংপধ্য অবগত হইতে হইলে এই যে" তিনটি 
তব ব্রঙ্গ, পরমাত্বা ও ভগ্নবান-_-অদ্য় জ্ঞানের এই ত্রিবিধ প্রকাশ, বিশেষ 
তাবে আলোচনা! করিতে হইবে। এই আলোচনার শেষ নাই। এই ক্রিবিধ 
প্রকাশ কতদ্দিক হইতেই ঘে আলোচনা রুর1 বায় তাহা কেহ বঙ্গিয়া শেষ 
করিতে পারেন না। আমর শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্তী মহাশয়ের টীকার তাৎপর্য/ 
অনুবাদ মাত্র কত্িয়া দিলাম এক্ষণে এই তত্বটি রিশদ *ভাবেল্পীখ্যা করিবার 
চেষ্টা করিতেছি। পুরকৌ সাধারণের বোধগম/করিবার জন্ঠ এই তন্বটিকে 
আমর! একটি উদাহরণ দিয় বুঝাই'বার চেষ্টা 'করিয়াছিলাম। সেই প্রবন্ধটি 
অন্য কোন মাপিকপত্রে প্রকাশিত হইয়াছিল--আমর! সুই সাধারণ উদাহরণটি 
পুনরায় লিপিবন্ধ করিতেছি । এই উদাহরণটির দবারায় ক্ুথাটা কিছু বিশদ 
হইতে পারে। 
বায়স্কোপের ছবি দেখান হইতেছে | আমরা৷ শত শত দর্শক" যুখভাবে 

বসিয়া কতরকমের ছবি দেখিতেছি। হাতি আমিতেছে, ঘোড়া। আসিতেছে, 
ঝুজ। আসিতেছে, যুদ্ধ হইতেছে, কত বিচিত্র ঘটনা ও বস্তর শ্রোত আমাদের 
চন্ষুর সন্ভুথ দিয়া চলিয়! বাইতেছে তাস্থা বলিয়া শেব করা যায় না৷ । আমর! 
বালক, ছবিগুলিকে সত্য বলিয়া মনে হইতেছে, অনেকক্ষণ করিয়া যুগ্ধ-নেত্রে 
ছবিগুলি দেখিতে দেখিতে মনে হইল এই সব সুট্দর সুন্দর ছবি ইহার্দিগকে 
কি আয়ত্ত কর! যায় ন-_-এইরূপ মনে করিয়। আমর] উঠিলাম ও ছবিগুলিকে 
ধরিবার জন্য প্রাণপণে 'চেষ্টা। করিতে লাগিলাম। কিন্তু ধরিব কি, তাহার যে 
ছবি! সত্য বন্ত হইলে ধরিতে পারিতাম। উৎসাহের সীম! নাই, ধরিতে পারি 
নাই কিন্ত এইবারে নিশ্চয়ই পারিব, এইরূপ আশায় মাতোয়ার। হইয়! চেষ্টা 
করিতে লাগিলাম। ছবি ধরিবার জন্য দীর্ঘকাল পরিশ্রম করিয়া ক্লান্ত 


২৩৬ বীরভূমি। [ ৪র্থ বর্ষ। 
হইয়া পড়িয়াছি, এখন তাবিতেছি কি করি? দলের মধ্যে ছু চারিজন 
লোক বাহারা একটু বেণী বুদ্ধিমান তাহার! বলিল দেখ এইযে জিনিস 
গুলি দেখ বাইতেছে, ইহার এখানকার জিনিস নহে, আমার্দের মনে হই- 
তেছে, ইহার। এখানকার জিনিস কিন্তু সত্য সত্য তাহা নহে। এই কথা 
শুনিয়া ছুএকজ্রন বুদ্ধিমান ছবি ধরিবার জন্য এই যে ভীষণ পরিশ্রম, এই 
পরিশ্রম হইতে প্রতিনিবৃত্ত হইয়। প্কজ্া'র মুখের দিকে চাহিল এবং তাহার 
কথা শুনিয়া ভাবিল এ বা্ক্তি সত্য কথাই বলিতেছে। এতক্ষণ উৎসাহের সহিত 
ছবি ধরিবার জন্য চেষ্টা করিতেছিলাম, একবার ভাবিতেছিলাম ধরিয়াঁছি, 
পরসূহুর্তেএদেখিতেছিল কিছুই ধরিতে পারি 'নাই! এইপ্লূপে নব নব বিফলতা 
ও নব নব আশার উন্মাদনায় একেবারে আত্মহ্ার। হইয়াছিলাম, কোন- 
রূপ সন্দেহ ব! চিন্তার ভাব নে আসে নাই। এখন পশ্চাতে মুখ কিরাইয়! 
দেখিল+ম, সত্যইত পিছন দ্বিক হইতে এফটা ফেন্ন আলোকের ছট! 
আসিতেছে, সেই ছটা আসিয়া ববনিকার উপর পরড়িতেছে; তখন চিন্তার 
শ্রোত অন্তস্দ্িকে "প্রবাহিত হইল, চেষ্টাও অন্যযুখী হইল। এখন 
আমর। ফিরিলাম, এতক্ষণ ধ্রন্মুখে কেবল ছুটিয়। ছুটিয়া ছবি ধরিবার জন্য 
চেষ্টা করিতেহিলাম, এখন পশ্চাতে ফিরিলাম,! ধীরে ধীরে পশ্চাতে কিছু- 
দুর অগ্রসর হইয়! দেরিক্সাম একটি অতি ক্ষুদ্র সিঁড়ি আছে, ভাবিলাম এই 
পি'ড়ি ধরিয়? উঠিয়া গেলে বোধ হয় সেই আলোকের ছটা ষে স্থান হইতে 
আিতেছে সেই স্থানের সন্ধান পাওয়া! যাইতে পারে। অল্প যে কয়জন 
লৌক ছবি হইতে মুখ ফিরাইয়া পিঁড়ির নিকট আসিয়।ছিলাম, তাহাদের 
মধ্যে অনেকেই বলিল এই ছর্গম সিড়ি অতি সঙ্কীর্ণ আবার অন্ধকার, এ সিড়ি 
কোথায় লইয়। যাইবে ঠাহারও কোন স্থিরতা নাই। এই স্থানেই দু এক. 
জন নিরাশ হৃদয়ে বসিয় পড়িল, আন্র অগ্রসর হইল না। যাহার! সাহসী 
তাহার এই সক্কীর্ণ সোপানশ্রেণী অবল্লন্বন করিয়া সতর্কভাবে উঠিতে 
লাখিল। ক্রমে দেখা গেল' সিঁড়িতে পদচিহ রহিয়াছে, আরও অনেক 
লোক যেন পূর্ববে এই পথে গিয়াছে, পথে আলোকও আছে। ক্রমে ক্রমে 
ছু একজন লোক সি'ড়ি বাহিয়া উপরে উঠিয়। দেখিল একটি বালক, তাহার 
সমস্ত দেহ আনন্দপূর্ণ, খণ'খল করিয়। হাসিতেছে আর কল ঘুরাইতেছে। 
যাহার! উপরে উঠিয়াছে তাহারা এই দৃষ্ত দেখি, বলিয়া উঠিল “ওঃ তুমি 
এমনি করিক্। আপন আনন্দে বিভোর হইয়।। খেলা করিতেছে ' আর আমর! 


৪র্থ সংখ্যা । ভাগবত ধর্ম। ২৩৭ 


নীচে বসিয়া ছবি দেখিয়া বঞ্চিত হইতেছি।” এই কথা বলিতে বলিতে 
তাহার যাইয়া'সেই বালক খেলোয়ারের পা চাপিয়া ধরিল। খেলোয়ার 
তাহাদের দেখিয়। হাসিতে হাসিতে বলিলেন “বা! তোমর] আমার কাছে 
মাসিয়াছ আমায় ধরিয়া! কেপিয়াছ দেখিতেছি, বেশ করিয়াছ__আমিও 
তাই চাই ঃ আমার হৃদয়ে আনন্দ ধরে,না, সেই অসীম আনন্দের আবেগে 
আফ্চি নিত্যকাল এইরূপ খেলিতেছি, এ খেলাঁ, আমার নিজের অন্তরের আনন 
ন্তিসম্পন্ন করিয়া অনুভ্ভব কর! মাত্র। , তোমরা ' এমনি করিয়া! আমার 
নিকট আসিবে ইহাই আমার আনন্'। (তোমর! আসিয়াছ ভালই করিয়াছ। 
এখন হইতে তোর! আমার স্ব্গন হইলে, আর তোমাদিগকে শর্কিরিয়া 
যাইতে হইবে না। এখন হইতৈ তোমর। আমার নিকটেই থাক । 

এই পর্য্যন্ত সাধারণ, অর্থাৎ অধ্যাত্ম সাধনার পথে অগ্রসর হইতে হইলে 
এই উদ্দাহরণেন দ্বার! গুরতিপাদ্য যে আধ্যাত্মিক অভিজ্ঞত! তাহা সকলকেই 
পাইতে হইবে। প্রথমে মাস্থ্য বহিমুরধ, বিশ্ববৈচিত্র্যে মুগ্ধ হইয়া সুখের 
স্েষণে ধাবিত, কিছুদিন এই তাবে জীবনের পথেপ্চলিয়া দেিল যে “মুখে 
সুখ নাই” তখন মানব স্বতাবতঃই ন্তমুথী হুইল্‌, এই সময়ে প্রাচীন আচার্য্য- 
গণের কথা তাহার কর্ণে প্রবেশ লাভ করায় মানব সংঘমের পথে চলিতে 
লাগিল। তাহার পর সাধন পথ এবং আনন্দময়ন্ূপে বিশ্বকারণের উপলব্ধি। 
লোকগুলি আনন্দ, পূর্ণ ও ক্রীড়ারত সেই কিশোর মৃর্ঠির সর্মীপে আসিক়াছে,, 
এইবার চিন্তা করুন সেই খেলোয়ার কি করিবেন ? তিনি এখন িতনরূপ 
ব্যবহার করিতে পারেন। প্রথমতঃ তিনি ভাবিতে পারেন, যে খেলা হইয় 
গিয়াছে এই বলিয়া! তিনি খেলা বন্ধ করিয়া ও কলটি ফেলিয়। দিয় তাহার 
স্বগঈবর্গকে লইয়া বসিতে পারেন। আর যখন খেল! নাই তখন আমর! 
আর তাহার সম্বন্ধে কোন কিছুই বপিতে পারি না, কারণ আমাদের পরিচয় 
তো খেলার মধ্য দিয়া! তিনি আছেন এই মাত্র, বলি বটে কিন্তু তাহাও 
ঠিক বল! যায় না। অর্থাৎ ইহা! নিবিশেষ সত্তামাত্র, অনির্ধবাচ্য, অনঙ্থমেয়, 
অশব্দ, অস্পর্শ, অরূপ, অব্যয় । *এই গেল প্রথম কথা। তাহার পর এই 
খেলোয়ার আর এক কাঞ্জ করিতে পারেন তিনি খেঙ্গা বন্ধ করিয়া দিলেন, 
তবে কলটি থাকিল, ভবিষ্যতে যদি কখন খেল! করেম তাহা হইলে যাহা 
আশ্রয় করিয়া খেলা করিবেন সেই কলটি বা খেলার সম্তাবনাটি থাকিল। 
ইহার নাম পরমাত্মা। ভাব। 


২৩৮ বীরুভূমি। [ ৪র্ঘ বর্ধ। 


আর এক হইতে পারে যে এ থেলোয়ার ঠাকুরের কলও থাঁকিল খেলাও 
চলিতে লাগিল শ্থগণ-গণও তাহার নিকটে থাকিলেন। 'এইটির নাম 
ভগবস্তাব। এখন আর 'বিত্ব নাই, লীলা! আছে। এখন আর জড় নাই 
সব চিন্ময় । এখন আব স্বাতন্ত্াবুদ্ধি সম্পন্ন স্বপ্রের যে একট। কল্পিত আমি 
তাহ! নাই, নিত্যজীবের আরম ভগবানের এই যে স্বরূত্পর .অভিমান এই 
অভিমানে জীব জাঁগিয়। উঠিগ়্াছে। ইহার নাম 901710091 2:01567 

এই গেল ব্রহ্ম, পরমা ৷ ও তগবা্ন সম্বদ্ধে মোটামুটি কথা! এ সমদ্ধে 
কেবলমাত্র তত্ব ব্যাখ্যাই “যথেষ্ট নহে। এই ত্রিবিধ প্রকাশে পরমার্থতত্বের 
উপলব্ধির.ফলে মানবের জীবনের আদর্শ বা বাস্তব জাঁবন কি ভাবে নিয়মিত 
হয় তাহ। আমর! পরের প্রবন্ধে আলেচন!,করিব | 

পূর্বে বল! গিয়াছে যে ব্রদ্ধ পরমাত্মা ও" ভগবান এই তিনটি তত্ব লইগনা 
বহুল আলোচন! কেবল যে কর] যাইতে পারে তাঁহা নহে, নিতান্ত প্রয়োজন । 
প্রতীচা দার্শনিক চিন্ত। প্রণাণীর মধ্য দিয়া যাহারা গৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্ধ্য- 
গণ কর্তৃক বিকাশিত এই ভাগবত, ধর্মতত্ব আলেখচনা কুরিতেছেন, তাহার এই 
তব কি ভাবে উপলব্ধি করেন তাহা আলোচনা করিলে অনেকের নুবিধ। 
হইতে পারে! এই,জন্য আনব নিনে শ্রীযুক্ঞ বিপিনচক্র পাল মহাশয়ের 
1000 1২০515%/ পত্রে প্রকাশিত তাহার লিখিত প্রবন্ধ হইতে নিমের অংশ- 
টুকু উদ্ধত করিলাম । 
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বিসজ্ভন 


“এস পুত্র, আজ শুভগ্গিন, দেবীপুজায় আজ তৌমায় উৎসর্গ করিব ৮” 

“পিতা কি করিতে হইবে? আমার কুধিরে যদি জগন্মাতা সন্তুষ্ট হন, 
আমার প্রাণ দেহপিঞ্জর ছাড়িয়া স্বর্গরাজে্ উপনীত হইবে, একি কম 
সৌভাগ্য!” ,»* 

“না বৎস, রুধির দেবীপুজার জন্ঠ নয়, তোমার কামন| দেবীপদ্ঘতলে উৎ- 
সর্গকর। এই লও নির্াল্য। প্রাণীহত্যায় পূজ! হয় না। ছাগ, মেঘ, মহিষ, 
শিশু যখন ভীষণ হাড়কাঠে পড়িরা মার্ভনাদ করে, জগন্মাত। সেই জীবের 
করন্দনে পুজা ব্যর্থ করিয়৷ দেন। প্রক্কৃত পুক্ধা তযাগে, হত্যাক্ক নহে ।” 

«আমার কি কামনা আছে, পিতঃ, যে তাহ] মায়ের শ্রীচরণে রাখিয়া 
আজ ধন্ঠ হইব ?” ঃ 

“বম, কামনার দাস' মনুষ্য, তার সমস্ত জীবন বাসনায় পরিপুষ্ট। ভোগে 
তার তৃপ্তি, কর্থে তার আকাঙ্জা, ধর্মে তার পরিতৃপ্তি। যে কর করিবে, 
ভগবানে সমর্পণ কর, কামনাপরিশ্ন্ত হস! জীবনপথে অগ্রসর হও, প্রবৃত্তি 
দমন করিয়া পণ্জীব্ন ও মনয্যদীবনের পার্থকা' দেখাও, বুঝিতে পারিবে ভগ 
বান তোমার হৃদয়পন্মে 


বাঁজপুতানার আরাবল্লী পর্বতাধিষ্টিত আমে গুরুশিষা 'এই্রূপ কথোঁপ- 


- 





দ্থ সংখ্যা। ] বিসঙ্জন। ২৪৩ 


কথন হইতেছিল। সম্মুখে মহামায়।র প্রতিঘৃন্তি। অদ্য মহাষ্টমী পৃজ]। দেবীর 
চরণপ্মাভায় গৃহ আলোকিত। 

গুরু শঙ্করলাল জাতিতে ব্রাহ্মণ, উপাধি শিশ্র। তিনি মারবার রাগ্ম হিষী- 
প্রতিষ্ঠিত দেবীর পুজারী । তাঁহার বর্ণ তপ্তকাঞ্চননিত, শরীরে অমানুষিক বল, 
হৃদয়ে অসাধারণ সাহস, পরিধানে গৈরুক বদন, প্রশস্ত ললাটে তে 
রিপুপ্তক। দেখিলে বোধ হয় আজন্ম তীহাঁর সময় পুজাকর্থে ব্যাপ্ত; 
তরবারীসধলনপটু দীর্ঘন্ত শত্রুর আক্রমণ ব্যর্থ করিতেও সক্ষম । তাহাকে 
দেখিলে ভয় ও ভক্তির উদ্রেক হয়? প্রনাম করিলে আশীর্বাদ লাত হইত 
শক্রুতাচরণ করিলে বলবীর্ষ্যের পরীক্ষা শেষে ক্ষমালাত হইত । তিনি অ্গিহুদ্ধে 
অস্বিতীর, বর্ধাচালনে সিদ্ধহস্ত, যোগসাধনায় সফলকাম, ইন্দ্রিযযুদ্ধে জয়ী। 
নুনীল অ্রতলে যখন দেবীর মহামন্ত্র উচ্চারিত হইত, যখন হোমামির 
রজতঞজিহব! শেষ!হুতির হিঃ গ্রহণ করিত, শুখন মনে হইত যেন মহার্াঁয়ার 
পাষাণমূর্তি সঙ্গীধ, ত্রিনয়নে অগ্রিকণ! জলিয়। উঠিত, বরাতয়করা সদয় অভয়া 
যেন সত্যাসত্যই তক্তকে আশীর্বাদ করিতে অধিষঠার্ন ২ হইয়াছেনী। সে মৃর্তিতে 
করুণা, চরণে মোক্ষ, হস্তে অভয়, খড়েগ বাসনার বলিদান | এই তো পৃজা। 

ভক্তশিষ্য রবীন্দ্রনাথ শঙ্বরু্লের পালিত পুন্র। পূর্ণাবয়ব বিশিষ্টযুবক। 
তাহারও পরিধানে গৈরিক বসন, হস্তে রুদ্রধক্ষমালা | দেহের সৌন্দধ্য 
অতীব মনোহর, ষেন যোগত্রষ্ট দেবকুমার। ত্রমরকুষঃ কুষ্িতরুস্তল, আকর্ণ- 
বিশ্রান্ত চক্ষু, কন্দর্পের ফুলধন্ুসম ত্রণুগ, রক্তচন্দনচর্চিত সুদীর্ঘ ললাষ্ যেন 
সতীপাদপগ্রবেখাঙ্কিত। দে আকৃতিতে মদনের লালসা নাই, আছে কেবল 
গুরুভক্তি, ঘোগশিক্ষা আর পাপভারনিপীড়িত অধান্দিকের উদ্ধারসংকর, 
আর ছিল মাতঙ্গের সংঘত বল। 

রবীন্দ্রনাথের পুর্ববপুরুষগণ বাংলাদেশ হইতে জয়পুরে বাস করেন। তদবধি 
হারা ও তাহাদের সন্তানসন্ততিগণ রাঁজপুতনায় বাস করিতেছেন। তাহার 
জাতিতে ক্ষত্রিয় । আচার ব্যবহারে ও কতকট। সামাজিকতা য়ও রাঁজপুতদেশের 
প্রথা অবলম্বন করিয়াছেন। রব্ন্রনাথ পিতার একমাত্র সম্ভতান। শৈশবে 
শানাতীর্ঘ পরিভ্রমণ করিয়। রা শঙ্করলালের নিকট বোগ!ভ্যাস কর্রি- 
তেন। সেই"শিক্ষার আজ পরীক্ষা । 

শঙ্করলাল পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন, “বৎস, কামনাবিদ্ধ শরীরের স্কু্গ 
ইন্জিয়েয় কার্যকলাপ দেবীপাদপন্ধে নিবেদন কর, সুক্ষক্ম্বার উদ্দারকঞ্জ 


২৪৪ বারভূষি । [ ৪র্থবর্ধ। 


জননী জন্মভূমির উন্নতিসাধন জন্য নিজের প্রাণ উৎসর্গ কর। এস বন, 


পুজার সময় উপস্থিত, মহামায়া জগদন্বার চরণে আজ শত শতর্দলের সহিত শত 
কামনার উৎসর্গ করি” 


স্টাহার! পুজার্থে অগ্রসর হইতেছেন, এমন সময়ে সহুচরীবেষ্টিতা মারবার- 
রাঞ্জরাণী কন্যাসহ মন্দিরে উপস্থিত হইলেন। তখন শঙ্করলাল পুজার্থ জাদন 
পরিগ্রহ/করিয়াছেন মাত্র । 

রাণী মহামায়াকে, প্রণাম করিয়া কহিলেন, 'পিতঃ আশীর্বাদ করন, 
আমার কন্যা উমার সর্ববগুণা্থিত পত্লাভ হউক 

দু হু্রলাল বলিলেন, “মা, আমি তো, নিত্যানার্ধাদক, মহামায়ার আন- 
ধর্বাদ প্রার্থনা কর, কামন! সফল হউক ।”” , 

তখন রাজকন্যা ধ্যানম্মিমিতণোচন রবীন্দ্রনাথের প্রতি,অনিযেবনয়নে 
চাহিয়াছিলেন। কন্যাকে তৃদবস্থ দেখির় রাণী নুজ্ঞাসা করিলেন, “পিতঃ 
এ যুবাটী কে?” 

“এইস্জংমার ক্ক্বিষা, পালিতপুন্র । আজ ইহার বলিদান !” সেই মুছতে 
দেবীর হস্তস্থিত খড়গ কীথিয়। উঠিল । 

রাণী সতয়ে বলিলেন, নরবালি! * , 

“না মাউহার বাসনার বলিদান! আগ মহাষ্মীর শুভমুহর্তে উহার 
বাসনাপরিপু৯,শুরীরের বলিদান। দেবী পাদপদ্মে উহার ভোগবিলাস আক- 
জার বলি দিয়া সে আজ ধন্য হইব) পুজার সময় উপস্থত, আমি পুজা 
নর কাঁর। এই বপিয়৷ চত্তীবচন উদ্ধত করি! পু্জারভ্ত করিশেন-_ 

নমন্তপ্তৈ নমস্তস্তৈ নমন্তস্তৈ নমোনমঃ 
যা দেবী সর্বভূতেযু চেতনেত্যতিধীয়তে । 
ব| দেবী সর্ব্বভূতেষু বুদ্ধিরূপেণ সংস্থিতা-_ 
ষ। দেবী সর্ববভূতেষু নিদ্রারূপেপ সংস্থিতা__ 
বা দেবা সর্ববভূতেষু শক্তিবপেণ সংশ্থতা__ 
ক গু ক 
মা, প্রণাম কর, সকলে প্রণাম কর, € দেখ দেবীর হস্তস্থিত খড়গ ছুলি- 
তেছে, দেবা রবীন্দ্রনাধের পুজা গ্রহণ করিয়ছেন। ভাগ্যবান যুবক, আজ 
তোমার জন্ম সার্ক, মহামায়। তোমার বলি গ্রহণ করিয়াছেন । প্রণাম কর, 
আধার প্রণাম কর) 


৪র্থ সংখ্যা ।] বিসর্জন ২৪৫ 


সর্ধবমঙ্গল-মঙজল্যে শিবে সর্ববার্থসাধিকে ! 

শরণ্যেব্রযন্থকে গৌরি নারায়ণি ! নমস্ততে॥ 

শরণাগতরদীনার্ত পরিআ্রাণপরায়ণে ' 

সর্বস্তার্তি হরে দেবি নারায়ণি ! নমস্ততে! 

শঙ্খচত্র গদাশাঙ্গ” গৃহীত পরমায়ুধে ! 

প্রসীদ বৈষখীরূপে হারায়ণি নমন্তে ॥” 
পকলে এ মহামন্তর উচ্চারণ করিয়! দেবীকে প্রণাম করিলেন। ২৪স্পরময়ে, 
দেবীর আশীরববাদন্বরূণ হস্তপদ্ম ভূমিতে পতিত হইল । সেই পদ্ম তক্তিনহুকারে 
কুড়াইয়া লইয়া শঙ্কবুলাল বলিলেন, “আমার পুজা সার্থক, রবীন্দ্রনাথের তক্ভি 
সার্থক ! মা, ভক্তশিধোর আজ কামনার বলিদান হইল, সে এখনস্টতোমার 
দসানুদাস, তাহার হৃদয়ে বল দাও মা, যেন মংসারে ভীষণ পরীক্ষা হইতে 
উত্তীর্ণ হয় ।” 

“লও ম। দেবীর আ।শীর্ববাদী ফুল :৮ 'রাণীকে শঙ্করলাল সেই কু প্রদান 
করিলেন। রাণী ও কন্যা মহামায়া শস্করলালকে প্রণাম করিয়া সহচরী- 
গণসহ গৃহাভিযুখে ফিব্লিয়া গেলেন। 

ডি, 

মারবাররাজকণ্ঠা উমা গুঁভে ' ফিরিয়া আগিয়া দেখিপেন, আজ তাঁহার 
হৃদয় মহামারার কপার মহাশক্তিতে পূর্ণ ॥ আঙ্গ 'যেন জন্মভূমির দুরবস্থা 
দেখিয়া ্ঠাহার প্রাণ কীদ্িয়। উঠিল। বীরাঙ্গনা শ্পভ্সর্িধানে আস্য়। 
বলিলেন, “পিতঃ, উপযুক্ত সেনাপতির অনভ্তাবে আনরা শত্রুর অষ্টরুমণ ব্যর্থ 
করিতে পারি নাই, মুসলামনের জয়োল্লাসে মারবারবাদী ভীত, সন্তস্ভ। পিতঃ 
আজ মহামায়ার কুপায় সেনাপতির/অভাব পূর্ণ হইয়াছে ।'এই বলিয়। আশ্রম- 
*গৃছের পুজা ও সেই মহাবলসম্পন্ন যুবক রবীন্রনাথের কথ বলিলেন। 

রবীন্দ্রনাথকে হাজির হইবার জগ্ঠ 'আদেশ হইল। তিনি আসিয়া রাজাকে 
প্রণাম করিয়া অধোবদনৈ জিজ্ঞাসা করিলেন, “আজ্ঞা করুন মহার!ঞজ, কি 
করিতে হইবে ।” 

“আমার মুষ্টিমেয় সৈন্ঠ &লইয়। মুসলমান সম্রাটের সহিত যুদ্ধে জয়লাভ 
করিতে পারিবে ?” ৃ্‌ 

অসাধ্য-সাধন ভগবানের কুপ।সাপেক্ষ। আপঠার পৈন্তদল প্রাণের মায়া 
ত্যাগ করিয়া যদি খুদ্ধে অগ্রসর হয়, বিজয়-লক্ষমীর এরসাদ আমর! লাভ করিব, 
আশা করিতে পারি ।” 


২৪৬ বারভূমি । [৪র্থবর্ধ। 


রাঞ্জা হাসিয়া! উত্তর করিণেন, "রবীন্দ্রনাথ! মারবার সৈন্য ভীরু নহে, 
বনযুদ্ধে তাহার প্রমাণ হইম়াছে। এ বাংলাদেশ নহে।” 

শেষ কথাটা শ্লেষব্যঞ্তক ও মর্মান্তিক । 

, “ঠিক বলিয়াছেন মহারাজ, এ বাংলাদেশ নহে, মারবারের খর্জর ও রুটি 
অপেক্ষা বাটলার তাঁত ও ভাল ধিক, বপ্রশালী নহে! কিন্তু মহারাজ, 
আঈনেনার সোনার বাংলা ভারতের মন্তিফ। সেই দেশে জন্মগ্রহণ কর্িরা 
আজ মারবাররাঙ্জের সেনাপত্যলাভ কুরিয়াছি, এ কি কম সৌভাগ্য !” 

রাজা ক্রোধাবিষ্ট হইয়া বলিলেন, “ব্ধীন্দ্রনাথ ! , রাজার সম্মুখে তাহার 
দেশের নিন্দা করিও না। তুমি আমার গুরু শঙ্করলালের ৪ বলিয়। 
ক্ষমা করিলাম ।”? ] 

“মহারাজ, জনাভূমি সকলের পক্ষে স্র্গাদদপি গরীষসী। আমি একজন 
সংদারপ্যাগী যোগীমাত্র, যোগীকৈ ক্ষমা করিতে “পারেন এরূপ ক্ষমত] 
আপনার কই. আমি দোষের জন্য ভগবানের পদে ক্ষমা প্রার্থনা করিতে 
পারি, রাজার ক্ষমতায় সে ক্ষমা নাই।” 

রাজার হস্তস্থিত কপাণ কোবমুত হইল। 

“ছুরাচীর তগুতপন্থি! আমার কন্যার অনুরোধে তোকে সেনাপতিপদে 
বরণ করিয়াছি, তীক, কাপুরুষ বাঙালি একি তোর কম সৌভাগ্য |” 

“মহারাজ, যাহার হৃদয়ে এত ক্রোধ, সে কি ক্ষমা! করিতে পারে। আপনি 
বুঝিতে খারিয়াছেন, ক্ষত্রিয়যুবকের সম্মুখে তরবারি কোবমুক্ত করিয়াছেন, 
গাহার অসি এখনও কোবযুক্ত হয় নাই, ইহাই প্রকৃত ক্ষম! !” 

রাজ। ভীষণক্রোধে সিংহাসন হইতে লক্ষপ্রদান করিয়া রবীন্দ্রনাথের 
মস্তক লক্ষ করিয়। তরবাগী সঞ্চালন করিলেন। মুহ্র্তুমধ্যে রবীন্দ্রনাথ সেঁই 
হস্তস্থিত কৃপাণ ধরিয়া! ফেলিলেন। 

“মহারাজ, আমি আপনার প্রজা। প্রজাএ মঙ্গলে রাজার মল। প্রজা- 
শক্তির অবমানন। করিবেন না। রাজ্যে বিগ্লিব ঘটিতে পারে ।” 

সহসা সেই সভাগৃহে নুপুরের ধ্বনি হইল ।/উমা রবীন্দ্রনাথের হাত ধরিয়া 
বলিলেন, "পিতাকে ক্ষমা কর।” রবীন্দ্র টি দেখিলেন যেন বুদ্ধের বিজয়- 
বঙ্গী তাহার হাত ধরিয়াছে। তিনি মহামায়াকে মনে মনে স্মরণ করিলেন। 

পিতার উদ্দেশ্তে বলিলেন, “ইনি মহাষ্টমীপৃজায় দেদীর বরঘাভ করিয়াছেন । 
পিত্তঃ ইনি সেই কুমনাত্যাী যুবক। রাজা কথা কহিবার পূর্বে রবীন্দ্রনাথ 


র্থ সংখ্যা।] বিসর্জন । ২৪৭ 


স্বকীয় কোষনিবদ্ধ তরবারী উন্মুক্ত করিয়া রাজার চবণে রক্ষা! করিয়! 
বলিলেন, 

“মহামায়ার চরণে জামি গুরুদেব কর্তৃক উৎসঙগাঁকৃত, তথাপি রাজভক্তি 
আমার সকল ইচ্ছার উপরে, আজ্ঞা! করুন, মহারাজ, কোনযুদ্ধে যাত্রা করিতে 
হইবে। ষোগীর যোগসাধনা বিফল হয় হউক, রাঞ্জার মঙ্গলের জন্য গ্রন্তা 
জীবনদ্বান করিবে। আজ্ঞ। করুন 'মহাব্রা অসি কোবমুত্ হইয়াছে, 
যোঁগসাধনরত যোগীর যখন যোগভঙ্গ হইয়াছে তুথন মহারাজ স্এইদ্রগি 
একবার অত্যাচারের প্রাতশোধ লউর। ধর্ম রক্ষার জনা, অসভায় 
চর্বলের জন্য অসি, শোভাসম্প।দনের জন্য নে 1” 

রাজার চক্ষুতে জল আসিল !" 

ণ্রুবীন্দ্রনাথ তুমি মামার পুত্রপরূপ, এই বয়€ম ভোমার এত ক্ষমা; যাঁও 
যোগি, এই লও তোম[র কপযুপ, 'আশী। করি শক্ররুধির পান করিয়ু! ট্হ 
কোষ নিবদ্ধ হইবে ।” 

রবীন্দ্রনাথ রাজার চবণ রন্দনা করিয় প্রস্থানু, কুরিল।» বানা! একবার 
ভাঁবিলেন, এই রবীন্দ্রনান্থর সহিত আমার কন্যার কি বিবাহ হইতে পারে 
না? বিধাতা কি এই শুভ মিলন,সংঘটিত করিবেন না? ধন্য রবীন্দ্রনাথ ! 
ধন্য তোমার আদর্শ! 

(৩) 

অদ্য মহানবমী। শরতের নীলাক্াশ শুভ্র কৌমুদী পরিব্যাপ্ত। দিগদিগস্ত 
প্লাবিত করিয়। জ্যোৎস্সা যেন ঢলিয়া পড়িয়াছে। ফুলের মুখে, জলের 
তরঙ্গে, নদ্দীসৈকতে, উন্নতশীর্ষ বক্ষচড়ায় জ্যোত্মার শুত্রলাবণ্য তরঙ্গায়িত, 
এমন সময়ে, 

উম] ডাকিল__“সখী”, 

“কি সখি, 

“সখী অমিষসাগরে সিনান করিতে গরল বুঝি ভেল” 

«“এ গরলে মৃত্যু নাই, মৃত্যুকে জয় করিতে পারিবে 1” 

“তিনি যদি আমায় ন] চট্রা, তিনি যে যোগীঃ 

"তুমি ত যোগিনী হইক্রে? 

“আমার কি সে সাধ পূর্ণ হইবে ?” 

'গবাম অবশ্ঠই পূর্ণ করিবেন ।” 


২৪৮ বীরভূমি। [৪র্থ বর্ষ। 


এমন সময় রাজরাণী ও রবীন্দ্রনাথ সে প্রকোষ্ঠে প্রবেশ করিলেন। 

রবীন্দ্রনাথ পুজ! সমাপ্ত করিয়া গুরুদেবের অগ্ুমতি লইয়| ববাক্ুসন্নিধানে 
আগমন করিয়াছেন। ক্ষৌমবন্্পরিহিত শুত্রধজ্জোপবীতধারী ববীন্মনাথের 
হস্তে দেবী নির্াল্য দিলেন। 

*রাণী আদেশ করিলেন, “বৎস, দেবীনির্মাল্য উম(র গণায় দাও তুমি 
আশীর্বাদ ঝুঁর, সে যেন ধর্মকর্থে তামার সহায় হইতে পারে ।” 

“এই আদেশের ইঙ্গিং উমা ও রবান্দ্রনাথ বুঝতে পাব্রিলেন । 

আদেশক্রমে উমার গলায় নিন্গ্য পরাইয়। দির! ধণির চরণে প্রণিপাত 
কৰিয়ুঠুবুললেন, 

দা, বোগীর ফোগভঙ্গ ঈশ্বরের অভিপ্রেত নহে । কিন্তু রাজা ও রাণীর 
আদেশ আমার শিরোধার্ধ্য । ্লিম্ত মা, আমি সমস্ত কামন। দেনীপদে বিসর্জন 
দিয়াছি' সেরূপক্ষেত্রে উমার সঠিতু আমার বিবা£ অসম্ভব ! 

“উমাকে চরণে স্থান দিও, দে ার কিছু চাহে শা”--এই কথ। বণিয়া 
রাণী উমারসএী-দমভিব্রতর্্র চলিরা গেলেন।, পরমুহূর্তে সেই গৃহে শঙ্কর- 
লাল প্রবেশ করিলেন এবংৎ উভয়কে আশীর্বাদ ক্রয় বলিলেন, “রবীন্দর- 
নাথ, মহামায়ার আদেশে তুম প্রকৃতিকে বরণ করিয়া লও । যুদ্ধঞ্জয় অনিবার্ষয। 
মৃত্যুকে বরণ করিয়া যুদ্ধে গমন করিও। উা* মহাশক্ি, তোমার উপমুক্ত 
সঙ্গিনী।৮ 

রবীন্দ্রনাথ তখন মেঘ-নির্মন্ত পুর্ণেনদুসম সুন্দর দেখাইতেছিল। মহামায়ার 
ককপায় সেঁ মহাঁবলসম্পন্ন। সে হাসিয়া কহিল * * উমা, আমি আজ মারবার 
সৈন্তের অধ্যক্ষ। একি কম সৌতাগ্য। একি উমা তুমি কাদিতেছ। তুমি 
রাজকন্যা, আমার জন্ত কেন কীদিতেছ !” 

“ব্রবীন্ত্র, কেন কীদিতেছি জিজ্ঞাসা করিতেছ-_তুমি আমার সর্বস্ব ৷ যেদিন 
পৃজাগৃহে তোমাকে দেখিয়াছি, সেই দিন হইতে আমি তোমার অনুগামিনী 
আমাকে ছিচারিণী করিও ৭11 আমাকে দয়া করিয়। চরণে স্থান দাও?” 
এই বলিক্স। উম! রবীন্দ্র চরণ ধারণ করিল। 

রবীন্তর তখনও নির্বিকার ! 

“আমার সংযমধর্ম ত্বতে কেন পাতিত কী্ুব, উমা! আমার ধর্দপথ 
অতি বদ্ুরঃ সে পথ তোমার পক্ষে অতি কঠিন। তুমি রাঞোগ্।নের শ্রেষ্ঠ 
কুন্মম। যোগীর গৃহে সে কুম্ুম শোভা! পাইবে না” 


৪র্থ সংখ্যা! ] বিসর্জন । ২৪৯ 
উমা আবার বলিল, ৃ 
“কুন্থঘ শোভার জন্ত নহে। কুসুমের আশা দের্জজ্ঞাচরণে উৎসগাকত 
হইয়া তাহার ফুলজন্ম সার্থক করে। তুমি আমার' দেবতা, তোমার চরণে 
পড়িয়া থাকিব, আমার আশা ব্যর্থ করিও না।” 

উমা রবীন্দ্রনাথকে প্রণাম করিলেন । 

আমি কি দিয়! আশীর্বাদ করিব, উম$2 আমি তোগলাল-ধখুন্ত জীব, 
দেবীগদে জীবন উৎসর্গ করিয়াছি। আমার যা কিছু ছিল, সমস্তই মৃহীমীয়।স 
চরণে সমর্পন করিয়াছি। আমি সদ্বলশূন্য 'তিখারীমাত্র 1” 

“আছে রবীন্দ্র, তৌমার ভিক্ষার পাঁত্র আছে, তাহাতে ধর্ম আছে, কর্ম 
আছে, পুণ্য আছে, বিক্রম স্লাছে, সাধু সংকল্প আছে, তাহাবরই অর্ধেক ভাগ 
আমায় দাও। আমায় স্বার্থপর ভাবিও না, 'নামি মামার সমপ্ত ভবিষ্যৎ 
স্থখের পরিবর্তে এঁটুকুমাত্র দান চাহিতেছি॥ তুমি তোমার হৃদয় দ্বানন কর, 
দেখিবে উমা তাহা রিপুর আক্রমণ হইতে রক্ষা! করিবে, মারবার রাজকন্তা 


হূর্ধল হস্তে অসিধারণ করে ন11% 
“উম! তুমি দেবী। (তোমার ধর্মচিন্তা আম]র 'অনেক উপরে দেবী, 


তবে এস, এ দ্ীনকে পশ্চাতে রাখিয়। অগ্রসর ,হও, আমি তোমারই রেখা- 


ক্কিত পথে অগ্রসর হই।” »* 
“এত বিনয়, এত সৌন্দর্য, এত মাধুর্য, এত স্ুবুরতি, তোমাতে রবীন্দ্রনাথ, 


জানিতাম না। তোমার হৃদয়-সাগরে আমি শিশিরাধিন্ু” তোমার হদয়- 
উদ্ভানে আমি ক্ষুদ্র শেফালিকা, তোমার ধর্ম মন্দিরে আমি সেবিকা মাত্র। 
এ প্রার্থন। কি আমার সফল হইবে ন। রবীন্দ্র ?, 

“দেবীর প্রার্থন৷ দেবতা পুরণ করিতে পারেন, আমি সামান্য মনুষ্য মাত্র। 
দেবী সহবাসে যদি মনুষ্য দেবতা হইতে পারে, বুবিধ সে তোমারই গুণে। 
তৃমি যদি আমার প্রতি আজ সদয়, তণ্বে আমার শৃস্ত সিংহাসনে অধিষ্ঠিত 
হও, আমার ধর্দকার্ধ্য' সহায় হও, আমার বীবুধর্ষে উৎসাহ দাও, আমার 


আজ মৃত্যুতে তুমি সহায় হও ।” 
“তবে তাহাই হউক রা । এস মনের সাধে আজ তোমার বরবপু 


বর্খাচ্ছাদিত করি, হস্তে শক্রধর্ী'শকারী কৃপাপ ঝুলাইয়! দি, তোমার গলে 
আমার স্ব-হস্তরচিত মাল! পরাইয়া দি। এই মালা ধতামার যশোমাল্য হউক, 
আর আমাদের মিলনের নিদর্শন্বরূপ এই লও প্রতিদান, আমার হৃদয়, আর 
আমাদের মিলনের শেষ চিহন্বরূপ এই লও-_ 


২৫* বীরভূমি। [ ৪ বর্ষ। 


রবীর্জনাথ ত্বরিৎগতিতে সরিয়া দীড়াইল। বলিল, উমা, আমাদের এই 
পবিত্র মিলন কামনার গন্ধে দূষিত করিও না। আমি মৃত্যুকে বরণ করি- 
মাছি, গুরুদেবের আদেশে । এই বলিয়। সে গৃহত্যাগ করিল। 

পরদিন ভীষণযুদ্ধ সংঘটিত হইল। রবীন্দ্রনাথের অর্মিতবিক্রমে শক্রব্যুহ 
ছিন্তিন্ন হইল। সে রণোম্মাদ, সে যুদ্রবিক্রম, সে অসামান্য সাহস, মার- : 
বারবু্রী্পহদিন মনে রাখিবে। 'বিজয়লগ্দী তাহার অন্কশায়িণী হইলেন । 
কিন্ত মৃত্যুর পরিবর্তে এই অমূল্য জয় ক্রয় করিতে হইল 

মুষ্টিমেয় সৈন্য লইয়া! তিনি শক্ররেখ' তেঁদ কারয়া,অগ্রসর হইলেন, তখন 
শক্রসৈষ্সন্পূর্ূপে মধিত, বিধস্ত। কিন্তু তখনও শক্রর সংখ্য। নিতান্ত অর 
নহে। রবীন্দ্র ফিরিয়া দেখিলেন, তাহার পার্থচারী দেহ-রঙ্গী সৈহ্ ভিন্ন 
আর কেহ তাহার সহায় নাই। শত্রু তাহাকেমুনিজের আয়ন্তের ভিতর পাইয়! 
একজন তাহার প্রতি বর্ধাসধ্ালন করিল, অপর একজন ঘোটককে বিদ্ধ 
করিল, রবীন্দ্রনাথ ুমিতে পতিত হইলেন। শক্রক্ূপাণ তাহার মস্তক 
লক্ষ্য করিয়া উথিত হইয়াছে, এমন সময়ে এক কুধিরাক্তকলেবর নারীমৃ্ি 
তাহার নয়নথোচর হইধ এবং, তাহারই বর্ধাবাতে আততায়ী প্রাণত্যাগ 
করিল। নারী ঘোটক হইতে অবতরণ করিয়া ,ভাহার'মন্তক নিজ ক্রোড়ে 
রক্ষা করিলেন। তখম সমস্ত ধাক্র পলায়ন করিয়াছে, আছে কেবল নীলা- 
কাশে দশমীর চক নি্তবধ নিশীথে উমা ও রবীন্দ্রনাথ আজ মৃতদেহ পরি- 
বেষ্টিত বুণ- ভূমিতে পরম্পরের যোগবল. পরীক্ষা করিতেছে ! কি ভীষণ দিন! 
একটা সমৃণাল শতদল, অপরটা তরুচন্দন। চন্দনম্গর্শে শতদল আজ ধন্ত হইল। 
উত্তয়ে মহামায়ার চরণ-তলে পহুছিবার জন্ঠ প্রস্তুত । 

“উমা, আজদশমী, মনে আছে; তুমি বীরনারী ছুঃখ করিও না। আশ! 
করি ভূমি আমার সঙ্গে আসিতে পাঁরবে। এদ তবে একসঙ্গে যাই। 

পলা প্রিয়তম তোমার মৃতু নাই। তুমি অমর অজেয়। দাসী তোমার 
চরণে! চল' আমর! মৃত্যুর অপরপারে চলিয়া বাই। স্বদেশরক্ষার্থ বীরের 
জীবন মৃত্যুর অধীন নহে, তাহার স্থান স্বর্গে। চুন প্রাণেশ্বর। আজ গুত মুহুর্তে 
দুইটা হৃদয়ে মিলিয়া সংসার সুখ বিসর্জন নি পুণাধামে চলিয়। যাই। . 

সে বীরাঙ্গনা তখন 'রবীন্দ্রগাথের মস্তক উত্তোলন করিয়া! উভয়ে উর্দানেত্র 
হইয়া! দিলনের প্রেমের শেষ স্বতিত্বরূপ তাহা'র! উভয়ে ঢলিয় পড়িল। পরমে- 
খ্বর তাহার্রিগূকে তুলিয়া লইলেন। জীসিদ্বেস্বর সিং বি; এ। 


৪র্থ সংখ্য।] ২৫১ 


পববত্য। 


বসের আলে নিতিয়৷ আসিছে" 
মলিন নেত্র পরে, 
এখনে বিবশ পরাণ আমার 
"কান্ধিছে কিসের তরে! 
স্নেহ গরিমায় পাছে ভুলে যাই, 
তোমা পানে আর ফিরিয়া না চাই, 
তীই নে প্রভাতে আমার সবাই 
ডেকেছ আপন ঘরে 
তবুও আদ্রিকে সে সকল থা 
ৃ কেন.গেো! জাকুল করে! 
তাদের ভাবিতে তোমার কথাটী 
কেন গো জটগের* স্বর্গ 
তারা যে আজিকে শরণ লচ্ভেছে 
। তোমারি কমলচরণে ! 
হুদয় তদের হরব উছল, 
শাস্তি তাদের স্থির অবিচল 
ললাট তাদের.মহিমোজ্জল 
তরুণ অরুণ বর 
শুধু এ ভ্রান্ত জনের লাগিয়ে 
নিশ্বাস ফেলে স্বপনে ! 
সারাটী রজনী জলিযু। জলিয়! 
নিভিবে বখন বাতি, 
তখন কি তবে এ দীন জনের" 
নিঃশেষ হবে রাতি | 
সে দিন সবে নবীন গ্রভাতে 
মেলিব নয়ন কার আখিপাতে . । 
লতিয়! চেতন কাহার আঘাতে 
হেরিব নবীন ভাতি 


২৫২ 


বীরভূমি । [৪র্ঘবর্ষ। 


কাহার সমুখে ধীড়াইব তবে 

রিক্ত ছুহাত পাতি! 
যা কিছু আমার আপনার ধন 

তোমারি মাঝারে রাজে ! 
বা কিছু আমার করুণ রাগিণী 

€তামারে ঘেরিয়। বাজে 
আমার সকলি তোমার চরণ 
সব আয়োজন লকল স্বপন 
আমার জীবন আমার'মরণ 

মিলিছে তোমার মাঝে 
তোমাকেই বেন চিরদিন ভাবি 

£থ বেদন! লাঞ্জে ] 


শ্রীমাণিকচন্ত্র ভট্টাচার্য্য । . 





৪র্থ সংথ্য।। ] 


শ্রীক্রীকষ্ণভক্তি-রস কদৃম্ব 1(১) 


রাগাজ্মিকা ভক্তি সাধয়ে ছুইগণ। 
কামরূপ। সন্বন্ধরূপা এই ছুই হন ॥ 
তাহ কামরূপ পুন দেখি হুইমত। 
কেহ কৃষ্ণ সুখ হেতু কেচ্ছ আত্মমত ॥ 
কামরূপ! সম্ভোগতৃষণ৷ কষ সুথ জন্টে। 
প্রেমরূপ! সেই গোঁপীগণ বৃন্দারধ্যে ॥ 
ব্রজদেবী শ্রীমতী রাধিক। আদি যত। 


কামশবে প্রেমরূপ। তাহাতে বিখ্যাত ॥ 
্থ! 


সা কামরূপ! সম্ভোগতৃষ্ণাং যা নয়তি 
স্বতাং॥ 

যদস্ত্াং কষ্ণসৌখ্যার্থমেবকেবলমুত্তমঃ ॥ 

ইয়ন্ত ব্রজদেবীযু সুপ্রসিদ্ধা বিরঁজতে। 


আসাং প্রেম বিশেষোহয়ং প্রাপ্তঃ 
কামপি মাধুরীং ॥ 


২৫৩ 
যথা-_ 
কামঃ প্রায়ারতিঃ কিন্তু কুজায়ামেব 
* » সুন্থৃতা। 


অত্র ব্যখ্যা যথা শ্রীজীবগোশ্বামিনঃ ॥ 
যতে স্থজাতেত্যাদি গুদ্ধ প্রেমরীতি 


“আদর্শনাৎ 
প্রত্যুত উত্তরীরাস্তম!কৃষ্যেত্যাদি 
ন্‌ কামরীতি 


মাত্র দর্শনা তথাপি রতি স্তদুগাধি 
তয়াংশেন জের] ॥ 

অথ সব্ন্করূপা ॥ 

সন্বন্ধরূপ! শ্রীকৃষ্ণের পিতামাতাগণ। 

যছুবংশ বৃঞ্িবংশ আদি নিরূপণ ॥ 

সনন্ধাদ্বষয় পদ্য অগ্রে সে বেকত। 

নন্দাঁদ্যে সনবন্ক্্েষ ঝঃক্রোপলক্ষিত ॥ 


স্বতামিতি স্বপ্রীকষ্ণঃ তস্যভাব সম্ভা তাং, ব্রজে সন্বন্ধরূপ] গ্রেমরূপ। লেখি। 


ইতিঃ ॥ শ্রীরুষ্ণ ক্রীড়া নিদানত্বাৎ 

কামইব তৃশ্ততে কিন্ত প্রেমা এব অত- 

এব তত্তরে গোগীনাং প্রেম কাম ইতি 

খ্যাতিঃ ॥ 

যথা পু 

প্রেমৈব গোপরামানাং কাম ইত্যগম্যৎ 

প্রথাং ইতি ॥ 

কামরীতি দেখি তাহে কুজাতে 
বিখ্যাত । 

শুদ্ধপ্রেম নাহি দেখি তাহাতে বেকত ॥ 

কৃষ্ণের উত্তরীয় বস্ত্র করে আকর্ষণ। 

কাম প্রায় রতি এই দেখিয়ে লক্ষণ ॥ 


সধ্বন্ধরপা গোবিন্দের যছুকুগৈ দেখি ॥ 
ইহা মধ্যে কৃষ্ছে ধার ঈশভাবহীন । 
প্রেমে কৃষ্ণ ঘ৷ সভার হয়েত অধীন ॥ 
, রাগাত্তিকা শ্রেষ্ঠ সেই ব্রজবাসীগণ। 
সন্বন্ধজাত লহ দেখি যছুবংশ হন ॥ 
বস্ুদেবাদ্যের কভু বাৎসল্য ভাবনে । 


_ কখন ঈশ্বর বুদ্ধি বধ দর্শনে ॥ 


যশোদ। দেখিল যদি মুখে ব্রিভুবন। 
তথাপি ঈশ্বুরভাব না হয় কখন ॥ 
প্রেমরূপা ব্রজ্বাসী রাগাক্মিকাগণ। 
কামসব্ন্ধ ক্লেধ প্রেম নিরূপণ ॥ 


৫৪ 


যথা-- 

সঘন্ধরূপ! গোবিন্দেপিতৃত্বাদ্যভিমানিত|। 
অত্রোগ লক্ষণতয়৷ বৃফীনাম্‌ বক্রবামতা ॥ 
যদৈশ জানশুন্তত্বাদেষাং রাগে 


প্রধানতা ৷ 
অব্রৈব-- 


৮০০ তে প্রেমমাত্র স্বরূপিকে* 

ত্য সদ্ধাত্রয়তয়। নাহব্রসম্য 
থিচারিস্চে 

অস্য[$- ৮ 


প্রেম মাত্রং ্বরূপং কারণং যয়োস্তে 
নিত্যসিদ্ধাঃ 


শ্রীনন্দাদয়ো গোপ গোঁপ) এব"আশ্রয়া 
* মূল স্থানানি 
যয়ো কামরূপ সব্বন্ধ রূপক স্তয়োভাব 


১ ইত্যর্থঃ॥ 
রাগাস্তিকাদ্বিবিধ হইল নিরূপ৭। 

 কামাঝ্মিক সম্বন্ধাত্মিক! এই বিবরণ ॥ 
রাগাত্মিকা্িবিধ হইতে রাগানুগ! ছুই । 


কাযান্ুগ। সন্বন্ধানুণ। কহিলেন এই॥ 
ন্বথা-_ , 
রাগাত্মিকয়াদ্বৈবিধ্যাৎ দ্বিধ। রাগান্ুুগ! 
চসা। 
কামান্থগ! সম্বন্ধান্ুগাচেতি নিগদ্যতে ॥ 


রাগাস্মিকারভাবে লুব্ধ বার হয় নন। 
রাগান্ুগ। অধিকারী হয় সেই জন ॥ * 


রাগাম্মিক। নিষ্ঠা গোপগোগী 
ব্রজবাসী। 


তত্তস্তাবে লুব্ধচিত্ত আপনাতে বাসী ॥ 
সেইভাবে চিত্তলুন্ধ অস্থগত হন। 
লোভে অধিকারী হয় রাখান্ুগাজন ॥ 
শ্রীকুষ্ণের ব্রজলীলা। পরম মাধুরী । 
গোপগোপী সঙ্গে ক নরলীল। করি ॥ 


কত | ৩ গু 


বারভূমি। 


[ ৪র্থ বর্ষ। 


বাল্য পৌগগ্ড কৈশোর লীল। ক্রমে । 
কষের। মাধুরধ্য লীলা ভাগবতে শুনে ॥ 
কোন ভাগ্যবান জীবের মনে হয় ক্ষোত 
গোপগোপীকার তাবে ভার হয় লোত। 
বিধি অবিধি শাস্ত্র যুক্তি নাহি মানে! 


ব্রজলোকের তাব লঞ| কষ্ণ সেবে 
প্রেমে ॥ 
কুঝ্ সুখে অবিধিকে বিধি করি মানে। 


কুচ সুখ বিনে বিধি সে অবিধি জানে 
সেই হয় অধিকারী রাগান্ুগা সাধনে । 
ব্রজলীলাঃ লুব্ধ চিত সদা যার প্রেমে ॥ 
যথ| ভ্রীমতঃ-_ 


রাগাক্সিকৈক নিষ্ঠা যে ব্রজবাসী 
জনাদয়ঃ। 
তেষাং ভাবাপ্তয়ে লুব্ধে। 
' ভবেদত্রাধি কারবান্‌॥ 
তন্তদ্াধাদি মাধু্যে তে ধীর্ধদ- 
পেক্ষতে। 
নাত্র শান্ত্রং ন যুক্তিঞ্চ তল্লোভোৎপত্তি 
লক্ষণং। 
বৈধী ভক্তি অধিকার তদবধি রয়। 
যদ্দবধি নাহি হয় ভাবের উদয় ॥ 
শাস্ত্র যুক্তি তর্কাপেক্ষা বধির সাধনে । 
রাগান্থ্গার অন্থগত কিছু নাহি মানে। 
যথাতত্র-- 
বৈধি ভক্যাধিকারি তু ভাবাবি9ব 
নাববিত। 
তত্র শান্ত্ং তথাতর্ক মন্কুলমপেক্ষতে ॥ 
টা সাধনের পরিপাটা ক্রমে। 
তাহার সোদাহরণ গোস্বামীর বর্ণনে ॥ 
বাগান্ুগ। জনে বাস করিবে ব্রজপুরে | 
কু্ণ কথাদি রত হৈয়া আনন্দ অন্তরে ॥ 


৪র্থ সংখ্যা।] শর্রীরষভক্তি-রসকদন্ । ২৫৫ 


নিজ সমীহিত কঃ আনুগত্য লঞা। পূর্ব মহান্ত সব যেরেপে আচরিল। 
স্বযুথ আশ্রিএখ| সেবা! ব্রজেতে বদিঞা॥ সাধক দেহেচত সেবা ততছন কহিল।॥ 


শরীরে তেবসতি বর্দিব! নাহি হয়। শ্রবণ কীর্তন আদি সেব৷ শুর্রষণ। 
মানসেয় ব্রজলোৌক কারিবে আশ্রয় ॥ সিদ্ধদেহে মানসিক শ্রীকৃষ্ণ সেবন ॥, 
বথা-- * গেপগোপীর অনুসারে মধনসে সেবন। 


কুফখনং শরণ জন্কা্ত ্েঠং নিজ সময়াহ্ুসারে,দ্ব স্ব যুথের মিলন" 
সমীহিতং। 


তত্তৎ কথারতশ্চাসৌ কুর্ধ্যাৎ বাসং এইরূপে ব্রজলোক ত্রিবিধ কহিল। 
* ব্রজে সদ।॥ “এইরূগে ছুইদেহে সেবন বলিল ॥ 


রাঁগমার্গে কৃষ্ণ সেব। হুইরূপে হয়ে।* তাহ! ন। জানিয়। কেহ সিদ্ধরূপ ক্রিয়।। 
সাধক দেহেতে এক মার সিদ্ধ দেহে ॥ আচরণ.করিতে চায় সাধক হইয়া ॥ 
বথাবস্থিত দেহকে সাধক বলিয়ে। যেই আচরণ হয় অপরাধ লাগি! 


মস্তশ্চিস্তিতাতীষ্ট দেহ সিদ্ধ বলি কে সেবাঁধর্্ম ত্যাগ করি অধর্মের ভাগি ॥ 
দুইদেহে ব্রজলোকের ছৈএা অনুগত । . সাধক দেহেতে কুরে সেবা জ্পত্যাগ। 
ইহ রাগ মার্গে সেব ভ্রীকষ্চ,সতত ॥ শ্ীমুত্তি পুঙ্জ। ধর্খে ছাড়ে অনুরাগ ॥ 
রাগাত্বিক। নিষ্ঠ প্রেষ্ঠ ব্রজবাঁসীগণ । , তাহা সুভার হয়ে জানি সব অত্যাপাত 
তা সভার ভাবে নুৰ্' রাগানুগাজম॥ আপনার মুণ্ডে পাড়ে বন্ত দণ্ডাঘাত ॥ 
ছুই দেহে কৃষ্ণ সেবা করহ যত্তনে । যথা-”* 
গৌগোপীর আন্গত্যে জ্রীতি আচরণে ॥ শ্রীজীব গোস্বামীনঃ ব্যঁথ্যা_ 
যথা তট্রৈব সেবা সাধক রূপেন সিদ্ধ- সাধকরূপেন যখাবস্থিত দেহেনু। 

রূপেম চাত্র হি। সিদ্ধরূপেন অন্তশ্চিন্তিতাভীষ্ দেতেন। 


তস্ভাবলিগ্স,ন1 কৃুর্ধযাব্রজলোকানু- তস্তব্রজ্স্স্ত নিজাতীইস্ত শ্রীকর 
সারতঃ ॥ প্রেষ্ঠন্ত যোভাবঃ। 
ব্রজলোকের অনুসারে রাগাস্থছগ সাধন। রতি বিশেষ তল্িগ্স না ব্রজলোকাস্তত্বৎ 
সেই ব্র্জ লোক হয় ছ্বিবিধ লক্ষণ ॥ কফ 
ব্রজজলোক হয়ে এক ব্রজবাসাঁগণ। প্রেষ্জনা তদনুগতাশ্চ তদনুপারতঃ ॥ 


গোপগোপী দাসদাঁসী পিতামাত। জন ॥ অন্যচ্চ-_ 
আর ব্র্লোক কহি ভক্ত অন্ুগন্দ।  ব্রঙুলোকত্ত দ্বিবিধাস্তত্র ব্রস্থাঃ যে 


সিদ্ধ ভক্ত পুর্ব পুর্ব যে সব মহার্ত॥ গোপ গোপ্যঃ। 
তাহে পরিপা্টী শুন শাস্ত্রের বিচার! তথা তত অনুগত মহান্ুভাব প্রবরাশ্চ 
সিদ্ধদেছে আচরিবে গোপের আচার ॥ ষে মহাস্তাঃ 


সাঁধক দেহেতে সিদ্ধ মহাস্ত সম্মত। ..'শ্রীরপাদয় স্তেপি ব্রত্ুলোকীঃ তয়ে- 


২৫৬ 


সেব! কাযা এবমজ্ঞাত্ব৷ কেচিৎ 
স্বশিরসি 
মহাবজ্ক নিপাত মন্তন্তে॥ 
বৈধিভক্তি প্রকরণে যে সব লিখন। 
রাঁগমার্গে কোন অঙ্গ করিবে আচরণ ॥ 
স্ব স্থ ফোগ্জঙ্গ বুঝি করিবে স্বীকাধ়। 
সাধকাবস্থায় জানি নবধ! গ্রকার। 
শ্রবণ কীর্তন স্্তি পাদ সম্বাহন। .. 
অর্চন বন্দন দ্রাস্য সখ্য আত্ম নিবেদন ॥ 
সিদ্ধদেহে মানসিক ব্রজে করি বাপ। 
সদ। কৃষ্ণ প্রিচর্যয! প্রেম পরকীশ ॥ 
এইরূণে ছুইদেহে সাধন কহিল। 
রাগান্ুগ৷ ভক্ত গ্রৃতি গ্রন্থে স্চাইল ॥ 
যথা ভীত ৪ * 
শ্রবণোৎ কীর্তনাদিনিবৈধি ভা 
দিতাঁনিচ । 
যান্তঙ্গানিচতান্তত্র বিজ্ঞেয়ানি 
*  মনীষিভিঃ ॥ 
যথ! বৈধি তক্ত'যদিতানীতি স্বযোগ্যা- 
র্‌ নীতিজেয়ং 
তত্র কামমুগা_ 
সাকামান্ুগাদিধা ॥ 
কামারূপান্থ্গাষিনি তৃষ্ণাষ। ভদাঁক্সিকা 
$ ভক্তিঃ 
স। কামান্থগ! মুখ্যাজেয়।। ং 
সংভোগেচ্ছাময়ী কাম প্রায়ানুগা- 
জেয়। সংভোগং সংযোগ ইতি ॥ 
যথা 
কামানুগ! ভবেতৃষণ কাণরপান্ধ 
গাঁমিনী। 


সন্ভোগেচ্ছামী তত বেচছাক্মোতি 
সাদিধ।॥ 


এই ছুইয্ের অধিকারী সেই জনা হয়। . 


বীরভূমি। 


[ ৪র্থবর্ষ। 


ীমূত্তিরপ সৌনদ্ধ্য মাধুধ্য দর্শনে । 
পরীর প্রেয়সী সহ বিহার শ্রবণে ॥ 
তত্তলীলা আম্বাদনে ক্ষোভ হয় মনে। 
সেই হয় অধিকারী রাগান্ুসাধনে ॥ 


, অতএব ত্রেতাযুগে খষি ভক্তগণ । 


দ্ণ্কাঁরণ্যে পাঞা। রাম সন্দর্শন ॥ 
স্ববিগ্রহ রামমূত্তি মনোহর দেখি । 
দর্বাদলগ্তামতন্থ কিশলয় আঁ'খি ॥ 
তৈছন রূপে ভোগ করিতে হৈল মন। 
শ্রীকৃষ্ণ স্মরণ করি ত্যজিল জীবন ॥ 
তাহ! সবে ব্রঙ্গাঙ্গনে গোপীদেহ হৈঞা। 1. 
শ্রীকৃষ্ণ সম্তোগ পাইল রাসকালে | 


র্‌ যাঞা ॥ 
যথা পানে * 


পুরা হয়ঃ সর্বে দগ্ডকারণ্য 
বাসিনঃ। 
দৃষ্ রামং হরিং তত্র ভোজ,সৈচ্ছন 
রি | 
তে সর্ব সতরীত্বমাপন্াঃ সমুভূতাশ্চ 
গোকুলে। 
হরিং সংগ্রাপ্য কাষেন ততোমুক্তা 
ভবাররৰাৎ। 
ইতি ॥ 
রমণ রাস না করে বিধিমার্গে সেবে। 
সেহ মহীধষির সনে কুষ্চন্জা লভে ॥ 
যথা 
অঙ্সিপুত্র। মহাম্মান স্তপপ্গা স্্রীত্ব- 
মাপিরে। 
ভর্ভারং চ জগদেষানিং বাস্ুদেবমজং 
... বিভুং ইতি॥ 


বীরভূমি ৪র্থ বর্ষ, ৫ম সংখ্য| 
ভাত্র, ১৩২৯ 


শ্রীশ্রীভীক্মদেবের স্তব। (২) 


অিস্ভুবন-কমনং তমালবর্ণং ৯ 
রবিকরগৌরবরাম্বরং দধাসে। 
বপুরলককুলাবৃতাননাজং 
বিজয়-সখে রতিরস্তু মেহনবন্ঠা ॥ ২ - 
অর্জনের সখারূপে কুরুক্ষেত্র রণে 
কি অপূর্বব রূপ আমি দেখিস নয়নে ! 

সে রূপের দরশনে, অভিলাধী সর্বজনে, 
ত্রিভুবনে সে রূপের তুলনা না হয়, 

ফলের আকাঙ্ষা হীন, "প্রেম মোর অঙ্গুদিন, 

| সে অপূর্বশরূপ তরে হউক উদয়। 

তমালের মত নীল অঙ্গের বরণ 

পীতবাস শৌভা পায়, ূ প্রাতঃস্যর্যকর তায়, 
নির্শল উজ্জ্রলকাস্তি করিছে বিস্তার 
বীররদাবেশে জাগে মাধুর্য অপার । 
দোলাফ়িত কেশপাশ দিয় পরিহ্বত। 
বদন কমল শোভা বর্ণনা-অতীত ॥ 


২৫৮ বীরভূমি [ ৪র্ঘব্্য 


যুধিতুরগরজোবিধুঅবিষ্ক্‌ 
কচলুলিতশ্রমবাধ্যলঙ্ক তাস্যে। 
মম নিশিতশফলৈধিভিষ্ভমানত্বচি 
ধিলসৎ কবচেইস্ত কৃষ্ণ আত্মা ॥ ৩ 
পার্থ সারখির বেশ সেই প্রীকুফেতে। 
রমণ করুক মোর মন, হরষেতে ॥ 
ভুক্তবাৎসল্যের ভরে। * সারথির বেশ ধরে” 
বিষম সমরক্ষেত্রে, পরম কারণ, 
অশ্বখুরোশিত ধূলি মস্তকতৃষণ।* 
কুস্তল ধূসর তায়, দুলি ছুলি শোভ! পায়, 
শ্রমজাত হ্থেধবিন্দু বদন কমলে, 
ছিন্ন ভিন্ন দেহ, মোর তীক্ষশরজালে। 
দেহক্ষতে হইয়াছে করচের শোভা, 
সে অপূর্ব রূপ মোর অতিমনোলোভ|॥ 


সত্যের পুজা | 

অনেকক্ষণ ধরিক্া হাত পা নাড়িতে নাড়িতে শিশু একবার টলিতে টলিতে 
উঠিয়া দলাড়াইয়াছিল। শিশু [গাবিয়াছিল দৌড়িয়। একেবারে অনের দূর 
চুলিয়৷ যাইবে । এমনতো হইয়াই থাকে! পরিগু নিজের শক্তির পরিমাণ 
জানে না তাই সে আছাড় খাইয় পড়িয়! গেল। যাউক ন! পড়িয়া ! সবুর 
কর, আবার সে উঠিবে, আবার দৌড়িয়া যাইবার চেষ্টা! করিবে, সামা দূর 
যাইয়। আবার পড়ি যাইবে। এমনি (রি! অনেকবার পড়িতে পড়িতে 
তবে মে হাটিতে। শিখিবে। অনেকবার আছাড় না৷ খাইয়া! কেহ কখন 
ছাটিতে শেখে নাই। যখন নিজের পায়ে ভর করিয়া হাটিয়! চলিতে হইবেই, 
যখন চিরকাল গয়ের কোলে চড়িদ্ চলিবে না, আয় বখন' অনেকবার আছাড় 
না খাইলে হঁটিতে শেখা হায় না, তখন আছাড় খাওয়াকে ভূয় কর কের? 


৫ম সংখ্যা ] সত্যের পৃজা ২৫৯ 


শিশু যখন খল্‌ খল্‌ করিয়া! হাসিতে হাসিতে সদর্পে ও সবেগে দৌড়ির। যাইবার 
চেষ্ট করিতেছিল, তুখন সকলেই হাততালি দিয়া শিশুকে উৎসাহিত করিল। 
সকলেই যেন শিশুর আনন্দে আনন্দিত! কিন্তৃঠিক তাহা নছে। এই সফল 
হিত্রী বন্ধুদের দলে অনেক রকমের পোক*ছিল। শিশুর আনন্দে আনমনা, 
শিশুর মঙ্গলে মঙ্গলবোধ কাহারও কাহারও ছিল। "কিন্ত অধিকাংশ হিতৈষী 
বন্ধু নিজেদের জন্তু ত্বর্ণ-সঞ্চয় করিতে আসিয়াছিলেন। তাহারা অনেক দিন 
অনেক দিকে অনেক চেষ্টা' করিয়াছেন,অনেকেরই হিতৈষী হইয়াছেন, অপরের 
হিতৈষী হওয়াই তাহাদের ব্যবসার, কিন্ত স্বন্ূপতঃ তাহারা আত্মহিতৈষীর় দল। 

শিশু যখন দৌড়িতেছিল, তাহার গাত্রের ছু এবাখগ সবর্ণঅনঙ্কার চারিদিকে 
ছড়াইয়৷ পড়িতে ছিল, *ত্যই খাহারা হিতৈষী তাহাদের সেদিকে দৃষ্টি পড়ে 
নাই। কিন্তু দবর্ণ-সঞ্চয়ের আশায় যাহারা আসিয়াছিল তাহারা অপরের 
অগোচরে গোপনে সেগুলিকে আত্মসাৎ করিতেছিল । 

হঠাৎ শিশু আছাড় খাইয়া পড়িয়া গেল । যাহাঝ শ্বরূপে আত্মহিতৈষী অথচ 
শিশুয় হিতৈষী সানিয়া তাহার শক্তি বিকাশে উৎসাহ্র করতালি দিতেছিল, 
তাহাদের অনেকেই কিছু কিছু খর্ণকণ! লইয়। সরিয়! পড়িল, চডাবিল এখানৈ যাহা 
হইবার তাহা হইয়া! গিয়াছে, এখন অন্যদিকে অন্য উপায়ে হ্যদৃষ্ট গরীক্ষাঁর চেষ্টা 
করা ষাউক। 

শিশু আছাড় খাইয় পড়িয়া! গিয়াছে পায়ে বড় লাগিয়াছে, তবে নিরাশ 
হইবার কারণ নাই, $ধধ লইম্কা আইস শিশুর জ্ঞান আছে, একটু পরে গা সারির 
যাইবে আবার শিশু উঠিবে। 

কপট বন্ধুদিগের মধ্যে একদল তখনও বলিযাছিল। 1 লোক ঠকাইবাঁর 
ব্যবসায়ে তাহাদ্দের অভিজ্ঞত| খুব বেশী। তাহাদের দলও খুব বড়। তাহারা 
এখন কি করিতেছে আপনারা কি জানেন? আপনার তাহা জানেম না। 
আপনাদের চক্ষু আছে, দেখিতে পাইতেছেন, কিন্তু ভাধেম না যে, তাইত 
বুধিতে পারেন না! খঁ দেখুন তাহার! শিশুর মুখে আফিং এর জল দিতেছে, 
এ দেখুন তাহারা ঘুম পাড়ানিয়! গান গাহিতেছে। হাথ ছার পিশু কি ধুমহিরী 
পড়িবে, হায় আমাদের শিশু! এত বড় বংশের প্রদীপ তুমি, আমাদের একদা 
ভরসার স্থল তুমি, কোন্‌, গুতলগ্নে তুমি জন্মিয়াই আমরা তাহা জানি না, এতদিন 
তুমি ফৌন্‌ গোপনে গভীর নিষ্্ায় অভিভূত্ত ছিরে তাহাও আঁধর খানি নাই, 
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হুন্দর হাসিতে আমাদের 'নিরাশীর গভীর আধার নিমেশের জন্ত দুর হইয়াছিল, 
তোমার উৎসাহময় আধ আধ কথায় আমাদের প্রাণের মধ্যে আশার মোহিণী 
রাগিনী বাজিয়া উঠিরাছিল ! তুমি কি আবার ঘুগাইবে? তোমার ঘুম যে বড় 
তয়ানক ঘুম! অনেক সাধনার ফলে, “আমাদের বড় মৌভাগ্যের বলে তুমি 
জাগিয়াছ, আবার যদি তুমি ঘুমাইয়া পড়, তাহা হইলে আরতে। আশা নাই। 

তোমার ঘুম পাড়াইবার জন্ত' যেরূপ, উদ্যোগ ও আয়োজন, কি হয় 
বুঝিতে পারিতেছি না। বোধ হয় বা তুমি ঘুমাইয়। পড়। ওগো তোমরা 
কপটের দল, ওগো। দোহাই তোমাদের, আর অমন করিয়া আফিংএর জল 
খাওয়াইওনা, ওগো আর অমন করিয়৷ ঘুম পাঁড়ানিয়া গান গাহিওনা। তীব্র 
সতোর উত্তপ্ত আলোকের মধ্যে শিশুকে জাগিয়। থাকিতে দাও), বেদনা অনুভব 
করিতে দাও । এই বেদনার অনুভূতির মধ্যেই থে জীবনের পু্টি। শিশুর 
সামান্ত হু একখ'ন হ্র্ণ অলঙ্কারের লোভে সর্বনাশ করিও না, তাহাকে মহানিদ্রার 
দিকে ভূলাইয়। লইয়া! যাইও না । ওগো, তোমরা কি জানন! যে এই শিশু 
হীরকবন্দরে যাইয়া আমাদের: সকলের জন্ত হীরক আনিয়া দিবে, এতদিন 
ধরিয়া! যে হীরকের কথ! কেবল শুনিয়াছি; .কেবল ভাবিয়াছি, এই শিশু 
যখন সবল হইবে তখন মেই' তাহা আনিয়। দিবে। হায় তবুও তোমরা 
শুনিবে না। দীড়াও প্রতিবাসীগণকে ডাকি! ওগে! প্রতিবাসীগণ, একবার 
আসিয়া আমাদের সকলের একমাত্র ভরসার স্থল শিশুটিকে এই কপট বন্ধুগণের 
হস্ত হুইতে রক্ষা করিবে, একবার দল বাঁধিয়া এইদিকে এস। কেহই আসিল 
না। কপটার! তাহাদেরও বুঝি ঘুম পাড়াইয়াছে, যাহাদের ঘুম পাড়।ইতে পারে 
নাই, তাহাদের বশীভূত করিয়াছে, এখন উপায় কি? এসর্বনাশের কথা 
কাহাকে বলিব? কে তভাবিতে চায়, কে বুঝিতে চার, কে সত্য চায়! 

সত্যের মূর্তি বীভৎস। কিন্ত তবুও সে লত্য, তাহার সম্মুধেত দড়াইতে 
হইবে। কারণ সত্য ছাড়া গতি নাই। মিথ্যার মূর্তি বেশ সুন্দর, তাহার 
কথাও খুব মিষ্ট, হাসিও খুব ছন্দ, কিন্ত সে যে আমাদের শত্রু । ওগো তোমরা 
ভয় পাইও ন।। সত্যে মূর্তি বীভৎস বলিয়া মিথ্যার চরণ-ছায়ায় আরামে গুইবা 
সুখে স্বপ্ন দেখিও না। 

সুন্দর দেহে বিষময় ক্ষত হইয়াছে, ওগে। তোমাদের কাতরে মিনতি করিয়া 
বলিতেছি কুষ্ঠ খন্ত্ে তাহ! আবরণ করিয়া উঁচু গলায় বলিও ন! কিছুই হয় নাই। 
এমনি করিয়! আবরণ করি করিয়া, এমনি করিয়া! লোককে ঠকাইতে গিয়। যে 
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নিজেকে বঞ্চনা করিতেছ, ক্ষত যে ভিতরে ভিতরে বাঁড়িয়। যাইতেছে, মৃত্যু যে 
আসন্ন, ওগে! দোহাই তোমাদের, সত্যের দিকে চাও ! আবরণ খুলিয়। ক্ষত বাহির 
করিয়া! ফেল, ক্ষত হইয়াছে স্বীকার কর। লজ্জা কি? সকলেরই এমন স্্ুত 
হয়। লোকের নিন্ব! বা প্রশংসার জন ব্যাকুল হইও না, সুস্থ বলিয়। প্রমাণিত 
হওয়াগ্ন লাভ নাই, স্বস্থ হওয়াই প্রয়োজন । হৃর্ধ্য,উঠিয়াছে, বাঁযু বহিতেছে, 
উহার মধ্যে সকল রকম* রোগের বীজ বিন্লাশ করিবার শক্তি নিহিত আছে। 
হয়ত আবরণ খুলিয়। প্রকাশ্যে তুর্ধ্যালোকে ও বায়ু প্রবাহে অসিলেই ক্ষত 
শুকাইয়৷ যাইবে আবার পূর্বের স্বাস্থ্য পাইবে। যদি তাহাতেও না৷ যার, অনেক 
চিকিৎসক আছেন, তাহার এদিক ওদিক, চারিদিকে বেড়াইতেছেন! 
তাহাদের জানিতে দাও, কাহার নিকট কি ওষধ আছে কে জানে] ক্ষত 
খুলিয়া! রাখো, চিকিৎসক আসিবে, ধধ আসিবে। লুকাইয়৷ রাখিলে বিনাশ, 
অবশ্স্তাবী বিনাশ । 

সত্যরূপে বিশেশ্বর, তোমার মহিমার ছটার মধ্যে একবার আসিয়া আমাদের 
পুরোদেশে প্রকাশিত হও। আম্]দের অন্তঃপুরের গুপ্ত অন্ধকার যে সমস্ত 
পৃতিগন্ধ গোপনে পালন করিস্ু। 'অলক্ষিতে আমাদের স্বাস্থ্যহানি করিতেছে, তাহা 
স্বীকার করিতে আমাদের সাহস দাও, তাহ। দূর'করিতে আমাদের প্রবৃত্তি দাও। 

বজ্তহত্তে হে দানবারি ! তৃমি আমার্দের মধ্যে উপস্থিত হও! তোমার 
বিক্রুমে তাহার! পযু[দস্ত হউক, যাহার! মিথ্যার ব্যবসায়ী, যাহারা অহিফেন-বিষ 
জঙ্জরিত রোগীকে ঘুম পাড়ানিয়। গান শোনাইয়া মহানিদ্রায় তাহাকে অভিভূত 
করিয়া! তাহার ্বর্ণালস্কার আত্মসাৎ করিতে চায়। 

প্রেমময়, আনন্দ স্বরূপ! তোমার অন্থ্রাগভরা ঢল ঢল নয়নযুগ্নল 
আমাদের জ্যোতিহীন নয়নের উপর স্থাপন কর। আমর! তোমার দৃষ্টিতে 
অন্তর ও বাহির পবিত্র করিরা মানুষকে যেন *আর ঘ্বণ! নাকরি। সমাজের 
বিচারক হুইক্স| যেন বৈষম্য না ঘটাই। একই পাপে ছুইজন পতিত একজন 
দুর্বল একজন সবল, ছূর্বলকষৈ পদে ঠেলিয়। যেন সবলের পদে মস্তক বিক্রয় 
না করি। যেন উভয়কেই প্রেম নেত্রে দেখিতে পারি। আমাদের প্রেম-' 
দৃষ্টি প্রভাবে যেন উভয়েরই অন্তরের সুপ্ত নারায়ণ জীঁগিয়া উঠেন। 

কপটার "সংলর্গ হইতে আমাদের রক্ষা কর, যাহার! কপটা তাহাদের 
অন্তর্দৃষ্টি দাও তাহার! যেন সত্যের সেবক হুইয় তোমার নিতাদাস্যের অভিমাল* 
লাভ করে। 
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যে শিশু পড়িয়৷ গিয়াছে, তুমি কি তাহাকে জাগাইবে না? তুমি যে পৃ 
জাগরণ তুমি সকলেরই ঘুম ভাঙ্গাইবে আমরা যে এই আশা বুকে করিষ্ন। ফত 
স্ধখর দিনয়াতি ছটফট করিতেছি । তুমি জাগাইবে ! হে নিরঞধন, তোমার 
জয় হউক! | 


। 


বৈষুব-মহাসম্মিলন | 
ূ (৪) 
যে সময়ে এই মহা-মহোৎসবের প্রস্তাব কার্যে পরিণত করিবার বথাবার্ 
হুইতেছিল সেই সময়ে বৈধণব-সমাজ বহুবিস্ত হয়' নাই। তান্ত্রিক ধর্মের 
প্রাবঙ্গোে তখনও বৈষ্ণব সমাজ টলমল করিতেছিল। বৈষ্টবগণ তখনও বিচ্ছিন্ন 
হুইয়! নানাস্থানে বাস করিতেছিলেন। খড়, শাস্তিপুর, নবন্বীগ, কণ্টকনগর, 
এক টক্রা, আকাইহাট বৈষুণবগণের “পাট ছিল।- স্তামানন্দ উৎকলে যাইপনা 
উৎকলের বৈষ্ণবগণকে, আমন্ত্রণ করিয়া আসিয়াছিলেন। তাহার সহিত 
উতকলের় অনেক বৈষ্ণব আসিগ়াছিলেন। বর্ধমান জেলায় কাঞ্চনগড়িয়া ব 
কাঞ্চন নগরে সে সময়ে ছোট খাট একটা বৈষব সমাজ বা পাঠ ছিল। যে সমঞ্জে 
শ্রীনিবাসাচীরধ্য খেতুরি আনিয়াছিলেন, সেই মময়ে পথে এই গ্রামে আসিয়া! তিনি 
ছুইদ্িবস অবস্থিতির পর £__ 
“বির হরিদাস প্রভু পার্ধদ প্রধান। 
শ্ীদাস গোকুলানন্দ ছুই পুত্র তান্‌॥ . 
ছুই ভাই শিধ্য হৈল পিতার নিদেশে। 
পরম পণ্ডিত মত্ত সন্কীর্তন রসে ৪” ( নরোত্তম-বিলাস ) 
আচার্য্য ঠাকুর এই ছুই জনকে শিষ্য করিয়া ভূধরে যান। ভূধরের কোনও 
বৈষবের নাম আমরা পাই, নাই। এই তালিকা হইতে দেখিতে পাই, 
এই সময়ে বৈষ্ণব সমাজ প্রধান ছুই ভাগে বিভক্ত ছিল। অহৈত-সম্প্রদায় 
ও নিত্যানন্দ সম্প্রদায় । অধৈত-সম্প্রদায় আবার ছুই ভাগে বিভঞ্ত। সীতা- 
ঠাকুরামীর একদল ৬ অবৈভাচার্যের তীয় পক্ষের সন্তান আচুঁতীনট্গর 
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ভাষ প্রধেশ করিয়াছিল। বৈষ্ণবগণ রিভিন্ন মতাবলঘী হইয়া আপন আগন 
দীক্ষাগুরুর গদানুসররণ করিতেছিল। এই সকল বিদ্বেষ-ভাবাপর বৈফবদলকে 
একত্র কর! ঝড় সহজ ব্যাপার ছিল না। এই জন্ভ নরোত্বম ঠাকুর উর্জিখিত 
গ্রীমে গ্রামে যাইয়া তাহাদের অস্থমতি প্রার্থনা করিয়াছিলেন। জাহুবী ঠাকুরানীর) 
এই সময়ে, প্রভাব ঠবষণব সমাজে অগ্রতিহত ছিল। সকলেই তীঁহাকে 
দেবী বলিয়া ভক্তি ও পুজর করিতেন। জাহুবী ঠাকুরাণী থেতুরি 
যাইরায় অন্ত উদ্োগ করিলে সহসা দৈববাণী হইল, সেই বাণী 
বরিতে লাগিল £-_ 

“পরম গভীরনাদে কহে বার'বার। 

গ্রনিবাস“নরোত্তম প্রিয়'ষে আমার ॥ 

নিজগণ সহ ভক্তি দানেতে প্রবীন। 

নিরস্তর আমি যে দোহার প্রেষাধীন 

খেতরি গ্রামেতে গণমহ সন্বীর্ণে। 

করিব নর্তন দেঁখিবে সর্বন্ধনে " 

মোর প্রেম 'প্রভাবে মাতিৰে সর্বলোর। 

না ঝহিবে কাহার কোন ছুঃখ শোক ॥ 

সর্ব সিদ্ধি হৈবে তথা তোমার গমনে। 

সভে চাহি আছর়ে তোমার পথ পানে । 

থেতুরি হঈটতে তুমি যাবে বৃন্দাবন । 

তথ হইতে আদি বিতরিবে ভক্তিধন .* (নরৌত্বস্-বিলাস) 

আমর! সদাসর্ববদ! যে বিষয়ের ধ্যান করি, সদাসর্বদা যে বস্তলাডের অঙ্গ 

তন্ুয়প্রাণ হইয়া যেই জানে বিভোর হই, তখন আমাদের বাহ্‌ জ্ঞান লোপ 
পায়। আর বহিরিজ্জিয়ের কার্ধ্য থাকে না। 'সেই যময় আমাদের অস্ত্রের 
অস্তস্থৃকা তর করিয়! ভ্বগত-ত্রদ্ধা্ড নিনাদিত করিয়৷ আমাদের আত্মাকে 
তগোশিদ্বির ষংবাদে পুবকিত করে। দাঁশনিক ইহাকে খধি-সবপ্রের 
অধিক বূলিত্বে পারেন না, হিন্দু ইহাকে ত্বীবাস্মা ও পরমাত্বার স্ংযোগ, 
বনগিয্। আপনার অব্তিত্ে আর বিশ্বাস করেন রা। এই্র প্রকার ট্দববাণী 
অহূিশি সাধকের হ্বদয়ে হইতেছে, খাহার কর্ণ আছে তিনিই ৫কবল এই, 
দৈরযাী সুনিত্বে 'প্বাইতেছ্বেন। সংযার আমোদ হিল্লোলে বাঁরনার গ্রবর * 
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গ্রাহ হইতেছে না। হুৃতরাৎ ইন্দ্িয়াতীত জ্ঞান আমাদের গ্রাহ্থ নয়। 
আমর! দৈববাণী বিশ্বাস করিব ফি করিয়া। জগতের কবি শেক্ষপিয়র 
দেখীইয়াছেন মানবের আত্মা মৃত্যুর পরও স্বীয় শত্তিতে কাধ্য করিয়া থাকে। 
বিপ্লব-বাদীর! সিজারকে হত্যা! করিবেও তাহার শক্তিখ নিধন সাধন করিতে 
পারে নাই। সিজারের আত্মশক্তি “তাহার দেহত্যাগের পর রক্তবীজের মত 
বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়া! রোম সম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠা করিয়।ছিল্‌। বিপ্রব-বাদীর! সে 
তেজে ভন্মীভূত হইয়। কোথায় উড়িয়। গিয়াছিল' ইতিহাস তাহার সাক্ষ্য প্রধান 
করিতেছে । শ্রীকফ্চৈতন্দেব ভক্ত মান্দরে গ্রতিষ্ঠিত হুইয়। নিত্যলীলায় 
ভক্তমন বিমোহিত করিয়! ভক্তকে দৈববাণীরূপে বলিয়৷ দিতেছেন তাহার 
আবির্ভাধ হইয়৷ থাকে । থেতুক্সির এই মহাসশ্মিলনে তাহারই প্রতিকৃতি ভিন্ন 
আর কিছুই নহে। যাহার চক্ষু আছে সে দেখিয়! পাঁরতৃপ্ত হইবে--“না রহিবে 
কাহারও ফোন ছুঃখ শোক* ভক্ত এ আহ্বান কি ঠেলিতে পারে? সাধক কি 
এ সাধন! ভুলিতে পারে ? অতীতের শহিত বর্তমানের এই অভিন্ন সম্বন্ধ আছে 
বলিয়। জগৎমংসার আজও চলিতেছে তাই মানব মর হইয়াও অমর। আমর! 
অতীতের ' সহিত বর্তমানের যে 'নিত্য সম্ব্ধ সে ধ্যান ধারণা ভুলিয়া গিয়াছি। 
বর্তমানকেই জীবনের সার 'সর্বশ্থ করিয়া অতীতের মহিমাময় ভাব হইতে বিয়োজিত 
হইয়া উন্নতি, উন্নতি করি আত্মহার! হইয়াছি। ছুঃখকে সুখ বলিয়া আলিঙ্গন 
করিয়াছি। ধ্যানচক্ষু অন্ধ হইয়াছে, জ্ঞানচক্ষু দেখিবে কি? 

অতীত কালের মহা মহা! বৈষ্ণবগণ, খেতুরির মহোৎসবে গণসহ বর্তমান 
কালের বৈষ্ণবগণ সহ মিশিয়! সন্ধীর্ভন করিবেন। জাহৰী ঠাকুরামী, উৎসবাস্তে 
শ্রীত্রীবৃদ্দাবন যাইবেন এই সংবাদ তাড়িতবার্তীর .ম্ত দেশময় প্রচার হইয়া 
বৈষ্ণবগণকে উৎফুল্ল করিয়া! তুলিয়াছিল। জাহুৰী ঠাকুরামী, শাস্তিপুর, 
নবস্বীপ, অন্বিকা, আকাইহাট, কণ্টকনগরাদি হইয়া, নিথিল বৈষব-সমাজ সহ 
গোপালপুর রাজ্যের রাজধানী খেতুর্পিতে প্রবেশ 'করেন। প্রধান প্রধান 
বৈষ্ণবগণ কতক পথ দোলাদ্, কক পথ নৌকার, আসিয়াছিলেন ৷ পক্ানদীর 
এক পারে *বুধরি” গ্রাম অপর পারে «খেতুরি”। পদ্ম! পার হইতে এক দিবন 
কাল সময় লাগিয়াছিল। সেকালের লোকের দৈববাণীক প্রতি অটল বিশ্বীস 
ছল । .বপিতে গেলে খেতুরির মহোৎসব এই মহামহিমাদ্িত| বাণীরই 
শ্র্য্ের পরিচ়্। তিনি যেগ্রামে যেখানে যাইয়। বৈফবগণকে তাহার 
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তাহার অন্থগমন করিক্কাছিল। ভারত ইতিহাসে প্রেষভক্তিতে, রমণীর সমাজের 
উপর আধিপত্যের কথ! কমই পাঠ করিয়াছি। পতি-ভক্তিতে ন্েহ, মম্তা, দয়া, 
পরছুঃখকাতরতায় ভারত-ললনা' অতুলনীয় । প্রীতদাস উদ্ধারিণী ইংরেঞপ- 
রমণী স্পূশিল বা কারারেশ নিবারিয়ী নাইটেনগেল্‌ ভারত রমণীর 
উপটীকিধার আলেখ্য হইতে পারে, জন অব আর্ক বীরবীর্ষ্যে পাশ্চত্যতূমি 
স্তম্ভিত করিতে পারে কিন্ত রমণী রবব্যাভাবে তাহাদিগকে এক জাতীয়া বল! 
যাইতে পারে না। কুপাণ করে শশ্বপৃষ্ঠে ভারত-ললনাকে বিপক্ষের সম্মুথে 
সৈন্য পরিচালনা! করিয়া ,বিজয়গ্রী লাভ করিতে দেখিয়াছি, আপনার 
পবিত্রতা রক্ষা করিবার নিমিত্ত অগ্লান বদনে, জলস্ত অনলে ঝাঁপ দিতে 
দেখিয়াছি, পরপুত্র রক্ষুর জন আপন আত্মজুকে কৃতাস্ত কবলে নিক্ষেপ কুরিতে 
দেখিয়াছি, মহাঁমহোপাধ্যায় পণ্ডিতত্বয়ের তর্কনযুদ্ধের মধ্যস্থ হইতে দেখিয়াছি, 
কিন্তু প্রেমবন্যায় সমগ্র মানব সমাজকে ভাসাইয়া, জনন্টুর .ঞ্সহে মুহাশক্তির 
প্রভাবে মানব হৃদয়ের €প্রমভক্তির রত্ুসিংহ!সন্ব পাতিয়া লোক-শিক্ষার পথ 
একেবারে উম্মুক্ত করিতে আমরা (দেখি নাই এই কার্যে একমাত্র হিন্দু 
ললনাই বরণীয়া। এই জন্য, আও হিন্দু সমাজ, শত সহত্রের বিপ্লবের ঘাত, 
গ্রতিথাত প্রতিহত করিয়! অটল অচল হিমান্দ্ির মত আপনার স্বতন্তরতা রক্ষা . 
করিয়! দাঁড়াইয়া আছে। 

সে কালে তীর্ঘদর্শনাদি কার্ধ্য একটি দুর ব্যাপার ছিল। একাকী কাহারও 
' তীর্থাদি দর্শন কার্য সমাঁধ। করা সাধ্য ছিল না । একে হূরগম দীর্ঘ পথ, তাহার 
উপর দস্থ্য আদির ভয় । একাকী কেহ এমন  দ্ঃসাহসিক কার্ধ্ে হস্তক্ষেপ 
করিতে ভয় পাইত। সকলেই সুযোগ প্রয়াসী হইয়। থাকিত। দেশের গণ্য- 
মান্য লোক তীর্থ পর্য্যটনে বহির্গত হইলে অনেকেই তাহাদের সর্গ লইত। 
দৈববাণীর অনুজ্ঞায় জাহবী ঠাকুরাণী তীর্থ পর্যাটনে *বাহির হইবেন। এই শুভ 
মুহুর্তে জাহবী-ঈশ্বরী গ্রেম-প্রবাহ প্রবাহিত করিয়া সকলকে জানাইয়াছিলেন 
যে খেতুরের উৎসবান্তে তিনি বৃন্দাবন যাত্রা করিবেন। বুন্াবনের বৈষণব- 
সমাজ তাহার সন্দ্শনাশায় উদগীব হইয়া! তাহার পথপানে চাহিক়্াছিল, গৌড়ের 
ভক্তবৃন্দের মধ্যে হাঁহার ইচ্ছা তাহার সঙ্গে তীর্ঘ* দর্শনে যাইতে পারে।, 
পরমাহ্লাদে বহু প্রেমিক তাহার অন্থগমন কৃরিয়াছিল । উদ্ধররঙ্গের গ্রাম 
স্বাহবী ঈশ্বরীর পদার্পণে ধন্ হইয়াছিল ৷ এই সংসারের জ্যত ফু মনৌমদ; 
যত কিছু প্রীতিগ্রদ যত কিট জুন্দর সকলই এক »ম্বরে গ্রধিত হইয়া! ভাব 


্ ৰ তুমি [ধর্থবর্ষ 


সেবাব্রতে নিযুক্ত হইয়া, আপন আপন দ্থভীবধর্মের বিকাশ করির! থাকে। 
অনংখ্য বৈষবগণ ধর্ার্থী নরোতমের সাধু সংকল্পের সাহায্যার্থী হইয়। খেতুরে 
এক মহারাজন্থয় যজ্সের অবতারণা করিয়াছিলেন। কবি নরহরি চক্রবর্তী 
জাহ্বী ঠাকুরাণীর সহ সমুদয় বৈষ্ণব, সমাক্ুকে উৎসব স্থানে খেতুরে উপস্থিত 
করিয়া আমাদের জন্ত সেকালের একটা সম্পূর্ণ প্রতিনিধির তালিক! লিপিবদ্ধ 
করিয়া! রাখিয়াছেন। অতীতের বিশ্বৃতির গর্ভ হইতে আমরা অতীতের সেদৃশু 
ফবির ভাবায় কৌতুহল নিবৃতির জন্য 'এখানে দেখাইতেছি অতীতের সহিত 
বর্তমানের কি অভিন্ন সন্বদ্ধ +__ 


(১) 


খড়দহ ;_তথার 'ছিলেন কৃফদান অত্যুদার | 
সুর্য্যদাস সারকেল ভেষ্ঠ ভ্রাত। তার । 
গ্রীল রঘুপতি উপাধ্যায় মহীধর 
মুরারী চৈতন্ত জ্ঞান দাস মনোহর ॥ 
কমলাকর পিপলাই 'ীীব পপ্ডিত। 
মাধবাচার্্য যার চেষ্টা স্ববিদিত ॥ 
সিংহ চৈতন্তদাস কানাঞ্ি শঙ্কর ॥ 
শ্রগৌরাজদাস বৃন্দাবন বিজ্ঞবর । 
প্রমীন কেতন রামদাস মহাশয় ॥ 
নকড়ি শ্রীবলরাম আদি প্রেমময়। 
রর ৫ সু ক প 
ঈশ্বরী আক্তায় ধ্ীপরমেশ্বরদাস। 
করিল গমন সজ্জা! হইয়া উল্লাস | 
ক ঝ দি রঃ রি 
রঘুনাথ খঞ্জ ভগবানের নন্দন। 
জগদীশ পঙ্ডতের শিষ্য প্রিয়তম ॥ ইত্যাদি 


(২) 
খড়াদহ হইতে সকলে অ্থিকা আসিলেন তথায় 


জাহবী-ঈশ্বনী হৃদয় চৈতত্তেরে। 
কহিলেন সকল গ্রস্ত ইপাব হীন 


৫ম সংখ্যা], বৈষ্ণব মহাসশ্মিলনী ২৬৭ 


শ্রীবংশীবদন পুত্র শ্রীচৈতন্াদাস। 
হেনকালে গণ সহ আইল! প্রভুপাশ ॥ 
শ্রীচৈতন্যদাস আদি স্থির কৈলা মনে। 
খেতরি যাইব শ্রীউৎপব দরশনে | ইত্যাদি 
(৩) 
অদ্বিক! হইতে নকলে শান্তিপুধ্ে আসিলেন তথায় 
্ীতচ্যুতানন্দ প্রভু অঘৈত তনয়। 
বিচ্ছেদে জর্জর দেহ-ধারথ সংশয় ॥ 
 ্রীদীতা। মাতার আজ্ঞা করিতে পালন । 
খেতরি যাইতে হবে প্রভাতে গমন ॥ 
(৪) 
শাস্তিপুর হইতে “সকলে নবদীপ আদিলেন তথায় 
শ্রীবাস্পত্ডিত ভ্রাতা পণ্ডিত শ্রীপতি। 
যত্বে'কছে মাধবাচার্য্যাদি প্রতি ॥, 


অচ্যুতের ভ্রাতা শ্রীগোপালমন়। 
শ্রীকান্থ পণ্ডিত বিষুদাস মহাশয় ॥ 
বনমালী দাস আদি অতি বিজ্ঞগণ। 
পরম্পর হৈল মহা আশ্চর্য্য মিন ॥ : ইত্যাদি 
(৫ ) 
শবন্ধীপ হইতে নকলে আকাইহাট আসিলেন £__ 
আইল। আকাই হাট কৃষ্ণদাসের ঘরে ॥ 
পরম গাম্নক কৃষণদাস প্রেমাবেশে। 
আপনা মানয় ধন্জ আনি নিজবুসে ॥ ইত্যাদি 


(৬) 
তথ! হইতে কণ্টক নগরে £-_ 
প্রথমেই কৃষ্ণদাস ঠাকুর আসিয়া । 


২৬৮ বীরভূমি | , [রর্থবর্থ, 


তথ! আইলা! শ্রীরঘুনন্দন গণ সাথ। 
শিবানন্দ সহ আইল! মিশ্র বাণী নাঁখ ॥ 
বল্পভ চৈতন্যদাস ভাগবতাচার্যয। 
নর্তক গোপালজিতা৷ মিশ্র বিপ্রবর্ধ্য ॥ 
রঘুমিশ্র কাশীনাথ পণ্ডিত উদ্ধব* 
শ্রীনয়নানন্দ মিত্র মর্গল বৈষ্ণব | 
আইলেন ছে বহু গ্রতু প্রিরগণ । 
পরস্পর হৈল অদ্ভূত মিলন ॥ 
এই শেষোক্ত বৈষণবগণের নিবাস বনবিষুণপূর। রাজা বীর হাস্থিরের 
সভাসদ ব্যাসাচার্যের সহিত ইহার1-কণ্টকনগরে আসিয়াছিলেন। তথা হইতে 
খেতুরি গমন করেন। 
উৎকল হইতে শামানন্দের সহিত নিম্নলিখিত বৈষবগণ আগমন 
করিয়াছিলেন; 
প্রবাস গোকুলানন্দ ব্যাস ত্রবর্তা | 
ব্লামচন্ত্র গ্রোবিন্বাদি কবিরাজ খ্যাতি ॥ 
চট্টরাজ রামকঞ্ মুকুন্দাদি সনে । 
মিলনে যে আনন্দ বণিব কোন জনে ॥ 
্রশ্তামানন্দের শিষ্য রসিকানন্দাদি। 
সবে মিলাইল। নরোত্তম গুণনিপ্রি ॥ 
এই সব বৈষ্ণবগণ স্থধু উত্সব দেখিতে বা আনন্দ করিতে আইসেন নাই। 
সকলেই সাধ্যানুযারী উৎসবের আবশ্যবীয় দ্রব্য-সামগ্রী সঙ্গে করিয়। আনিয়|;__ 
এখা শ্রীরসিকানন্দ শ্রীপুরুযোত্তম। 
প্রকিশোর আদি সবে সর্বাংশে উত্তম ॥ 
যেসব সামগ্রী আনিলেন দেশ হৈতে। 
তাহ! রাখাইলেন গৌরাঙ্গের ভাগডারেতে ॥ 
দেশ বিদেশ হইতে [ন্ধী ভক্তগণ আপন আপন সাধ্য-মত উপচার সঙ্গে 
লইয়া! সপ্তদশ শতাব্দীর এই জাতীয় মহা-সশ্মিলনের প্রতিনিধি-স্বক্ূপ উত্তর বঙ্গের 
এক্জন রাজার আহ্বানে জাহুবী-ঈশ্বরলীর আকর্ষণে খেতুর গ্রামে আসিয়া 
উপস্থিত হইদ্বাছিলেন। বন্গবাসী হিন্দুর এই প্রথম জাতীব্র সম্মিলনে, ক্রাহ্ধণ, 


€ম সংখ্যা] বৈষ্ণব মহানম্মিলনী ২৬৯ 


উজ্জীবিত হইয়া, প্রাণের আবেগে, প্রেমের আমন্ত্রণে, ভক্তির মহিমায় এক. 
মহাশক্তিতে অনু প্রাি”হইয়। প্রেমের যে মহানঙগীত গাহিয়াছিলেন, আমর! 
আজ বিংশ শতাবীয় প্রথমে তাহার ক্ষীণ রেখা টানিতে অসমর্থ হইয়! বলিতেছি 
“এক জাতি, এক ধর্ম, এক সিংহাসন” * 

. সফল বৈষ্ণবের শুভগমন হইলে রালগত্তোষ দত্ত তীহার্দের যথোপযুক্ত 
বাদস্থানাদির ব্যবস্থা করিলেন  ্রীনিবাধাচ্য ও নরোত্বম, তাহাদের 
তত্বাবধায়ক প্রভৃতি নিয়োক্জিত করিয্নাছিলেন। কবি নরহরি বিনা আড়ঘরে 
অল্প কথায় তাহ! নিয্নলিথিত মতে বর্ণনা করিম্বছেন 7 

গণ সহ ঈশ্বরীর বাস! হৈল যখা। 
রামচন্দ্র কবিরাজে সমর্পিলা তথা ॥ 
রঘুনাথ আচার্য্ের বাসাঘরে। 
করিলা নিযুক্ত কবিরাজ কর্ণপুরে ॥ 
শদয় চৈতন্তের বাসা েইথাঁনে | 
তথা শ্তামানন্দে'সমর্পিল সাবধানে ॥ 
শ্রীচৈতন্ত দাস আদি যথা উ্তরিলা . 
শ্রীনৃমিংহ কবিরাজে যথা নিয়োন্রিল! 
শ্রীপতি প্রীনিধি পগ্ডিতাদি বাসাঘরে। 
করিলেন নিযুক্ত ব্যাম আচার্ষেরে ॥ 
আকাই হাটের কৃষ্ণদাসাদি বাসায়। 
হইল! নিষুক্ত শ্রীবল্পভীকান্ত রায় 1 
প্রীরঘুনন্দনগণ সহ যে বাসাতে । 
শ্রগণোবিন্দ কবিরাজ নিযুক্ত 'ঠাহাতে ॥ 
বিপ্র বাণীনাথ জিতামিশ্রাদির ঘরে। 
সমর্পিল। রাজকষ্ণ কুমুদ আদিরে। 
জীষহ্নন্দন চক্রবর্তী বাপাস্থানে। 
নিয়োজিল! যে কবিরাজ ভগবাে॥ 
আর আর বৈষবগণের বাস! বথা। 
সমর্পিলা শ্রীগোপীরমণ আদি তথা ॥ 
সর্বত্র যাইয়! সবে করি পরিহটুর | 


২৭৪ ও বীরভূমি । [ধর্থবর্ষ 
এইবূপে সকল বন্দোবস্ত ঠিক হইলে হিন্দুর প্রাচীন প্রথানূলারে রাজা 
সম্তোষদত্ত সকলকে সভায় বরণ করিলেন। এ বরণ ত্ব/কিছুই নহে সকলকে 
বন্্র দান। সকল মোহাস্তগণ সম্তোষচিতে “বরণ” গ্রহণ করিয়া তাহা পরিধান 
করিলেন। ডোর-কৌপিন-সর্ধস্থ বিষয় বৈরাগাশীলী ভোগ-বিলাসশৃন্ত প্রেমভক্তি- 
দাতৃগণের এই পষ্টবস্ত্র পরিধান কেগ্ব ভাঁরতীর প্রবর্তিত্‌ সন্ন্যাস ধর্মের বিরোধী 
বলিক্ন। আমর! মনে করি । এই খানেই আমর! দেখিতে পাই অলক্ষ্যে ভোগ- 
বিলাসের শিখ! ধীরে ধীরে বৈষ্ব-সমাঁজে অলিভেছে। ভক্তের পপ্রহু* ,ভক্তি 
তাহাতে ইন্ধন ফোগাইতেছে। সেই জন্ঠ কবি বজিম়াছেন ;_- | 


সোণার বিগ্রহ করি পূজ এক দিন। 
সেওরে পরখ দোষে হয়রে মলিন 


যে দেশে সাধকের সাধনায় দেবতা শিলাতে পরিণত হইয়াছে, যে দেশের 
ন্্রপ্তি মহিমা-হীন হইল শব্দু উচ্চারণেই শেষ হইয়াছে, যে দেশেব ভক্তগণ 
আপনার প্রবৃত্তি উপান্ত দেবতায় অর্পণ করিঘ্না চিত্তের বিরাম লাভ করিয়! 
থাকে, সে দেশের গোকের অধঃপতন অধষ্ঠাবী। সেই দেশ কেবলমাত্র 
- তান্ত্রিকের সাধনার উর্বর ক্ষেত্র 
-. যে মন্দিরে বড়বিগ্রহ স্থাপন হইবে তাহার বিস্তৃত প্রাঙ্গনে এই 
মহাধিবেশনের স্থান নির্দিষ্ট হইল। মোহান্তগণ যাবতীয় ভক্ত ও বৈষবগণ 
সহ সেই সভান্ন যাইয়া উৎসবের দিনে উপবেশন করিলেন। সে দিন ফাল্গুনী 
পুণিমা তিখি। চ্যুত-মুকুল-স্থুল পাপিয়া-কোকিল-কূলআরাবিত বে পূর্ণ- 
বসন্ত বিরামান। আকাশ নিশ্মল, জ্যোত্না পুলকিত! যামিনী, মানবের মনে 
আনন্দের উৎস ছুটিতেছে ৷ সেই সময়ে শুভ মৃহ্র্তে ম্হাসম্মিলন আরম্ত হইল! 
কৰি সরল ভাষায় তাহার বেমন একথানি সম্পূর্ণ ছবি আকিম্না আমাদের চক্ষের 
সাম্‌নে ধরিয়। দেখাইতেছেন ১ 


শ্রীমন্দিরের অঙ্গন অত্যন্ত বিস্তারিত। 
হইক্লাছে সর্ব প্রকারেতে সুশোভিত ॥ 
চন্ত্রাতপ তলে অতি অপূর্ব আসন। 
যাহাতে বমিল। আসি শ্রীমোহাস্তগণ ॥ 
বসিলেন শ্রীজাহ্বী ঈশ্বরী যেখানে । 
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স্থানে কদলী বৃক্ষের নাহি লেখা । 
নারিকেল ফল আদি বেছ্টিত আত্রপাখ! ॥ 
জলে পূর্ণ কলস শোভয়ে স্থানে স্থানে। 
সব দেখিয়া গেলা আঁচার্জ্যর স্থানে ॥ 
শ্রআচাধ্য সর্ব মোহাস্ত্েরে নিবেছিতে | 
সবে গিয়া বসিঝু। প্রাঙ্গনেতে আসনেতে ॥ 
হইল অপূর্ব শোভা জিনি চন্দ্রগণ। 
পরম্পর,বাক্য সুধা করে বরিষণ ॥ 
প্রথম দিন ভাগবতগণ সভাধিষ্টিত হওয়ার পর ব্রজবাসী বৈষ্ণবগণ যে ষে গ্রস্থ 
গাঠাইয়াছিলেন হাহারকটু ও চার, কাঁধ্য হইয়াছিল। চৈতত্ত চরিতামুতের শো 
সৌরভে সকলেই আমোদিত হইলেন। বাঙ্গাল! সাহিত্যের £ই দিন চিরম্মরণীয় 
হইয়া! রহিয়াছে । এই দিন বার্গীলা ভাষার কবিত। গ্রমাণ খ্বরূপ' সংস্কৃত কবি- 
গণের ক্লুবিতায় স্থান পাইয়াছিল। আর বাঙ্গাল! ক্ষাবে)র সংস্কৃত টীক এই 
দিনে সমাজে প্রচারিত হইয়। বাজালা! ভাষাকে গৌরবাণ্িত করিয়াছে। এইরূপ 
প্রথম অধিবেশনের দিনে পবিত্র ্রসথাদি প্রচার কাধ্য গে হুয়। অপবিত্র যার . 
তার লেখা, গ্রন্থ, ভক্ত বৈষ্ণবের পাঠ্য নয় ইহাই সমাজে প্রচারিত হইয়াছে । 
এই সাধু নীতির তিরোধানের সঙ্গে সঙ্গে যে সে গ্রস্থ সমাজে প্রচারিত হইয়া 
অনিষ্ট লাধন করিতেছে । 
: দ্বিতীয় দিনের সভার অধিবেশনে পুজ1 পদ্ধতির বিচার করিয়া বৈষ্ণব 
মোহাস্তগণ স্থির করিলেন ;_ 
প্শ্রীরূপ গোস্বামী কত গ্রন্থাদি যানে ] 
হইবেনসকল ক্রিয়! অতি সাবধানে ॥ (নরে'ত্তম বিলাস) 
পূজার. নিয়ম ও ত্রমাদি স্থির হইবার পর ধিগ্রহের নামকরণ হইল। 
.ভক্তগণ সকলে একবাক্যে বলিলেন, 
*শ্রীগৌরাঙ্গ বল্লভীকাস্ত শ্রীব্রজমোহন। 
্রীরুষ্ণ শ্রীরাধাকান্ত প্রীরাধারমণ ১. | 
অতঃপর গোস্বামী মোহাস্তগণ শ্রীমন্দিরে বিগ্রহ স্থাপনের অন্গমতি প্রদান 
করিলে ষড় বিগ্রহ বথাস্থানে সন্নিবেশিত হইল। জগতের সকল অমঙ্গল দুর. 
করিয়া উৎসাহ ও ভক্তির গভীর নিনাদে ভক্তগরণ হরিবোল, হরিবোল! ধ্বনি 
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সবর্গীয় সৌরভ ও শাস্তি আনয়ন করিজ্নে। স্বর্গ হইতে ভগবান যেন ভক্তবাঞ্ধ 
পূর্ণ করিবার জন্ট সচ্চিদানন্দরূপে ভক্তের আহ্বানে, (খা দিজেন। খেতুরে 
আনন্দ সাগরে ঢেউ উঠিয়া! জগত সংসার প্রাবিত করিল ! অতি পাষণ্ডেরও মন 
গলিয়া গেল। ঘাহার! কৌতুক দেখিতে ও প্রেমের পিংহাঁসন ঠাট্টা তামাপার 
বিদ্রপে উড়াইয়! দিতে* আসিয়ান্িল তাহারাও সে দৃশ দেখিয়া ভক্কিতে 
স্তভিত হইয়া ৃচ্ছী গেল। জগত 'প্রেম-উত্তির জয়-ঘোষণা করিল। কৰি 
গাইয়াছেন চির-প্রবাহিণী ভয়াবহা' পদ্মা 'নদীও আপনার আোত শ্থ করিয়া 
সে দৃশ্ত 'অচল হইয়া দর্শন করিয়াছিল। প্রেয়ে মাতোয়ারা মোহাত্তগণের 
অনুমতি পাইয়! তাহার কৃত “গড়াণহাটা” কীর্তন তরঙ্গে দিক-সকল প্রাবন 
করিনার মানসে, 

শ্রীঠাকুর মহাশয় মনের উল্লাসে। 

সুসজ্জ হইতে আজ্ঞা দিলা দেবীদাসে । 


তখন দেবীদাস, গোকুলদাস, বল্লতদাস, গৌরাঙ্গদাস প্রভৃতি %েৌঁবকঠ 
গায় কগণ ও স্থমধুর .বাঁদকগণ সহ কীর্তন স্বারস্ত করিলেন। কবি নরহরি 
দেবিদাসের গীতবাস্ভের প্রশংস! করিয়াছেন; 
ও হেন প্রেমময় কভু না শুনিন। 

এ হেন গানের প্রথা কভু না দেখিলু ॥ 

নরোত্তম কঠধ্বনি অযৃতের ধার । 

যে পিয়ে তাহার তৃষা বাঁরে বারেবার ॥ 

কি অদ্ভূত ভঙ্গী প্রকাশয় গানে। 

গন্ধব্র্ব কিন্নর |ক উহার ভেদ জানে ॥ 

নবন্থীপচন্দ্র প্রভু শচীর নন্দন।' 


ই কৈলা আকর্ষণ 
্ রিপনের 1 [ নরোত্ম বিলাস। 


বিগ্রহ স্থাপনের পর বৈষ্ণবগণকে যথাযোগ্য সম্মার প্রদর্শন কর! হুইল। 
কাহাকেও অগ্র পশ্চাৎ সম্মান প্রদর্শন কর! হইল না। মহাভারতের রাজন্য় 
যজ্ঞকালে অগ্রে যুগাঁবতারের পুঁজ! হওয়ায় সেই অসংখ্য নৃপসাগর মংক্ষোভিত 
হইয়া! বিদ্রোহের অবতারণা করিয়াছিল। দেবব্রত তীন্মের' সীম মহিষুতা 
. তার লীমা অতিক্রম করিয়াছিনু। কিন্তু এই বৈষফব রাজস্য়ে সে প্রকার 
কোনও বিভ্রাট সংদ্ধতৈ হয় (নাই । আমন্ত্রকারীর! সভামধ্যে" 
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পৃথক পৃথক পাত্রে শ্রীমালাচন্দন |" 
ক্র মোহাস্তের পাশে কৈলা সমর্পণ ॥ 
সভে প্রেমাবেশে পরস্পর উল্লাসিত। 
'্রীমালা চম্দনে মবে হৈলা! বিভৃষিত ॥ 
্রীবিগ্রহ ছয় করি একত্রে দর্শনণ 
জয়! জয়! ধ্বনি করিলেন সর্বজন ॥ 
বাজিল বিবিধবাগ্ভ হৈল কোলাহল। 
যেন জগতের দূরে গেল অমঙ্গল॥ [ নরোত্তম বিলাস 
সংকীর্তন সম্ঘন্ধে দৈববাণীর কথ! আমর উল্লেখ করিয়াছি। এই মুহা, 
মহোৎসবে প্রীগৌরাঙ্গ, *দ্বৈতাঠীর্যা, নিত্যানন্ধ প্রভৃতি সংকীর্তনে যোগ "দিয়া, 
ভক্তগণের সহিত মিশিয়! প্রেমমদে মাতিয়া নর্তন করিয়াছিলেন । আবার যখন 
সংকীর্ভন করিতে করিতে অন্তহিত হইলেন, সকলে মহাশোকে” অভিভূত হইয়া 
কাদিয়াছিলেন। কবি নরহরি ইতিহাস লিখিয়ছেন, কাব্য লেখেন নাই। 
তাহার সময় গছ্ভে কাব্য লিখিবার প্রথা থাকিলে সন্ভবতঃ তিনি পন্ভে লিখিতেন 
না। কিন্ত এই সংকীর্তন ব্যাঁপারে মৃত-ব্যক্তিগুণকে অতীতের নিলয় হইতে 
আনিয়া! সংগীত তরঙ্গে সুর মিলাইয়! যে নৃত্য করাইয়াছেন*তাহ! আমাদের চক্ষে 
অতি অস্বাভাবিক হইলেও প্রাচীন লোকেপ্প নিকট অবিশ্বাস্য ছিল না। ভারত 
গন্কজ-রবি মহামুনি ব্যাস বিধব! কুরুললনাগণের শোকসম্তপ্ত হৃদয়ে শাস্তিবারি 
বর্ষণের নিমিত্ত কুরুবীরগণের ছায়াময়ী মুর্তি কুরুক্ষেত্রের শ্বশানে আনয়ন 
কত্রিষ্বা তাহাদিগকে ক্ষণেকের জন্থ দেখাইম্বা আপনার, অলোকসামান্ত যোগ- 
বলের ও ইচ্ছাশক্তির পরিচয় দিয়াছেন । বলবি নরহরি বেদব্যাসের পদাসঙ্কাহুসরণ 
করিয়া অতীতের সহিত বর্তমানের এক নবীন সন্বন্ধ স্থাপন করিয়াছেন। তাহার 
নিকট আমাদের ক্ষুদ্র জ্ঞান ও চিন্তাশক্তি অগ্রসর হইতে পারে না। দার্শনিক 
আজও সে তত্বের সন্ধান পাঁন নাই । আধুনিক প্রেততত্ববিদগণ দেই তন্বছায়! 
আলোড়ন করিতেছেন মাত্র । 
শুরু-পঞ্চমী হইতে আর্ত হইয়! ফাল্তনী-পূর্ণিম! পুধ্যত্ত এই মহা-সশ্মিলন 
হইক্বাছিল। এই মহাঁধিবেশনে কয়েকটা প্রস্তাব সর্ব-সম্মতি ক্রমে পরিগৃহীত 
হইয়াছিল। | 
১। বৈষব ধর্মের ও গ্রস্থের প্রচার । 8| নৃব নব বিগ্রহের প্রতি 
৩1 তীর্থ ভ্রমপাদি। ও 7 যাবে 


২৭৪ বীরভূমি , [ঞ্থর্র্ধ 


প্রথম প্রস্তাবানুসারে কার্ধ্য করিবার জ্গন্ত কার্য্যক্ষেত্রে প্রচারক রূপে 
শ্রীনিবাসাচার্ধ্য, শ্তামানন্দ ও নরোত্বম দাস, বারেন্দরভূয়েব্লাটদেশে ও উৎকলে 
ন্ধর্্ম প্রচার করিক্াছিলেন। ইগার। অধ্যাপকের আসন পরিগ্রহ করিয়া 
বৈষ্ণব শাস্্াদির অধ্যাঁপন। করাইয়া সাধারণ্যে প্রচার করাইয়াছিলেন। « 

দ্বিতীয় প্রস্তাবানুসারে কার্য করিতে জাহুবী ঠাকুরাণী আপনার শিষ্যাদিসহ 
তীর্থাদি ভ্রমণে বহির্গত হন। তীর্থ-দর্শনাঁভিলাষে শত শত ভক্ত তাহার 
অছুগমন করিয়াছিলেন। সাধারণ লোকেও এইভাবে তীর্থ-দর্শনাদি করিয়া 
অভিজ্ঞতা সঞ্চয়ের অবসর এবং স্থযোগ প্রাপ্ত হইফ়াছিল। এই সয়ে গৌড়ীয় 
গোস্বামীগণ ব্রজধামে প্রাধান্ঠ লাভ করিয়! বিরাজ করিতেছিলেন। তাহাদের 
স্বদেশ-সেবা-ব্রত উদঘাপনের ফল-ব্বরূপ বঙ্গে বৈষ্ণব গ্রস্থবলী ও ধর্মের প্রচার 
হইয়াছিল। 

তীর্থ ভ্রম্পাশি পররিসমাপ্তির পর শ্রীক্গাহবী ঈশ্বরী খড়দহ গ্রামে শ্রীমূত্তির 
প্রতিষ্ঠা করেন। অন্যান্য মহামহাবৈষ্ণব্গণ খেতুরের মত বোরাকুলী গ্রামে 
একত্র হইয়! মহামহোৎসবে মাতিয়। সংকীর্তন করিয়াছিলেন। এই পবিত্র দিনে 
নিখিল পুণ্যাত্ম! বৈষরগণের সম্মিলন মনগ্রাণ 'ভগবানে অর্পন করিয়া বৈফব- 
ইতিহাসের কবি ননহরিদাস চক্রবর্তী শ্রীনিবাসাচার্য্যের নিকট বৈষুব ধর্দে 
দীক্ষিত হুইয়। সংসার তপোঁবনে পরিণত করিয়া ধন্য ।হুইম়াছিলেন। আজ দাস 
উপাধি গ্রহণে বা ব্যবহারে আমরা লজ্জিত হুই। দাস উপাধির সহিত যেন 
আজ হীনত| বা নীচত৷ উকিবুকি মারিয়া আমাদের নৈতিক বলের ধ্বংস করিয়া 
দিয়্াছে। সে বিনয়, সে সৌজন্য আর যেন আমাদের মধ্যে নাই। জোকখণ 
পরিশোধার্থে আমর! মানব সমাজের দঃস | এ মহা-শিক্ষা আমর! ভূলিয়। গিয়াছি। 
দ্রাস শব যোগে আমাদের দীর্ঘত। ব্যাকরণের. পরিমারগ হৃম্বত| প্রাপ্ত হইয়াছে । 
আমর! কৃত্রিম সম্মানের পক্ষপাতী হইয়া আত্মসম্মান হারাইয়াছি। স্থতরাং 
“দাস” উপাধি ধারণে আমরা এখন লঙ্জিত। এককালে ব্রাহ্মণ কায়স্থ শুদ্র 
দাস উপাধি গ্রহণে আত্মগৌরবে চণ্ডাল প্রভৃতি জাতিকে আলিঙ্গন করিয়া 
দাশ্যভাবে বিভোর হইয়া সংসারে প্রেম-প্রম্রবণ প্রবাহিত করিয়া আপনাকে 
কতার্থ মনে করিতেন। আজ আমর! আত্মদাস হইয়াছি, সে জন্য বহ্ঠতার চিষ্ছ 
ঘাস শকে নামের একদেশ করিতে চাহি না। দাশ্য ব্বত্বিতে আমাদের লম্মান 
বৃদ্ধি পাইয়াছে, তাই নায়ের শেষে খা! ভাুড়ী, বন্ধু মজুমদাক্স, ঘোষ চৌধুরী 
কোর যোগ করিয়া সমাজে প্রতিষ্ঠাবান হইয়াছি। মহামতি এড্অঞ্বার্ক 
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বিলাতি সমাজের ইতিহাঁস পর্যালোচনা করিয়া 'বলিয়াছিলেন (1,976 
0570). ভূম্যধিকারী জমিদার সম্প্রদায়। আমাদের দেশে ইহার অভাব 
নাই। 

*এই ভাবে পন্মাবতীর উত্তর তীরে গোগালপুর রাজ্যের রাজধানী খেতুর 
গ্রামে বৈষ্ণব মহাসশ্মিলন হইয়াছিল । 'বঙ্গদেশের ইহাই প্রথম জাতীয় 
সম্মিলন । এই মহাধিবেশনের ফণে, বঙদেশে শিক্ষ। দীক্ষার শ্লোত ভিন্ন দিকে 
প্রবাহিত হুইয়াছিল, এই সময় হইতে জ্ঞান ও সাধন! জাতি-গত সম্পত্তি না হইয়া 
মানবজাতির সাধারণ ম্পত্তি, হইয়াছিল। সেই অধিকার ফলে বাঙ্গালী জাতির 
জ্ঞানের উন্মেষ হইয়াছিল। সেই অধিকার ফলেন্উনবিংশ শতাববীতে বঙ্গদেশে 
সর্ধ-প্রথম ভারতবর্ষের €াতীয়'মহাসম্মিলন হইয়াছিল। 

এই মহোৎসবান্তে রাজ! সস্তোৌষ দত্ত আত্মীয় বৈষ্ণবগণকে সম্মান প্রদর্শন জগ্ঠ 

নানাবিধ সামগ্রী দান করিয়াছিলেন। কবি সেই সকল ন্সাম্মগ্রীর এই বর্ণনা 
করিয়াছেন £__ 

এথ। ্রীনস্তোয়রায় কৈলা*আয়োজন। 

তাঘুল মাদি সহ বাটা অতি বিচক্ষণ | 

থাল বাটা ঝাট়ী আদি অপূর্ব গঠন ॥ 

বর্ণ রৌপ্য মুদ্রা প্টবস্ত্রাদি আসন ॥ 

এ সকল প্রত্যেক দিলেন মোহাস্তরে। 

এই হেতু পৃথক পৃথক সজ্জা করে ॥ 

* এতত্বযতীত মোহাস্তগণের সঙ্গে যে সকল তক্ত বা অন্থচরগণ আসিয়াছিলেন 
তাহাদিগের প্রত্যেককে “অপূর্ব বস্ত্র ও মুড্রাদি” দিয়াছিলেন। এইকপে বিতরণ 
কার্য শেষ হইলে উৎসব ভঙ্গ হইল। এই সময় বৈষ্ণব ধর্দের চরম উন্নতির 
দিন। আবার এই সময়েই বৈষ্ণবগণের প্রেমতক্কির শ্রোতঃ ক্রমশঃ শিথিল 
হইয়। বিশাল স্রোতে বিলীন হইতেছিল। ক্রমে ক্রমে সকল প্রকার ব্যাঙিচার 
বৈষ্ণব নামে পরিচিত সমাজে প্রবেশ লাভ করিয়া! বৈষব নামে ত্বণা ও লজ্জার 
রেখা টানিয়া পরিচিত হিন্দু সমান্গ হইতে পৃথক, করিরা দিয়াছিল। 

এই মহাঁসম্মিলনের যে সমাজ সেই সমাজের বৈষ্বগণের জীবনী পর্ধ্যালোচন! 
কৰিয়। দেখিঞ্পে নিঃসগ্দেছে ইহার তারিখ আমর! নির্দেশ করিতে পারি। 
রাজ! মানসিংহ সে সময়ে বাঙ্গালার শাসনকর্তা। কৰি মুকুনঈরাম তাঁহার “চণ্ডসি” 

'কাধ্যের, দুর ভাজিয়। নব ভালে বঙ্গদেশ মোহিত কাঁরিতেছিলেন । ১৫৮২ খষ্টান্বে 
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বাঙ্গালার এই এঁতিহাসিক তারিখের নব পর্যায় আরব্ধ হইয়াছিল । এই উৎসবকে 
প্রত্ভিবংসর হুর্গোৎসবের পর পক্ষব্যাপী একটা মেলা খেতুরে ব বসির আজও জীবিত 
রাধিয়াছে। এই মেলা ঠাকুর নরোত্তমের তিরোধানের পর হইতে হইতেছে । 
উত্তরবঙ্গের যাবতীয় বৈষণবগণ এই য়েলায়- যোগ দিয়া থাকেন । খেতুরের অপর 
নাম এখন «প্রেমতলী”। উৎসবান্তে যেদিন বৈষণবগণ তরণী আরোঁহণে ভাগিতে 
ভানিতে বুধরী অভিমুখে রওনা হইয়া যান স্ইেদিন গোপালপুররাজ্যের আবাল- 
বৃদ্ধবনিতা। কাদিয়াছিল। ভক্ত ্রেমাশ্র-বিগবিত নেত্রে দীর্ঘস্বাসে বলিয়াছিল 
আজ হইতে খেতুরী আ্বাধার হইল। .পদ্মাবতী উত্তর, বঙ্গ হইতে তরী পূর্ণ করিয়! 
বুধরীতে উজান প্রবাহিতা হইললেন। বৈষম্যের ঘোর অন্ধকার বিভীষিকা! মৃদ্তিতে 
উত্তর বঙ্গ গ্রাস করিল। কবি ভারতের জাতীয় তীর্ঘস্থানগুলির স্থবতি লোপ 
পাইতে দেখিয়া কাতরকঠে দেশের কর্ণে কর্পে গাইতেছেন £-_ 
«সে মেরাথন থার্শ্পলী' 
হয়েছে শ্রশান স্থলী, 
গিরীশ আধারে তার প্রোহাইছে রাতি। 
এই কি কালের গতি এই কি. নিয়তি ॥” [ হেমচন্ত্র] 
(ক্রমশঃ) 
শ্রীকালীকান্ত 'বিশ্বাস। 


শ্রীচেতন্যদেবের হরিনাম প্রতিষ্ঠা 


সন্গ্যাসী পণ্ডিতের করিতে গর্বনাশ! 

নীচ শৃ্ দ্বারে করে ধর্ের প্রকাশ ॥ 
বেশী বাড়াবাড়ি করিলে ছর্পহায্ী মধূস্থদন তাহা! সহিতে পারেন ন|। 
ভারতের বর্ণাশ্রম-ধর্ম হিন্দু ধর্শের ও হিন্দু সমাজের মূলভিত্তি। এরূপ অধিকারী- 
ভেদে ধর্ঘ-সাধন-প্রণালী ভুগতের আর কুত্রাপি দৃষ্ট হয় না, প্রত্যেক বর্ণের জন্য 
প্রতি আশ্রমের জন্ত ধর্মানুখীলন পৃথক ; ষথাশাস্্র সুশৃঙ্খলায় পরিচালিত হইলে 
এই বিধানে জীবের মঙ্গল ভিন্। অমঙ্গলের বথা নাই। কিন্তু এ যে পরম 
 রমনীয় রাজ-প্রাসাদ দেখিতেছ। উহার মৃত্তিকান্তর হইতে সৌধচড়! পর্য্যন্ত প্রতি 
অংশই প্রতি অংশের পরিপোষণে নিঘুক্ত আছে। কাহার কিছুমাত্র ঝ)ডিচায 
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হইলে, ভিত্তি হইতে বা প্রাচীর হইতে কোন ক্ষুদ্র অংশ বিপধ্যন্ত হইলে, স্ুরষ্য 
র্শ্য মুহুর্তে ভূমিসাৎ হইয়া.যাইবে। কেহই ধ্বংশ হইতে রাজ-প্রাসাদকে রক্ষা 
করিতে পারিবে না। কালধর্মে কষিতকাঞ্চনেও মলিনত1 জন্মে; পরম সুম্থহ 
ক্ষীরূসর নবনী টকিয়! মায়, সেইজন্য সকল বিষয়েই সংস্কার প্রয়োজন হয়। যখন 
গুণের বিচার উঠিয়। গিয়! বর্ণ-বিভাগ বংশগতু হইক্া পক! গণ্তীর মধ্যে যাই! 
পড়িল, যখন বর্ণশ্রেক্ঠ বরাহ্মণগণ ধূর্ম বস্তটাকে গ্তাস না৷ ভাবিয়া একেবারে 
নিজেদের পৈত্রিক সম্পত্তি মনে করিয়া তাহার যথেচ্ছ ব্যবহার আরম্ভ করিলেন, 
যখন ব্রা্মণেতর জাতি চিরদিনের মত হিন্দুধর্মের উচ্চাধিকার কেন মধ্যাধিকার 
হইতেও জবরদস্তীর সহিত বিতাড়িত হইতে ল্ঈগিলেন__যখন শৃদ্াদিকে ধর্খ 
শিক্ষা হইতে দুরে, অতিদুরে রাগিয়াও ব্রাহ্মণের$সন্তষ্ট নহেন, নিকৃষ্ট পণ্ড অপেক্ষা 
তাহাদিগকে হেয় জ্ঞান করিতে লাগিলেন, শৃদ্রের সহিত ব্যবহার দূরে থাকুক 
তাহাদের মুখ-দর্শনও সন্নাসী ব্রাহ্মণগণের নিষিদ্ধ বলিয়া শ্পাক্ষ। আইন হইয়া 
গেল _-ফলকথ! যখন বর্ণাশ্রম-ধশ্ম বন্ত ছাড়ি কেবলমাত্র খোসা। লইয়া আসর 
জমকাইয়া বসিয়া রহিলেন, সেই সময় শ্রচৈতন্তদ্দেব আঁবিভূত হইয়া সমাজ মধ্যে 
ভীষণ তোলপাড় উপস্থিত কা্জলেন। তিনি নিজে বৈদিকু ব্রাহ্মণ, সর্বর-সান্বিদ 
অসাধারণ পণ্ডিত। জগতে ধাহার পাগ্ডিত্যের কতা, ছিল'না-_“মনুয্যের 
এমন পাস্চিিত্য আছে কোথা। নু 
হেন শাস্ত্র নাহি যে অভ্যাসূনাই যথা ॥ 
শাস্ত্র বিচারে সকলেই পরাস্ত হইয়৷ ধাহাকে “বাদী সিংহ” উপাধিতে বিভূষিত 
কারুয়াছেন, সেই. অদ্বিতীয় প্ডিত-বেশরী হিন্দুর শ্বাস্ত্র-সমুদ্র মন্থন করিতে 
লাগিলেন_ ক্ষীরসমুদ্র হইতে অপূর্ব্ব নবনীত উদ্ধার হইতে লাচ্লি। সর্ব 
প্রথমেই বৃহন্নারদীয় পুরাণের সেই সর্বসার শ্লোক উদ্ধার করিয়! নিমাই পণ্ডিত 
চক নির্ধোষে প্রচার করিলেন_ 
ইরের্নাম হরের্নাম হঝেনামৈব কেবলম্‌। 
. কলোৌ নান্ত্েব নাস্তেব নান্ত্যেব গতিরন্তথা ॥ 
অকন্মাৎ প্রচণ্ড দামামাধ্বনি হওয়ায় স্থবির 'হিন্দুবূর্দর পকককেশ ম্ত্রীগুলি 
কিছু সচকিত হইলেন। . হরিনাম অনাদি, হিন্দু রাজত্বে চিরদিনই আছেন কিন্ত 
কর্দম-বিজড়িত-কোহিছ্রকে এতদিন বড় কেহ মধ্যাদা করেন নাই_তাই অহ্রী, 
আসিয়! রদ্ধ চিনাইয়া দিলেন। অবশ্ত শ্ীগৌরা্দেত্বর ঠিক'আবির্ডাবের কালে” 
এবং তাহার অব্যবহিত পুর্ব হইতে এই হরিনাম প্রচার বিশেষ তাবে আর 
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হইয়াছে, কিন্ত তাংাও বৈষ্ণব মহাজনের! শ্রীচৈতন্জদেবেরই প্রবর্তিত বলিয়াছেন-_ 
“হরিদান ছারায় নাম মাহাত্ম্য প্রকাশ” | হরিদাস ঠাকুরই নাম মহিমা! প্রচারের 
সর্ক প্রধান ও সর্ব প্রথম" পাত্র। তিনি মহীগ্রস্থুর জন্মের বহু পূর্ব্ব হইতে এই 
মহামহিমান্বিত নাছ প্রচাব কহিতেছেন; তজ্জন্ত অষ্ট বন্্র একত্র হুইয়া ষবন 
হরিদাকে অমানুষিক নির্ধ্যাতন করিয়াছেন । হরিদাস নুঘৃঢব্রত, হরিদাস 
অকুতোভয়ে প্রভুর আদেশ পালন করিয়াছেন। বেত্রাঘাতে রক্তগঙ্গ৷ বহিয়! 
গিয়াছে, দেহ থণ্ড বিখণ্ড হইয়াছে, বুও' নামনিষ্ঠ হরিদাস হরিনাম ছাড়েন 
নাই, বরং আরে! দৃঢ়তার সহিত সদর্পে বলিয়াছেন_. “খণ্ড খণ্ড হয় দেহ যায় যদি 
প্রাণ । তথাপি বদনে নাহি ছাড়ি ইরিনাম।” এইর্সপে কত নিধ্যাতনে সহশ্র 
ঝঞজাবংতের মধ্যে হরিনামের বিজয় নিশীন উড্ডীদ হইল.। জগৎ স্তস্তিত হইল, 
শাস্ত্ব্যবসায়ী পণ্ডিতের একটু বিচলিত হইপেন বটে, কিন্ত কোট ছাড়িলেন 
ন1; সুদক্ষ ওত্তাদ অধ্যক্ষ ঝুঝিলেন এখনও আশানুরূপ ফল ধরে নাই, দর্শকগণ 
বিষুগ্ধ হন নাই_-তাই আবার সেই রঙ্গমঞ্চেই সেই খেলোয়ারের ঘ্বার! আবার 
নৃতন খেলা! আরম্ভ করিলেন। 'উত্ত ঘটনা'র কিছুকাল পরে আহা পরগণার 
রাজ! মহাপগ্ডিত হিরণ্য গোব্র্ধনের পণ্ডিত-সভ।য় সেই যবন হরিদাস আদরে 
উপস্থাপিত হইলেন £-.- 

অনেক পণ্ডিত সভায় ব্রাহ্মণ সঙ্জন ৷ 

ছুই ভাই মহাপপ্ডিত হিরণ্য গোবর্ধন ॥ 

ঠাকুর দেখি ছুই ভাই কৈল অত্যুরখান। 

পানু পড়ি আনন দিল করিক! সম্মান ॥ চৈঃ চঃ 

হরিনামের অপূর্বব মহিমা, অত্যতুত ক্রিয়া! যে ষবনকে দেখিলেই হিচ্ছুকে 

স্নান করিতে হয়, সেই যবন আজ নাম-ভূষণে বিভৃষিত 'হওয়ায় রাজ-সভায় সাদরে 
গৃহীত হইলেন। অস্য্ুখান করিয়। স্বয়ং রাজা পায়ে পড়িয়া নমস্কার করিলেন, 
দেখিয়া! ব্রাহ্মণ পত্তিতের! চমকিত হইলেন। অপূর্ব কাকতালীয় সংযোগ হইল। 
হরিনীম-ফল সম্বপ্ধে শাস্ত্রীয় বিচার আরম্ভ হইল। পণ্ডিতের দিম্ধান্তে নামের ফলে 
পাপক্ষয় বা মোক্ষলান ইহাই স্থিরীককৃত হইল। হয়িদাঁল মূর্ভিমান নামসাধন। তাহার 
মুখে হরিনাম মহিষ! শুনিতে রাজার মন হইল। বিনীত হরিদাস বলিলেন *শান্-- 
. সিদ্ধান্ত পণ্ডিতেরাই উত্তম গানেন, নাম মহিমা আমি কিছুই জানি না, তবে 
_শুনিকাছি মুক্তি বা পাপক্ষযু নামাভাস হইতেই হয়; মামের ফল হইতেছে 
_ উফ প্রেম লাভ ।, “হরিদাস কহে-_ নামের এই হুই ফল নহে। 
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নামের ফলে ক₹ষ্ণপদে প্রেম উপলয়ে ॥ চৈঃ চঃ 

তখন আর সহা হই না, ষবনের মুখে ধর্মাব্যখ্যা, তাহাতে আবার ছোট মুখে 
বড় কথা। ইহা! ব্রাহ্মণের! সহিতে পারিলেন না, গোপাল চক্রবর্তী নার্মীক 
জনৈক ত্রাঙ্গণ বলিলেন ভাবুকের সিদ্ধান্তে সেই মুক্তি অতি নগন্য, অতি তুচ্ছ 
বলিয়া সাব্যস্থ হইল। *কলির শেষে যাহা হইবার কথা এখনই তাঁছ' পূর্ণ মাত্রায় 
আরম্ত হইল। হিন্দুর ছুর্দশার আর বাকী নাই। আজ কিন! ম্নেচ্ছ আসিয়। 
পর্ডিত সভায় আচার্য্য হইয়া! বলিধ্েন। ব্রান্ষণ, ধর্ধের অভিমান পূরণমাতায় 
জাগিয়া উঠিল। পণ্ডিত সভায় শাস্ত্রের প্রকৃত মর্দ উপেক্ষিত হইল। ভক্ত 
হরিদাস লাঞ্চিত হইলেন। ভক্তের অবমাননা ভগবান্‌ সহিলেন না। ভক্তের 
অপমানের ফলে শুনিন্তে পাই 'সেই গোপাল" চক্রবর্তীর কুষ্ঠ হইল। তীহার 
নাক খসিয়া পড়িল। শুনিয়। হরিদাস ঠাকুর দুঃখিত হইলেন, সঙ্জনেরা সচকিত 
হইলেন কিন্তু পণ্ডিতের! বড় একটা টলিলেন ন!। তীহারাঁ আরো তারম্বরে 
জ্ঞান, যৌগ, কর্মের দোহাহি দিতে লাগিলেন। 

যবনের শান্ত সিদ্ধান্ত যে স্তত্রাপ্ত তাহাই প্রতিপাদন করিবার জন্য আজ 
দিখিজয়ী-জয়ী গৌরসিংহ মেখমন্ত্র ধবনিতে পৃ্িতমগ্ডলীকে বিচারে আহ্বান 
করিলেন,। 


প্রভু বলে তারে আমি বলি যে পণ্ডিত। 
একবার বিচার করে আমার সহিত ॥ চৈঃ ভাঁঃ 


নিমাই পণ্ডিত ভূরি ভুরি শাস্ত্র প্রমাণ দ্বার দেখাইলেন জীবের অবস্থা ও শক্তি 
অহুসারে যুগে যুগে পৃথক ধর্ম সাধন শাস্ত্রে বিহিত হইয়াছে। কিন্ত পুরুযোভ্মে 
যাইবার জন্ত ষে স্থলপথ প্রিতামহের আমল হইতে বিহিত আছে, তাহা৷ এখন আর 
অবলম্বনীয় নহে এখন রেলপথে সহজে সকলে যাইতে পারিবে । সত্য ত্রেতাদি 
(গে ষে জ্ঞানযোগ কম্মযোগাদি ছিল তাহা কলিতে দূর্বল জীবের সাধ্যায়ত্ নে, 
সেই জন্য কলিষুগের একমাত্র ধর্সাধন হরিনাম ) 
কলিযুগে নামন্ধপে কষ অবতার। 
নাম হৈতে হয় সর্ধব জগত নিস্তার 1 প্রীচরিতামূত 
সত্যমুগে জ্ঞানীগণ ধ্যান যোগ দ্বারা যে ফললাভ করিয়াছেন, ত্রেতাযুগে কর্- 
যোগাবলব্বনে ষে সিদ্ধি প্রাপ্ত হইয়াছে কলিতে হন্িসংীর্তনৈ নাচিয়া গাহিয়া 
তাহাই লভ্য হইবে। বিষুঃপুরাণ ও শ্রীমন্তাগবতে ভাছার বিশিষ্ট প্রমাণ. 
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বিষুঃপুরাণে-_ ধ্যারন্‌ কৃতে ফজন্‌ যজৈস্ত্েতায়াং দ্বাপরেহর্চয়ন্‌। 
ষদ্দাপ্রোতি তদাপ্রোতি কলৌ সন্ধার কেশবম্‌ ॥ 
* শ্রীমস্ভাগবতে-_ কৃতে যদ্ধযায়তে! বিষণ ত্রেতায়াং যজতোমখৈঃ | 
ঘাপরে পরিচর্ঘ্যায়াং কল তদ্ধরিকীর্তনাৎ ॥ ঁ 
পরবন্তী বৈষ্ণব মহাঁজনের! মাত্রা চড়াইয়া প্রচার করিলেন, ইতংপূর্বে 
ফলশ্রুতি যথেষ্ট বল। হয় নাই। যাহা আগম নিগমে পুরাণেতিভাসে বিবৃত হয় 
নাই, কোন যুগে কোন অবতারে যাহা 'প্রদণ্ড হূয় নাই, সেই বেদগোপ্য অনপিতরত্ব 
হরিনাম মূর্তি শ্রীচৈতগ্তদেব ক্ষেত্রে ধান ছিটাইবার ন্ঠায় যোগ্যাযোগা অবিচারে 
অপামর সাধারণকে যাচিগ্ন। যাচিয়া বিলাইলেন-__ 
ন যৎ কথমপি শ্রতাবুপনিষত্তিরপ্যাহ্িতং 
দ্বরঞ্চ বিবৃতাং ন যদ্‌ গুরুতরাবতারান্তরে। 
“ ক্ষিপন্নসি রসাম্ৃধে ! তদিহ ভক্তিরত্ুক্ষিতৌ 
শচীঙ্ত ! ময়ি প্রভো। কুরুমুকুস্দ ! মন্দে কপাম্‌ ॥ 

এ ক্ষিপন্‌ শব দেখিয়। কোন সুরসিক “ভক্ত বলেন ত্রাক্ষণেরা অন্য কোন 
জাতিকে ধর্মরাজ্যের নিকটে ধাইতে দেন নাই বগিয়া বুঝি দয়ার গ্রতু এইরূপ 
তাহার শিক্ষা দিলেন । 

এইত গেল শ্রীপাদ কূপ গোস্বামীর*কথ! আবার এই নামরসে নিমগ্ন অন্ততম 
মহাপুরুষ শ্রীপাদ সনাতন গোস্বামী বলিতেছেন নাম সাধনের মত সহজ সাধন 
আর জগতে নাই, বিষ্তুম্মরণেও পাঁপ তাপ দূর হয় কিন্তু ছুনিগ্রহ মনকে শাস্ত 
করিতে বহু আয়াসের প্রয়োজন । ন।ম সাধন অনায়াস-লভ্য অথচ সর্বাভীষ্টপ্রদু। 

অগ্তচ্ছিৎ ম্মরণং্বিষ্োর্বহবায়াসেন সাধ্যতে 
ওষ স্পন্দনমাত্রেন ক্বীর্তনস্ক ততো বরং ॥ 

প্রস্থরে স্থুর মিলাইয়৷ অতি বৃদ্ধ সাধক কষ্খদাস কবিরাজ গোস্বামী বলিলেন 
নামকীর্তনে অপূর্ব আনন্দ, ত্রহ্ানন্দ তাহার নিকট কিছুই নহে। 

কষ্ণনামে ষে আনন্দ-সিন্ধু আম্বাদন। 
্রহ্মানন্দ তার কাছে খাগ্োতক সম ॥ চৈ চঃ 

কেবল কতকগুলি শান বচন প্রসব করিয়া নিমাই পণ্ডিত নিরস্ত হইলেন 
না। জগজ্জীবের জন্য তাহার প্রাণ কাদিয়। উঠিয়াছে। তিনি দৈখিলেন__ 

“কেহ হুঃখে কেহ স্থখে করে সুখভোগ ! 
ভক্তি'গন্ধ নাহি ধাতে যাবে ভবরোগ ॥ 
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নি্নীহ জীবের এহেন ছুর্গীতি দেখিয়া শচীনন্দন আর রূপে তুবিয়! ধাঁকিতে 
পারিলেন না __জীবোন্ধারের জন্ত তাহার প্রাণ অত্যন্ত আকুল ইইয়৷ উঠিল, 
সন্বীর্তন যক্ত আরস্ভ হইল। তিনি হরিনাম চহাঁমন্ত্র প্রচার আরম্ভ করিলেন। 
হয়ে কৃষ্ণ, হরে কৃষ্ণ, কৃষ "ক্ষণ হরে হয়ে। 
হরে পাম, হরে রাম, রাঁম প্লাম, হরে হরে ॥ 
প্রভু বলে কহিলামম এই মহামন্ত্। 
ইহা জপ গিয়া রবে হইয়! নির্বন্ধ ॥ 
ইহা হইতে সর্ব সিদ্ধি হইবে সবার । 
সর্বক্ষণ বল ইথে বিধি নাহি আঁর ॥ চৈঃ চঃ 
এ প্রচার কেবল ব্যখ্যা বর্তৃতা ঘ্বার| নহে “আপনি না কৈলে ধর্ম শিখান 
নাযায়।” নদিয়া বিহারী নিমাই পণ্ডিত সন্ধীর্ভন বিহারী হইলেন। হধি 
রাম নাম ধ্বনিতে ন্বর্ণ "মর্ত রসাতল ভরিয়া গেল, যেমন "ভৌমময়ের বাশরী 
বানিয়া উঠিল অমনি চারিদিক হইতে মকরন্দ লৌভে ভক্ত ভৃঙ্গাবলী ছুটয়া 
আদিতে লাগিলেন। প্রেমের গল্লবণ' ছুটিল। 
কলির জীবের হুর্গীতি দেখিয়া দয়াল ঠাকুরের ছনয়নে গন্ধ! যমুন! ধায়! 
বহিল, সেই প্রেম ধারায় নদে শাস্তিপুর ভাসিয়া গেল। সময় বুঁবিয়া প্রেমময় 
মূরতি দ্বিতীয় মহাপুরুষ আমাদের প্রেমের ঠাকুর শ্রীগৌয়া্চাদের দক্ষিণে 
আসিয়া ঈাড়াইলেন। তখন প্রেমসিন্ধুতে তরঙ্গাবর্ত উঠিতে লাগিল। 
প্রেমসিদ্ধ গোর! রায় নিতাই তরঙ্গ তায়, 
করুণ। বাতাস চারি পাশে। | 
নবদীপের নৃতন শ্রী হইল, জ্ঞান কর্মের শু্ধ মরুভূমি এখন প্রেমের বন্তাক প্লীবিত 
হইতে লাগিল। অন্ত সুরদিক ভক্ত ইহার কিরূপ চিত্র আকিয়াছ্ছেন দেখুন 
প্রেমের সমুদ্র ভেল চৈতন্য গোসাপরি। 
নদীনাল! সব আমি হৈলা এক ঠাঞ্ডি ॥ 
পরিপূর্ণ তেল-_বহে প্রেমামৃত ধার! । 
হরিদাস পাতিল তাহে নাম নৌক৷ পারু! ॥ 
সঙ্কীর্তন রূপে ঢেউ-তরঙ্গ বাড়িল। 
ভকত মকর তাহে ডুবিয়া রহিল ॥ 
প্রেমের ভাণ্ডারী প্রত দয়াল সিতাই। 
সর্বর্ণীবে কৈল দয়! ভিন্ন ভেদ নাইণা 
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সমগ্র গৌড়মণ্ডল টলমলিয়! হইয়! উঠিল। ঘাটে বাটে হাটে বাজারে এই 
অভিনব প্রেমের হাটের গল্প চলিতে লাগিল। যাহরা কষণোনুখী তাহারা 
বুঝিলেন এইবার পতিতোর্দারণ লীল! আরম্ত হইল-_ 
“সংসার উদ্ধার াগি নিমাঞ্চি পণ্ডিত ॥ 
নদীয়া মাঝে আসি হইলা বিদিত ॥* 


তাহাদের আনন্দের সীম! রহিল না আর যাহার! বহিন্ুখী তাহাদের যন্ত্র বোধ 
হইল। জাল! হইল বেশী ব্রাঙ্গপপণ্ডিতদের ৷ নিমাই পণ্ডিত হতে দেশট। 
উৎসন্ন হইল, ধর্মকর্ম রপাতলে গেল, জাতি বিচার ধশ্ম বিচার যাইয়। এবে 
একাকার হইল সর্ধনাশের কিছু বাকি রহিল না” “যত ছিল ধান্থ বুনে, সব হল 
কীর্ভনে কাচি ভেঙ্গে গড়াল করতাঁল/” কোটিফল্প সাধনে, কঠোর তপশ্চরণে 
ষে ভগবান্কে পাওয়৷ যায় না, ভাবুকের দল নাচিয়া গাহিয়। আর আছাড় 
খাইয়া সেই ভগথান্‌্কে পাইবে ! সব চেয়ে বেশী রাগ 'হইল-__অদ্বৈত নাড়ার 
উপর সেইই হইতেছে ইহার 'নুত্রধার মূল কাঠি; আঁর রাগ হইল শ্রীবাসিয়ার 
উপরূ--তাহার বাড়ীতেই সব আড্ডা । , . 

“কেহ বলে কিসের কীর্তন কেব! জানে 

যত পাক করে এই শ্রীবাঁসা বামুনে ॥” 


অধ্বৈতচন্দ্রের বিশেষ কিছু কেহ করিতে পারিল ন| ; অত্যাচার আরম হইল 
বেচারী শ্রীবাসের উপর । শ্রীবাসের নামে নানা কুৎসা! রটিল, ভাহার সমাজ বন্ধ 
হইল, তাহার বাড়ী ঘর ভাঙ্গিয়া গঙ্গায় ভাসাইবার যুক্তি হইল, তাহার দরজায় 
ছর্ব তের! সন্ত মাংস দিয় কালীপুত্র! করিল । শ্রীবাস কিছুই ভ্রক্ষেপ করিলেন নী।। 
এদিকে পতিতপাবনাবতার ক্রমে স্বরূপ প্রকাশ করিতে লাগিলেন ও 
প্রকাশ্তরতাবে হরিনাম প্রচার আরম্ভ করিলেন_-তিনি তারদ্থপে জানাইলেন__ 
কষ্ণবর্ণৎ তিষাকৃষৎ সাঙ্গোপাঙ্গান্্রপার্যদৎ 
যজৈঃ সনীর্তনপ্রামৈর্যজস্তি হি সুমেধসঃ ॥ শ্রীমপ্তাগবত। 
কষ্ণনাম্‌ সন্বীর্ভন-_ কলিযুগের ধর্ম । 
গীতবর্ ধরি তাহ! কৈল প্রবর্তন। 
প্রেমভক্তি দিল! লোকে লঞ। ভক্তগণ ॥ শ্রীচরিতামূত। . 
-.. আরো' প্রচার ধরিলেন এই সর্বশ্রেষ্ঠ সাধনভক্তি হরিনাম সঙ্ধীর্ভনে কোন, 
বিধি নিষেধ বা! জাতি ধশ্রের তেদাতেদ নাই ইহাতে সবারই সমান অধিকারী ) 
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সর্বজন দেশকাল দশাতে ব্যাপ্তি বারণ 
সাধন্ভক্তি চারি বিচারের পার ॥ চৈঃ চঃ। 
এই প্রচার কার্যে নিয়োজিত হইলেন ছুইজন সন্ন্যাসী একজন ব্রাহ্মণ অবধৃদ্ 
নিতগরনন্দ। অন্তজন সেই সর্বজন পরিচিত, যবন হুরিদাস। আদেশ হইল 
জীবের ঘরে ঘরে যাইয়! জাতি ধর্ম অবিচারে লাম বিলাইবে-_ 
প্রতি ঘরে ঘরে গিয়া] কর এই ভিক্ষা । 
বল কৃষ্ণ, ভজ কৃষণণ কর কৃষ্ণ শিক্ষা ॥ চৈঃ ভা। 
প্রেমময় গ্রীগৌরাজঈদেবের শ্রীনামযজ্ে এই নিমন্ত্রণ পাইয়া আজন্মউপেক্ষিত 
ব্রাহ্মণেতর জাতি দলে দলে আমিয়! জুটিল। প্রতি ঘরে ঘরে খোল করতালের 
তরঙ্গ উঠিল,__“হন্সিও র[ম” নামে নগর ভরিয়া €গল। 
“হরিও রাম রাম হরি ও নাম। 
এই মত নগরে উঠিল ব্রহ্ম নাম ॥* চৈঃ ভাটি ৬ 
ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের! অস্থির হইয়। পড়িলেন নিমাই একেবারে ব্রাঙ্দণা ধর্শের 
মূলোচ্ছেদ করিতে বদিয়াছেন। নিজে ব্রাঙ্গণ* হইয়া ষবনের মুখে হরিনাম 
প্রচার। ইহাতেই তাহাদের ন্তর্জ লা দিগুপিত হইল। 
ধর্ম কণ্্ম বেদবিধি গেল রদাতিল। 
নিমাই পণ্ডিত নষ্ট করিলে সকল চৈঃ ভাঃ। 
তাহার! অজস্র গালি পাড়িতে লাগিলেন কিন্তু শাস্ত্র বিচারে কেহই অগ্রসর 
হইলেন না। নিমাই ভুরি ভুরি শাস্ত্র প্রমাণ দিয় দেখাইলেন-__“হরিভক্কি হইল 
আসুল বস্ত, হরিভক্তি ন| থাকিলে ব্রাহ্মণ ও চণ্ডালাধম, আর হরিভক্তি থাকিলে 
চগ্ডালও ব্রাহ্মণ অপেক্ষ! শ্রেষ্ঠ ইহাই হিন্দুর শান্ত 
প্প্রভু বুলে তপ জপে না করিহ বল। 
বিভক্তি সর্বশ্রেষ্ঠ জানিহ কেবল*॥” 
চগ্ডালোহপি দ্বিজশ্রেষ্ঠঃ হর্িভক্তি পরায়ণঃ 
হুরিভর্তি'বিহীনস্ত দ্িজোহপি শ্বপচাধমঃ ॥ 
বিপ্রাদ্থিষড়গুণযুক্ত দরবিদ্ব নাভ . 
পাদারবিন্দ বিমুখাৎ স্বপচৎ বরিষ্টম্‌। - 
মনো তদপিত মনোবচনে হিভার্থ 
প্রাণ পুনাতি স কুলং ন তু ভুরিমানঃ | 
এই সময়ে আর এক অদ্ভূত ঘটনা! ঘটিল তাহাতে ন'দে শাস্তিপুরের কেন সমগ্র 
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বঙ্গদেশের লোক স্তম্ভিত হইল। বুঝি হিমাদ্রিশেখর ভাঙগিয়! তুলুষ্ঠিত হইলেও 
লোকে এত বিশ্মিত হইত না। 
কার শক্তি বুঝে চৈতণ্যের অভিমত | 
ছই দন্থ্য করে ছুই মহাভাগবত ॥ চৈতন্য ভাগবত। . 
পাঠক এই হুই জনের পরিচয় কি গুনিতে চাহেন-_তাঁহার সংক্ষিত বিবরণ 
পর ৃ ৃঁ 
হেন পাপ নাহি যাহা ন! করে ছুইজন। 
ডাকাতি চুরি মগ্চ মাংস করয়ে ভোজন । 
এই ছুই ছেখি সব নদীয়। ডরাই। 
পাছে কারো কোন দিন বসতি গোড়ায়” 
সর্বজন পরিত্যক্ত মহাপাতকী মহাছ্র্বত মাতোয়াল জগাই মাঁধাই__দয়াল 
নিতাইয়ের কপংসু শ্রীগৌরাঙগ সুন্দরের হরিনামের হিল্ললে পড়িয়া গেল আর 
সহাপাতকী মহাদস্থ্য একেবারে শিষ্টশাস্ত প্রেমিক অন্ত হইয়া পড়িল। অইযে 
ঈীনহীন কাজাল ছইজন গজালাটে বলিয়! অবিরাম হরিনাম করিতেছেন আর 
নয়নজলে ঝুরিতেছেন ১ ভূমিতে লুহ্ঠিত হইয়! সকা'লর চরণ ধুলি লইতেছেন আর 
কাতর  শাণে কুতাঁপরাধের ' ক্ষমা ভিক্ষা চাহিতেছেন উহাঁরাই কি সেই 
মহাপাতকী ব্রঙ্গদৈত্য গাই মাধাই !, 
পরম কঠোর তপ করয়ে মাধাই। 
ব্রহ্মচারী হেন খ্যাতি হইল তথাই ॥ 
কুষ্ণ কষ বলিতে নয়নে পড়ে জল। 
গদ্ধাঘাট সঙ্জদ করে দেখয়ে সকল ॥ 
লোক দেখি করে বড় অপুর্ব গেয়ান। 
সবারে মাধাই করে দণ্ড পরনাম ॥ 
জ্ঞানে বা জ্ঞানে যত কৈমু অপরাধ। 
সকল ক্ষমিয়া মোরে করহু প্রসাদ ॥ চৈতন্তভাগবত। 
অনুভাপানলে মাধাই ছটফট করিতেছেন মাধাইয়্ের কাতর ক্রন্দনে কেহই 
স্থির থাকিতে পারিতেছেন :না' সকলেই কাদিতেছেন আর অভভুতকণ্্া নিমাই 
পণ্ডিতকে ধন্ত ধন্য করিতেছেন-- 
'*মাধাইর ক্রন্দনে কান্দেন সর্বজন । 
নিষাই পঙিত ধন্য কন্েন কীর্ন ॥ 
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কলঙ্কিত লৌহ কোন্‌ মন্বলে মৃহর্তে কধিত কাঞ্চন হইয়া গিয়াছে । হরি- 
নামের অপূর্বব মহিম!! নিমাই পত্ডিতের অলৌকিক ক্ষমতা কোন সাধন নাই 
ভজন নাই, যাগ যজ্ঞ নাই, প্রায়শ্চিত্ত নাই, পুরশ্চরণ নাই-_মুহূর্তে নরকের ক্লীট 
গেলকের পার্ধদ হইয়া! গেল! 
আপামর সাধারণ নরনারী নকলে,সম্বরে গাইল 
“জন্বরে জয়রে জয় শ্রীশটনন্দন ভূবন মঙ্গল অবতার 1” 
শ্রীনাম মহিমা অন্ত সকলে বুঝিলে ক্ষি হইবে যাহার! বুঝিলে জগৎ বুঝিবে 
তাহারা বুঝে কই! 
জান-গর্বিত পণ্ডিতমণ্ডলী তথনও টলিল না। পরস্ত দিনে দিনে বেশী 
বাড়াবাড়ি দেখিয়া! সন[তন ধর্ম রক্ষার জন্য বিধন্ম্ণ ষবনরাজের আশ্রয় লইল্ন। 
কাজি উচ্চ কীর্তনের বাদী হইল, নিরীহ নাগরিয়ার খোল ভাজিয়! দিল, করতাল 
কাড়িক্! গজায় ফেলিয়! দিল। কিন্ত এ অত্যাচার এক দিনেবর-েশী চলিল না । 
প্রভু-শক্তির নিকট সব বাঁধাই ফুৎকাঁরে উড়িয়। গেল। পর দিন শ্রীগৌরা- 
নুন্বর বিপুল বাহিনী সান্বাইয়া খোলুকরতাল ধ্যনিতে দিষ্মওুল কম্পিত করিয়! 
কাজী-বিজয়ে চলিলেন। সম্দলের মধ্যে “অপরূপ মূরতি, সুঠাম, ভাহে শোভে 
মালতীর দাম। করুণা নয়নে প্রেম ঝরে, কৃষক সদা সুখে পুরে. 
এই বিচিত্র চিত্র দেখিয়া! কাজীর মূন ফিরিয়! গেল, কাজির মুখেও হরিনাম 
নৃত্য করিতে লাগিল। কাজি অনাধ কীর্ভনের আলি হুকুম প্রচার করিলেন। 
হরিনামের বিজয়-ভেরী বাজিয়৷ উঠিল। রক্ষপশীল্দের সব আশাই ফুরাইল। 
বিরুদ্ধবাদীর! প্রথমে ভাবিয়াছিল জগ! মাধার হাতে পড়িলে ঠাকুরের সব 
ঠাকুরালী ঘুচিয়! যাইবে, মুটকি প্রহারে সব ভাবকালি ছুটিয়া যাইবে; কিন্ত 
সেই সব হইল বটে তবে ভাগ্যক্রমে ফল উল্টা হইল। নিমাঁয়ের ঠাকুর!লি 
না কমিয়। আরো বাড়িয়া গেল। শেষে মুসলমান রাজাকে উত্তেজিত করিয়! 
হরিনাম দমনের অস্তিম চেষ্টা হইল তাহাতেও বিপরীত ফল ফলিল। চারিদিকে 
ঘোষণ! পড়িয়! গেল-_ 
প্রীরুত মনুষ্য নহে নিমাই পপ্ডিত। 
এবে সে মহিমা তান' হইল বিদিত ॥ 
কিন্ত নিন্দুকের মুখ বন্ধ হইল না, মদ-মাৎসর্ধ্য স্থুবুদ্ধি বিকৃতি করিয়। দিল 
পণ্ডিত পড়ুয়া কর্মী ধর্মী সকলেই পূর্ববৎ দুরে দুরে. রহিলেন, আর নিমাছ 
 পঙ্ডিতের ঠাকুয়ালি দেখিয়। জলিয়! মকিতে লাগিজেন। : 
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তিছে। নবীপে জগন্নাথ মিশ্র পুত্র । 
আময়াও নহি অল্প মান্গষের স্থৃত ॥ . 
হের সবে পড়িলাম কালি তার সনে । 
'আজি তিহো*গোর্সাঞ্চি বা হইল কেমনে | চৈঃ ভাঃ 
মদ-মাৎসধ্য-পরায়ণ জীব কিছুতেই খাটো হইতে চায় না। স্বচক্ষে অদ্ভূত 
শক্তি দেখিলেও তাহা। উড়াইয়৷ দেয়। “বস্তা পচা পুরাণে! শাস্ত্র ও ভাবুকের 
সিদ্ধাস্ত বলিয়! শ্রীচৈতন্তদেবের কথ! পণ্ডিত মহলে স্থান পাইল ন! তাহার শঙ্করের 
মায়াবাদ ভাষ্য ধরিয়া আর অদ্বিতীয় বেদাস্ত পণ্ডিত বাস্থদেব সর্বভৌমের 
দিকে তাকাইয়া রহিলেন। নিন্দুকের নিন্দাআ্রোত পূর্ব্ববৎ চলিতে লাগিল। 
জ্বাধ্য ছূর্বনীত পুত্রের জন্ত গিতার ভাবনা েশী হয় * এবং লাগচনাও যথেষ্ট 
সহিতে হয়। নিমাই বিশ্বস্তর নাম ধরিয়াছেন-_প্রেমে বিশ্ববাসী সকলকেই 
কৃভার্থ করিতে হইর্কে নচে নামের সার্থকত। হইবে না। 'তাই প্রেমমক্ধ প্রেমের 
বন্তায় দেশ ভাসাইতে আরম্ভ করিলেন, অন্ধ, খঞ্জ, পাগীতাগী বালক বুদ্ধ সকলেই 
প্রেমবন্তায় ডূবিল কেবল কুতাঁফিক পণ্ডিত ও পড়,য়াগণ গর্বব-পর্বতশিথরে 
বসি! রহিলেন। (প্রমবন্যা। তাহাদিগকে ছুইতেও পারিল না। নিমাই 
পণ্ডিত পুনরগি*পাস্ব প্রমাণ দারা বুঝাইলেন কলিকালের দুর্বল জীব কঠোর 
ভজন সাধন জপ তপ পারিবে না, ভক্তিষোগই একমাত্র অবলম্বনীয়, সটান হইয় 
কৃষ্ণচরণে পড়িয়া অকপট মনে ডাকিলেই কৃষ্ণ-ক্রপাঁয় মহাপাঁতক বিদুরিত হুইবে, 
কৃষ্ণ প্রেমের উদর হইবে। এক নামাভাসে তোমার পাপদোষ যা'বে। আর 
নাম হৈতে কৃষ্ণচরণ পাইবে। প্রচুর শাস্ত্র সিদ্ধান্ত দেখাইলেন 
ন সাধয়তি মাং যোগো ন সাংখ্যং ধশ্ম উদ্ধব। 
ন স্বাধ্যাযস্তপ স্ত্যাগো যথা ভক্তি মমোজ্বিত। ॥ 
তীব্র! শুদ্ধ! ভক্তিতে আমি যেরূপ বশীভূত হই, হে উদ্ধব, যোগ বল সাংখ্য বল 
বেদ বল আর জপ তপ বল কিছুতেই আমাকে সেরূপ বাধ্য করিতে পারে না। 
কিন্ত চোর! না শুনে ধর্মের কাহিনী। কুতার্কিক পণ্ডিত পড়ুয়াগণ ফেহুই 
সে কথার কান দিলেন না, ষাহার৷ প্রভুকে চিনিলেন না, বরং দল বীধিয়! (তাই 
শ্রীপাদ রূপ গোস্বামীর স্তবে দেখিতে পাই প্রভুর একটা বিশেষণ হইয়াছে 
অহস্কৃতি কলঙ্কিতোদ্ধতজন ছুর্ব্বধ” ) প্রভৃকে কলির “বরাহ অবতার” *নৃসিংহ 
অবতার” ইত্যাদি বাঁলয়। উপহাস ও নিন্দা করিতে লাগিলেন। বিদ্বেষের ভাব 
অত্যন্ত বাড়িয়া উঠিল । দয়াময় প্রভু আর পারিলেন না এই ছুবৃত অহঙ্কারীদের 
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উদ্ধার চিন্তায় ব্যাকুল হইয়া,পড়িলেন। প্রাণের দোসর, লীলার প্রধান সহায় 
নিভ্যানন্দের ডাক পড়িল। গৃহের ঘবার রুদ্ধ হইল। শ্রীগৌরানস্ন্বরের আনন 
রসময় মৃ্তি আজ গম্ভীর ভাব ধারণ করিয়াছে, স্থখ ছুঃখের সাথী নিতাইটাদকে 
দেখিয়া অট্রঅট্ট হাসিয়া! বলিলেন-- 
করিল পিগ্নলি খণ্ড কফু নিবারিতে। 
উলটিয়৷ আর.কফ বাড়িল দেহেতে ॥ চৈ ভাঃ 
অবাধে কৃপা করিতে আসিলায়,্মায়ঁ-মুগ্ধ জীব সে কৃপা লইতে গারিল ন! 
তাহাই এখন তাহাদের অগ্ারাধ বৃদ্ধির কারণ হইল * নিতাই দেখিলেন 
কালোমেঘ অত্যন্ত ঘনীভূত হইয়াছে, আর বারণ নিবে ন|। শীঘ্রই বর্ষণ আরম্ত 
হইবে। প্রত পূর্ববৎ ট্াসিয়া আবার বলিলেন “মায়ের মনের দিকে তাকান! .. 
পত্বীর গ্রতি কর্তব্য ভাবিয়া গৃহে থাকিয়৷ আর চলিল ন! 
দেখ কালি শিখ! সথত্র লব মুড়াইয়া | 
ভিক্ষা! করি বেড়াইযু সন্যাস ক্ষরিয়। ॥ 
নিতাই গাহ্‌স্থ্য ধর্মের আজ অবস্থান, কল্যই'আমি রন্ন্যাসী সাজিব।” 
তখন মেখামন্্বরে আবারপ্বালিলেন_ 
জগৎ উদ্ধার যদি চাহ করিবারে। 
ইহাতে নিষেধ নাহি করিবে আমারে ॥ 
নিতাই আকুমার সন্ন্যাসী, তের বৎসরেই সন্ন্যাসী সাজিয়া গৃহ ছাড়িয়াছেন, 
গৃহ-স্থখের বড় একটা ধার ধারেন না, কিন্ত শচী বিষুঃপ্রিয়ার কথা 
ভাবিতে তীহার সন্ন্যাসী-হৃদয় দ্রবীভূত হইল। কিন্ত তিনি ঠাকুরকে ভাল করিয়া 
চিনিয়াছেন; তিনি ষে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র, যাহা! ধুরিবেন তাহা নিশ্চয় করিবেন সেখানে 
কোন মমতার দোহাই চন্বিবে না, বিশেষতঃ তিনিও বুঝিতেছেন যে স্বয়ং ভগবান্‌ 
হইলে কি হুইবে গৃহীকে জ্ঞানগর্বিত পণ্ডিতের ব। চতুর্থাশ্রমী সন্্যসীরা কিছুতেই 
মাথ! নোয়াইবে ন|, অথচ মা়াবাদরূপ কঠিন রোগ সেইখানে থাকিল। নিতাই 
বেশী উচ্চবাচ্য না করিয়া! বলিলেন “আমি আর তোমায় কি যুক্তি দিব তুমি 
সর্বজ্ঞ ইচ্ছাময় তৃমি যাহ! করিবে, তাহাই হিতকুর হইবে । নিত্যানন্দের সায় 
পাইয়া প্রভুর হদয়ভার কথক্চিৎ কমিল। পরদিন ভক্তের মর্দতেদী কাটোয়ার 
নীল! আরম্ভ হইল, আনন্দোচ্ছস-মুখরিত নবদ্বীপে শোকের রোল উঠিল। 
নবন্বীপচন্দ্রকে হারাইস্ম! নববিধবার স্তায় নবদ্বীপ একেবারে স্্রীহীন হইলেন? 
সথরধুনীর আর সে কীর্তনানন্দে নৃত্যনীত নাই, এধন বিরহের কাতর ক্ম্দনে 


২৮৮ বীরভূমি । [ওর্থব্য 


দেশ ভাদাইতেছেন। শচী, বিষুপ্রিয়াও গৌরগত-প্রা৭ ভক্তবৃদ্দের কথা 
ত আর বলিবার নহে, তাহাদের প্রাণগৌরাঙ্গ ছাড়িয়। গিয়াছে শূন্য পিঞ্চর 
পড়িয়া আছে। নিন্দুক বিদ্বেষীগণের হৃদয়ে বিষম ধাকা বাজিল ; তাহারা 
এরূপ পর হিতত্রত মহারুষ্ণপ্রেমিক মহাঁপুরুষকে কত ন! নিম্দা করিয়াছেন, কত 
গালিমন্দ দিয়াছেন, তাঁহাকে নিজেদের মত কামক্রীড়ামগ মনে করিয়া কত ন| 
অপরাধ করিয়াছেন! যেমন ওদিকে শ্রীগৌরাঙসুম্দর শ্রীকুষ্চৈতন্ত হইলেন, 
অমনি সঙ্গে সঙ্গে ভাহাদিগেরও চৈত্। হইল, তাহারা অন্থতাপানলে দশ্বীভৃত 
হইতে লাগিংলন। অনেকে ক্ষমাতিক্ষী করির! 'নবদ্ধীপ টাদকে ফিন্বাইয। 
আনিতে ছুটিলেন কিন্তু তখন হাত ছাড়াই গ্রিয়াছে নবদ্বীপটাদ জগচ্চন্্ 
হইন্গাছেন, জগৎ জুড়িয়া নদীয় করিয়। বসিয়াছেন 

কষ্ণ-প্রেমের হিল্লেলে পড়িয়া ভক্তরূপী ভগবান্‌ প্রথমে “কীহা মোর প্রাণ- 
নাথ মুরলী বদন”” বলিয়া শ্রীবৃদ্দাবনাভিমুখে ছুটিলেন। 'সাত দিন সাত রাজি 
ঘুরিলেন, পথ পাইলেন না, ভিক্তবন্দের ভক্তির আকর্ষণে নিতাইয়ের চক্রান্তে 
পড়িয়া নবীন সঙ্ধ্যানী ভক্তাবতার শ্রীঅব্বৈত:মন্দিরে আদি! উপস্থিত হইলেন। 
তুমুল নৃত্যকীর্ডন আরম্ভ হইল ॥ হারনে! মার্ণিক মিলিয়াছে শুনিয়া নব্ধীপ 
ভািয়। শীস্তিপুরে আসিল । বাহার! অন্থুতাপানলে জলিতেছিলেন তাহারাও 
সন্ন্যাসী প্রভুর চরণে বিলুষ্টিত হইয়া কঁদিতে লাগিলেন “প্রভো তোমায় চিনি 
নাই কত অপরাধ করিয়াছি আমাদের গতি কি হইবে।” দণ্ড কমগ্ডলু লইয়া 
নবীন মঙ্ন্যাপী নবহ্ধীপ বাসীর দন্মুথে বাহির হইলেন, দরদর ধারে প্রতৃর পরিসর 
হিয়া ভাসিয়! যাইতেছে । ' সে নয়ন ধার। দুঃখের কি ক্ষোভের নহে, আননের। 
প্রভুর সেই দ্বীন হীন কাঙ্গাল মুরতি দর্শনে পাষাণ গলিয়। গেল, তাহাদের সেই 
হেম কিরণিয়। শচীর ছুলালিয়াকে আর চিনিবার যো নাই। কুম্দ-মল্লিকা 
পরিসেবিত লেই মনোহর চাচর চিকুর আর নাই, গলার আর দে ভক্ত-ৃঙক 
পাগল কর! মালতীর মাল! নাই, নদেবাসির প্রাণ-সরস প্রাণ গোরাাদের ডোর 
কৌপিন*্ৃত সন্ধ্য 'সী বেশ দেখিয়! তাহাদের প্রাণ আউলইয়! গেল। তছুপরি 
প্রভুর দৈন্ঠ বচন শুনিয়া (কহে আর ধৈর্য্য ধর্িতে পারিলেন না। সকলে ভেউ 
ভেউ করিয়া কাদিতে লাগিলেন, প্রভু কাতর কণ্ঠে বলিলেন “ভাই সব, বন্ধু দৰ 
ন.জানিয়া। কত সম্য়ে কত অপরাধ করিয়াছি, ক্ষমা করিও? আমি সম্যাসী 
ভিখারী আমায় সকলে কৃপা 'করিয়। বিদায় কালে একটি ভিক্ষা দেও) তাই 


বাণ দাবনা বেনী রাল্ত 


৫ম সংখ্যা ] শ্ীত্রীরাধারমণ জীবন কথা ২৮৯ 


কর যাঞা কর সদা কৃষ্ণ সন্কীর্ভন। 
কৃষ্ণনাম কৃষ্ণকথা কৃষ্-আরাধন ॥ 
পাবশ্তীরাও আর পারিল না তাহাদের বজ-হৃদয়ও গলিয়া গেল আর্তন্দে 
পাস্তিপুর অশাস্তিপুর হইয়। উঠিগ। ঘর*বাড়ী, ছাড়িয়া সকণে তাহাদের প্রাণ 
নিমাঁইয়ের সঙ্গে যাইতে চায়, গৌর-ছাড়া নদীয়ায় আর তাহার| ফিরিবে না 
তাই প্রন সনির্ধন্ধে তাহীদের করে ধরিয়া বলিলেন 
নিজ নিজ গৃহে সমূব করহ গমন 
(কিন্তু) ঘরে গ্রিয়। কর সবে কৃষ্ণ সঙ্বী্তন। 
(তবেই) পুনরপি আমাসঙ্গে হইবে মিলন ॥ 
প্রচ্ছন্ন প্রভু কৌশলে 6 তোমরা! কি এখনও চিনিতে পার 
নাই, আমিই সেই “অন্তরূণ্চ বহিগৌর:1” মন্ধীর্তন-রূপ যজ্ঞ কর, আমায় বরে ঘরে 
বসিয়াই পাইবে। ইহা! নিশ্চয় ৪ জানিবে। আমরঃদেশিয়াছি নদীয়া 
বিহারীর এই শেষ বিদায় রলালে গৌড়বাসীদিগের এবং কুমতি তাকিক পণ্ডিত- 
গণের এই মর্মভেদী কাতর ক্রন্দন শ্রীচৈতন্তদেক কখনও ভুলিতে পারেন নাই) 
তাই শ্রীগৌরাক্গনুন্দর যখন দ্রিব্ঠোম্সাদে মত্ত তখনও গভীরার »ধ্যে নিভৃতে 
নিতাইকে পাইঘ! হাতে ধরিয়! কাঁদিতে কাদিতে বলেছিলেন 
সন্কীর্তন প্রেম রসে, ডুবাইও গৌড়দেশে, 
যাও নিতাই স্রধুনী তীরে । 
কুমতি তাঁকিক জন, অধম পড়,য়াগণ 
কেহ যেন বঞ্চিত না হয়” 
কি অপূর্বব জীব হিতৈষণা | কি অহৈতুকী করুণা !! পু 
এইরূপে নবদ্বীপ বিজয় হয়৷ গেল; গৌরাঙ্গ লীলাভিনয়ের পট পরিবর্তন 
হইল, পুরুষোত্বম লীলা আরম্ভ হইল, মায়াবাদ' ঘুচ&ইতে প্রভু সহশ্র বাধা বিশ্ 


উপেক্ষা করিয়া! সার্ব্বভৌম বিজয্নে চলিলেন। 
জববামাচয়ণ বন্থু। 





শ্রীশ্রীরাধারমণ জীবন কথা! । (২) 
আনন্দচন্দ্র মিত্রের কথ!। 
আনন্দচন্দ্র ক্রমে ষেন কেমন একপ্রকার অভিভূত হইয়া পড়িতে লাগিলেন 
নবন্বীপ-দাসকে অকিধ্ৎকর ঘ্বণ্য ভিক্ষুকের পরিবর্টে সুশিক্ষিত জ্ঞানী বশিয়! 


২৯ বীরভূমি ৃঁ [ গ্র্থ বর্ষ 


দেখিতে লাগিলেন। ভৃত্য তুলসী পত্র লইয়৷ আসিল, নব্দ্বীপদাস তাহার 
নিকট হুইতে তুলসী পত্র লইয়৷ মুড়ির পাশ্রে দিয়া বলিল “জয় নিতাই খাও, 
আমি মুর্খ, তন্ত্র জানিন। মন্ত্র জানিনা আমার নিবেদন গ্রহণ কর” বলিয়া! মুড়ির 
পাত্রটা ভূমে রাখিয়। দ্িলেন। 'আননদচন্দ্র মালবোলার নবটা মুখে দিয়া 
ধীরে ধীরে টানিতেছেন জার অতি,মুছ মু হাসিতেছেন। নবহ্বীপদান তাহ! 
দেখিয়া বলিলেন “কি দাদা আমার পাগলামি, দেখে হাসছ 1 আনন্দ পন! ন1”। 
নবদীপ।_“ন! না কেন মনে কি হচ্ছ ললইনা”। 
আনন্দ। “আচ্ছা তোমার! 'কি ষখনই কিছু খাও তখন তা তোমাদের 
ভগবানকে নিবেদন করে থাও ?” 
.._ *নবন্বীপ। হা, আমার গুরুদেবের আজ্ঞা .তাই, ,সেই আজ্ঞা পালনের 
সর্বতোভাবে চেষ্টা করি মাত্র” । 
আনন্দ,। --৮:কপ করিবার প্রয়োজন কি”? 
নবন্বীপ। তোমর! ক্ুশির্ষেত সুসভ্য, সভ্যতার একট! প্রধান লক্ষণ কৃতজ্ঞতা 
স্বীকার কর!, তোমাদের স্ুলভ্য ফিরিঙ্গি গুরুদের নিকট হইতে তোমর! সেটা! বেশ 
অভ্যাস করেছ; আজ কাল তাই সাংসারিক প্রত্টোক বিষয়ে এমন কি নিজের স্ত্রী 
পুত, পরিরার,চাকর বাকরের নিকট হ'তে কোন সাহায্য পেলেই অমনি হাতে 
হাতে (07901. ০৪) থেঙ্ক ইউ' বলে নিজেকে কৃতজ্ঞত। পাশ হ'তে মুক্ত করে 
তোমর! হাপ ছেড়ে বাচ। আর আমর! যে দয়াময়ের দয়াতে মাতৃগর্ভে আহার 
পেয়েছিলাম, ধার অপরিপীম কৃপায় তুমিষ্ট হওয়া মাত্রেই মাতৃস্তনের অমৃতের ' 
আধার আমাদের পুষ্টি সাধন করেছিল, তারপর প্রতিদিন জীবনের কতগ্রকার 
উত্থান পতনের মধ্যে নিরস্তর বার কৃপায় এদেহ ধারণ কর্ধে সমর্থ হয়েছি, ধিনি 
আমাদের প্রতিদিন ক্ষুধায় আহার, তৃষ্ণায় জল, শীতে রৌন্্র, গ্রীষ্মে বাতাস 
যোগান, তার প্রতি প্রতিদিন তার প্রদত্ত আহারের সময় একটু কৃতজ্ঞতা স্বীকার 
করাটা (কি বিশেষ বর্বরত! আর পগলামি? ভাই একটু ভেবে দেখ, আজ 
ক'দিন আমি তোমার নিকট ছুটি মুড়ি খেতে চাচি, তুমি কি তা দিতে 
পেরেছিলে ? আমরা মনে.করি তোমার মত একজন লোক অনায়াসে একজনকে 
ছটি মুড়ি দিতে পারে, এতে আর সন্দেহ নেই, কিন্ত প্রকৃত কথা তা৷ নয়, দে 
ন1 দিলে তুমি কোন্‌ ছার, এই ভারতের নম্রান্জীরও সে ক্ষমত| নাই। আজ সে 
দিয়েছে অই তাঁফে স্মরণ ক'রে তার প্রদতত এই দয়ার দান তার প্রসাদ 
স্বরূপে গ্রহণ কর! কি মান্গুষ মাত্রেরি কর্তব্য নয়। 


৫ম সংখা] ] শ্ত্রীরাধারমণ জীবন কথা ২৯১ 


আনন্দ। এই কতজ্ঞত। দ্বীকারই কি তোমাদের ভগবানকে ভোগ 
দেওয়ার এক মাব্র উদ্দেশ্য ? 
নবদ্বীপ। দেখ, কোন বিষয় জান্তে ঝা বুঝতে হ'লে সে বিষয়ট| তুমি 
গ্রহণ কর না কর তাতে কিছু আসে খায় 'না, কিন্তু একটু স্থির চিত্তে সে 
বিষয়টার মর্ম গ্রহণ করা মাঁছুষের কর্তব্য । *কি রকম, আমি বুঝিয়ে বলি। 
কোন ধর্মের মত সম্বপ্ধে আমি যদ্দি কিছু জান্তে চাই বা বুঝতে চাই তাহ'লে 
প্রথম থেকেই যদ্দি সে বিষয়ে আমি, উশ্রপ্ধীবান হই ও সেটা! কিছু নয়, মনে 
স্থির সিদ্ধান্ত ক'রে বসে থাকিতাহ'লে সে ধর্ম মতে যতই সত্য থাঁক না কেন, 
সে মত তই বিশুদ্ধ হোক না কেন, আমাদের এ আত্মস্তরিতা, এ সকল অনর্থের 
শ্রেষ্ঠ অনর্থ অহঙ্কার সবঞ্নষ্ট কে । আমরা ফার্দ মামাদের অহঙ্কারের উচ্চম্মণ- 
হ'তে নেমে বসতে পারি ত! হ'লে এ সংসারের সকল বিষয় থেকেই আমুত। কিছু 
না কিছু শিক্ষ/ করতে, গ্রহণ করতে, ও আনন্দ পেতে পারি। পর্তী,ত আমরা করি 
না। আমরা কেউ বিদ্যার অহঙ্কারে, কেউ ধনের অহঙ্কারে, কেউ পদমর্যাদার 
অহঙ্কারে, কেউ রূপের অহঙ্কারে কেউ অজ্ঞার্নতার অহঙ্কারে, কেউ জ্ঞানের 
অহঙ্কারে, কেউ সাধনের অহঙ্কীরে, এইরূপ নান1,অহঞ্জারে «মেতে মাতাল হ'য়ে 
অন্ধ হয়ে নিরস্তর ত্রিভাপে জলে মরি। এই মনে কর, আমি বৈষ্ঠব” ধর্থাবলম্বী 
আমার কাছে কেউ যদি যিশু খুষ্টের ধর্মের কথা বা কোরাণের ধর্মের কথ| 
বলতে আমে, তা হলে আগে হ'তেই ও বিষয় আমি কিছু না! জেনে শুনেই সব 
জান্তা হয়ে বসে তাদের সব কাই অগ্রাহ্য করি ও মনে মনে অহঙ্কারে স্ফীত 
হস্পে মুসলমান ও খুষ্টান-ধর্্ম অতি অঘন্ত,হেয় ব'লে তাদের কোন কথাই শোনবার 
মত না শুনি, তাহলে কি প্র তই ও ছুইটা ধর্ম জঘন্য ও হেয় হয়, না প্রকৃত পক্ষে 
এ ধন্মমত শুনিয়া সতানার সম্বন্ধে কোন ক্ষতি হর? ক্ষতি প্ররুত পক্ষে 
আমার__- আমি ওদটী ধর্ম মত থেকে যা শ্ি্বতে পারতাম, ও ছুটী ধর্মের 
যে বিষয়গুলি আমার নিজের পথের সহায়ত করতে-_ত। আর হলো না। 
প্রকৃত পক্ষে ক্ষতি আমার। এ ক্ষতির কারণ মামার নিজের অহঙ্কার আর 
অবিশ্বাস। তাই বলছিলাম ষদি কোন বিষয় জানবার বা বোঝবার আবশ্তক 
হয়, তাহ'লে অহঙ্কারের মঞ্চ থেকে নেমে মনটাকে একটু নরম না করলে কিছু 
বোঝা যায় না। আমাদের ধর্ম সমন্ধে যদি প্রকৃত তুমি জানতে বা বুঝতে চাও 
তাহলে তুমি বৈষ্ণব ধর্মাবলম্বী হও বা ন। হও তাতে কিছু আসে যায় না কিন্ত 
একটু শুদ্ধ চিত্তে অর্থাৎ খবজ্ঞাহীন, মহঙ্কার হীন ও সবলতার সহিত বুঝতে 


২৯২ বীরভূমি « [গর্থ বর্ষ 


চেষ্টা কবুলে বুঝ তে পার্বে। ভারতের সনাতন ধর্থের উপর বিষেশতঃ বৈফব 
ধর্মের উপর তোমার অত্যন্ত অশ্রদ্ধা কিন্তু আমি তোমাকে জিজ্ঞাস! করি এ সম্বন্ধে 

তুমি কি কিছু আলোচন৷ করেছ শান্ত্াদি কিছু পড়েছ ? অন্ততঃ টাকা! 
রোজগারের জন্ত আইন ব্যবসায় যেরূপ আলে।চন! করেছ তাও কি করেছ? 
যদি বড় বেশী পড়ে থাক, কতকগুলি বিজাতীয় পণ্ডিতের আমাদের ধর্মসন্বন্ধে 
মতামত পড়ে হৃদয়টাকে শূন্ত করে বসে আছ'। আর সেই বিজাতীয় প্রভাবে 
প্রভাবান্বিত হয়ে আমাদের ভারতের সর্কমঙগলদায়ী সর্ব শুভন্করী বিশ্বগগনীন ধর্ের 
প্রতি আস্থা-শৃন্ত হ'য়ে আহারে বিচারে, ব্যবহারে আচারে বিরুত ভাবাপন্ন হয়ে 
কেবল মাত্মস্থথের জন্য নিরন্তর' এসংসারট। বিধব“ করে বেড়াই। 
“*আনন্দ ৷ কথাট| বড় মিথ্যা" নয়। আচ্ছা আমি 'লাধ্যমত চেষ্টায় সরল 
অন্তঃকরণে তোমার কথ। বুঝতে চেষ্টা করব। ভগবানকে ভোগ দেওয়ার 
কারণকি বল? 

নব। অন্ত কারণ তুমি কি, বিশ্বাস করবে? 

আনন্দ। বিশ্বাস যোগ্য কথা৷ হলে কেন বিশাস করবন1 ? 

নব।, কার বিশ্বাস যোগ্য ?' 


আনন্দা” আমার! 
নব। তুমিকে? 
আনন্দ। আমি মানুষ | 


নব। এই টুকু বল্পেই কি তুমি কে সব বলা হল? বেশ বুবে বল। 

আনন্দ। এর আর' বোঝ! বুঝি কি? আমি মানুষ ছাড়! আর কি? ' 

নব। মানুষ ত বটই.কিন্তু মানুষ বল্লে তুমি কি বোঝ তাই আমি জিজ্ঞাস! 
কচ্ছি। মানুষের কি ত্র, এই যাকে তোঁমাদের ইংরাজিতে 15671000 বলে 
তাই বল দেখি। | 

আনন্দ। মানুষের 0621)1601) | 

নব। তুমি একজন উচ্চ শিক্ষিত তাতে আবার আইন ব্যবসায়ী, প্রতিদিন 
কত আইনের 0697106) ধরে 'বড় বড় বন্তৃত। করে বড় বড় জজ ম্যাজিষ্টেটের 
মাথ! ঘুরাইয়া! দেও আর তুমি নিজে যার তার 067760 ,ট! বলতে এত 
ভাবছ। এ. € 


আনন্দ। আমি এসব র্লিষয় বড় আলোচনা করিনা, আচ্ছা তুমি বল শুনি। 


৫ম সংখ্যা ] জীশ্রীরাধারমণ জীবন কথা ২৯৩ 


হচ্ছে পঞ্চ কর্নেন্্রিয় বাক, পানি, পাদ, পায়ু, উপস্থ । পঞ্চ জ্ঞানেন্দিয় চক্ষু, কর্ণ, 
নাঁসিকা, জিহ্বা, ত্বকৃ; পঞ্চভূত ক্ষিতি, অপ, তেজ, মরুৎ, ব্যোম; পঞ্চ তন্মাত্র রূপ, 
রস, শব্ধ, গন্ধ, স্পর্শ আর মন, বুদ্ধি অহঙ্কার ও মহৎ এই চব্বিশটী তত্বে আমরী 
গঠিত, কেমন নয়, বল দৈখি? ভা 

আনন্দ। আরে! একটু পরিষ্কার ক'রে ধলতে হবে 

নব। বেশ, পঞ্চ কর্মেন্দ্রিয বাক কিনা বাক্য, পানি, হাত, পাঁদ পা, পান, 
আর উপস্থ--গুহ্‌ ও গীজ তাঁর পর পঞ্চ শরানেন্দরিয় চক্ষু,কর্ণ, নাসিকা,জিহবা, ত্বক । 

আনন্দ । হা এত বোধ ইয়। 

নব। তার পর পঞ্চ তৃত যাকে 61017015 বর্লে, ক্ষিতি মাটা, অপ জল, তেজ 
অগ্নি, মক্ুৎ বাতাস, ক্টোম আকাশ, তার পর“হ'লে৷ পঞ্চ তন্মাত্র রূপ, রস, শখ) 
গন্ধ, স্পর্শ এই পঞ্চ ভূতের গুণ, কেমন বুঝেছ ? 

আনন্দ । ইা। * 

নব। তার পর মন) মন হচ্ছে আমাদের সঙ্থপ্ন ও বিকল্লাত্মক জ্ঞান আর 
বুদ্ধি হচ্ছে নিরাপাঝ্ক জ্ঞান আর অহস্কার হচ্ছে অহং অর্থাৎ আমি জ্ঞান ; এই ষে 
জ্ঞান দ্বারা তুমি আমি বলে থাঁকি, “আমি অমুকধকাঁজ কচ্ছি, আমি যাচ্ছি আমার 
বাড়ী, আমার টাক”? তার পর মহৎ এই চবিবশ তত্ব। 

আনন্দ । মহৎটা কি? 

নব। যা বল! যায় না, বোঝান যায় না, কিন্ত বোঝা যায়। দেখান যায় না 
দেখা যায, আস্বাদন করান যায় না, কর! যায়। 

* আনন্দ। দে আবার কি? * 

নব। যাকে শাস্ত্রে বঙ্ম, আত্ম বা ভগবান বলে তাই। 

আনন্দ। এঁটেত গোলের কথা, যার কোন প্রমাণ প্রয়োগ নাই; 
যেটা বলা যায় না, বোঝান যায় না, দেখান যায়”না সেটা বিশ্বাস করি কি 
করে? ও 

নব। সেটা ঠিক কথা। আচ্ছা তুমি যখন খুব অঘোরে নিদ্রা যাও যাকে 
সুযুগ্ত অবস্থা বলে সে সময় তোমার কর্শেন্ডিকস, জ্ঞানেন্দি় মন, বুদ্ধি, অহঙ্কার, 
কোনটারই কার্ধ্য থাকে না, অথচ তুমি থাক, তোমার জ্ঞান থাকে যে জ্ঞান মন 
নয়, বুদ্ধি নয়, অহঙ্কার নয়, কারণ তখন তোমায় গাল দিলে বা তোমার 
প্রশংসা করলে তুমি বোঝনা, তোমার কোন ক্রি হয় না, তোমাকে সে সময় 
হদি সাপে বা বাধে ধরতে আসে, তমি তোমার বদ্ধি শক্তির ছা! তোমার বাঁচবার 
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চেষ্টা করতে পার না, আর তোমার অহং জ্ঞান থাকে না, অথচ তুমি আছ ; 
তোমার জান আছে, এ জ্ঞান কোন জ্ঞানবল দেখি? পু 
' আনন্দ। তখন যে আমার কোন্রূপজ্ঞান থাকে তার প্রমাণ কি? 

নব। যদি জ্ঞান থাকেনা, তাহ'লে তুমি সেই সুযুপ্তি' অবস্থা, থেকে লেগে 
উঠকিকরে? 

আনন্দ। সেই জ্ঞানই কি মহং?. 

নব। না, ঠিক তা নয়; সেই জ্ঞানকে শাস্ত্রে চৈতন্ত বলে। এই চৈতন্য 
জ্ঞান নিত্য বস্ব; এর কখনও ব্যয় হয় না যেমন জীগ্রত অবস্থায় আমাদের যে 
সমন্ত জ্ঞান থাকে স্থযুপ্ত অবস্থায় তা থাকে না কেবল এই একমাত্র চৈতগ্ত থাকে, 
পার্ধানাই, অতএব এ জ্ঞান চৈতন্ত'ও নিত্য অর্থাৎ সত্য আর ইহাই আনন্দ; যারা 
এই স১৪ চিৎ কে উপলদ্ধি করিয়াছেন হাহারাঁই একে সচ্চিদানন্দ অর্থাৎ সৎ, 
চিৎ ও আনন্দ কূলে উপলব্ধি কর্বেন। এই মহৎ কি তা মান্ষের ভাষা ব্যক্ত 
করতে পারে না, একজন আঁর একজনকে বোঝাতে পারেনা, ইহা বলা যায়না__ 
অব্যক্ত ; এ বোঝান যায ন| কিন্তু বোঁঝ! যা, র্নেখান যায় না,দেখা যা়,মাস্বাদন 
করান যায় না, আস্বাদন করা ম্লায়। মানুষের ভাষা এর সম্বন্ধে যতদূর ব্যক্ত 
করা যায়, তাঁবোধ হয় একমাত্র ভারতের আম্য খবিরা গায়ত্রী মন্ত্রে ক'রে 
গেছেন, তুমি গায়ত্রী মন্ত্র জান? 

আনন্দ। না। ও 

নব। আমি মুর্খ, আমার এ সব বিষয় বলবার অধিকার নাই ৷ তারপর 
তোমার মত একজন শিক্ষিত যে বাল্যকাল থেকে পাশ্চাত্য ভাষা, ভাব, আচার, 
ব্যবহারের পক্ষপাতী, তাকে এ সব ধোঝান আমার কন নয়; তবে আমি আমার 
গুরুদেবের নিকট ষা শুনেচি তা বলে যদি ভোগার তৃপ্তি হয় বলতে পারি। 

আনন্দ। তা'ত বলবে) কিন্তু তা শোন্বার আগে আমায় আর একটি কথা 
বল্‌তে হবে । .আপনার! পাশ্চাত্য বা ইংরাজী ভাষা ভাব, আচার, ব্যবহারকে 
এত দ্বণা করেন কেন ? 

নব । কে বললে আমর! ঘ্ব/ করি? আমার কথার ভাবে যদি তোমার 
সেন্পপ ধারণ! হ'য়ে থাকে তাহলে আমি বোধ হয় আমার নিজের মনের ভাব ও 
ভাষ! ঠিক ব্যক্ত করতে পারি নাই। আমরা ইংরাজকে বা পাশ্চাত্য ভাষা, 
ভাব প্রতৃতিকে সা করি'না। আমার গুরুদেবের শিক্ষা, ও আদেশ তা'নয়। 
বিজন বাজান এবচমণকে আজহার পজাননিগিজ শিক দিন পপর নিক চিল লা উাতযাসপাক। 
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আর আমাদের ঘ্বণা ক'রবার কিছুই নাই। আর তাচ্ছিল্য করবার বস্ত জগৎ 
প্রকাশে কিছুই নাই। সমত্তই ভগবৎ-প্রকাশ। আমর! যদি কাউকে ঘ্বণ! বা 
তাচ্ছিল্য করি তাহ'লে আমাদের অধর হ়। 

আনন্দ। তবে তুমি আমাকে, আমার আঁচার ব্যবহারকে স্বণা কর কেন? 

ন। তোমাকে বা তোমার আচার ব্যবহাঁরকে যদিশ্ত্রণা করি তাহ'লে কি 
তোমার বাড়ী যেচে থেতে আমি? , 

আ। তুমি আমায় দ্বণা কর না? ॥ 

ন। আমারতো! বিশ্বাস তাই, অন্ততঃ ঘ্বণা না করবার সাধ্যমত চেষ্টা করি | 

আ। তোমার কথায় অনেক সময় ইতরাজী দশিক্ষা! ও পাশ্চাত্য সভ্যতার 
প্রতি একট। কটাক্ষ আচে বলে'বোধ হয়। 

ন। সে কটাক্ষ ইংরাজী ব! পাশ্চাত্য সভ্যতার প্রতি নয়। প্রকৃত, কথা 
ভগবৎ রুপায় সকলেই জ্াপনাপন উপযুক্ত ও উপযোগী ক্ষেং্প্রকাশিত। যে 
যেখানে জন্মেছে, সেখানের আচার, ব্যবহার, ধশ্ম আর উপযোগী ও মঙ্গল-প্রদ । 
কিন্ত আমরা আমাদের িষযাবুদ্ধি ব৷ জ্ঞানের অহঙ্কারে মোহিত হয়ে সেই স্থানীয় 
আচার ধর্ম প্রভৃতি ত্যাগ করেছ নিজেদের মনগড়া একটা উন্নতির কল্পনা করে 
অপরের আচার ব্যবহার ধর্ম ষে গ্রহণ করি 'সেটা বড়ই ই বিষয় ও 
অবনতির হেতু । আর যারা তা কর্তে বলেন তার! একান্ত ভ্রান্ত 

আ। তুমি কি বল্‌তে চাও যে ইংরাজী শিক্ষা, পাশ্টাত্য ঠা আমাদের 
কিছু মাত্র মঙ্গল প্র নয়? 

,ন। জগৎ সংসারের সমস্তই মঙ্গল প্রদ কিন্তু স্বধর্মত্যাগ মঙ্গল প্রণ নগ্ন । 
দেখ, আমি একে মূর্খ, তারপর আমার *এ সব বিষয় বল্বার অধিকারই 
নাই তারপর আবার তোস্তার মত একজন শিক্ষিত জোক যে বাল্যকাল হুইতে 
পাশ্চাত্য ভাষা, পাশ্চাত্য ভাব ও আচার ব্যবহারেঞ্জ বিশেষ পক্ষপাতী, তাকে এ 
নব বোঝানে! আমার কর্ম নয় তবে আমি আমার গুরুদেবের নিকট যা! শুনেচি 
ও বুঝেচি তাই বল্‌্তে পারি তাতে ষদি তোমার তৃত্ি হয়। 

আ। তৃপ্তি হবে কি না, ত। আগে কেমন করে ব্ল্ব। তুমি বল আগে, 
শুনি। 

ন। ভগধানকে নিবেদন ক'রে আহার করার দ্বিতীয় উদ্দেম্ত বোঝার 
পূর্বে আমর1 যে আহার করি এই আহারের উদ্দেশ্য (কি বুঝে টৈখা যাক আচ্ছা! 
তুমি বল দেখি আহারের উদ্দেশ্য কি? 
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আঅ। আহারের উ.দশ্ঠ দেহের পুষ্টি সাঁধন। 

ন। শুধু কি দেহের পুণ্টি সাধন, মনের কি আধ্যাত্মিক শক্তির বর্ধনও কি 
নয়? ৃ 

আ) আহারের সঙ্গে মনের কোন সম্পর্ক আছে বলে বোধ হয় না। 

, না না হবারি কথা। আধুনিক বিজ্ঞান এ বিষয়ে কিছু বলে নাঁ ও 
বলিতে পারে না। আমর! আজকাল আর্ধ্য বা হিন্দু বলে পরিচয় দিই কিন্ধ 
প্রক্কত প্রস্তাবে আমাদের আর হিন্দুয়ানী কিছুমাত্র নেই। আমর! সব 
ইউরোপীয়ের শিষ্য হয়ে পড়েছি। আজ পাশ্চাত্য বিজ্ঞান দশন যা বলায় তাই 
আমাদের শিরোধাধ্য। আমরা! আমাদের ঘরেব্ঠনিজেদের শান্ত দর্শন কিছুমাত্র 
দেখি না ব৷ অনুশীলন করি না। আমাদের ভারতবধাঁ়দের শিক্ষিত সম্প্রদায়ের 
দ্শী এখন চোথ্‌ থাকৃতে কানা, কাণ থাকৃতে কালা, আমরা এখন পরের চোখে 
দেখি পঞ্জের শন শুনি। তাই আজ অহঙ্কারে, তুমি বলে ফেল্পে আহারের 
সঙ্গে মনের কিছুমান্র সম্বন্ধ নেই। তোমাদের ইউরোপীয় বিজ্ঞানে জড়ের জড় 
ক্রিয়ারই আলোচন! দ্রেখা যায, জড়ে জড়াতীত ক্রিয়া সন্বন্ধে আলোচনা কর্ধার 
শক্তি এখন তার হয়নি । মনে করো না আমার কথাগুলো অলীক। এই দেখ 
তোমার ইউরোপীয় বিজ্ঞান কোন্‌ দ্রব্য আহার করলে শরীরের কোন্‌ উপাদান 
ক্ষয় হয় বা বৃদ্ধি প্রা্চ হয় সে সম্বন্ধে সম্পুর্ণ না হোক কিছু পরিমাণে বল্‌তে 
পারে। কিন্ত কোন্‌ দ্রব্য আহার করুলে ক্রোধ বৃদ্ধি হয় আবার কোন্‌ ভ্রব্য 
আহার কর্লে কাম ক্রোধ প্রশমিত হয় তা” কিছুই বলতে পারে না ও বলে না. 
কিন্ত আমাদের হিন্দু শাস্ত্রে আর্ধ্যখখষিরা এ সব বিবয়ে বিশেষরূপে বিচার করে 
গেছেন। এ বিষয়ে ইউরোপীয় বিজ্ঞান আর্ধযখধিদিগের দুরদৃষ্টি মানব হিত- 
কারিতার সম্বন্ধে তুলনায় অতি শৈশব হইলেও দেহ ও মন যে এক ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধে 
আবদ্ধ তা" নির্ণয় ক'রেছে ; সে বিষস্থ বোধ হয় কেহই অবিশ্বাস করুবেন না। 
কেমন না? ই 

আন'। দেহ ও মনের ঘনিষ্ঠ সধন্ধ আছে বটে । 

নব। মূলে ত1 যদি থাকে ত। হ'লে যার দ্বারা দেহের পুষ্টি হয় তা'দার! 
মনের পুষ্টি হবে ন! কেন? " 

আন। বেশ, স্বীকার কর্লেম হয়, তাঁতে কি হয়েছে? 

নব।. ভাল, এখন বল দেখি দেহের পুষ্টি ও মনের পুষ্টি বল্লে আমর! 
কি বুঝি? 
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আন। দেহের পুষ্টি বল্‌লে দেহ সবল, সুস্থ, নীরোগ বুঝায় । আর মনের 
গুষ্ট বল্লে মনের শান্ত অবস্থা বুঝার । 

নব। মনের শান্ত অবস্থা কাকে বলে? £ 

আন। কাম, ত্রেবধ, লোভ প্রতৃতি-নিকু্ রিপুর তাড়নাহীন অবস্থা। | 

নব। অন্ত উদ্দেশ্য যা”, তা” কি তোমার ননত শিক্ষিত লোক বাল্যকাল থেকে 
ষে পাশ্চাত্য ভাষ।__পাশ্চাতা ভাব আচার ব্যবহারে শিক্ষিত দীক্ষিত তাকে 
বোঝান যাবে, ন! সে বুঝবে ও বিশ্বাস কবে? 

আন। যুক্তি সঙ্গত কথ'হ'লে কেন বিশ্বাস কর্ব না বা বুঝবে! না? 

নব। াচ্ছা, বল দেখি মানব জীবনের উদ্দেশ্ত কি? 

আন। 1580 01110, 210৩ 06 17511/-5খাও দাও আর মজা কর। .. 

নব। তুমি কি বল আহার, বিহার, মৈথুন মানব জীবনের উদ্দেস্ত ? 

আন। তাছাড়া "মার কি। রি 

নব। বেশ তাঁহ'লে মানব জীবনে ও পশুজীবনে পার্থকা কি? 

আন। পণুদের আহার, বিহার, মৈথুন সব*সীমাবন্ধ। তা'দের ইচ্ছাশক্তি 
কোনরূপ বিকাশ দেখা যাঁ় না; মান্গষ আপন ইচ্ছানুযূপ সকল কর্প 
করিতে সমর্থ । ৮ ০ 

নব। ভাল, তা” ষেন হ'লো। এখস বল দেখি এই যেআহার বিহার 
মৈথুন ঝল্লে এই আহার বিহার মৈথুনটাও কি জীবনে ভাল ক'রে বুঝে দেখেছ? 

আন । ও আবার বুঝব কি? ওতে বোঝাবার কি. আছে? 

'নব। আছে বৈ কি; তুমি আহার কর কেন? 

আন। ক্ষ্ধ। নিবৃত্তি ও শরীর পালনের,জন্। 

নব। ক্ষুধ। নির্বত্তি ত যেমন তেমন যা' তা" খেলেই হ'তে পারে। তবে 
তুমি কেন কালিয়া, পোলাও, সন্দেশ রসগোল্পার এত অনুরাগী ? 

আন। ওট! অবস্থা। ও প্রবৃত্বি অনুরূপ । ভাল থেতে বোধ হয় সকলরেই 
ইচ্ছা কিন্তু অবস্থায় কুলায় ন! বা সংগ্রহ হয় না বলেই লোকে যা তা” থের়ে 
ক্ষুধা নিবৃত্বি করে । 

নব। তা হ'লে আহারটা কেবল ক্ষুধা নিবৃতির জন্ত নয় তার সঙ্গে 
আর একট প্রব্ত্বির যোগ আছে যার জঙ্ক মানুষ ভাল খেতে চায়, সে 
প্রবৃতিটা! কি? ূ 


আন। সেটা কি গ্রস্ত্তি বল। যায়। সেট! বোঁধ হয় হুগলাভের গুবৃত্ধি। 
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নব। শান্ত যাকে চিত্তরঞ্জিনী .ত্ত বলে অর্থা/ং যাহা দ্বার আমাদের চিত্ত 

রঞ্জন হয়। কেমন না? 
' আন। হই, তা' বই কি! 

নব। তুমি আগে বলেছিলে আহার, বিহার, মৈথুন মানবজীবনের 
উদ্দেশ্ত কিন্ত এখন কথ! এই দাড়াল যেএঁ আহার 'বিহারের সঙ্গে চিত্তরগ্রন 
হওয়া চাই। 

আন। তাত নিশ্চয়ই! আম: বা' কলি সকলি সুখ পাবার জন্য । 

নব। বেশ, বেশ, তা হ'লে মা (জীবনের উদ্দেশ্ত কেবল আহার বিহার 
নয়__-আহার বিহারের সঙ্গে স্থুখ পাঁঁ॥ চাই। প্রথম দর্শনে ছুই ব'লে মনে হয় 

“বটে কিন্তু একটু চিন্তা করে দেখল ক তা। বোধ হয় ন:। আনন্দলাভই মানব 

জীবনের উদ্দেন্ত অন্য সব উপায় বা অণলম্বন মাত্র, আজ যদ্দি তোমায় কটক থেকে 
কল্কাতা৷ যেতে হয় তা হলে তোমার :বষয় কলিকাতা, কিপ্ত রেলগাড়ি চড়ে যেতে 
হবে বলে তাকেও তুমি তোম!র বিষয় বল্তে পার 'না; রেলগাড়ি উপায় ব 
অবলম্বন । রেলগাড়িকে অবলম্বন করে তুমি তোমাৰ বিষয় যে কল্কাতা৷ তা৷ 
পেতে পার, কেমন নাঃ 


আন? - ভাত ঠিক। 
নব। তবে মানব জীবনের উদ্দেশ্ত বা বিষয় আনন্দ; আহার বিহার ব 
মৈথুন নয়। ক্রমশঃ 


নিত্যানন্দ দাস। 


মাতৃলাভ 


ছখের আগার তাহে খণভার পিতামাতা কেহ নাই ; 
বিধব। ভগিনী, ভায়ের রমণী, আর তারা ছুটা ভাই। 
বিনায়ক ঘবে, অতি শিশু সবে, তখন গিয়াছে মাতা, 

দ্বাদশ বছরে পিতা গেছে ৮'রে, মানুষ করেছে ভ্রাতা। 
পিতার আদর পেয়েছে সে তবু; কিছুতে! পুরেছে আশ, 
মায়ের মুখানি ধাভর! বাণী মনে জাগে বারমাদ। 

মা বলে কীদ্দিলে পিতা নেছে কোলে, আদর করেছে ভায়ে, 
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ছই ক্রোশ দূরে শ্রীনিবাসপুরে, মায়ের জনম গ্লেহ ; 

চসথা হতে শত জ্যোছনার মত, রিছে তাহার স্বেহ। 
মাতৃকুলের দুর অতীতের শুধু পড়ে আছে ভূমি, 

শেষ সম্বল তীদেয় কেবল চরণ হৃ*চুমি। 

পৃথক্‌ করিয়া মায়েরে ভাবিতে আরু কিছু নাহি তার, 

তাই মাঝে মাঝে ছুটে আসে সে 'ব গৌরী নদীর ধার | 

মনে হয় তার জননী আবাপ ঝঞগ্র ছুবাছু মেলি ১-_ 

কোলে টেনে লয়, ক্বাখি মুছি ক _“বাছা! কি ফিরিয়া এলি ।* 


“সরোবর জল, করে ছুল ছল, (পানে চিহ্ন আকা, 
খন বন ছায় এ দেখা যায়, পথটা ১লেছে বাকা। 

সিক্ত বসনে, যেতে গৃহ পানে উষারে করিয়ে ম্লান '** 
ওই নীলজলে মাগো কৃতুছলে কঠ না করেছ স্নান, 
সেফাপির তলে পাতিয়! আচুলে বড়াফেছ কত ফুল, 
চরণ চিহ এখনো রফ্নেছে আলো করি তরুমূল। 

ওই গৃহকোণে বসি একমনে জ্বেলেছ সীঝের দীপু, 
দুর বন হ'তে ভাসিয়। এসেছে [িগ্ধ ববুল-নীপ | 


“মোর মনে হয়, সার বনময় .চাস উতলি চলে, 
বরষার রাতি শব্যাটি পাতি আমারে লয়েছ কোলে। 
বার ঝর ঝর কুটীরের পর ঝরিে জ্লেব ধার, 
বিদ্যুৎ ভরা কালে কালে! মেঘ '*্রজে পাগল পাঁর1। 
চমকি জননী শুনেছি অমনি কা এ অভয় বাণী! 
তখন কি তুমি মোর মুখ চুমি বক্ষ লওনি টানি?” 
_ ক্ষিগ্র চরণ রক্ত তপন উঠিত অস্ত-রথে 

চেতন! লভিয়! বিনায়ক তবে ফিরিত গৃহের পথে। 


একদা। বিনায় বিটপির ছায় ফিরিতে গৃহের মাত 
শুনিল বিষাদে মচাজন সাথে দাদ! চলে গেছে সাবঝে। 
আশঙ্ক! শঙ বিভীষিকা! মত ব্যা:ল বক্ষ ভূরি 

রহিল জাগিয়। কঠিন হইয়া সমস্ত বিভাবরা। 


রীরতানি /ঞর্বা 
প্রভাতে যখন মন্দ পবন, শুত্র-ক্সিপ্ক-ছবি, « 
পু্বব গগনে কলক বরণে উদ্দিল শাস্ত রবি, 
শিথিল চরণ শুষ্ক বদন বিনায়ক দেখ! দিল, 
বিনযিল আঁখি কি বেদন! মাথি বিনায়কে নেহারিল। 


কষ্ঠ ধরিয়! কহিল কীদিয! করুণ মুখানি চুমিত_ 
“নিজ হাতে আসি এসেছি বেচিন্ন। মানের জনম ভূমি। 
ধনীর ছুয়ারে রহি অনাহারে সহিয়াছি অপৃমান, 

মনে অবিরাম জপিয়া'ছি নাম 'অনাথের ভগবান । 
আব্তো কিছুই ছিলনান্ত ভাই, জানতে! মোদের দিন 
যাছিল বেচিয়া এসেছি শুধিয়! দারুণ কঠিন খণ। 

অশ্রু মুত্র কহিল বিনায়--“তার কি করিবে তুমি? 
আরতে। কিছুই ছিলনাক ভাই বিন। সে স্বরণ ভূমি।* 


নমো নমো! নমঃ পবিত্র মম সবশৌক-চাপহরা 


. স্বরগের ধন মায়ের ভবন সকল তীর্থভরা। 


তোমার চরণ, প্রিয় পরিজন, সব স্থুখ ছুথ ছাড়ি 

চলিনু আজিকে যদি কোন দিন তোমারে ফিরাতে পারি।” 
তব কোলে যেতে আজ কোন মতে নাহি মোর অধিকার, 
দুর হতে তাই ওপদ ম্মরিয়া নমিতেছি বারবার । 

রেখ মা স্মরণে যদি ও চরণে আর ন! ফিরিতে পারি 1” 
-_বিনায়ক চলে প্রবাসের পথে মুছিয়া নয়ন বারি । 


দৈল্কের দায় তাঁরা ব্যথ! পায় এই কথা মনে স্মরি, 


বহু হুঃখ সয়ে একমন হয়ে কর্মে নিল সে বরি। 
“এস, এস, এস, অতুল অর্থ, ভাগার মাঝে তুমি । 
তোমার অভাবে বিকায়ে গিগ্সাছে মায়ের জনম ভূমি । 
তোমারি পুজাক্স সারাদিন যায় করগো! করুণা দান, . 
ছিলেম্বীক বলে সবে অবহেলে”করিয়াছে অপমান ।” 
করিয়া মমতা! তুষ্ট দেবতা চাহিল! ভক্রপরে ; 
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যেখানে তখন ছিল*ঝাউবন পবনে করিত খেলা, 
আজিকে সেখানে উঠেছে সৌধ অন্বর করি হেল1। 
সরসীবিতানে সেফালি যেখানে ঝরিত আপন মনে, 
সেখানে এখন মুগ্ধ নয়ন হেরি নন্দন বলে। 

যেথায় সবার,অবারিত ছার সেথায় প্রহরী বসি 

হেরি এই সব বিনায়ক শিরে আকাশ পড়িল খসি, 
তিতি আখিনীরে কহিল.ষে ধীর “এতদিনে হলি পর! 
তুই ধি মাগে। ভূলে গেলি মোরে কোথায় আমার ঘর ? 


মহাজনে গিরন। সব নিবেদি বিনায়ক্ক কহে বানী 

প্দয়! করে প্র, যদি ফিরে দাও জননীর ভিটেখাঁনি |” 
মহাজন কন» “বৃথায় রোদন, অন্থরোধ কর! মিছে ”» 
অনেক অর্থ করিয়াছি বায় তোমার জমির পিছে ।” 
বিনায়ক বলে জুড়ি করতলে_ “সব টক! আমি দিব, 
য! আছে আমার সব তুমি লও) শুধু জমিটুকু নিব ।” 
শুনি মহাজন মহারাঁগে কন্‌ “হয়েছ নবাব ঘোর, 

দুর হয়ে যাও, কিনিবারে চাঁও বাগান বাড়ীটি মোর ?” 


বিফল জনম বিফল করম বিফলে জীবন গেল, 

সাধনার ধন মায়ের ভবন আর নাহি ফিরে এল! 
অগাধ অর্থ তার! তো বার্থ, অক্ষম তার! হীন; 

আমার দৈষ্ঠ ঘুচাতে নারিল এতই তাহার! দীন। 

এবার হইতে কারমন প্রাণে করিব তাহারি সেব! 

গ্রাস হ'তে তার মায়েরে আমার ফিরে দিতে পারে যেব! ৷ 
এই মনে করি সার। রা'ত ধরি জাগি সে শয্যাপর 

সবাই যখন ঘুমে অচেতন ত্যজিল আপন ঘর। 


তল অভাবে শরীর রুক্ষ, অন্ন অভাবে ক্ষীণ,” 
অভাগ! বিনায় পথে পথে ধায় অবিরাম নিশিদিন ! 
যারে দেখে তারে করিয়া মিনতি কাতরে কীদিয় কিয় 


--*কেম্ন করিয়1 হাঁরাঁধন বল পুনঃ আপনাব হয় ।* 


আীমন্‌ মহা প্রভু 


বীরভূম 


কেহ বলে-_“আরে পাগল ষে এটা, থানায় ধরিয়া দেহ, 
বুঝি বড় দুখে হারায়েছে জ্ঞান” করুণায় কহে কেহ 
শেষে একদিন শান্ত নবীন সন্নাসী সনে দেখা, 

কহিলেন তিনি-_“এস মের সাথে, সব ফিরে দিন সখা! ।” 


গৌরীর তীরে বসিয়া কুটারৈ সন্্যাসী গাহে গান-_ 

“জয় জয় জয় শঙ্কর শিব ভক্তের ভগবান । 

অক্ষম দীন সাধন! বিহীন কি গাতিব 'তব লীলা, 

তৃষ্ণার তরে চেয়েছে য়ে বারি তারে সুধা এনে দিল! | 
সকলের সাধ পুরায়ে হে নাঁথ, ভিখারী হয়েছ তুমি। 
্ররিয়া তোমারে কেঁদেছে যে, তারে বুকে লহ মুখচুমি। 
প্রাণের জালায় ডেকেছি তোমায়-__দাও মার ভিটা খানি; 
মার কৌলে মোরে ফিরায়ে দিয়েছ, শুনায়েছ তারি বাণী। 


প্রতি নারী মাঝে রানি আজি আপন মায়েরে হেরে, 
অনাথ আতুরে বুকে টেনে ল'য়ে যেখানৈ,সেখানে ফেরে । 


,ফলেরি নন্দনে মায়ের বর্দনে হাসিটা যখন ফুটে, 


সন্ন্যাসী আজি আখিজলে ভাসি ম! বলিয়া সেথা লুটে । 
সন্তান কোলে মাতা যদি চলে সন্ন্যাসী চেয়ে রয়, 
পুলকের সনে স্থির ছনয়নে অবিরাম ধারা বয়। 


_ পথের পথিক স্ুধায় তাহারে কি করিছ বসে একা? 


সন্ন্যাসী কহে “এতদিনে ভাই পেয়েছি মায়ের দেখা। 


[গুর্থ বর্ষ 


শ্রীমাণিক চক্র ভট্টাচার্য । 


্রীচৈতন্তচরিতাযূত মধ্যলীল! । 
৮ম পরিচ্ছেদ । 


ভু ও শ্রীরামানন্দ রায় সংবাদ 


শ্ক্ণ চৈতন্য গ্রভু ০ বায়কে প্রশ্ন করিলেন। *পঢ়ক্সোক সাধ্যের 


নিগর। অর্থাৎ যেণসাধন দ্বার1 জীবের পরম প্রয়েজন পুরুষার্থ সাধিত হয়, সেই 


পুরুষার্থ বিষয় বল। 


কিন্তু সামান্ত কথায় বলিলে হইবে ন।. শাস্ত্র ষক্তি সমর্থন 
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করিয়া বলিতে হইবে। “রতয় কহে স্বধন্ীচরণে বিষুভক্তি হয়” শ্রীরাম রায় 
বলিলেন, জীব স্ববীস্ন বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম পালন করিতে করিতে বিষুভক্তি লাভ করে। 
কারণ আমর! শ্রীমন্ভাগবতে দেখিতে পাই স্বধন্খ নিষ্ঠ শতজন্মভিঃপুমান্‌” এই 
শ্লোর দার স্বধশ্ম একবার মাত্র যাজন কাঁরলে 'হইবে ন1, তাহাতে পরি নিঠিতাস্তঃ- 
করণ হওয়। চাই_ কিন্তু, প্রভুর প্রশ্নমত শ্রীনামানন্্ রায় উত্তর করিলেন না, 
কারণ একবারে চরম নিষ্পত্তি করিণে, প্রেম ভক্তির মাধুর্য ও উচ্চত প্রকাশ হয় 
না এই জন্ত সোপানানুলারে সিদ্ধান্ত 'কৰিতেছেন। অনেক সোপান পার হইয়! 
পরে অক্রালিকার উপরে আরোহণ করিতে হয় এই জন্ত জগৎ্বাসী জীবকে সেই 
ভক্তি হন্ম্যের স্থরম্য সোপান দেখাইতেছেন। বেদ শাস্ত্র যেমন কর্ম উপদেশ 
করিয়৷ উপনিষন্ার্গে কর্ম খণ্ডন করিলেন সেইরূপ বৈষয়িক কর্ম ও জ্ঞানযোগ 
পথের নশ্বরতা। দেখাইয়। ভক্তি পথকে দৃঢ় করিতেছেন । কম্ম ও জ্ঞান ভক্তিতেও 
আছে। যাহাতে জ্ঞান ও কন্ম নাই নে, “ত' জড় তধে কি ভক্তিদেবী 
জড়রূপা, এই সিদ্ধান্তে শ্রীউক্তিরসামূত সিন্ধু বলিতেছেন, “অন্যা ভিলাধিতা শুণ্যং 
জ্ঞানকন্থাগ্ভনাবৃতম্ত।  আমুকুরলোন কৃষ্ণান্থশীলনং ভক্তিরুতমা” এই শ্লোক 
ব্যাখ্যা করিলে আমর! দেখির্তে পাই প্রথমতঃ সামান্ত বৈষঙ্গিক জ্ঞান কর্ম লোপ 
করিয়! পুনরায় শ্রীকৃষ্ণন্ুশীলন রূপ জ্ঞান কর্মের অস্তিত্ব দেখাইতেছেন1 কারণ 
যদি আমার জ্ঞানকশ্ম রহিল না, তবে আমি কি লহয়। শ্রীকষ্ণান্ছশীলন করিব । 
কারণ এই সিদ্ধান্ত শিরোমণি শ্লোক বলিতেছেন জীব অহঙ্কারাম্পদ, জ্ঞান কর্দের 
দ্বার! প্রেমভক্তি সুখ পাইবে না,প্রেমতক্তি হইতে উত্থিত জ্ঞান কর্ম যখন তোমার 
জান কন্দাশ্রিত অহঙ্কার তত্বকে জীর্ণ করিয়। দিয়া তাহা হইতে সার নিধ্যাস 
অর্থাৎ আমি কৃষ্ণদাস এইটা আর্ত হৃদয়ে গ্রকাশ করিয়া দিবেন তখন তোমার 
আমি আমার ইত্যাকার জসদভিমান থাঁকিবে না, (যথা কাপিলেয়ে )-- 
“অনিমিতা ভাগবতী ভক্তি সিদ্ধ গঁরীয়সী 
জরয়ত্যাশ্ড ষ কোশং নিগীর্ণ মনলোযথা” 

অর্থাৎ স্বার্থ শুণ্য ভক্তির বিক্রম দেখাইতেছেন যেমন আমর! ক্ষুধা হইলে 
অন্নাদি ভক্ষণ করি, রিস্ত কি করিয়া আমর! অন্নাদি জীর্ণ করিব বা আমাদের 
পাকস্থালীতে অন্নার্দি জীর্ণ হইবে তাহ! ভাবন। না৷ করিলেও জঠরাঞ্জি .যেমন 
সেই অন্নাদি পাঁক করিয়! তাহা হইতে সারাংশ লইস্লা অমুমাদের দেহ গঠন 
(ক্ষয় পূরণ) করেন, এবং অসারাংশ বাহির করেন,) সেইরূপ প্রেমভক্তিরূপ 
অনল আমাদের দেহের, তুক্ত অহঙ্কার যাহা আমারা! উপাদেয় বলিয়৷ গ্রহণ 
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করিয়াছি তাহাকে জীর্ণ করিয় তাহ! হইলে সার [ঢাগ আমি কৃষ্ণদাস এইটা 
লইয়। আমাদের ভিতর একটি দেহ গঠণ করিয়। ভগবস্তজন করেন। তবে 
অনন*ভক্ষণ করিলে যেমন বিলম্বে পরিপাক হয় সেইরূপ এই দেহও বিলম্বে 
গঠন হইয়া থাকে যদি উদরের ভিতর অগ্ঠি না থাকে তাহা হইলে বাহিরে জাল 
দিলে যেমন অন্নাদি পাক 'হয় না সেইরূপ (প্রমতক্কিরূপ অনল ব্যতীত এই 
অহস্কার.কোষ জীর্ণ হইবার উপায় নাই প্রেমভক্তির গঠিত দেহটিকে আমর! 
সিদ্ধ দেহ বলিয়া থাকি প্রতু সাধ্য কি বণিলেন শ্রীরামানন্দ রায় তহুত্তরে 
সাধন বলিলেন। এই বিষু পুত্রাণের শ্লোক পাঠ কলিলেন, শ্লৌকটা এই-_ 
“বর্ণাশ্রমাচার বতা| পুরুষেণ পরঃপুমান্‌” 

টু বিষ্ুরারাধ্যতে পন্থানান্তস্ততোষ কারণম্‌ ।, 

অন্থয়__বর্ণাশ্রমাচারবতা! পুরুষেণ পরঃপুমান্‌ বিষ্ণু আরাধাতে। তত্তোষ 
কারণম্‌ অন্যঃ পদ্থা্মণ॥ বেদরূপে ভগবানই বর্ণাশ্রম ধর্ম্ৎ উপদেশ করিয়াছেন 
অতএৰ এই ধন্ম পালন কহিলে, বিষ্ণুর আরাধন! 'করা হয়। ইহা হইতে 
তাহার সন্তোষের উপায় আর নাই। প্রতু'যেমন অসাধ্য শ্রীরাধাপ্রেমকে সাধ্য 
রূপে নির্ণয় করিতে বলিলেন, শ্রীরামরায়ও তেমনি'মাধনটী বলিলেন, ভক্ত ভিন্ন 
ভগবানকে আয়ত্ত কনিতে কেহ সক্ষম হয় না কারণ শ্রীরাধাপ্রেম প্রভুর সাধ্য 
হইতে পারে, কারণ রাধাঞ্চণ শোধ করিয়! সাধ্যের আস্বাদ করিবার অন্ত তাহার 
ভাবকাস্তি অঙ্গীকার পূর্বক অবতীর্ণ হইয়াছেন, প্রসুরই প্রেম ভক্তি প্রভুর 
সাধা হইতে পারে কিন্তু ভক্তের পক্ষে সাধনাকারে তাহার প্রকাশ এই জন্ 
প্রীরামরায় সাধ্যটাকে সাধনাকারে বলিলেন। কারণ এই শ্লোকটাতে অর্থাৎ 
বিষুপুরাণের উক্তিতে শ্রীরামরায়ও প্রকৃতই' বলিয়াছেন। ষথা-_“বরণাশ্রমাচারবত! 
কপট সন্ন্যাস ধর্দ্াবলঙ্থিন1 ) প্রকৃতের সন্ত্রীকোধর্শমমাচরেৎ ইতিবচনাং* সন্কীর্তন 
মহাধজ্ত প্রকটরিতুম্‌ স্বীয় প্রিরাক্জগ্রতিময়। নিজাঙ্গম আন্ৃত্য যে পুরুষ অবতীর্ণ; 
তদাশ্রয়েণ পরপুমান্‌ কৃষ্ণ আরাধ্যতে। তথৎতোষ কারণং অন্তঃ (শ্রীচৈতন্।- 
শ্ররাদন্তঃ অপরঃন )॥ 

অর্থাংধিনি কপট-সন্গ্যাসীর বেশে সন্কীর্তন যজ্ঞ প্রচার করিয়া, আপনি ভিন 
আপনাকে 'কে' প্রকাশ 'করিবে, এই জন্ত নিজেকে ধর! দিয়া জীবের উদ্ধার জন্ত 
অবতীর্ণ হইয়াছেন, তাহাকে জানি লে ব! আশ্রয় করিলে জীবের ' পরম পুরুযার্থ 
লাভ হয়।' কিন্ত এখন, প্রভুও ভক্তকে যেমন বাহ্‌ কথ! লইয়। আলোচন! করিয়া 
শেষে অন্তরের কথা খুলিয়া দিবেন আমরাও সেইরূপ কতক আলোচনা কর্গিৰ। 


«ম সংখ্যা ] মহাপ্রভূ ও প্রীরামানন্দ রায় সংবাদ ৩০৫ 


প্রথমতঃ শ্রীরামানন্দ রায় কশ্ট-মিশ্রা ভক্তি বলিলেন বস্তত এইটী প্রকৃত ভক্তি 
নহে, আরোপ-সি্ধা, অর্থাৎ ভক্তি ন। হইন্বাও ভক্তির আকারে প্রকাশ-বিশিষ্টা 
ভক্তি। তবে এইটা যাজনা করিতে করিতে যদি কখন দাধুসঙ্গ লাভ হয় তবে 
কর্মক্ষয়ে নির্শল! ভক্তির প্রকাঁশ 5ইতে,পারে । বর্ণাশ্র-যাজীর সদ্গুরু লাতেরও 
উপায় আছে কিন্তু তাহার নিশ্চয়তা নাই এই'জন্ত ন্‌ মহাপ্রভু এইটাকে বাহ 
করিলেন। কারণ আমর! জগতে ছুই শ্রেণী লোক দেখিতে পাই, কেহ জাত-্রদধ 
কেহ বা অজাত-শরন্ধ। শ্রীরামানন্দ রায় এই বিধানটী অঙ্াত-শ্রদ্ধ অর্থাৎ ধাহাদের 
্রকুফে শ্রদ্ধা নাই তাহাদের সম্বন্ধে বলিয়াছেন, কারণ যদি বর্ণাশ্রমধন্্র যাজনায় 
প্রকে ভক্তিলাভ করেন, অর্থাৎ ক্রম সোপান দ্বারায় সাধু সঙ্গ লাভ করিয়! 
পরীকুষ্ণে ভক্তি লাভ কধেন। এই জন্ত শ্রীতক্তিরসামৃত সিদ্ধ পূর্বব বিভাগে ৪র্থ 
লহরীর একাদশ শ্লোক বলিতেছেন | 

“আদৌ শ্দ্ধা ততঃ সাধুসঙ্গোইথ ভূঙ্জনক্রিয়া 

ততোইনর্থ নিবৃত্তি স্তাভতো নিষ্ঠা,রুচিন্ততঃ। 

অথাসক্তিম্ততো, তাবস্ততঃ প্রেমাভ্যুদঞ্চতি। 

সাধকানামযং প্রেশ্ঃ প্রাছুর্ভাবে ভবে ক্রম£॥” 

প্রথমে জীবের শ্রদ্ধা ন। হইলে 'ত' সাধু লঙ্গ হর না তবে শ্রদ্ধাই বা কিরূপে 

হইবে? ইহার উত্তর শ্রদ্ধাটী মূলে কৃফক্ুপাসাপেক্ষ। এই জন্ত মুটুকুন্দ রাঁজধি 
বলিয়াছিলেন, আগ্রে ভবক্ষয় তবে সাধুসঙ্গ। সাধুসঙ্গ যেন অগ্রে লংসার ক্ষয় করিয়া 
আপনাকে প্রকাশ করেন, ধদি সংসার ক্ষয় হইল তবে ত নির্মল চিত্তে শ্রদ্ধা হইতে 
পারে। ইহা স্বতঃসিদ্ধ। সুধ্য উদ্দিত হইবার সময় যেমন অগ্রে অরুপবর্ণ তৎপরে 
জ্যোতিত্নান্‌ হন, সাধুসঙ্গও সেইরূপ অগ্রে কৃষ্ণকুপারপ শ্রদ্ধাকে প্রকাশ করিয়া 
পরে অবতীর্ণ হন। 

“প্রভু কহে এহো। বাহা আগে কহ আর 

রাযু কহে কষে কন্মার্পণ সাধ্য সার” 


শ্রীহরিদাস বন্দ্যোপাধ্যায় বিস্তাবাগীশ। 


৩০৬ 
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পু রী 
স্বাত্রী। 
বেঁধে রেখে মোর কাপড় চোপড 
গুছিয়ে ঘয়ের কাজ, 
বসে আছি ম্মাজ পথের ধারেতে 
ধরে যাত্রীর সাজ! 
কাজ কর্ম বত ঘরের আমার 
এসেছি গো আমি সেরে, * 
বসে আছি তাই সাথীর আশার 
বিজন পথের ধারে ! 
আস্চে যাচ্ছে যাত্রী কত গে৷ 
ঘুরতেছে নিশি দিন, 
কর্ধোকশ্মে আবদ্ধ চরণ 
গতি হয়েছে গে। ক্ষীণ !, 
অজানা৷ অচেনা পথটা আমার 
যাই গো কেমন করে, 
সম্মুখে ওই আকাশের গায় 
আধার আম্চে ধিরে! 
ওগে। যাত্রী আমি, বেরিয়ে এসেছি 
সারি সংসার কাজ, 
সাথিটা আমার জুটিয়ে দাওনা 
প্রাণে দিওনা লাজ ! 
দিনের আলোক সাঝের আধার 
মিশৃতেছে ওই ধীরে-_ 
ছুকৃল ভর! ছুটছে নদী ; আমি 
যাই । গা কেমনে পারে ! 
'কাল বোশেখের উঠ্‌তেছে ঝড় 
নিভ্লে! সাঝের বাতি, 
এক আমি ওগে! নিরাশুয়ে আজ, 
_কেমনে কাটাই রাতি! 
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দিওনা গে! হুঃখ দিওন। দিওনা, 
দিওনা গে! তুমি আর, 
ছুংখের পশরা বয়ে বয়ে মোর 
দেহ কঙ্কাল-সার !" 
পথটা তোমার দেখিয়ে দাওনা 
আমি যে তোমার যাত্রী ! 
পথের ধারে বলে নসে মার 
কাটাতে পারি ন! রাত্রি! 
শ্রীদনৎকুমার সেনগুপু । 


সাহিত্যসেব' 


আমর! গণিত দর্শন, বিজ প্রভৃতি শান্ধ গ্রাঠ করি, শিথিবার জন্ত, কিন্তু 
সাহিত্য পাঠ করি শুধু শিখিবার জন্য নঠে আনন্দের জন্য । মানুষ স্বভাব- 
ধশ্মবশতঃ মান্ধষের কাছে মনের ও প্রাণের কথ! ব্যক্ত করিয়া এবং মানুষের 
মনের ও প্রাণের কথ শুনিয়া, সুখ ও শান্তি পাইয়া গাকে। এই অন্যই সাহিত্য 
পাঠ করিতে আমাদের খুব ভাল লাগে, কারণ মানবের জীবন, মনের চিন্তা, 
জদয়ের ভাব, স্থখছুঃখবোধ ইত্যাদি লইয়াই সাহিত্য । আবার সাহিত্যের উন্নত 
চিন্তা ও ভাব সমূহ সাহিত্য-সেবীর চিত্তা ও ভাবের পুষ্টিসাধন করিয়া থাকে । 
একারণ সাহিতাকে মনের মুখরোচক পুষ্টিকর খাগ্চ বলা যাইতে পারে। 
অনিচ্ছার সহিত গ্রহণ করিলে মহাপুগ্িকর দ্রব্য হিতকর না হইয়া বরং 
অহিতকর হইতে পারে, কিন্তু পরিতোষের সহিত যাহা কিছু গৃহীত হয় তাহা 
মহছুপকার সাধন করিয়া! থাকে । সুতরাং আমাদের ব্যক্তিগত ও জাতীয় 
জীবনের উন্নতিকল্পে সাহিত্যচর্চচাই যে সর্বশ্রেষ্ঠ সাধন তাহ! সকলকেই মুক্তকণ্ে 
স্বীকার করিতে হইবে। অবস্থ, নিজের ও জাতির উন্নপ্ডির জন্ শিল্প, ব্যবসা 
বাণিজ্য প্রভৃতি' অতি প্রয়োজনীয়, কিন্তু মনে রাখিতে হইবে ষে জীবনে মাধুর্ধ্য 
ও আনন্দ এবং হনে প্রণস্তভার ও উদারতা না গাঁকিজে সমস্ত অনুষ্ঠান প্রাণশূন্ত 
দেহের স্টায় প্রীবিহীন হইয়া! থাকে। সাহিত্য লাখনার দ্বারা ব্যক্তিগর্ত ও জাতীয় 
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জীবনে প্রাণশক্তি, আনন্দ ও মাধূর্য্যের দার হইয়া থাকে। সেই অন্তই সর্বব- 
প্রকার বিস্তার মধ্যে সাহিত্যকে শ্রেষ্ঠ স্থান দেওয়া হয়। বাঁন্তবিকই সাহিত্যের 

উন্নতি অবনতি এবং জাতীর উত্থান পতন যে সাধারণতঃ যুগপৎ হইয়া থাকে, 
তাহা ইতিহাস-পাঠক মাত্রেই অবগত আছেন । একের অবস্থার উপর অগ্ের 
অবস্থা নির্ভর করিত্ছে। যখন কোন জাতি উন্নতির উচ্চ হইতে 
উচ্চতর সোপানে আরোহণ করিতে থাকে এবং তাহার প্রাণে নিত্য নবোৎসাহ 
নবোদীপন! ও নবানন্দ আইসে,তখন দঙ্গে,সঙ্গে তাহার সাহিত্যও পরিপুষ্ট হইতে 
থাকে; এবং জাতীয় উন্নতির উচ্চতম অবস্থায় সাহিত্যও চরমোতকর্ষ লাভ 
করিয়া থাকে। আবার ষখুনই জাতীয় সাহিত্োর ভিতর দিয়া উৎসাহ ও 
উদ্দীপনা প্রবাহিত হইতে খাকে, তনই অধঃপ্তিত জাতির ঘুমঘোর কাটিয়া 
যায় এবং সমস্ত দেশে প্রাণচঞ্চলত। ও কর্্মকোলাহল পরিলক্ষিত হয় । অবনতির 
সময়ও ঠিক এরূপ, জাতি ও পাহিত্য সঙ্গে সঙ্গে অধপতিত হইতে থাকে । 
জাতীয়-জীবন ও সাহিত্য পরম্পরের সফ্িত অবিচ্ছেন্ষ ভাবে জড়িত, এক হইতে 
অন্যকে পৃথক করা যায় না। *আমরা অ্ধঃপতিত হইয়া আধুনিক সভ্যজাতি- 
সমূহের পশ্চাতে পড়ি আছি, অতএব আমাদের সকলকেই সাহিত্য সাধনা 
করিতে হুইবে। আজকাল আঁমরা সাহিত্য সাধনা করিতেছি বটে কিন্তু বড় 
ছঃখের বিষয় কতিপয় প্রথিতনামা সািত্যসেবী ব্যতীত আর কাহারও সাহিত্য- 
চর্চচায় বিশেষ কোন ফলোদয়ের সম্ভাবনা দেখা যায় না। আমরা অলস ও 
শ্রমবিমুখ ; কিন্তু যশঃপ্রার্থী। সেই জন্ত আমর! অল্লায়াসে যশঃপ্রা্থির জন্য: 
সতত চেষ্টিত। আমর গবেষণা ও তুলনামূলক (0710051 01 69107217055 
900) অধ্যয়নের কষ্টম্বীকার করিতে চাহি না; নিজের বিশুদ্ধ মৌলিক 
চিন্তার উপর নির্ভর করিয়! প্রবন্ধ বা কবিতা লিখিয়া সাধারণ্যে লেখক 
বা কবি নামে পরিচিত হইবার জন্য আকাজ্ষা করিয়া! থাকি। কিন্ত 
তাহাতে জাতীয় সাহিত্যের কোন কাজ হয় না। কারণ ছুই তিন হাজার 
বৎসরের মধ্যে এত সত্য আবিষ্কৃত হইয়াছে, এবং এত বিষয় পুনঃ পুনঃ 
আলোচিত হইয়াছে যে, বর্তমান বিংশ শতাব্দীর দিনে গবেষণার সহায়ত! 
অবলম্বন না করিলে, লন! বা সমালোচনামুলক অধ্যয়ন ন1 করিলে, ব্যক্তি 
বিশেষের মৌলিক চিন্তা জগৎকে প্রায়ই নৃতন কিছু দিতে পারে না, কেবল 
পুর্লাতন বৈষয়ের' পুনরাবৃত্তি মাত্র করিয়া থাকে। এইর্প মৌলিক চিন্তা বারা 
বিশেষ ফলোদয় না হইলেও একেবারে যে কিছু হয় না এন্সপ বলা যায় না; 
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কারণ লেখকের চিন্তাশক্তি অন্ততঃ কিছু বর্ধিত হইয়া থাকে এবং ব্যক্তিত্বের 
ছাচে ঢালায় পুরাতন বিষয়ও নূতন দেখায় ও গ্রীতিদায়ক হয়। কিন্তু আর 
এক দল “ভু ইফোড়” লেখক আছেন, ধাহারা সাহিত্যের উপর কতকগুলি 
অপ্দার্থের বোঝা চাপইয়া তাহার উন্নতির গতি মন্দীতূত করিয়া দিতেছেন 
তাঁহারা হইতেছেন কতকগুলি বাজে মাসিক পত্রিকার লেখকগণ। শিত্য 
নৃতন নৃত্তন মাসিক পত্রিকা বাহির, হইতেছে___সেই সব পাঠ করিলে তৎ- 
সম্পাদকিগের মধ্যে অনেকেরই রাগ্জ বিক্রয় দ্বারা অর্থোপার্জন ব্যতীত 
অন্ত কোন উদ্দেগ্ত আছে বলিয়া! মনে হয় না। সে সব পত্রিকার লেখকগণের 
না আছে মৌলিক চিন্তা, না আছে কোন প্রয়োজনীয় বা উচ্চ বিষয় সম্বন্ধে 
গবেষণা,__তীহার! কেবল অন্থের অন্থৃকরণ দ্বারা ভালবাসার গল্প লিখিয়। 
মাসিক পত্রিকার কলেবর বৃদ্ধি করিয়! থাকেন। অন্থকরণের মধ্যে বুদ্ধিমত্ত। 
বা কৌশল থাকিলে ,নকল সহজে ধর! পড়িতে পারেন৷ ওণ্ভাহার ভিতর দিয়া! 
আসলের স্বাদ পাওয়! ঘ্লাইতে পারে ; কিন্তু এগ্সব মাসিকের গল্প গুলিতে শুধু 
বাহিরের অনুকরণ, স্থতরাং সেই, সমস্ত আসারতাপূর্ণ এ স্থলরুচি ব্যতীত 
মাঞ্ডিত রুচির পক্ষে উপতভ্যোট্গর একেবারে অযোগ্য । অনেকে অনায়াসে 
লেখক নামে খ্যাত হইবার নিমিত্ত পুরাতত্ববিদ্‌ সাজিতে আরম্ভ করিয়াছেন 
আঙ্গকাল বঙ্গদেশে র্যর্টিকেয়ারিয়ানের, (পুরতত্ববেত্তার) ছড়াছড়ি । ইংরাজি 
সাহিত্যে পুরাতত্বালোচনার হুজুগের সময় 01)9051601 ও 119001)675017 
প্রভৃতির দ্বার যেমন সাহিত্যক্ষেত্রে জালিয়াতি হইয়াছিল, আমাদের বাঙ্গালা 
সাহিত্যে সেইরূপ পুরাতত্ব বিষয়ক জ।লিয়াতি হইতে আরম্ভ হইয়াছে । কেহ 
কাধ্যোপলক্ষে কোন স্থানে বেড়াইিয়া৷ আসিলেই ভ্রমণবত্তান্ত লিখিয়া মাসিকে 
প্রকাশিত করিবার জন্ত, ব্যস্ত হইরা পড়েন এবং ভ্রমণ-ৃতাস্ত লিখিতে বসিলে 
ৃষ্ট স্থান সমূহকে প্রাচীন এ্রতিহাসিক স্বৃতির দ্বার! বিজড়িত না করিলেই নয়। 
তাহাদের উর্বর মস্তিষ্ক অঘটন ঘট:ইতে, যাহা যথার্থওঃ নাই তাহাকে সত্য 
বলিয়! প্রতিপাদন করিতে মর্থ। কেহ বা গ্রামের নাম হইতে, কেহ বা কোন 
ঠাকুরমার গল্প হইতে উর্ধরা কল্পনা শক্তির সাহায্যে গুরুতর এ্রতিহাসিক 
তথ্য আবিষ্কার করি! থাকেন। কেহবা "স্বীয় জন্মভূমি বা বাসস্থানের 
প্রতি সন্কীর্ণ "ন্থুরাগ বশতঃ স্বগ্রানকেই বিএমাদিত্য, কালিদাস, বল্লালসেন 
প্রস্ৃতির লীল! ভূমি রূপে প্রমাণিত. করিতে বৃথা প্রয়াঞ্ট পাইয়া, থাকেন। 
এইসব প্রাচীন তথ্যান্ুসন্ধীনকারীদিগের নিকট ডাক্তার রাজেন্্রলাল মিত্র, 


৩১৪ ৰীরভূমি ] গধর্ব্ষ 


মহামহোপাধ্যায় সতীশচন্্র বিস্তাভ্ষণ প্রভৃতি খ্যাতনামা পুরাতববিদ্গণ 
হার মানিয়! গিয়াছেন। যাহারা বিদ্বাবুদ্ধিগবেষণা সম্বন্ধে তাহাদের পদরেণুরও 
যোগ্য নহে তাহারা তাহাদের ভুল বাহির করিতে এবং সমালোচনার 
সময় তীহাদের প্রতি শিষ্টাচার দিগঠিত বাক্য প্রস্বোগ'করিতে একটুও দ্লিধা 
বোধ করে না। তাই"আব্কাল অধিকাংশ মামিক,পত্রিক1 আজগুবি গল্প- 
সমূহে পরিপূর্ণ । প্রগাঢ় চিন্তা পূর্বক আলোঁচন! অপেক্ষা! কোন কিছু রর্ণনাঃ 
অল্পচিন্তা ও সহজতাষায় হইতে পারে। , স্ুতরা দিন দিন আজগুবি এতিহাসিক 
গল্পের অত্যন্ত বৃদ্ধি হইতেছে । নবীন লেখকগণর 'এই সমস্ত প্রেমের গল্প ও 
স্বকপোল কল্পিত প্রত্বতাত্বলোচণার দ্বারা সাহিত্যের কোন প্রকার শ্রীবৃদ্ধি হয় না 
এবং ব্যক্তিগত ব! জাতীয় জীবনগঠনের কোনই সহায়তা হতে পারে না । কেবল, 
পাঠকগণের রুচিবিকার ও চিন্তা শক্তির খর্বতা৷ সংসাধিত হইয়। থাকে । উপন্যাসের 
গল্পে আয়েষা, তুর্য্যখুখী, ভ্রমর, প্রতাপ, ওসমান ও নগেন্তরের- সৃষ্টি করিতে 
পারিলে পরিবার ও সমাজের প্রভূত মল সাধিত হইছে পারে। কিন্তু ব্ূপজমোহ, 
অপূর্ণ ভোগাকাঙ্কা ও বিরত হা-হুতাশপূর্ণ প্রেমের গল্প সমূহ কেবল 
যুবকের রুচিবিকার উৎপাদন ও ইন্দ্রিয় ভোগ লখলসা-বিশিষ্ট ব্যক্তির লালসা- 
বৃদ্ধি করিয়! চরিত্র-বল-সঞ্চয়ের পক্ষে বাধ! স্বরূপ হইয়া! থাকে | আবার, 
বিবিধ-ভাষা-জ্ঞান-সমহ্বিত ভইয়| প্রত্বতত্বের আলেচনার দ্বার! বর্তমান যুগকে 
অতীতের সভ্যতা ও জ্ঞান-রত্ব উপহার স্বরূপ দিতে পারিলে শুধু জাঁতিবিশেষ 
কেন, সমগ্র মানবজাতির মহাকল্যাণ সাধন করা যায়। কিন্ত আজগুবি 
প্রত্বতত্ব শুধু গুলিখুরী গল্পের সংখ্যা বৃদ্ধি করিয়া, ইতিহাসের মর্যাদা লব 
করিয়া থাকে । অতএব সাহিত্য-চ্চায় শ্রদ্ধা, সত্যপরায়ণতা ও মহদুদ্দেশ্ট 
থাক! প্রয়োজন । সাহিত্যসেবকের একটী অতি গুরুতর ও পবিত্র . কর্তব্য 
মনে না করিলে, সাহিত্য-চ্চায় অসত্য ও মেকির প্রশ্য় দিলে এবং উচ্চ 
উদ্দেশ্তের দ্বারা অনুপ্রাণিত না হইলে, কোন লেখক বা পাঠকের দ্বারা 
সাহিত্যের ক্লোন রূপ উন্নতি ও সাহিত্য-চচ্চার কোনন্প সফলতা হইতে পারেন! 1 
সাহিত্য-চ্্চার সময় আমাদের মনে রাখিতে হইবে যে বিবিধ চিন্তা ও ভাবলহরী- 
সমস্বিতব্যক্তি-চরিত্রের 'বিকাশ ও প্রশ্ফুটন দ্বার! জাতীয় কল্যাণ ও উন্নতি 
সাধন এবং বিশ্বমানবের সহিত যোগন্থাপনই সাহিত্য সেবার" চরম লক্ষ্য । 
তাহা হইসে পুরাতন ও নূতন এবং স্বদেশ ও বিদেশের মিলন প্রয়োজন ) 
জাতীয়-জীবনের লোত যে ধারায় বহু শতাব্দী ধরিয়! প্রবাহিত হইয়া আসিয়াছে, 


৫ম সংখ্যা] ভাগবত ধর্ম ৩১১ 


তাহা ত্যাগ করিয়। নৃতন, পন্থাবনস্বন করিলে প্রক্কৃত ও স্থানী উন্নতি হইতে 
পারেন৷ এবং জীবনীশক্তির হ্রাস ঘটিয়া থাকে । আবার আধুনিক সভ্যতার 
খরজ্রোতের সহিত না মিশিলে পুরাতন শ্রোত মন্দীভূত হইবে | সুতরাং 
গন্তব্য-স্থাঁনে পৌছিক্তে তাহার বহুবিলপ্ঘ হইবে এবং হয় তো৷ জাতি সমষ্টি-নাগরে 
তাহার অস্তিত্বের কোনু চিহ্নও বি্তমান থাকিবেন! ৷ 'অতএব সাহিত্য-সেবককে 
স্বজাতির পুরাতন ও মৃতন সভ্যত1/.চিন্তা ও ভাব আয়ত্ত করিবার জন্ত প্রাচীন ও 
নব্য উভয় প্রকারের জাতীয় সাহিতি)' একাস্তিক অন্থরাগ ও যত্ব সহকারে গব্ষেণ! 
ও তুলনা-মুলক অধ্যয়ন কঞ্সিতে হইবে; এবং যতদূর সম্ভব, অধ্যয়ন ও গবেষণ! 
দ্বারা সভ্য জগতের বিভিন্ন জাতি সমূহের প্রাটীন ও আধুনিক সাহিত্য হইতে 
স্বজাতীয় সাহিত্য ভাগারের জন্য হুন্দর চিন্তা ও ভাব ব্ধপ বিবিধ রত্বরাজি সংগ্রহ 
করিতে হইবে । এইরূপ গবেষণা ও তুলনা-মূলক অধ্যয়নের দ্বার! স্বজাতীয় 
ও বিজাতীয় চিন্তা ও ভাঁব সমূহ নিজন্ব করিয় লইয়৷ স্বায়ী মৌলিক চিত্ত! ও 
ভাবের পরিপুষ্টি ও শ্রীবৃদ্ধি সাধন করিয়! প্রবন্ধ ও গ্রন্থ রচনাদিক্রপে আতীস্ 
সাহিত্যকে নবোপটৌকন প্রদান, করাই প্রকৃত সাঁহিত্য-সেব!। 


] শ্রীলক্মীনারায়ণ মজুমদার । 


ভাগবত ধর্ম । 
সমুচ্চয়বাদ (১) 


বক্ষ, পরমাত্ম। ও ভগবান্‌ এই তিন প্রকারে মানব পরমার্থতত্ব উপলা্ধ 
করে। তত্বের উপলদ্ধি সহিত বাস্তব-জীবনের আদর্শের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক আছে। 
বিশ্বাস যখন সত্য, তখন তাহা কার্ধ্য ও ব্যবহারের মধ্য দিয়া আপনাকে 
প্রতিমুহূর্তেই প্রকাশ করিয়া থাকে । ন্ুতরাঁং এই ব্রিবিধ প্রকাশের তত্বের 
দিক রাখিয়। দিয় আমরা যছ্চপি বান্তব-জীবনের আদর্শের দিকে দৃষ্টিপাত 
করি, তাহা হইলে ভগবছুপাসন। কিরূপ তাহ! আনেকট। বুঝিতে পারিব। 

্রন্ের যে সংজ্ঞা! শ্রীজীবগোম্বামীর মতাহ্থসারে পূর্বে প্রদত্ত হইয়াছে এবং 
শ্ীবিশ্বনাথ চক্রবন্ী মহাশয়ের মতামুযাঁরী যাহ! ব্যাখ্যা কর! হইয়াছে, তাহাতে 
দেখা গিয়াছে এই দৃশুমান বিহ্বপ্রবাহ, এই বিচিত্র পরিবর্তনের শো, আমাদের 
এই দেহ ইন্জিন মন, এ সকলের দ্বার! পরমার্থ-সত্য যে ব্রচ্ধ বন্ত, তিনি 


৩১২ বীরভূমি ৪র্থ বর্ষ 


লক্ষণান্বিত হইলেও তিনি এ সকলের অতীত, অর্থাধ খন তিনি আছেন তখন 
এ সকল আদৌ নাই। এ সকল আছে বলিয়৷। যে আমাদের মনে হইতেছে 
তাহ ভ্রান্তি-বিজড়িত। অতএব হে মানব! যদি তত্ব চাও, যদি জ্ঞান চাও, 
যদি প্রকৃত মঙ্গল চাও, তাহা হইল প্রাণপণ যত্বে এন্সকল পরিত্যাগ কর। 
অবস্ঠ একেবারে পরিত্যাগ কর! সম্ভখ নহে, চিত্ততুদ্ধি ব্যতিত্বেকে তাহা অসম্ভব, 
এই জন্ত কর করিতে থাক, কিন্তু কর্শের হস্ত হইতে পরিত্রাণ পাইতে হইবে, 
এই লক্ষ্য যেন ফ্ুবতারার ন্যায় সর্বদা জীবনতব্রণীর পুরোদেশে বিদ্যমান থাকে। 
কর্মের নাশ করিয়। নৈষশ্ম্যে যাইতে হইবে ইহাই জীবনের আর্দর্শ। 

ইহাই জ্ঞানীর কথা, ইহাই: ব্রহ্ম-উপাসকের কথা । এ কথা সত্য, ইহার 
প্রতিবাদ কেহই করেন নাই। মতভেদ কেবল নৈথন্দ্যের স্বরূপ লইয়া | - কর্ম 
ছাড়িয়! দিলেই নৈষম্ধ্য হয় না, কৌশলপূর্ব্বক কম্ধ করিতে পারিলে কম্মাই যোগ 
হয়, এই কর্ম্মযোগই প্র্কত নৈ্্য, কর্মত্যাগ করিলেই নৈষনধ্য হয় না। ইহাই 
সমুচ্চয়বাদ। এই সমুচ্চপববাদ' বেশ ভাল করিচা না বুঝিলে ভাগবতধর্ত্ের 
স্বরূপ হৃদরঙ্গম করা অসম্ভব। স্থৃতরাৎ আর একটু ভাল করিয়! এই সমুগ্চয়বাদ 
আলোচনা করা যাউক।  « 8. 

এই জগতের প্রন্তি চাহিয়া দেখ! যাইতেছে যে কর্মে প্রত্বত্তি মানবের পক্ষে 
স্বাভাবিক । প্রকৃতির দ্বারা চালিত 'ইয়। মানুষ কশ্দ করিতে বাধ্য হয়। 
ইহাই সহজ কর্ম বা প্রার্কৃত কর্ম । ক্ষুধার তাড়নায় শিশু খাস্ অন্বেষণ করে, 
রাঙ্গা জিনিস দেখিলেই ধরিতে ষায়। তখন তাহার জ্ঞান নাই। তথন সে 
বিষের বাটি হাতে পাইলে যদি মিষ্ট খোধ হয় তাহাই খাইয়া! ফেলিবে, সুনার 
বিষধর সর্প দেখিলে তাহাই ধরিতে "যাইবে | এই ষে স্বাভাবিক কর্মাসক্তি 
ইহা হইতে জ্ঞান আরস্ত হয়; শ্রেয়ঃ ও. প্রেয় ইহার মধ্যে গ্রভেদ আছে, 
প্রেয়কে পরিহীর করিয়! শ্রেযঃকে গ্রহণ করিতে হইবে এই চিন্তা মানব-শিগুর 
অন্তরে জাগ্রত হয়। এই ভাব জাগাইবার জন্ঃ মানবের নিজের অভিজ্ঞতাই 
মুখ্যতঃ ঝার্ধ্য করে, সামাজিক অভিজ্ঞতা, পিতা মাতা শাস্ত্র গুরু প্রভৃতির 
উপদেশ সাহায্য করে। 'এই প্রকারে কর্ম হইতে জ্ঞান, তাহার পর জ্ঞান 
হইতে ভক্তি। জানের ছারা পরমার্থ বস্তুর স্বরূপ নিরূপিত হইতে থাকে এবং 
হৃদ্র়ও ক্রমশঃ সেই পরমার্থ বন্তর গ্রাতি অন্ুাগযুক্ত হয়। . ইহাই হইল প্রথম 
স্তর। তাহার পর ভক্তি হইতে জান, জ্ঞান হইতে কর] এই যে শেষের 
কর্তদ ইহার নাম নিবৃত্ত _ কর্ম, ইহাই প্রকৃত প্রস্তাবে সাধন-ভক্তি। মতান্তরে 
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ইহাও বলিতে পার! যায় কর্ণ হইতে ভক্তি, ভক্তি হইতে জ্ঞান, জান হইতে কর্ম, 
কর্ম হইতে ভক্তি । এই ষেদ্বিতীয় স্তরের কর্ম ইহাই সাধন-ভক্তি। শব্দগুলির 
অর্থ উপলব্ধি না করিয়! যাহার কেবল শব্ধ লইয়াই বিরোধ করেন, অর্থাৎ ব্ক্প- 
চিন্তায় একেবারে যাহারা অপ্রবিষ্ট হইয়া ৭*তত্ববিৎ বলিয়া অভিমান করেন 
তাহার! বলিবেন কর্ম হুইতে ভক্তি কিরূপ ?*তাহারা কয়েক মাস পূর্বে ভক্তির 
অজন্তত। ও মৌপিকতা সম্বন্ধে পূর্ব্বে যে গোস্বামী-সিদ্ধান্তের আলোচন৷ করা 
হইয়াছে তাহা পুনরায পড়িয়া! লইরেনণ তাহ! ছাড়া সাঁধন-ভক্তির তত্বালোচনাতেও 
ইহ! সহজে প্রতীত হইবে। শ্রবণ কীর্তন স্মরণ প্রভৃতি কর্ম নহ্ধে, সাধন ভক্তি । 
কিন্ত একদল লোক তাহাকে কর্ম বলিবেন। ইহা কর্ম কিম্ত সাধারণ অর্থে 
নহে, আত্মতৃপ্তির জন্ত ৷ আত্মপুষ্টির জন্ত যে কণ্ম করা যায় বা শাস্ত্রের শাসনে, 
লাভের প্রত্যাশায় বা কোনরূপ ভয়ের তাড়নায় যে কর্্ম কর যায় ইহা সে 
পর্য্যায়ের কর্ম নহে, কিন্তু একট! উচ্চতর অর্থে কর্মা। এই রুঁহনতটুকুই যে গীতার 
প্রাণ তাহ! আমর] ক্রমশ: বিশদ কৰিতে চেষ্টা করিতেছি । 

জ্ঞান ও কর্মের বিরোধ ধবল আমোর্দের দেশে নহে সকল দেশেরই 
চিন্তাশীল সাধু ও স্ুপীগণের ঈধো চিরদিন উখ্বিত হইয়াছে । এই বিরোধের 
লমাধান ব! সমন্বয়ের ষে চেষ্টা, উভয় পক্ষের মধ্যে একট॥ মৈত্রী প্রতিষ্ঠার যে 
চেষ্টা, তাহার নাম সমুচ্চয়বাদ। এক* হিসাবে ভগবদগীতা৷ এই সমুচ্চয়বাদের 
পরাকাষ্ঠা। আচার্য শঙ্কর তাহার গীতার টাকায় ইহা অস্বীকার করিয়াও 
একরূপ স্পষ্টভাবে তাহা স্বীকার করিয়াছেন, ইহা আমরা তাহার টীকা উদ্ধার 
করিয়। ক্রমশঃ দেখাইতেছি। গীতা, জ্ঞান ও কর্মের, সমন্থয় করিয়া পরাভক্কতির 
আদর্শ প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন, শ্রীমস্ভাগবত "এই সমুচ্চন্-বাদের উপরেই প্রতিহত, 
অর্থাৎ গীতার বীজই শ্রীমস্তাগবতে মহা মহীরূহে পরিণত । শ্রীকষ্ণলীলায় তাহা 
সফল, শ্রীচৈতন্ত লীলায় সেই জমৃতফল অযাচিত হইয়াও উত্তম অধম নির্বিশেষে 
বিতরণ। এই তত্বটুকু েন আমরা কখনই বিস্বত না হই। 

জান ও কর্মের বিরোধ সংক্ষেপে এই । ছুইরকম প্রকৃতির লোক জগতে 
বিস্ধমান । একদল লোক সংসারে খুব খাটতে চায়, বড় বড় কার্ধ্য করিতে 
টায়। গৃছে গৃহস্থ, গৃহস্থের যাবতীয় ধর যথাযথ পংলন করিয়া বুহৎ পরিবার 
প্রতিষ্ঠা করে, আত্ীয ও আশ্রিত জনের ভরণ পোবণ করে, নানা উপায়ে সমাজের 
ও জগতের -সেবা কন্পে। যুন্ধত্থরে যুদ্ধ করে, ব্রাহ্মণ "হইলে ধজন যাজন, 
অধ্যয়ন অধ্যাপনাদি, ক্ষত্রিয় ইসা আর্তত্রাণ, শক্রতয়, রাজ্যশাসনাদি, বসত হইয়া 
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কৃষি গোরক্ষ/ ও বাধিজাদি এবং শুদ্র হইয়! জদ্ধ[ন্বিৎ্দ ভাবে পরিচর্ধযাদি কর্ম 
করে, ইহলোকে যশস্বী হৃইগ্স] পরলোকেও গুথী হইবার প্রত্যাশায় দেহত্যাগ 
করে। এই একদল লোক। সেকালের বর্ণাশ্রমধন্্ম আজকাল ঠিক থাকুক বা না 
থাকুক, সমাজের ব্যবস্থা ও সংস্থান বিবিধ কারণের খাত প্রতিঘাতে ন্বতই 
বিপর্যস্ত বা পরিবহ্িত হউক না করেন, এপ্রকারের লোরু জগতে চিরকাল আছে 
ও থাকিবে, কেবল ভারতবর্ষে নহে,_-সকল.দেশেই থাকিবে কারণ ভিতরে মানব 
প্রকৃতি এক ও অপরিবর্তনীযন। এ* স্ল, লোক, বড় বেশী ভাঁবিতে চায় না, 
কারণ তাহারা কিছু চঞ্চল, এবং কিছু বহির্শখী। ' তাহারা যে লোক মন্দ তাহ! 
নছে, তবে তাহার! ধ্যান-মিষ্ঠার পক্ষপাতী নহেন বরং অনেকস্থলে একরপ 
তাহার বিরোধী । তাহারা বলেন অতিরিক্ত ধ্যান-নিষ্কা মানবকে অলস করিয়া 
দেস়, প্রত্যক্ষ হইতে সরাইয়। এক অজ্ঞাত ও 'বোধ হয়” অজ্ঞেয় অগ্রত্যক্ষের দিকে 
উদ্মুখ করিয়া রাখে । এই একদল, ইহাদের নাম দেওয়া'যাউক 'চরমপন্থী” কর্ম, 
শু) 00110461506 20৩ 65:1605 ৮16৮৮ 07 59109200108115010 
1)6907151) ইহারা। যে মন্দ লোক তাহা' নহবেন। তবে সময়ে সময়ে তাহার 
পরিণতি খারাপ হয় তাহ। আমরা শ্রীমস্তাগবততের উপাখ্যানের সাহায্যে ক্রমে 
দেখাইব। ্ট 

আর একদল চরমপন্থী জ্ঞানী । তাহার! বলেন এই মৃত্যুর সংসারে, মানব 
যে স্থখানেষণ করিতেছে ইহা তাহার অবিদ্ভার ফল। মোহাচ্ছন্ন জীব! কর্মের 
এই উত্তেজনা পরিত্যাগ কর, অন্তমূ্খী হও, সৎ কি অসৎ কি, দেহ কি, ইন্দ্রিয় 
কি, মন কি বুদ্ধি কি এই.সব, বিচার কর। তত্বসমূহের সহিত পরিচিত ₹ও 
তাহা হইলে বৈরাগ্য জন্মে । বৈরাগ্য হইতে অন্তরিক্ড্রিয় ও বহিরন্ত্রিয় সংযত 
হইবে । তখন কেবল মনে হইবে, এই সংসার দারুন কদ্ধন, ইহ! পরিত্যাগ করাই 
লাভ। এমনি করিয়া ধ্যান-নিষ্ঠ। আশ্রয় কর। মুখ ছঃখের অতীত, ত্রিগুণের 
পরপারে "চদ্বানন্দরূপ আমি' তাহাই অনুভব হইবে । ইহাই ব্রঙ্ষনিষ্ঠা, ইহাই 
মুক্তি। কন কেবল বন্ধন, যে পরিত্যাগ করিবে সেই বাচিবে বে আশ্রয় করিবে 
সেই মগ্গিবে। অতএব 'কর্মপ্াশ ছেদন কর। ইংরাজী ভাষার ইহাদের 
পু0110৬575 01 0১৩. 2:051065 15৬ 06 10598115610 48506010151 বলে। 
বেদের কশ্মকাণ্ড ও জান-কাণ্ডের বিরোধ বা বেদের ব্রাঙ্ষণ অংশের সহিত 
উপনিষদ ও'আরণাক অংশেষ সহিত বিরোধে ইহার হুত্রপাত। বেধের সংহিতা 
অংশে ইহার সমন্বয় ছিল। সমুচ্চয়বাদই আদি ও শেষ। পরবর্তী কালে 
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দ্রিমিনি ও বাদরাযণ এই ছুই মত লইয়। উপস্থিত) 'গীতায় তাহার সমন্বয় 
ভাগবত দক্ষের সহিত শিবের বিরোধে ও দকধক্স নাশে এই কথাবই পুনরাবৃত্তি 
" করিয়াছেন, শ্রীধরম্বামীর টাকানুলারে দক্ষবজ্ঞের আলোচনায় আমরা তাহা 
দেখাব । পূর্বেই বলা হইল বেদের ঈংহিতাম্ব সমন্বয় ছিল। মূল ভুলিলেই 
বিরোধ হয়। শ্রীমন্তাগবতেও সেই সমন্বয় । এই ভক্ত শ্রীমন্তাগবতের নাম পরমহৎন 
সংহিতা বা সাত্বত সংহিতা । আরও বিশ্দরূপে এই সমুচ্চয়-বাদ আমর! 
ক্রমশঃ আলোচনা করিব্‌। হি 
বেদের সংহিতা অংশ+ সমুচ্চয়বাদের উপব প্রতিষ্ঠিত। ভগবদগীতায় এই 
সমূচ্চয়বাঁদ । ভগবতদনীতার পূর্বেও সমূচ্চয়বাদের অতীব সুষ্পষ্ট পরিচয় প্রাপ্ত 
হওয়া যায়। জঈশোপনি্ৎ শুরু খভ্বেদ সংহিতার অন্তর্গত । এই ঈশোপনিষদে 
সমৃচ্চয়বাদের বিশেষ আলোচনা আছে । শ্রীমভ্ভাগবতের অষ্টম স্বন্ধের প্রথম 
অধ্যায়ে এই ঈশোপনিধৎ গ্রন্থ একরপ শ্সান্ুপৃর্ব্বিক প্রদর্ডহুইয়াছে, তাহাও 
বিশেষরূপে ন্মরণীয়। আমর! সর্বাগ্রে এই ঈশোপনিষদের শ্লোকগুলি উদ্ধার 
করিতেছি। 
“অন্ধং ভমঃ প্রবিশস্তি যেহবিগ্তামুপাসতে 
ততো ভূয় ইব তে 'তমে! ষউ-বি্যায়া, রত।ঃ ॥ 
অন্তদেবাহুবিছ্য়াই্তদাহুর বিশ্ব! । 
ইতি শুক্রম ধীরানাং যে নম্তদ্বিচচক্ষিরে ॥ 
বিদ্াঞ্চাবিষ্তাঞ্চ যন্ত দেদোভয়ং সহ। 
অবিষ্ায়! মৃতু তীত্ব। বিষ্যাম্বতমপ্লীতে ॥ 
অন্ধং তম: প্রবিশস্তি *যেইসস্ভুতি মুপারতে। 
ততো! ভূয় ইবতে তম! ঘ উ সম্ভৃত্যাং রতাঃ ॥ 
অন্যদেবাহুঃ সম্ভবাদন্তদাহ্থরসভ্ভবাৎ। 
ইতি শুশ্রম ধীরানাং ষে নম্তপ্বিচচক্ষিরে | 
সন্ভৃতিঞ্চ বিনাশঞ যস্তত্বেদবোভরৎ সহ। 
বিনাশেন মৃত্যুৎ ভীর্ত? সন্ৃত্যামৃতমন্ুতে।” 
ধাহার! অবিষ্ঠার উপাসনা! করেন তাহারা ঘোর অন্ধকারে প্রবেশ করেন, 
আবার ধাহাঁরা বিষ্ভার উপাসন। করেন তাহার। আরও ঘোর অন্ধকারে প্রবেশ 
করেন। এইরূপ কথিত আছে যে বিদ্যার ফল একফ্নুপ আর অবিস্তার ফল 
অন্তরূপ। হাহারা এসঘন্ধে আমাদের উপদেশ দিয়াছেন এই প্রকারের ধীর 


৩১৬ বরভূমি [৪র্থবর্ষ 


ব্যক্তিগণের নিকট আমরা অন্যরূপ শুনিয়াছি ধিনিৎবিগ্বাও অবিদ্ঞা! এই উভয়কে 
একই সময়ে জানেন তিনি অবিগ্ত। দ্বারা মৃত্যু উত্তীর্ণ হইয়া! বিদ্যার দ্বার! অমবত 
লভ করেন। 
ধাহার। অসম্ভৃতির উপাস্নী করেন তাঁহার; ঘোর 'অন্ধকাঁরে প্রবেশ করেন, 

আবার যাহার! সম্ভৃতিতে রত তীহার! আরও অন্ধকারে প্রবেশ করেন। 
কেহ কেহ বলেন সম্ভবের উপাসনার ফল একরূপ আর অসম্ভবের উপসনার ফল 
অন্তরপ। ধীহাঁরা এমম্বন্ধে আমাদের "উপদেশ দিয়াছেন এ প্রকারের ধীর 

ব্যক্তিগণের নিকট আমরা নিয়রূপ শুনিয়াছি।: যিনি সন্তৃতি ও বিনাশ এই 
উভয়কে একই সময়ে জানেন, তিনি বিনাশের দারা মৃত্যু উত্তীর্ণ হইয়া সম্ভৃতির 
দ্বারা অমৃত লাভ করেন। 


ীত্ীনব্ধীপ ধাম প্রতিষ্ঠিত রাধারমণ সেবাশ্রমের 


দ্বিতীয় বাধিক কারধ্য-বিবরণী 


দ্বিতীয় বৎসরের কার্ধ্য বিবরণীর ভূমিক! স্বরূপে ইহার সম্বন্ধে কয়েকটা নূতন 
ব্যবস্থা আলোচনা করা আবশ্যক । ইংরাজী ১৯১২ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে ফাল্গুনী . 
পুণিমার দিন হইতে ১৯১৩ সালের ২৩ সে ফেব্রুয়ারি পর্য্যস্ত সময়ের ইতিহাস 
প্রথম বৎসরের কার্্য-বিবরণীতে প্রকাশিত হইয়াছে । আশ্রমের প্রতিষ্ঠাতা ও 
সম্পাদক সাধু নিত্যানন্দ দাস মহাশয় ১৯১৪ সালের ২রা ফেব্রুয়ারি তারিখে 
ইহলোক ত্যাগ করেন। তিনি দ্বিতীয় বৎসরের কাধ্যি-বিবরণী প্রস্তুত করিয়া 
যাইতে পারেন নাই। তাহারই অস্তিম-কালের অভি প্রায় অন্থুদারে সেবাশ্রমের ভার 
ধাহাদের উপর পতিত হইয়াছে তাহার! সকলেই নৃতন লোক। সাধু 
নিত্যানন্দ দাস মহাশয়ের সময়ে, সকল সময়ে নবদ্বীপে থাকিয়া যাহারা আশ্রমের 
কাধ্যাদি দেখিতেন তাহারা অনেকেই অবসর গ্রহণ করিয়াছেন; এই সকল 
কারণে দ্বিতীয্ব বৎসরের কাধ্য বিবরণী প্রকাশ করিতে অত্যন্ত বিলম্ব হইল। 
যাহা হউক, থাত।পত্র সমুদরয় বিশেষ ভাবে আলোচন! ও পরীক্ষা করার পর এই 
বিবরণী প্রকাশ কর! যাইতেছে। তথাপি এই কার্য বিবরণীতে ক্রুটা থাকার 
সম্তাবন। : এগ আমর! আশ্রমের কাঙ্কদ ও স্হারাভতি-ক'রবগণের নিকট 


৫ম সংখ্যা ], দবিতীর বার্ধিক কার্ধয-বিবরণী ৬১৭ 


মার্না ভিক্ষ। করিতেছি ।* পূর্বে ফাল্গুনী পু্িমা হইতে আশ্রমের বংসর 
আরভ্ের ব্যবস্থা ছিল। বর্তমান পরিচালকগণ বিবেচনা করেন যে ভবিষ্যতে 
এই পদ্ধতির পরিবর্তন কর! প্রয়োব্বন। এইবারে ইংরাজী ১৯১৩ সালের 
২৪ শে ফেব্রুয়ারি 'হইতে ১৯১৩ সালের' ২ রা ফেব্রুয়ারি পথ্যত্ত অর্থাৎ 
প্রতিষ্ঠাতা নিত্যানন্দ দাস মহাশয্বের তিরোভাবের দিন পর্যন্ত দ্বিতী্ব বৎসর 
বলিয়। হিসাবের মৃবিধার জন্ত ধর1'গেল। ভবিষ্যতে ইংরাজী হিসাব অনুসারে 
ডিসেম্বর মাসে বর্ষ শেষ হইবে । 


বর্তমান পরিচালকগণ 


সাধু নিত্যানন্দ দাস মহাশয় ১৯১৪ সালের ২রা৷ ফেব্রুয়ারি তারিখে তাহার 
নবদ্ধীপের সম্পত্তি সমুহের যে উইল করেন তাহাতে সম্ন্ত সম্পত্তি অর্থাৎ 
সমাঞ্জ বাড়ী ও দেবাশ্রমের বাড়ী, সমাজ বাড়ীতে £এতিষ্টিত শ্রীস্রীরাধারমণ 
বিগ্রহের দেবোত্তর করিনা নিনলিখিতু সাত জনক্রে ট্রাষ্টি নিযুক্ত করিয়! গিয়াছেন । 
শ্রীযুক্ত বাবু হীরের না 'দত্ত বেদাস্তরত্ব এম, এ, বি, এল, 
" সলিসিটুর, কলিকাতা । 
» শরৎচন্দ্র সিংহ জমিদার, রাহপুর, বীরভূম । 
*  মাণিক লাল মল্লিক, ব্যবসাম্ী, কলিকাত। 
»  কুলদ। প্রসাদ মল্লিক, কলিকাতা 
» রামদাস বাবাজী, কলিকাতা 
*»  তারাপ্রদন্ন বাক্‌চি, জমিদার, নবন্ধীপ, 
গোপীরুঞ্ণ চন্দ, বি, এ, হেডমান্টটার নবদ্বীপ হিনুস্কুল। 
এই রত জন ট্রা্টির মধ্যে সকলের সম্মতিক্রমে শ্রীযুক্ত হীরেন্্র নাথ দত্ত 
মহাশয় সভাপতি, গ্রীযুক্ত শরংচন্দ্র পিংহ মহাশয় হিসাব পরিদর্শক ও শ্রীযুক্ত 
কুলদ। প্রসাদ মল্লিক মহাশয় সম্পাদকের ভার প্রা্ধ হইয়াছেন। ইহাছাড়! 
নিম্নলিখিত ভদ্র লোকগণ আশ্রমের জন্য কাধ্য কারতেছেন। 


যকত কুজবিহায়ি সেন ) সহকারী সম্পাদক 
শ্রীযুক্ত গুধাময় চট্টোপাধ্যায় 


শ্রীযুক্ত যামিনী মোহন মুখোপাধ্যার ( খড়দ ) শ্রীযুক্ত প্রশচন্জ মরিক 


১১৮ বীরভূমি ॥ [৪র্থ বর্ষ 


নবহ্ধীপে থাকিয়া আশ্রম 'পরিচাঁলনা করেন। কর্তমান সময়ে প্রতিষ্ঠাতা । 
নিত্যানম্দ দাস মহাশয়ের ইচ্ছান্থক্রমে এই সেবাশ্রমের কাধ্যভার হাহাদের 
উপর পতিত হইয়াছে তাহারা সকলেই সাধু নিত্যানন্দ দাস মহাশয় কর্তৃক 
প্রতিষ্ঠিত এই মহৎ কাধ্যের বিশেষ আবশ্তাকতা অনুভব করেন এবং তাহার এই 
কীর্তি যাহাতে স্থায়ীত্বলাভ ফরিয়! ইহধর দ্বারা দেশের যে স্বমহান্‌ কার্য হইতেছে 
তাহা সাধন করিতে পারে সেজন্য সাধ্যমত চেষ্টা করিবেন। ভগবানের কৃপা ও 
প্রথম হইতে যাহারা সেবাশ্রমকে সাহাষ্য 'করিতেছেন তীহাদ্দের ও দেশবাসী 
সকলের আনুকৃল্যের উপর নির্ভর করিয়।৷ সেবাশ্রমের দ্বিতীয় বৎসরের কার্য্য 
বিবরণী জনসমাজে প্রচার কর! হইল। 
১৯১৩ খ্বঃ ২৪শে ফেব্রুয়ারী হইতে ১৯১৪ সালের 
২রা ফেব্রুয়ারী পর্য্যন্ত শ্রীপ্রীরাধারমণ সেবাশ্রমের 
কার্য্য-বিবররণী ,' 
বাহিরের রোগী--(081৭০০7 1১%057)09 ) 

অলোচ্য সময়ের মধ্যে ৭৪৬৯ জন রোগীর চিক্ংস! কর! হইয়াছে । ইহার 
মধ্যে ৭৩৮৩ জন বাহিরের রোগী আর ৮৬ জনকে আশ্রমের হাসপাতালে 
রাখিব! চিকিৎস! করা হয়। ইহ ছাড়া, সর্ধসমেত ৩৬ জন কলেরা রোগীকে 
ওঁধধ পথ্য দিয়া তাহাদের নিজ নিজ বাসম্থানে রাখিয়া আশ্রমের সেবকগণের 
ছারায শুশ্রযা কর! হয়। 

আশ্রমের রক্ষিত রোঁগী-_(11)1001 1১5/001709) . 

আলোচ্য বর্ষে সর্বসমেত ৮৬ জন রোগী হইয়াছিল, তন্মধো ৫২ জন পুরুষ 
৩৪ জন স্ত্রীলোক ; এই সংখ্যার মধ্যে ২৭ জন কলেরা, রোগী । গত মাঘ মাসে 
গানের সময় এই ২৭ জন' রোগী নবদ্বীপের পথে একেবারে অসহায় অবস্থায় 
পড়িগ্লাছিল, তথা হুইচ্চে তাহাদিগকে কুড়াইয়া লইয়া আশ্রমে রাখা হুয়। 
এই ২৭ জুনের মধ্যে ১৮ জনের মৃত্যু হয়, ৯ জন আরোগ্য লাভ করে। আশ্রমে 
রক্ষিত রোগীর অবশিষ্ট ৪৯ জনের মধ্যে ১৩ জনের মৃত্যু হয়, ৬ জন আরোগ্য 
লাভ করে। 

কলেরা রোগী । 

৩৬ জন কলেরা রোগীকে তাহাদের নিজ নিজ বাসস্থানে রাখিস! ওষধ পথ্য 

দ্বারায় তাহাদের চিকিৎসা করা হয়। আশ্রমের নেবকগণ তাহাদের নিকট 


&$ম সংখ্যা ]: দ্বিতীয় বার্ধিক কার্ধয-বিবরণী ৩১৯ 


থাকিদ্বা শুশ্রষা করে। এই ৬৬ জনের মধ্যে ১২ জন পুরুষ ও ২৪ জন স্ত্রীলোক। 
ইহারা সকলেই বিদেশী যাত্রী--বিদেশ হইতে যোগ-আ্ান প্রভৃতি উপলক্ষে নবন্ধীপে 
আসিয়াছিলেন। এই ৩৬ জনের মধ্যে ১৬ জনের মৃত্যু হয়, ২* জন আঙ্লোগ্য 
লাভ করেন। 
বৃদ্ধ, আতুর, অনাথ, অক্ষম ও ভরা গ্রস্ত ব্যক্তিগণ 
আলোচ্য বর্ষে এই* প্রকারের ৫ জন লোককে সংবসর আশ্রমে রাখিয়! 
অন্ন, বস্ত্র, গষধ প্রভৃতি দেওয়। হয় ॥, ৫ জনের মধ্যে ৩ জনের মৃত্যু হয়, ছইজন 
এখনও আশ্রমে আছেন। * 
- * শিশু অনুসন্ধান । 
খালিসপুর নামক গ্রামের শ্রীযুক্ত মহিম! চরণ দাস নামক একব্যক্তির একটা 
৪ বংসর বালিক! হাঝ্াইয়া যায়। বনু যাত্রীর সমাগমের মধ্যে আশ্রমের 
সেবকগণ অনেক অনুসন্ধান করিয়। বালিকাটাকে প্রাপ্ত হইয়াছিল। 


অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়া । 


শ্রীধাম নব্দ্ীপে অগ্নেক দরিদ্র ও অসহায় ব্ক্তির মৃত দেহ পড়িয়া থাকে। 
আলোচ্য বর্ষে আশ্রম হইতে এই প্রকার ৪৮ জনের অস্ত্ো্টী ক্রিয়। যথারীতি 


হইয়াছে। 
শিক্ষা । ৃ 
৩ জন অনাথ বাককে আশ্রমে রাখিয়! তাহাদের সমগ্র ভার বহন কর। 
যাইতেছে। ইহা ছাড়া একটা বালককে তাহার বিগ্ালয়ের বেতন দেওয়। 
হইয়াছে। 
মাতৃ মন্দির । 
গর্ভবতী স্ত্রীলোকদের প্রসবের ব্যবস্থার জন্য ও যগ্তজাত পরিত্যক্ত শিশু- 
গণকৈ রক্ষা! করিবার জন্ত সেবাশ্রমের এই বিভাগ ১৯১৩ সালের এগ্রেল মাসে 
প্রতিষ্ঠিত হয়। এই কার্ধের জন্ত নবন্ীপে বৃহৎ ধর্শশাল! মাসিক ২৫ টাক! 
করিয়া ভাড়া দিয় লওয়া হইয়াছে । আলোচ্য বর্ষে সূর্বং সমেত ১৪ জন প্রস্থতিকে 
আশ্রয় দেওয়া হয়। তন্মধ্যে ৪ জন মৃত সন্তান প্রসব করে দুইটা শিশু জন্মমা্র 
মৃত্যু মুখে পতিত হয়! ৮টি শিশুকে এখন রক্ষা কর! হইতেছে । 











আয় ব্যয়ের হিসাব । 
খা. টি খরচ-_-__-- শী 
গত বৎসরের উদৃত্--_--৪১1/৫ সেবাশ্রম ও মা মন্দিরের সকলের 
খোরাকী না 


মাসিক চাদ ও এককালীন সি 
দান -_------ ১২৭৫৫ পাচক ও ভূত্যের বেতন--- ১৪৬২ 


আপ 





৩৭৭7৮ /৯1) 






































৩২? বীরভূমি .. [&র্থবর্ষ 
অমা---- __--_ ধর. 
ওষধের মূল্য-_-_ --৩৭২ 
চিকিৎস! বিষয়ক পুত্তক ক্রয়-_১৮২ 
রোগী, ছাত্র, সেবকগণ্ের বস্ত 
খরিদ পি ৪৮২ 
বাসন খরিদ-_-৮-_--++-_১ ০২. 
মাতৃ“মন্দিরের ধাতৃদ্ধের বেতন---_-৬৫২ 
“মাত মন্দিরের বাড়ী ভাড়া-_-_--২৫২ 
মাত মন্দির প্রতিষ্ঠ। করিবার 
আঙ্ুসঙ্গিক ভার ও একজন মেয়ে 
ডাক্তারের বেতন-_--_ ৩০৫২ 
কলিকাতার চাউল সংগ্রহ ও তাহা 
প্রেরণ ও একজন আদায় কারী 
সরকারের বেতন---_---_-১**৯ 
গৃহ সংস্কার-.-_- ৪৬+/ 
যাতায়ত খরচা ও রোগী লইয়া যাওয়া 
আসার প্রচ ৩২২ 
মুষ্টি ভিক্ষার জন্য ১০* শত লোহার 
-- ৫৬॥ 
খাট আলমারী প্রভৃতি---_----৪৫২ 
মৃত দেহের সৎকার ব্যয়-_----৪০২ 
ধোপা নাপিত-_-_--_--- ১৬২. 
কাগজ পত্র টিকিট-_ প্রভৃতি _--২৫২ 
লাইব্রেরীর পুস্তক খরিদ___১%২ 
সমগ্র ব্যয় ১৮৮৮]? 
দেনা €৯১1৮/১৭ 
শ্রীশরৎচন্দ্র সিংহ শ্রীকুলদাঁপ্রসাদ মল্লিক । 
”  হিলাব পরিদর্শক | সম্পাদ্ক। 
নিউ আর্টিউিক প্রেস 


১নং রামকিষণ দাসের লেন, কলিকাত। 


বীরভূমি, ৪র্থ বর্ষ, ৬ষ্ঠ সংখ্যা, 
আশ্বিন, ১৩২১। 


শ্রীশ্রীভীম্মদেবের স্তব । (৩) 


সপদি সখিবচো নিশম্য মধ্যে 
নিজ পরযোরবলয়ে। রখং নিবেশ্ঠয । 
স্থিতবতি পরসৈনিকায়ুরপ্ষা 
হৃতবতি পার্থসখে রতিমমাস্ত্র॥ (৪) 
অঙ্জুনের সখা কুষ্চ তোমার চরণে । 
জাগ্রত রহুক রতি সদ1 মোর মনে | 
সারথীর বেশে তুমি, অর্জনের কথ গনি 
সৈশ্তদল মধ্যে রথ করিনা স্থাপন । 
অঙ্গুলি নির্দেশে দেখাইলে টসৈন্যগণ ॥ 
“হে পার্থ, হে ধনপ্রয়। . হের অই শক্রচয়, 
অই ভীম্ম, অই ড্রোণ অই কর্ণ আদি 
দেখাইলে যত যত বীরেক্জ বিরোধী ।” 
অঙ্গুলি নির্দেশে তব, যত যত সৈশ্য নব, 
সকলেরি পরদাঁযু করিলে হরণ 
সকলের হয়ে" গেল প্রারদ্ধ খণ্ডন। 
কজন সমর-জয়ী তোমার কুপায়, 
পার্থনখে রতি ভোক্‌, তব ব্লাঙ্গ পায়। 
ব্যবহিতপৃতনামুখৎ নিরীক্ষ্য 


স্বজনবধাদিমুখস্য দোঁষবৃদ্ধা| । 

কুমতিমহরদা ত্মবিদ্যয় 

যশ্চরণরতিঃ পরমন্থা মেহত্ত উন্ ॥ 
কেবল শক্রর আমু করনি হরণ, 
অজ্জ্বনেরো৷ করিয়াছ অবিদ্র্যা নাশন। 


৩২২ 


বারভূষি । [ ৪র্ধ বর্ষ। 


শ্রুসৈন্থযুখে দুরে, ভীম্মদ্রোণাদিরে হেরে, 
অর্জুনের চিতে হৈল বিষাদ-সঞ্চার, 
ভাবিল! স্বজন বধ করিবনা আর ॥ 
তেয়াগিয়া ধন্ুঃশর, বমিলেন রর্ধোপর, 
শোকেতে 'কাতর চিত্ত অবপাদ-ময়। 
*যুন্ধ করিৰ না” এইরূপ বাক্য কয় ॥ 
ধন্মযুদ্ধে অবতীর্ণ বীর ধনতীয়। 
সত্যের ভায়ের যোগ্য, সেনাপতি হয় ॥ 
পড়ি অবিদ্যার হাতে,  ভ্রষ্ট হয় ধর্মপথে, 
এইজন্য আত্মবিদ্য। দান করি তারে 
পরিত্রাণ করিয়াছ অজ্ঞান-আধাতর ! 
যুদ্ধক্ষেত্রে দিলে জয়”. বিনাশি অরাতি-চয়, 
কিন্তু পাছে জয় রাজ্য করি উপার্জীন, 
অহঙ্কারে স্ফীত হয় অর্জুনের মন, 
এই জন্য গীভাশান্ত্র ' অবিদ্যার অমোঘাস্থ্, 
যুদ্ধের প্রাক্কালে দিলে দেঁব দয়াময়, 
' শিথাইলে এ জীবন আপনার নয়। 
একমাত্র নারারণ, ' জগতের কর্তা হন, 
যাহা কিছু ঘটে বিশ্বে ইচ্ছায় তাহার, 
স্বধন্মুপালন কর চাহি পদে তার, 
নিজ লাভালাভ নয়, নহে নিজ জয়াজয়, 
একমাত্র শ্রীহরির চরণ কমল 
কর জীবনের লক্ষ্য একান্ত সম্থল। 
এইরূপে কর্মযোগ করিতে আশ্রয়, 
শিথাইলে অর্জুনের তুমি দয়াময় ॥ 
পরমার্থ বন্ত তুমি, তুমি অথিলের স্বামী, 
এইরূগে লীল! তুমি কর সম্পাদন, 
তোমার চরণে রতি হোক্‌ অনুক্ষণ॥ 
স্বনিগমমপহায় মতপ্রাতিজ্ঞ! 


সৃতমুধিকর্ত,মবগ্নঃতো রথস্থঃ 


৬ষ্ঠ সংখ্যা। ] 


্ীপ্রীতী ্মদেবের শ্তুব। ৩২৩ 
ধৃতরথচরণৌহুভ্যয়াচ্চলদগ- 
হরির্িব হস্ত্রমিভং গতোত্তরীয়ঃ ॥ 

যে কৃপা আমার প্রতি করিলে প্রকাশ, 
বার্ণধার সাধ্য কারে! নাহি শ্রীনিবাস। 
শুনেছিন্থ সাধুপাশে, অপার করুণাবশে, 
*আপন। হইতে তুমিবাড়াও তজেরে। 
প্রত্যক্ষ বুধিন্থ তাহ! এ মহাঁসমরে ॥ 
প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলে এই মহা-যুদ্বস্থলে 
করিবেনা কোন অস্ত্র স্বহস্তে ধারণ 
নিরন্ত্র-সাহাধ্য-মাত্র করিবে সাধন ॥ 
তবধ্বলে বলীয়ান, আমি স্থির করিলাম, 
তোমায় ধরাব অস্ত্র প্রতিজ্ঞা আমার, 
* স্বপরতিজ্ঞা তুমি দেব কৈলে পরিহার। 
আমার প্রতিজ্ঞা যাহা, সত্য কৰিবারে তাহা, 
অকম্মাৎ রর্থ হৈতে নামি ভূমি” পরে 
চক্রকরে বধিবারে আসিলে আমারে। 
করিবরে বীধিবারে, সিংহ ধায় যে প্রকারে, 
সেই মত বিক্রমেতে হইলে ধাবিত 
ক্রোধে যেন নরনাট্য হইল! বিস্বত। 
তোমার উদর মাঝে, অগণ্য ব্রহ্মা বাজে 
তাহার তারেতে ধর! হইল কম্পিত 
উত্তরীয় বাস পথে হইল শ্থলিত। 
বিনম সমর ভূমে,  অস্ত্রজাল বরিষণে 
যে সময় ধর1-বক্ষ হয় রক্তময়, 
তোমার ভীষণ মুক্তি হেরি সে সময়। 
ভীষণ সে যুরতিতে, দেখিলাম বিশ্ময়েতে 
ভক্তবৎসলত পূর্ণরূপে 'বিদ্যমান্‌ 
নিজে খর্ব হয়ে রাখ আশ্রিতের মন ॥ 


ক রকিজলনটি 


৩২৪ [ ধর্থ ব্ষ। 


বাঙ্গালা"নাহিত্যে দাঁশরৃথি রায় ।ঞ 


বাঙ্গাল। দেশে ৬দাশরথি রার নিধান্ত অবিদ্িত নহেন, তিনি যে কেবল 
বাল] সহিত্যান্ছরাগীর নিকট পরিচিত, তাহা নহে ১ বর্তমান সাহিত্যিক- 
গণ অপেক্ষা বরং ইতরসাধারণ বাঙ্গাণী তাহাকে ভালরূপে জানেন। 
তাহার জীবনকালে পশ্চিমণঙ্গে, এমন স্থান ছিল না বেখানে যাত্রা গ্রভৃতি 
সঙ্গীতের উৎসবে দাশরথি রায়ের আহ্বান, না হইত। সেও অনেক দিনের 
কথা নহে; কিঞ্চিদধিক পঞ্চাশ বৎসপ' পুর্বে তিনি বাঙ্গালার নান নগর 
উপনগরও পল্লীতে আহত হইয়।" স্বীয় বচনাচাতুর্য্যে নিরক্ষর কৃষক হইতে 
মহামহোপাধ্যায় পঞ্ডিতমগুলীকে মুগ্ধ করিতেন । 'দাশরথি রায় চলতি কথায় 
“দাশুরায়” বলিয়া অভিহিত এবং সেই নামেই স্থপরিচিত ॥ ইনি রাটীয় 
ব্রাহ্মণ । বর্ধমান জেলায় কালনা মহকুমার অন্তঃপাতী পূর্বস্থন্সী থানার 
অন্তর্গত পিল! 'নামক পলীগামে মাতুলালয়ে দাশরর্থ অবস্থান করিতেন । 
দাশু রায় সন ১২১২ সালে অন্মগ্রহণ করিয়] ১২৬৪ সালে কার্তিক মাসে ৫২ 
বৎসর বয়সে মানবলালা দ্ধরণ করেন। দশু রায় ইউনিভাসিটির শিক্ষা 
পান নাই আঞ্জকাল বাহে, উচ্চশিক্ষ। বলা" হয়, রায় মহাশয়ের সহিত 
তাহার কোনও সম্পর্ক ছিণ শা; ত২ক।ণ প্রচলিত প্রাচান সংগ্কত ভাবায় 
লিখিত শান্ত্রেও অধ্যাপকগণের ভার অধিকার লুভ করেন নাই; গ্রাম্য, গুরু 
মহাশয়ের পাঠপালার শঙগ্গাই তাহার জ্ঞানজ্যোতি উন্মেষিত করিয়াছিল ; 
সে কালের গুরু মহাশয়ের পাঠশালাতেও আজ কালের পাঠশালার ন্যায় শিক্ষা 
দেওয়৷ হইত না । তখন বর্ণ পরিচয় করিয়। কল! পাঠ, নামতা৷ ও কড়। গণ্ডার 
ডাক অভ্যাস করিয়া শুভক্করীর বাজার হিসাব ও কালিকষা এবং সর্বশেষে 
দলিল দস্তাবেজের মুসাবিদ্বা ও জমিদারী মহাজনী“থাত। ও আমিনী কাগঞ্জ 
প্রস্তুত করা ছাত্রগণের যথেষ্ট শিক্ষা বলিয়। গণ্য হইত। শ্রী সমস্ত বিষয়ে ব্যুৎপন্ন 
হইলেই দশে ও দেশে ছাত্রের প্রশংসাবাদ প্রচার করিত। যে ছাত্র তক্রারী 
জমাখরচ, রেওয়। ও রোকরের কৈফিয়ৎ লিখিতে শিখিত, এখনকার গণিতের 
উচ্চ উপাধিধারী অপেক্ষ! তাহার প্রতিপত্তি অধিক হইত। দাশরধি রায় 
এই প্রকার শিক্ষাই প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, কিন্ত তিনি পাঠশালার শেষ শিক্ষা 
বিষয় পরা আনান! করিয়াছিলেন কিনা তাহার কোনও নিদর্শন নাই। 


ফ কাব সারম্থত সি মালনীর সাধারণ সভার সপ্তম অধিবেশনে লেখক কর্তৃক পঠিত । 


৬্ঠ সংথা1। ] বাগালা-নাহিত্যে দাশরথি রার। ৩২৫ 


তৎকালে এখনকার মত নাটক নভেল ব1 ইংরাজী ছাচের ঢাল৷ কাব্য 
তদানীন্তন প্রধান প্রধান্ন অধ্যাপকগণও ভাবের ঘোরে রায়মহাশয়কে 
প্রেমালিঙ্গন প্রদান করিতেন। তাহার রচিত গানগুলি তানলয়ে গীত হইলে 
রসের উচ্ছাস উথলিয়! উঠে, ভাবাবেশে শ্রোতৃগণ অবশ হুইয়া যান। তাহার 
রচ্লার বিশেষ বৈচিষ্জ্য এই যে, উহা! শ্রবণ করিলে নিরক্ষর ইতর ব্যক্তি হইতে 
প্রবীণ পণ্ডিতগণ সমভ্ববে পুলকিত হইয়! থাঁকেন। * 
দাশুরায়ের রচনাকে কাব্য * বলিবার কারণ আছে; আলঙ্কারিকগণ 
কাব্যের সংজ্ঞা নির্দেশ জন্ত বল্ন-এ-“রাক্যং রসাত্মকং কাব্যমূ।” ছন্দোবদ্ধ 
হউক আর না হউক ভাবার পারিপাট্য থাকুক আর ন৷ থাকুক, সুপ্রতিষ্ঠিত 
সত্যমূলক হউক আর নাই হউক, বে বাক্যে শ্রোতার হৃদয়ে রসের সধণর 
করিয়। দেয় তাহাই কধব্য। দাশুরায় স্বয়ং সুরসিক, তাহার রচনা! রসপ্রবাহে 
পরিপ্লাবিত ; অধিকন্ত তাহার বাক্যাবলী ছন্দোবদ্ধ, তাহার ভাবা ললিত 
গঠিত, ভাহার প্রস্তাবিত বিষয় তত্র স্থৃতি পুরাণাদি প্রাচীন শাঁ্র সম্মত। দাশু- 
রায়ের গ্রন্থ পড়িতে পড়িতে পাঠক শোকে অধীর হইবেন, পরক্ষণেই হাসির 
তরঙ্গ রোধ কবিতে অসমর্থ হইুয়। পড়িবেন। 'কখন উত্সাহ, কখন বিন্ময়, 
কখনও বা ভগবদুক্তির শান্তিময় ভাবে পাঠক তন্ময় হইয়া উঠিবেন। 
আলঙ্কারিকগণের মতে সামান্ত, ধ্বনি ও গুণীভূতব্যঙ্ভেদে কাধ্য ভ্রিবিধ, 
দাশরথির রচনায় এই তিন শ্রেণীরই কাধ্য দেখিতে পাঁওয়৷ যায়। 
প্রথম__( সামান্য ) ষাহাতে একটী মাত্র ( বাচ্য ) অর্থের প্রতীতি হয়। 
ব্রাহ্মণ বন্দনা 
প্রথমামি দ্বিজবূর দ্বিজরূপে পীতান্বর 
অভেদ-আত্ম। বিরাজেন ভূতলে। 
আরাধিলে 'দ্বিজবরে কিন! হয় দ্বিজ-বরে 
ধর্ম অর্থ কাম মোক্ষ ফলে ॥+১ 
যেখানেতে দিজবিশ্রামঃ স্বগ্রামেতে স্বর্গধাম 
ভাবিলে জীব অনায়াসে পায়। 
হরি লন যার জ্ঞান হরি সেই ত গুহ প্রিহরি 
হরি দেখতে বুন্দাবনে যায় ॥ ২ * 
শিবমুখে সর্ধদাবানী সদা শুনেন তুর্বানী 
সর্ব তীর্থ ব্রাহ্মণ চরণে। 


৩২৬ বীরভূমি। [ ৪র্থবর্ষ। 


এই কর্মভূমি পৃথিবীতে, দ্বিজ হয়েছেন বীজ ইহাতে 
সর্ব কণ্ধ বিফল দ্বিঙ্গ বিনে [৩ 
দ্বিতীয় ( ধ্বনি ) যাহাতে বাচ্যার্থ অপেক্ষ। ব্যঙ্গার্থের অদ্নিক চমৎকারিত্ব। 
কলঙ্ক ভ্জন। 
বৈদ্য বেশে স্রীপ্ুষ্ণের উক্তি ।)' 
ধনি 1 আমি ফেবল নিদানে। " 
বিদ্য। যে প্রকার বৈদ্যনাথ আমার 
বিশেষ গুণ সে জানে ॥ » 
ওহে ব্রজাঙ্গনা! করকি কৌতুক, 
আমারই স্থষ্টি করা চতুম্তু, 
ভরি বৈদ্য আমি হরিবারে ছুঃখ," 
এ ভ্রমণ করি ভূবনে। 
চারিযুগে আমার আয়োজন হয়, 
একভ্রেতে করি চুর্ণ সমুদয়, 
গঙ্গাধর চূর্ণ আমারি আলয়, 
কে'ব। তুল্য মম গুণে ॥ 
দৃষ্টিমাত্র দেহে রাখিনে বিকার, 
তাইতে আমি ধরি নির্ধ্বিকার, 
মরণে তার কি থাকে অধিকার ? 
সদ অ।নায় ভাকে যেজনে ॥ 
আমি এ ্রদ্ধা্ডে আনি চণ্ডেশ্বর, 
আমারি জানিবে সর্বাঙগ সুন্দর, 
জয়-মঙ্গলাদি কোথা পায় নর. 
কেবল আমারি স্থানে ॥ 
সংসার কুপথ্য ত্যেজে যে বৈরাগ্য 
এ জন্মের মত করি তায় আরোগ্য 
। বাসনা বাতিক, প্রবৃত্তি পৈত্তিক, 
ঘুচাই তার যতনে ॥ 
রি গু্। ভূত বাঙ্গ ) যাহাতে বায্গ্যার্থ অপেক্ষা! বাঁচ্যার্থের চমৎ 
কারিত্খ। “সংসার কুপথ্য:............,১,,১০১১০১০০৮০০, যতনে, 
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অথবা ইতিহাঁসের প্রচলন ছিল না ? তখন বাঙ্গাল ভা! শিক্ষার জন্ত বালক 
গণকে কৃত্তিবাসের রামায়ণ, কাশীরাম দাসের মহাভারত, রায়গুণাকরের 
এন্পদামঙ্গল, কবিকক্কণের চণ্ডী ও তজ্জাতীয় গ্রন্থ অধ্যয়ন করিতে হইত? 
তৎকালে বয়োজ্যেষ্ঠগণ কবিরাজ গোত্বামীর এ্চৈতন্য চরিতাম্বত, বৃন্দাবন 
দাপের চৈতন্ততাগবত" এবং বিদ্যপতি চণ্ভীদাস প্রভৃতি বৈষ্ণব কবিদিগের 
সরস রচন। পাঠ করি! জ্ঞানপিপাসা চরিতার্থ এবং আধ্যাত্মিক উন্নতির 
বিধান করিতেন। তখন ঈদৃশ শিক্ষ। প্রাপ্ত বাঙ্গালীর সংখ্যাই অধিক ছিল 
কারণ দুরুহ সংস্কৃত ভাষা শিক্ষ। করিয়া *সাহিত্য ও শাস্ত্রাধ্যয়ন শত জনের 
মধ্যে এক জনের ভাগ্যে ঘটিত কিনা সন্দেহ। তখন পলীগ্রামে ইংরেজী 
শিক্ষারও কোন ব্যবস্থা ছিল ন1। 
দাশরথি পাঠশালা অধ্যয়ন শেষ করিয়া উপাজ্জনক্ষম বয়সে সাকাই 
নীল কুটাতে একজন সামান্ত মুছুরীর কাজে নিযুক্ত হইয়া কিছুদিন কাজ 
করেন $ কিন্তু মসীজীবিতা তাহার উপার্জনের অনুকূল ' বৃত্তিনহে, এজন 
উহ! পরিত্যাগ করিয়। স্বীয় ভাবী প্রতিত। বিস্তারের সবত্রস্বর্ূপ গীত রচনায় 
ব্যাপৃত হয়েন, তখন হইতে গীতঃ বাধ্য ব্যবসায়ে জীবিক! উপার্জনের সংকল্প 
তাহার হৃদয়ে স্থান পায়। 'তৎকালে কবির" গানের ষথে্ট আদর ছিল। 
তাহাতে বিদ্যাবন্ত। বুদ্ধিমণ্তা ও রচন। চাতুর্য্য প্রকাশের ও বিশেষ অবসর 
ছিল এবং সঙ্গে সঙ্গে ধনাগমের সম্ভাবনীও থাকিত। দাশুরায় কাব্যামোদ 
.উপতোগ সহ অর্থোপার্জনের সুগম পন্থা কবির গান চালাইবার অভিলাষে 
কথ। কবিওয়ালীর দলে গাথনদার হইলেন এবং কিছুকাল কবির লড়াইয়ে 
বিভোর হইয়া থকার সহিত ঘুরিয়! বেড়াইগেন, কিন্তু কবির গানেই দাশ 
বায়ের কাব্য প্রতিভার উৎকর্ষ সাধন সম্ভব নহে, এই জন্য তাহার ভাগ্যে 
বিধিলিপি অন্য ব্যবস্থ। ঘটাইয়া! দিল। কবিরদলে অধিকাংশই ইতর লোক 
এবং চপলচরিত্র ইতরঞ্জাতীয়া! গায়িকা, দলের অধিকারিণী থাকিত। 
গাথনদার দলের জীবনন্বরূপ সুতরাং তাহার আদর সর্বাপেক্ষা অধিক 
এবং অধিকারিণীগণও তাহাদিগকে প্রীতির চক্ষে দেখিত। 
কবির গাওনায় ছুইটী প্রতিদন্দী দলে পরুম্পর 'চাপান ও উত্তর দ্বার! 
অভিনযবের অবতারণা করিয়া গীত বাদ্যের অন্থশীলন করা হইত। 
উভয় দলের কথার তকুরার ক্রমে গালাগালী কটুক্রাটব্যও চলিতে 
থাকিত। দাশুরায়ের ভাগ্যেও শেষে তাহাই * ঘটিয়াছিল। দাগ রায় 
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সন্্রাস্ত বংশে জন্মগ্রহণ করিয়া ইতর লোকের নিকট অপমানিত হইয়াছেন 
শুনিয়া তাহার মাতুল অত্যন্ত কুক হয়েন, মাতা" ও দারুণ মনকষ্ট অনুভব 
করেন। তাহাদিগের চক্ষে জলধারা পতিত হইতে দেখিয়৷ দাগ রায়ের 
কবিগানের অস্থ্রাগ দূর হইল। তিনি সেই দিনই কবির দল ত্যাগ করিলেন 
বটে, কিন্ত কাব্যালোচন! অব্যাহত পরিচালন জন্ত কয়েক জন সঙ্গীতজ্ঞ' বন্ধু 
লইয়! এক অভিনব সঙ্গীত সম্প্রদায় স্থাষ্টি করিলেন। 'এই সঙ্গীত সম্প্রদায়ের 
জন্যই তাহার কাব্যরচনা এবং তাহাতেই তাহার কবি-প্রতিভ! সুপ্রকাশিত | 
দবাণ্ড রায় জীবনের শেষ দশা পধ্যন্ত দল চ|লাইয়া অলৌকিক কীত্িস্থাপন ও 
শ্রোতৃজনগণকে মোহিত করিয়৷ ছিলেন। দাশরথির দলে তাহার ভাত! তিন 
কড়ি রায় ও সন্ন্যাসী চক্রবস্তী বিশেষ কুতিব্যক্তি ছিলেন। দীশুরার বলিয়া 
ছিলেন--মামি যদি হড়া কাঁড়ি, তিনকড়ি রায় যদি বাজায় আর সন্ন্যাসী যদি 
গায় তা হলে দেশে টাক1 রাখিন1।” প্রকৃত প্রস্তাবে দাশরথির অকুতিত 
প্রতিপত্তি সর্ধন্র প্রচারিত হইয়াছিল। | 

দ্বাশরধি রায় সম্বন্ধে কোনও কোনও আধুনিক সাহিত্যিক অনন্থকৃল 
অভিপ্রায় প্রকাশ করেন, কিন্তু তাহ! নিতান্ত অযথ!। রায় মহাশয়ের 
রচন] বিশ্লেষ না করিয়। ভাস1তাস! দেখিয় ধাহারা! অভিমত প্রকাশে গ্রস্তত 
তাহারাই দাগু রায়ের কাব্যে অপ্ররুত দোষারোপ করিতে পারেন। তাহার 
রচিত গ্রন্থ নিচ কাব্যাংশে যে উচ্চস্থান অধিকার করিবার যোগ্য তৎসন্বন্ধে 
অনেক খ্যাতানাম1 পণ্ডিত অভিপ্রায় প্রকাশ করিয়াছেন। দাশ বধয়ের 
কাব্যে ভাষার মাধুরধ্য, ভাবের ওঁদার্য্য, অর্থের গান্ভীধধ্য এবং রসের প্রাচুর্য 
বিশে পরিচয় পাওয়া যায়। দাণ্ড রায়ের ভাষ! সম্বন্ধে বাঙ্গলার স্ুপ্রসিদ্ধ 
গ্রন্থকার পরলোকগত বঙ্ষিমচন্ত্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয় বলিয়াছেন--“যিনি 
বাঙ্জল! ভাবায় সম্যক্‌ রূপ ব্যুৎপন্ন হইতে বাপনা করেন তিনি বদ্ধ পুর্ববক 
আদ্যোপান্ত দাশুরায়ের পাঁচালী পাঠ করুন।” দ্বাশুরায়ের কাব্য পাঁচালী 
নামে অভিহিত এবং এ শ্রেনীর কাব্যের তিনিই স্থাষ্টিকর্তী। 

পাঁচালীর ছুইটা অংশ--্ছড়া ও গান। ছড়া সাধারণতঃ মিশ্র পয়ারও 
স্থানে স্থানে ত্রিপদী ছন্দে রচিত। ছড়ার আবৃত্তিও অভিনব-_কাব্য পাঠের 
সাধারণ পদ্ধতিতে 'আবৃত্তি কর! হয় না, স্থুরে আবৃত্ত করাই প্রচলিত পদ্ধতি ; 
তাহাতে শ্রুতি মধুধ্য বর্ধিত ও ভাবের তরঙ্গ উদ্বেলিত হয়। দাশুরায়ের মুখে 
সড়ার আবৃত্তি শুনিয়া. নবধীপ ভাটপাড়। প্রভৃতি পণ্চিতপ্রধান স্থানের 
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রাবণ বধ 
রাক্ষদ কামিনীগণ ফল, দেখাইয়া হন্থুমানকে ভুঁলাইবার চেষ্টা! করিলে 
হনুমানের উক্তি £- 
* “আমার কি ফলের অভাব, 
* তোরা এলি বিফল ফল বে লয়ে। 
,পেয়েছি যে ফল জন্ম সফল, * 
মোক্ষ কলের বুক্ষ রাম হৃদয়ে ॥ 
শ্ীরামচরএ করন্তরু মূলেরইঃ | 
যে কল বাঞ্তা কবি সে ফল প্রাপ্ত হই, 
ফলের কথ! কই ও ফল গ্রাহক নষ্ট, 
*যাবে তোদের প্রতিফল বিলায়ে ॥” 
দাশুরায় বহু কাব্য রচনা করিয়াছিলেন তন্মধ্যে ৬* খানি গ্রন্ত মুদ্রিত হইয়া 
লোক সমাজে প্রচার্রিত আছে। ভীহার বিপুল ক্বিতা ৮ গ্রন্থের সমগ্র 
আলোচন! এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধে একান্ত অসম্ভব, এজন্য তিনটা স্থান হইতে তিনটী 
শমাত্র উদ্ধৃত করিয়া তাহার বুচনাম্ন কবিত্ব আলোচন! কর হইল? ফলতঃ 
তাহার রচনার বহুস্থানে এইরূগ কান্যকল' প্রকাশ পাইয়াছে। 
দাণুরায়ের সামান্ত কাব্যও অসাধারণ কবিত্ব পরিপূর্ণ বাক্যছটায় ও অর্থ 
গার্তীধ্যে শেহঠস্থান অধিকার করিবার যোগ্য ; তন্মধ্যে ভাবের এঁকান্তিকতাও 
যথেষ্ট রহিয়াছে, তাহার সামান্য কাব্য মধ্যেও ধসের পুর্ণসধগার উপলব্ধি 
ভইয়া থাকে । উদাহরণ জন্ত আমর ব্রাঙ্গণ বন্দনা হইতে উদ্ধত সামান্য 
কাব্যাংশের কিঞ্চিৎ বিশ্নেষ করিয়া দেখাইঙেছি গলামান্ত ভ্রিপদী ছন্দে 
গঠিত তিনটী শ্লোক মধ্যে কি অমুল্যরত্ব নিহিত রহিয়াছে । কবি বলিয়াছেন 
“অতেদ আত্মা” ১ অর্থাত মণ্ত্যূমে পরাৎ্পর পরমপুরুষের যুত্ত্যভাব। 
সংযতেন্দ্িয় সর্ববপরিগ্রহপরিহীন, সম্যকদর্শা, শুদ্ধসত্; ব্রাহ্মণ ব্রহ্মাও পরিব্যাপী 
বিষ্ণর স্কুলপ্রকাশ; ব্রাঙ্গণ জীবনে পরমাত্মাপ উদ্দাসীন পুরুবভাব বিশিষ্টরূপে 
গ্রতিভাত। ব্রহ্গবৈবর্ভি পুরাণে উক্ত হইয়াছে “বিপ্রো। মানবরূপীচ দেবদেবো 
জনার্দন* বেদপারগ বিপ্রমানবরূপী দেবদেব, জনার্দন। কবি পৃথিবীকে 
“কম্মভূমি” এবং দ্বিজকে বীজ বলিম্বাছেন। অনাদি "কর্ম সংস্কারে সুক্মদেহী 
চৈতন্তরূপী-জীব প্রারন্ধ কর্মের ফলভোগ জন্য স্থুলদেহগ্রহণ করেন তখন 
তাহাকে স্কুলভূত-বিনির্মিত পৃথিবীতে আবিভূতি হইতে হয়, তিনি পুর্ববার্জত 
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কর্াক্মিকা প্রকৃতির অধীন হইয়া জীবনান্ত পর্য্যস্ত কর্ করিয়া থাকেন, 
এজন্য পৃথিবী কর্শভাম। ব্রাঙ্গণগণ অনুষ্ঠান 'ও শান্তার্থপ্রচার দ্বার। সমান্জের 
অশেষ কল্যাণ সম্পাদন করেন এবং জীব জীবনের মুখ্য উদ্দেপ্ত ভাবদর্শনের 
উপায় বিধান করিয়া থাকেন, এজন্য তিনি নিবৃতিগূ্প অমৃতফলের সাত্বিক 
কর্মরূপ বৃক্ষের বীজন্বরূপ। পৃথিবীকে ভূমি এবং ব্রা্দণকে বীজ বলার 'ভূমির 
সহিত বীজের সম্বন্ধ সুন্দর একটিত হইয়াছে দাশরথি এইখানে সামান্য 
দুই চারিটি বাঙ্গাল৷ কথায় উপণিষদের গুহাতম রহস্ত উদ্বাটিত করিয়াছেন। 
চিন্তাশীল ভাবুক ব্যতীত দাশরথির এই বাক্যের আস্তরতত্ব হ্বদয়দ্গম কর! 
অন্য কাহারও পক্ষে সম্ভব নহে। কবি ব্রাঙ্গণের মহিম] প্রচার জন্য তাহার 
আনীর্ববাদের চতুর্বর্গের দায়িত্ব এবং তদীয় সেবায় তীর্থ ফলপ্রাপ্তি বর্ণন! 
করিয়া ভাবের কি অলৌকিক ওদীধ্য প্রকাশ করিয়াছেন। ব্রাঙ্গণের 
আশীর্ব্বাদ চতুর্ধর্গ-ফল প্রদান করে শুনিলে ফলাকাজ্জী সাধকের উৎসাহে 
ব্রাঙ্গণ আরাধণায় জীবন উৎসর্গ কর] সম্ভব, এজদ্য উৎসাহ-ভাব, ব্রাহ্মণের 
বাসগ্রাম স্বর্গ বলিয়! প্রতীতি জন্মিলে আন্ুরক্জির প্রকাশে অনুরাগ ভাব 
এবং তাহাকে অব্যক্ত পুরুষের ব্যক্তমুণ্তি জ্ঞানে সমভাথের উদ্দীপনা ঘটে, 
একটি কাব্যাংশের কয়েক পংস্তি মধ্যে অপষ্কার শাস্ত্র সুসিদ্ধ নয়টি ভাবের 
তিনটি প্রধান ভাৰ সুচারুরূপে স্ফুরিত হইয়াছে এবং কবি ভক্তির নিষ্ঠা 
আলোচন। করিয়৷ সুমধুর শাস্তরসের প্রবল প্রবাহ বাহিত করিয়াছেন। 
দাশরথি রায়ের রচনা মধ্যে বাক্যালঙ্কার ও অর্থালঙ্কারেরও বিশেষ পরিচয় 
পাঁওয়া যায়। রায় মহাশয়ের সময়ে রচনার ভ্রুতিমধুরত৷ প্রতি লোকে 
বিশেষ অনুরাগ প্রকাশ করিত, এজন্য অনুপ্রাসের বহুল ব্যবহার দেখিতে 
পাওয়। যায়। অন্ুপ্রাস ব্যবহার তাৎকালিক কবিগণের একটি বৈশিষ্য। 
দাশরথির পূর্ববর্তী ভারতচন্দ্র, রামগ্রসাদ সেন প্রভৃতি এবং সমসাময়িক 
ঈশ্বর গুপ্ত+ বদন অধিকারী, গোবিন্দ অধিকারী এবং আধুনিক সময়ের নীলক 
মুখোপাধ্যায়ের রচনায়ও অনুপ্রাসের প্রাচুর্য দেখিতে পাওয়া! যায়। 
আধুনিক রুচি অনুসারে ইংরাজীনবিশ সাহিত্যিকগণ অন্গপ্রাসের উপর বিরক্তি 
প্রকাশ করেন। তাহাদিগের বিশ্বাস অন্ুপ্রাসের খাতিরে শব্দ যোজনা 
করিতে ভাবের হানি ঘটিয়া থাকে, অর্থের গান্তীর্য্য নষ্ট হয়; কিন্তু শব্দের 
প্রতি লক্ষ্য না রাখিয়া ভাবের ও অর্থের প্রতি দৃষ্টি রাখ! কবির প্রধান কর্তব্য । 
তাহাদিগের এই কথা মানিয়৷ লইয়৷ যদি অন্ুপ্রাসের ফুয়ারা মধ্যে ভাবের 


৬ষ্ঠ সংখ্যা । ] বাঙ্গালা-সাহিত্যে দাশরথি রায় । ৃ ৩৩১ 


তরঙ্গ, অর্থেরশ্মধুর ধারার বিদ্যমানতা তৃষ্ট হয়, তাহা হইলে অনুপ্রাসের 
ব্যবহারে দোষারোপ চলিতে পারে না। দাশরখির অনুপ্রাসের মধ্যে 
শব্দের সুসন্মিলনে মধুর বীণার বঞ্কার সহ ভক্তি ও €প্রমের উচ্ছমাস 
পরিপূর্ণ ভাব ও রসেরপসুমধুর মিলন দেখিতে পাওয়া যায়। সুতরাং রাশ্গ 
মহা%য়ের কবিতা অনু প্রাস বহুল হইলেও দৌশুন্য ; উদাহরণ স্বরূপ দেখান 
যাইতেছে__ রর * ু 
«এয/তন! আর সহেনা, জননিঃ জগদন্থে। 
দিয়ে চরণ, দুখ হরএ,শ্যদিৎকর অবিলঘে ॥ 
হের শ্যামা, হন্ব রমা, হের উমা, হেব অথে। 
হের করুণ! নয়নে, যেমন,_হের ম] হেরে ॥ 
বিশ্ববিপ্দবারিনী, স্বুর-স্কট-হারিনী,_ 
হয়েছ তারিণি, নাশ কবিয়ে নিশুস্তে; 
এ সংস'রোঃ নাশ করে, যেমন নাশ জল-বিষ্েছ। 
দাশরথির“ছুখ নাশিবে, আর কত ধিলম্বে ॥” 
এই কবিতার প্রতেঃক চরণে এক বা ততোধিক অন্ুপ্রাস রহিয়াছে 
কিন্তু তাহাতে রসের বা ভাবের কোনও হানি হু নাই ; এই কবিতার প্রত্যেক 
পদে ভক্তের ভগবচ্ছর ণতা প্রকাশ পূর্বক শ্রদ্ধ। তর্ক পরাকাষ্ঠ1৷ শ্চিত 
হইয়াছে। বিপন্ন সম্তান ভরে মৃচ্ছিতি, প্রায় হইয়! মাতার অঞ্চল মধ্যে 
নুকাইবার অভিগ্রায়ে যেমন মা মা শবে মায়ের নিকট ছুটিয়! যায়, ভক্ত 
কবির ভাষায় তবানীর বরপুক্র দশগ্রীৰ পুনঃ পুনঃ জন্ম মৃত্যুর আতঙ্কে ভয় 
বিহ্বল-চিত্ডে পুনরাবৃত্তিনাশিনী জগজ্জননী নিশ্তারিনীকে মা মা শব্দে আহ্বান 
করিতেছেন ; একদিকে তক্তি তবঙ্গায়িত "্গীতিরস, অন্যদিকে ত্রিতাপসস্তপ্ত 
জীবের গতাগতি ভীতির ব্নবিড় মোহোদ্দীপুক ভয়ানক রস। কি অভিনব 
সম্মিলন ! জলবিন্ব যেমন জল ব্যতীত অন্ত কিছুই নহে, কেবল বায়ু সংযোগে 
বিকার প্রাপ্ত হইয়। ক্ষণিক অবস্থানের পর অনস্ত জলরাশিতে মিলাইয়। যায় 
তন্জরপ বিচিত্র রচনাময় সংসার সতান্বরূপ পরমেখরের মায়! বিচ্ছিন্ন ক্ষণিক 
বিকার, জগনন্বা উপাধির উপরতি ঘটাইলেই চতগ্ত 'বিশ্বজীব অনস্ত চৈতন্ত 
বাশিতে মিলিয়া যায়; এই ওপনিষদিক পরম সত্য ঘোঁষন! মুখে ““তত্বমসি” 
মহাবাক্যের তত্বাসা্ন প্রকটিত রহিয়াছে । পরার্থ তর্জান রূপ আলম্বন 
বিভাব ও জগজ্জননীর সাক্ষাৎকার রূপ অনুতাবের উদ্দীপনায় শান্তরসের 


৩৩২ বীরভূমি। [ ৪র্থ বর্ষ। 


গ্রবল প্রবাহ ছুটিয়াছে। দীশরথির এই কাব্য প্রীতি, ভয়ানক "ও শান্তরসের 
ঝ্রিধার! সঙ্গমে পবিত্র ভ্রিবেনী ; সুরসিক ভক্ত সাধরুই এই মহাতীর্ঘ যুক্তবেনীর 
অপার মহিম। উপলব্ধি করিতে সমর্থ। দ্াশরথির এই কবিতা গুণীভূত বাজ 
কব্যের একটা শ্রেষ্ঠ আদর্শ । 
আমরা রায় মহাশয়ের অন্ুঞস মধ্যে ভাবনিঝর্িণীর শীত শীকর, রস 
প্রবাহের -খরিচয় জন্য অন্ত একটা, উদ্বাহরণ দ্বিতেছি। 
লঙ্কাধিপতি রাবণের পরমার্থ স্বরূপ রামচন্দ্রের দর্শনে দিব্যজ্ঞান জন্মিলে 
তিনি আত্মনিবেদনচ্ছলে তগবানের নিকট. মনোভাব প্রকাশ করিয়াছেন__ 
এীনের দিন গত 'কিন্ত হে রাম « 
তধ চরণে এ দীন গত । 
আমার গত অপরাধ কত, প্রাণ নির্গত সমহয় 
দাও হে চরণ, হ*লাম চরণে শরণাগত। 
সৎ্খঙ্গে হ'য়ে শ্বতত্তর, কার অসৎ ক্রিয়া সতত 
তোমায় শত শত মন্দ, বল্লাম হে রামচন্দ্র 
ন। ভাবিয়ে'ভবিব্যত ॥ 
ওহে গুণধাম ! স্বগুণ প্রকাশে! - 
গুণহীন শুানহীন-দোঁষ নাশ, 
সুগুণে তারিলে কি গোরয 
সে তো স্বগুণে পাবে স্ুপথোঃ-- 
জননী-জঠর-কঠোর যন্ত্রনা আর দিবে হে রাম! কত? 
ওহে দশরথাত্মজ। দাশরথি ঘুঢাও দাশরথির গতায়াত ॥” 
এখানেও কবি গ্রীতি ও শান্তরসের সহিত জঠর-যাতনা-ভীতি সমুদ্দিত 
ভয়ানক রস ধারার পথ্য সঙ্গম সংঘটিত করিয়াছেন। কি উৎকট আত্মগ্লানি ! 
কি একান্তিক নির্ভরতা !ঈ কি হুদয়গ্রাহিনী মুক্তি প্রার্থনা ! 
অন্ুগভ্ত হৃদ্দরই এ ভাবের যথার্থ অধিকারী । 
অন্ট একটী উদাহরণ দার দাখশরথির রচনায় অন্ুপ্রাস-ছটা মধ্যে শোক- 
ভাব প্রবাহে কর্ণ রসের প্রব্প বন্তার পরিচয় দেওয়া যাইতেছে লক্কেশ্বর 
জীবন ত্যাগ করিলে রক্ষোরাণী মন্দোদরা বিলাপ করিতেছেন -- 
“কি করিলে হে কান্ত, অবলার প্রাণক্ষান্ত 
৮ হয় না কান্ত! এ প্রাণ অন্তবিনে। 


সাধকের 


ঠ সংখ্যা । ] বাঙ্গালা-সাহিত্যে দাশরধি রায়। ] ৩৩৩ 


হে নীথ কর্তী কনক রাজ্যে আজ যে সে লয় ধর। শষ্য, 
তোমার ভা্য। ধৈর্য্য হয় কেমনে ॥ 


যম করে হে দাসত্ব এমন আধিপত্য 
* স্বর্গ মর্ত মাঝে কারে দেখিনে। 

ইন্দ্র আদি ঠাক্চুরাঁণী হয়ে তোমার রাণী 
নাজ যে কালালিনীইণভুবনে ॥ * 

সেই যে নবীন জটাধারী * বিপিন-বিহারী 
সব হারালে-তায় মানুজ্ঞানে। 

যার পদাভিলাধী * ঈশান শ্মশান বাসী 
ব্রহ্ধ৷ অভিলাষী সেই রতনে ॥ 

কিছুই মান্লে মা হে নাথে। ! শুনেছিলে তাতো; 


-পাষাণ মানবী সেই রাষ চরণে ॥ পু 

পতি বিয়োগ বিধৃধ বিধবার মর্ম স্পর্শাভাব এই কবিতার 'পদে পদে স্ুরিত 
রহিয়াছে; ইহার শুদ্ধ আবৃত্তি বা তান লয়ে গাণ্ভ হইলে শ্রোতৃগণের হৃদয় 
করণরসে আপ্লুত হইব যায়,চক্ষে দর বিগলিত ধারার বাস্পবারি পতিত হইতে 
থাকে । দাশরথি নব রসে স্ুরসিক, তাই তাহার কান্যযে এত রসোচ্ছাস ; 
ফলতঃ বাক্যালঙ্কার মধ্যে অর্থালক্কার সাজাইতে দাশরথি "সদ্ধহস্ত। 

আধুনিক শিক্ষিত সমাজ দাশরথির রচনায় বিরক্ত হইবার আর এক 
কারণ এই যে, তাহার কাব্যে বহুবিধ খ্যাক্রণ দোষ ঘটিয়াছে। কিন্তু এ 
ক্রটা সুধীগণের নিকট মার্জনীয়। দাশরথি গ্রাম্য পাঠশালার গুরুমহাশয়ের 
নিকট সাযান্ত বাঙ্গল৷ শিখিরাছিলেন মাত্র ততকালে “বাঙ্গল। ভাষায় কোনও 
ব্যাকরণ ছিল ন1 এবং কোনও বাজল। ভ।ধাপাঠক সংস্কৃত হইতে ব্যাকরণ শিক্ষ 
দিবার পদ্ধতি ছিল না" দাশুরায় বে পরিমাণ শিক্ষালাত করিয়াছিলেন 
তাহাতে গ্রন্থ রচনা অসম্ভব, কিন্তু অলৌকিক প্রতিভা বলে তিনি সামান্য 
করিক়্াও মধুর রচনা করিয়া] গিয়াছেন ! কৃতিবাস কাশারামদাস প্রভৃতি প্রাচান 
কবিগণও এ দোষে ছুষ্টঃ আধুনিক কৰি মধুস্ুধনের রচনাতেও ব্যাকরণ 
উপেক্ষিত হইয়াছে । দ্বিতীয়তঃ কবিগণ ভাবের ভাবুক, তাৰ প্রকাশেই 
আত্মহারা, এজন্য ব্যাকরণের কঠোর নিয়ম রক্ষা! করিতে পারেন না। সর্ব- 
দেশীয় কবি মধ্যেই ব্যাকরণের মধ্যাদা ক্ষুণ হইয়াছে ; কবিকুল-শিরোমণি 
ভারতীর বরপুত্র কালিদাস পর্যন্ত ব্যাকরণ-দোষ ঘ্টাইফ়্াছেন। আদি কৰি 


৩৩৪ ও বারভূমি। [ ৪র্থ বর্ষ। 


মহর্ষি বালিকীও ব্যাকরণ দোষে দোষী, পপ্তিতগণ তাহ] আর্ধ প্রয়োগ বলিয়। 
আপত্তির নিরাশ করিয়াছেন। আলঙ্কারিকগণ কবিরুব্য/করণ দোঁষ ধরেন না, 
সেইজন্য বলিয়াছেন “নিরঙ্কুশ কবয়ঃ।” 

'দাশরথির রচনায় বাৎসল্য ভাবেরও যথেষ্ট পরিচয় প|ওয়া বায়। তাহার 
রচিত আগমনী পালায় কগ্ঠা-বিয়োগে মাতার করুণরপোদ্দীপক বৎসলভাব 
সুন্দর পরিস্ফুট হইয়াছে। গিরিরাজ মহিষী মেনকা বলিতেছেন__“গিরি, 
গোৌবী আমার এসেছিল । | 

স্বপ্নে দেখ। দিয়ে,'চৈত্তন্য, করিয়ে 

চৈতন্তরূপিণী কোথ। লুকালো'॥ 

কহিছে শিখরী কি করি অচল, 

নাহি চলাচল, হলাম যে অচল, 

চঞ্চলার মত জীবন চঞ্চল ;__ 

অঞ্চলের নিধি পেয়ে হারালে! ॥ 

দেখ! দিয়ে কেন হেন মায়! তার, 

মায়ের প্রতি মায়! নাই মহামায়ার 

আবার ভাবি গিরি, কি দোষ অভয়ানর 

শুপতৃদোষে মেয়ে পাধানী হলো ॥৮ 
শ্বেহময়ী জননী কন্ঠার কথ! তাবিতে ভবিতে নিদ্রিত হইয়া! স্বপনে দেখিলেন 
কন্ত। আসিয়াছে--অপার আনন্দ অন্ুতব করিতে লাগিলেন, কিন্তু নিদ্রা ভঙ্গে 
কন্তার অদর্শনে নিতান্ত অধীর হইয়! স্বামীকে স্বপনের বৃত্তান্ত জ্ঞাপন করিলেন। 
কন্তাগত প্রাণা জননীর এই বাৎসল্য ভাবপুর্ণ বিরহজনিত করুণ রসেয় প্রবাহ 
ভাবুকের চিত্ত আকুল করিয় তুলে ।” 

আলঙ্কারিকের চক্ষে এই কবিতাটা অতি মনোহর ইহাতে অপস্কার রস ও 

ধ্বনির সুন্দর সমাবেশ রহিয়াছে। শেব পংক্তিটীতে গিরিরাজকে প্রকারান্তরে 
পাষাণ বলিয়া অভিপ্রায়প্রকাঁশ পাওয়ায় “লপ্রন্তত প্রশংসা” ধ্বনির সর্ববাজম্ুন্মর 
দৃষ্টান্ত দেখিতে পাওয়! যায় “চৈতগ্তরূপিনী” পদ্দে গ্লেষের পরিচয় পাওয়া 
যায় এক অর্থে স্বাগ্রয সংজ্ঞরূপিনী অন্ত অর্থে চিন্সরী, ইহাতে দাশরখির মনো।- 
বিজ্ঞান তব্বেও অধিকার ছিল দেখ। বাইতেছে, অষ্টম ও নবম পংক্তিতে 
তিনটা “মায়া” শন্দ তিন অর্থে ব্যবহার করিয়াছেন-_ প্রথমটার অর্থ ছলন!, 
দ্বিতীয়টীর অর্থ স্লেহ এবং. ভৃতীয়্টার অর্থ প্রশীশক্তি, শ্বেতাশ্বতর উপনিষদে 
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যাহাকে ব্রন্ধের প্রকুতি বা বিভাঁব বলা হইয়াছে। দাশরধির এই কবিতায় 
করুণ রসের উৎস ছুটিয়াছে__কন্যাবিয্লোগবিধুরা মাতা আলম্বন, স্বপ্রে দর্শন 
উদ্দীপন, মাকে ম1 বলিয়া সম্বোধন («চৈতনকরিয়ে” ) অন্ুভাব, পরক্ষণেই 
অদর্শন ব্যভিচারী ভাব, এবং কন্ঠাসমাগমনূথ (বৎসলতা) স্থায়ীভাব। এক- 
মাত্র কবিতা বিষ্লেধ করিয়া দেখিলেই দাশরথিকে অকুষ্ঠিত চিত্তে সকলেই 
শ্রেষ্ঠ কবি বলিবেন ত্বাহাতে সন্দেহ নাই ।* " 
দ্বাশরথি বসলতামুলে কেবল করুণ রসের অবতারণ! করিয়াই ক্ষান্ত হন 
নাই, প্রীতির চিত্র সুচারুরূপে অঞ্িত করিবার জন্ত স্বীয় রচনায় শান্ত রসেরও 
প্রবাহ বাহিত করিয়াছেন। বালিক কন্তা শিশু পুত্রের জননী হইয়া বহু 
দিনান্তে সন্তান ক্রোড়ে লইয়৷ পিতৃগৃহে মাদিলে বাৎসল্যাদ্র্ধদয় পিতা মাতা 
বালিকার ক্রোড়ে শিশু দেখিয়া! যে বিমল আনন্দ অনুভব করেন কৰি গণেশ- 
জননী মৃত্তির বর্ণনায় তাহার উন্মেষ করিয়াছেন। 
“বসিলেন ম। হেমবরণী, হেরম্বে লয়ে কোলে 
হেরি গণেশ-জননীরূপ রাণী ভাসের্ন নয়ন জলে ॥ 
রহ্মারি বালক যার, গিরিবািকা সেই তার! 
পদতলে বালক"তনু বালক-চন্দ্রধর * 
বালক ভান্ু করিনি তনু, বালক কোলে দোলৈ ॥ 
রাণী এনে ভাবেন_-উমারে দেখি 
কি উমার কুমারে দেখি, 
কোন্‌ রূপে সপিরে রাখি নয়ন যুগলে-__ 
দাশরথি কহিছে রাণি, ছুই তুল্য দনশন* 
হের ব্রহ্মময়ী আর এ ব্রহ্ম কপ গজানন, 
ব্র্দ কোপে ব্রহ্ম ছেলে, বসেছে মা বলে ॥ 
কন্ঠ! স্বামী গৃহে দারিদ্র্য বশতঃ কষ্ট পাইতেছে শুনিলে মাতার শোক পারাবার 
উথলিয়৷ উঠে তখন ষদ্দি সংবাদ পান যে, জ্ামাতার অবস্থা ফিরিয়াছে, কন 
স্বচ্ছলতায় শ্বচ্ছন্দে আছেন মাতার স্নেহ পরবশ চিত্তে কিছুতেই প্রত্যয় হয় না; 
কন্াকে সালঞ্কারা, সাভরণা আদিতে দেখিয়াও মাতার সন্দিহান চিত্তে নান! 
তর্কের উদয় হয়। অভিমানে কণ্তাকে দুঃখিনী বলিয়া“সঘ্বোধন করিয়া তাহার 
সাংসারিক উন্নতির কথ প্রকৃত কিনা প্রবল অন্ুসন্ধিত্সা সহকারে প্রশ্ন 
করেন। প্রত্যেক দিন গৃহস্থের গৃহে যে ব্যাপার ঘটিতেছে দাশরথি উমার 
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আগমনে মেনকার উক্তিতে সেই সেই কন্ঠাবাৎসল্য ও মাতৃ স্সেহের উজ্জল 
ছবি অঙ্কিত করিয়াছেন।_- * 
«কে নাম দিলে ব্রিগুণধারিণী, 
কে নাম রেখেছে নিস্তারিণী-_ 
বল, ম। হ'তে প্রাণ উমা 
কাঁর কাছে এত ম।, হয়েছ আদরিণী 
আমি সাধের উমা নান রেখেছিলাম; 
উম! গো, আবার আজি শুনিলম 
ভবের সবে নাকি রেখেছে তোর নাম__ 
ভবের ভয় নাশিনী ॥ 
স্থথের তরে তোরে হরে স'পিলাম 
দুখে ছুখে কাল হর অনিবাম, 
কে দিয়েছে মাঃ তোর ছুখহরা নাম; 
আমি ত জানি ছুংখিনী-_ 
সদানন্দের ঘরে অন "শৃন্ঠ সদা, 
, কে তোর. নামটা রেখেছে নদ, 
"দ্রাশরথি ছিক্গ কীপে ভয়ে সদা, 
কে নাম দিল ভখ-তয়-হারিণী ॥” 
কন্তা কিছু দ্রিন পিতৃগৃহে থাকিয়া পুনরার স্বামী গৃহে ফাইবার কালে 
কাহাকে বিদায় দিতে মাতার প্রাণের ব্যাকুলত। দাশরথি তাহার কানীখণ্ডে 
বর্ণনা করিয়াছেন ।__ « 
“ওগো পণ উমা, 
মাকে কোন্‌ প্রাণে মা, বললি আমায় বিদায় দেমা। 
পারি প্রাণকে বিদায় দিতে তোয় নারি পাঠাতে 
প্রাথ উমার কাছে কি প্রাণের উপম৷ ॥ 
সে দিন করে কত রোদন, হবের ঘরের বেন 
তুই যে আমায় কত জানালি ম1-__ 
তাকি নাই মী, মনে, হেরি নয়নে তোর করিনয়নে 
সে ভাব ভূলেছ ভূলেছ হরমনোরম। ॥” 
আমর! দাশরথি রায়ের এই সমস্ত কাব্য অনুশীলন দ্বার। দেখিতেছি 
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দাশরধির রনায় কাব্যের উপাদান যথেষ্ট পরিমাণে রহিয়াছে । দাশরধির 
রচন। পাঠ করিলে তাহার স্ভুয়োদর্শন ও গবেষণার পরিচয় পাইয়। পাঠককে 
পুলকে বিশ্মিত হইতে হয়; ফলতঃ দাশরথির প্রতিভ1 সর্বতোমুৰী ও কবি- 
জনোচিত। রায় মহাশয় প্রাঞ্চল ভাষায় নেক অভিনব তত্বের আলোচনী। 
করিম্াছেন এবং দৃষ্টান্ত দ্বার! তাহার তাৎপধ্য বিশদভাবে প্রকাশ করিয়াছেন। 
তাহার রচন! দৃষ্টান্তব্গল বলিয়া অনেকে দোষারোপ করিয়া বলেন কৰি 
আবেগ সম্বরণ করিতে পারেন নাই, দৃষ্টান্তগুলির সুসগগতি দেখিয়া কিন্ত 
কবির উক্ত অসংযততা পরিহার করা আবশ্তকণমনে হয় না। দাগুরায়ের 
দৃষ্টান্ত শ্রেণী দীর্ঘ হইলেও তাষ্াতে এমন মাধুধ্য আছে যে শ্রোতা বা পাঠ- 
কের ধৈর্যাচ্যুতির সম্ভাবনা নাই। উদাহরণ স্বরূপ দ্রেখাইতেছি, ব্রজে কৃষ্ণ 
রাখাল ছিলেন, মথুবাগ্ন গিয়া রাজসিংহাদনে উপবেশন করিয়! নৃতন ভাব 
ধারণ করিয়াছেন, উহার নিকট শ্রীমতীদুতী বৃন্দার সন্মনলাভের আশ নাই, 
কারণ নৃতন ধনীর নিট মানীর যান থাকে না; এই প্রসঙ্গে তিনি কতিপত্ব 


নৃতন বস্তর দোব বর্ণনা কাঁরয়াছেন!-_ 
“ছলে কয় বৃন্দা ধন্ি কুষ্ণ তুমি নূতন ধনী 

তাইভে উচিত বলতে হয় ভয়। 

নৃতন ধনীর বিদ্যমান কভু রয় না মানীর মান 
নৃতন কিছু প্রশংসিত নয় ॥ 

নৃতন চা"লে আনিষ্ট নৃতন রাজ্যে শাসন কষ্ট 
নৃতন ভাধ্য। পতির বশ হয় না। 

নূতন বয়সে ধরে না জপ নৃতন গুল ধরে কফ. 
নৃতন হাড়িতে তৈল গয় না। 

গুণ করে ন! নৃত্তন সিদ্ধি নৃতন গুড়ে পিত্ত বৃদ্ধি 
নৃতন বালকে কথা কর না। “ 

নুতন চোর পড়ে ধর! নূতন বৈরাগী যুখচোরা 
সদর হতে চেয়ে ভিক্ষা লয় না॥ 

নূতন শোক প্রাণনাশক শনৃতন টছ্ধ ভয়ানক 


নৃতন গৃহস্থের সকল দ্রব্য রহে না | 
এখানে দাখরধি কি মধুর ভাষায় একান্ত সত্যগুলি দুষ্টাস্তরূপে উপস্থিত 
করিফ়্াছেন। দ্াশরধির রচনায় মানোপম! অলঙ্কার স্থলে উপমাগুলির 


৩৩৮ : বাঁরভমি। [ ৪র্থ বর্ষ। 


সংখ্যাধিক্য থাঁকিলেও ভাষার লালিত্যে এবং রসের মাধুর্ষ্যে তাহা পাঠকের 
অতৃপ্তিকর নহে উদাহরণ স্বরূপে দেখান যাইতেছে । তিনি মেনকায় উক্তিতে 
সন্তানের মমতার মহাহ্‌ত্ব প্রদর্শনে অনেকগুলি মহার্হ উপমেয়ের উল্লেখ 
করিয়াছেন ।-- | | 


“শশীর তুল্যরূপ নাই 
পেমের তুল্য সুখ নাই 
রোগের তুল্য শত্রু নাই 
ভক্তির তু ধন নাই, 
ভজন তুল্য কর্ম নাই 
বিপ্র তৃল্য জাতি নাই 
পবন তুল্য গমন নাই 
মরণ তুল্য শঙ্কা নাই 
গক্চড় তুল্য পক্ষী নাই 
বখিল তুল্য অধম নাই 
ব্ণতুল্য ধাতু নাই 

ইষ্ট তুল্য দেবতা নাই 
তরী তুল্য বাহন নাই 
মানব তুল্য জন্ম নাই * 
ভঙ্জন তুল্য কর্ম নাই 
দৈন্ত তুল্য বিপদ নাই 
পদ্ম তুল্য পুষ্প নাই 
মরণ তুল্য গালি নাই, 
অবশ তুল্য অসুখ নাই 
মায়ের তুল্য আপন নাই 
শঠ তুল্য কুঙ্জন নাই 
সাত্বিক তুলা কর্ম নাই 


কাশীর তুল্য ধাম। 

রামের তুল্য নাম ॥ 

যোগের তুল্য বল। 

মুক্তির তুল্য ফল॥ 
নঙ্গার তুল্য জল। 
সর্প তুল্য খল ॥ 

* বারণ হুল্য দাপ। 
হরণ তুল্য পাপ ॥ 
শুকের' তুল্য মুনি। 
কোকিল তুলা ধ্বনি ॥ 
কর্ণ তুল্য দাত] । 

' কৃষ্ণ তুল্য কথা ॥ 
করী তুল্য দণ্ড। 
প্রণব তুল্য মন্ত্র॥ 
সুজন তুল্য জন। 
পুণ্য তুল্য ধন॥ 
শঙ্খ তুল্য নাদ। 
চোরের তুল্য বাদ ॥ 
পীুষ তুল্য রস। 

দাতার তুল্য যশ ॥ 
বট তুল্য ছায়।। 
কাণ্তিক তুল্য কায়। 


তেমনি সত্ভানেধু তুল্য মায় নাই মা মহামায়। ॥ 
কার এই উপথ। শ্রেণী অতি বিস্তৃত এজন্য তাহাকে অসংযত বল হইয়! 


থাকে, কিন্তু রচনা পারিপাট্য অতিশয় ললিত কিছু মাঞ শ্রতিকটুতা জন্মে 
নাই, উপমার বন্বগুলির সহিত উপমেয়ের শ্রেষ্ঠত্বাংশের সাদৃশ্ঠও এত হাদয়গ্রাহী 


৬ষ্ঠ সংখ্যা । ] দাদা। | ৩৩৯ 


যে উহাতে পীঠক ব1 শ্রোতার বিরক্তি বা ধৈরধ্চ্যুতির কোন আশঙ্কা! নাই। 
উপমাবাক্য প্রকটিত বিষয়গুলিও একান্ত সত্য এবং কবির অন্ত্ূষ্টি ও গভীর 
গবেষণার পরিচায়ক । 

দাশরথির কাব্য পাচালী, শিক্ষিত অশিক্ষিত ইতব ভদ্র নানা শ্রেণীর শ্রোতা 
উহা্প গীত শ্রবণ করিয়া থাকে £ সর্বসাধারণের মনোরঞ্জন কর! পাচালী 
রচয়িতার এক প্রধান উদ্দেশ্ত, এপ্সন্যও তাহাকে নান। ভাবের সংযোগ করিতে 
হ্ইয়'ছে সুতরাং মার্জিতধী সুধীর নিকট বাহ! ছুই একটা শবে প্রকাশিত 
হইলে কাব্যের গান্তী্য রক্ষিত ,হইত* সর্বসাধারণের তৃপ্তির জন্য তাহ! 
বিস্তারিত করিতে হইয়াছে, "সুতরাং দাশরখির রচনায় উপমানশ্রেণীর দৈর্ঘ্য 
দেখিয়। তাহাকে অসংযত ভাবুক বা ইতর শ্রেণীর কবি বলিয়। উচ্চহাস করা 


সমীচীন বলিয়া বোধ হর না। * 
(ক্রমশঃ) 


বাহিরের ঘরে আমি পড়িভেছিলাম। শ্রীক্মাবকাশে কূলেজের ছুটী হইয়া 
গিয়াছে কিন্তু আমি আমার সকাল সন্ধ্যায় বই লইয়া বসার অভ্যাস ভঙ্গ করি 
নাই। ক্রমে দাদ। ঘরের মধ্যে আসিয়। একথান চেরারে বসিলেন। গোপন 
কোন পরামর্শের প্রয়োজন আছে বুঝিয়া আমিও বই বন্ধ করিয়! প্রস্তত হইয়। 
বসিলাম ; কিন্তু কোন পরামর্শের অবতারণ। ন। করিয়। দাদা বলিলেন-_ 
তুই পড়ন, বই বন্ধ করলি কেন? আমি বেশ বসে আছি? 

দাদাকে বিলক্ষণ চিনিতাম তাই বলিলাম “আমার পড়া হয়ে গিয়েছে । 
আজ আর পড়তে ভাল ল$গছে না। তুমি এসেছ বেশ হয়েছে একটু গল্প- 
টন্ন কর! যাক বলিয়। আমি তাহাকে সামলাইয়া লইব।র চেষ্টা করিলাম । 

“কেন? এত মকালেহ পড় হয়ে গেল যে আজ? শরীর তাল 
আছে ত তোর ? বলিয়। ঘড়ির দিকে চাহিয়া আবার বলিলেন এইত সবে 
৯টাবেঞ্জেছে। এখনি শুতে যাচ্ছি নাকি? , 

সংক্ষেপে ঘাড় নাড়িয়। আমি বলিলাম-আজ দাদ! «আমরা একট। নূতন 
কিছু করেছি।' ৫1৬ জনে মিলে আমরা আজ ফেরি মারে শিবপুর পর্যন্ত 
৬ বার যাতায়াত করেছি। দিব্যি দক্ষিনে বাতাস বইছিল-__এমন আনন্দ 


৩৪০ | বারভূমি। [ ৪থ ব্্ধ। 


অনেক দিন পাইনি। যদি তুমি সঙ্গে থাকতে দাদা--ততোমার “কথাই বার 
বার আমার মনে হচ্ছিল কেবল। উ।ণ কথা 'তেমার চেহারাটাত আজ 
তেমন ভাল দেখাচ্ছে না। কেন বণ দেখি? নর 

"তোদের মত নূতন কিছু আমি আঞ্চ করিনি __পুবানো। এক ঘেয়ে ভাবেই 
জীবন চলেছে আমার । তাবলে আমার কিছু হয়নি এটাও ঠিক । নিজের মনে 
আনন্দ ছাপিয়ে উঠেছে ভোমার, কামার মনে ত তার আভাব নেই তাই 
আমার চেহার। আজ কেমন কেমন ঠেকৃছে তে।নার | সত্য কথ। আমি বেশ 
আছি; কিছুই হয় নিআমার। হঃসিবার ভঙ্গিতে দাদা এই উত্তর করি 
লেন। | 

'আর কিছু না হোক একটা তাখনা তোমার মনে চেপে ররেছে বলে বোধ 
হচ্চে তোমারে দেখে । তুমি না বঞ্জেও আমি-- 

“নাঃ তেমন ভাবনা বিশেধ কিছু নয়।- তবে একটা। নুষ্কিলে পড়েছি ।” 

ঠিক ধরেছিণকিনা ? ' 

«না__না-নাতেমন খদিণহ বাকি এমন |” সুধীররা। সব খাওয়াবার 
জন্য ধরেছে এই যাঁ। কি কবব তাই পরাদর্শ করতে এলাম তোর কাছে। 
কি করা যায় বল দেখি ।? ' 

*ও£ এইই | এধ জন্য আবার ভাবনাটা কিসের? তারা এ বলবেই 
এত জানা কথা। তুমি ধিলসফিতে ফাষ্টঞ্াশ পাবে আর তার দুটো সন্দেশ 
পাবে না? 

'পাওয়। ত উচিৎ। কিন্তু সেইত ভাবনা । 

তার আর ভাবনাটা কি? একদিন ঞ্নকলকে নিমন্ত্রন করে খাইয়ে দাও 
তোমায় ততোমার বন্ধুরা বগতেই পারে আমাকে পর্যন্ত বলছিল সে দ্রিন-- 

শক বলছিল তোকে-__ 

“সে সব কথ থাক্‌--পরে হবে। আপাতত বাবাকে বলে এর একটা ব্যবস্থা 
করে আসি--ব'স তুমি বণিক়া আমি গমনোদাত হইলে দাদ। আমার 
হাত ধরিয়া বসাইলেন। বগণিলেন এত ওাড়াতাড়ি কিপের ? কথাটা ভাল 
করে ভেবে দেখা যাক 'আগে,। 

“ভাববার কি আছে এতে--এত সোজা কথা। বস তুমি এই আমি এলাম 
বলে? বলিয়। আয় চলিয়। গেলাম । ৃ 

৫1৭ (মিনিট পরে ফিরিয়া মাপির দেখি দাদা ঘড়ির দিকে চাহিয়া! বসিয়া 


৬ঠ সংখ্য।। ] দাদ! । | ৩৪১ 


আছেন। উৎস্থুক তাবে আমার দিকে চাহিতেই আমি বলিলাম যে যা বলেছি 
তাই বাবার কোন অমত নাই 1 তিনি বরং বরেন এই আনছে রবিবারেই 
কাজট। সেরে ফেলতে । শুভস্ শীঘ্রমূ। কি--বল ? 

“1 বটে কিন্তু এত তাড়াতাড়ি 

*'তাড়াতাড়ি কিপের, আজ সবে বুধবার-__রবিবারের এখন ও ৩।৪ দিন 

দেরী। কোন ভাবন।এনই-_সব ঠিক হবেখ অন্ত ল্লাঁপত্তি নেইত তোমার 1 

“তা নেই কিন্ত বাবা ত কিছু মনে করেননি? 

শকি মনে করবেন আবার ? ,ঝথাটম পাড়তেই তিনি বল্লেন সেত ঠিক 
কথা । একবার ত বন্ধের 'আহ্বান করে আমোদ আহ্কাদ করা দরকার । 

তবে রবিবারেই ভ।প। কি বলিস? 

“আমি ত বলবই £ কিন্তু উুমি যাচঃ কোথায় ? বস-_ ঠিক ঠাক করা যাক 
একসঙ্গে । 

“দে তোর উপর তার থাকল বাঁলর! দাদ] চলিরা গেলেন 


ক নি রঙ ক 

ধাত্রে খাওয়ান হইর। গিম্বাছে। নকাণে, বাহিরের ঘরে আমি বসিয়! 
ছিলাম। সমুখে খবরের কাগঞ্জ খোঁল। থাকিলেও আমার মন গত রাত্রের 
ঘটন।বলী আলোচনাতেই ব্যাপৃত ছিল। আহারাদির* ব্যবস্থা যে সর্ববার্গ 
সুণ্দন হয় নাই তাহা বুবিবার পক্ষে বিশে কোন বাধ। ছিল না-_-ভাল হইপে 
সকলের পাতেই এত করিয়া পড়িয়। থাকিত না। কিগ্ত এই থে ভান হয় নাই 
. সে প্রধানত; দ্াদারই গাফিলিতে। তাহার উপর যে যে কাজের ভার ছিল 
সব গুলিতেই গলদ বাহির হইঝাছে'। তিনি তার করিতে দেরী না করিলে 
শিলং হইতে কমল] লেবু নিশ্চিয়হ আসিয়। পৌছিতে* পারিত--তাহা হইলে 
আর ছানার পোলাও করিতে হইত না। 'দেেশের সন্দেশ খেয়ে নকলে তারিফ 
করলে কিন্তু দ্রাদার কখামত যে সন্দেশের আ ঢাল! ব্যবস্থা ন। থাকায় 
ভদ্রলোকের কাছে শেষে প্রায় অপ্রস্তুত হতে হল। চপট! খেতে মন্দ হয়নি, 
কাটলেটট। দাদা চেখে বল্লেন “বেশ কিন্তু কেউ সেটা চেয়ে খেলে ন|। 
কারিটাতে নুন বেশী হয়ে গিয়েছিল। গলদ! চিংি গুলা যাই ছিল তাই 


মান রক্ষা । ্ 
চিন্তাস্ত্রোতে বাধাদিয়! বাহিরের বারান্দা হইঠত দাদা ডাকিলেন__ 


শরৎ একবার এদিকে আয় ত। বারান্দায় আসিলে দৃদা অদূরে আঙ্ল 
দিয়া দেখাইয়া দিলেন। আমি দেখিলাম একটী *মলিন জীর্ণচীর পরিহিত 


৩৪২ ৃ বীরভূমি । [ ৪র্থবর্ধ। 


কঙ্কালসার বৃদ্ধা রাস্তার উপরিস্থিত স্তংপিকৃত আবর্জনার রাশি হইতে খুটিয়। 
খু'টিয়। পোলাওয়ের ভাত খাইতেছে। ৪ 

কল্পনায় একটা বিছ্যুদোজ্জল বিচিত্র থাদ্যসন্তার সুরতিত কৌতুক হাস্ত 
মুখরিত রমা ভোঞ্জনশালার বিলাস চিত্র আমার নয়ন সশক্ষে উদ্ভাসিত হইয়। 
উঠিপ। উভয় চিত্রের বিসবৃশতায়'অ।মি শিহরিয়া উঠিলাম্ম। ্ 

হঠাৎ দাদার মুখে চাহিয়া দেখি সহানুভূতির বেদনায় তাহার নয়নযুগল 
সঞ্জল হইয়। আসিয়াছে । আমি তাড়াতাড়ি নীচে আপিয়! বেহারাকে ডাকিয়া 
তিখারিনীর পর্যাপ্ত আহারের বন্দোবৃস্ত “রিয়৷ দিয় অসিলাম। ফিরিয়া 


দেখি দাদা তখনও সেই রেলিং ধরিয়া দ'ড়াইয়। আছেন 
জীগ্রবোধ চন্দ্র ঘোষ। 


একাঁবলী। 

অভিসম্পাৎ। 
একদা বৈকুষ্ঠতবনে লক্ষান্দেবী সহ ব্বনার্দঈন একাসনে উপবিষ্ট আছেন 
এমন সময়ে অমিতপ্রভ পরম রূপবান সৌমামৃক্ি সুধ্যপুত্র রেবস্ত ভগবর্দশনা- 
কাঙ্ষা হইয়া উচ্চৈশ্রবারোহণে তথায় গমন করিতেছিলেন। দূর হইতে 
দীপ্তিমান তাস্করপুত্রকে অবলোকন করিতে করিতে লক্ষমাদেবীর দৃষ্টি সাণ্বর- 
সম্ভৃত সেই মনোহরমুত্তি নিঞ্জ সহোদর হয়ভরেষ্টের উপর নিপতিত হইণ। 
বহুদিবস পরে পরম সুন্দর অশ্ববরকে অবলোকন করিয়া লক্ষমার্দেবী অতীব 
বিশ্সি ও স্তব্ধনেত্র হইলেন। তিনি অনিমেষলোচনে একা গ্র মনে তাহ।কেই 
নিরীক্ষণ করিতেছেন এমন সময়ে 'বিষুঃও সেই অশ্থারূঢ় তাস্কব্র পুত্রকে অব- 
লোকন করিয়া প্রণয় সহকারে কমলাকে গ্রিজ্ঞাস| ক্রিণেন “দেবি ! দ্বিতীয় 
মন্মথকাস্তি এ কোন ব্যঞ্জি ব্রিভুবন বিমোহিত করিয়া আগমন করিতেছেন 
বালতে পার? লক্মীদেবী তদগতচিত্তে সহোদর অথকে নিরীক্ষণ করিতেছিলেন 
এজন্য বিষণ কর্তৃক বারংবার জিজ্ঞাসিতা হইয়াও উত্তরদানে বিথুখ হইয়- 
ছিলেন। একারণ জগৎযোনি, হরি কমলার দিকে দৃষ্টি সঞ্চালন করিলে 
দেখিতে পাইলেন তিনি অনন্তমনে পরম প্রেমমহকারে অশ্ববরকেই নিরীক্ষণ 
করিতেছেণ। বিষণ তাহাকে তত্প্রতি আসক্ত ও অতীব 'মোহিতচিত্ত। 
দেখিয। ক্রোধসহকাঁরে কহিগেন, "স্থুলোচনে ! তুমি কি দেখিতেছ? অশ্ব 


৬ষ্ঠ সংখা! ।] একাবলী । ৃঁ ৩৪5 


দর্শনে তোমার চিত্ত এরূপ মোহিত হইয়াছে ঘে আম] কর্তৃক বারংবার 
জিজ্ঞাসিত হইয়াও কোন উত্তর প্রদান করিলে না1 এই অবমাননার জন্য 
আমি তোমাকে এই অভিসম্পাৎ করিতেছি যে “তোমার চিত্ত যখন সর্বত্রই 
বমণ করে, তখন তুমি রমা নামে ও চিত্তের চঞ্চলত হেতু চঞ্চল! ক্রামে 
অভিহিত হইবে, আর তুমি মৎসনিধানে অবস্থান করিয়াও অশ্বদর্শনে এতাদ্শ 
মোহিতা হইয়াছ, তখন অতি দারুণ ম্ত্যলেঃকে তুমি অশ্রিনীরূপে জন্ম পরিগ্রহ 
করেবে। রর 
জনার্দনের মুখবিনির্গত এই, আসভিয্ম্পাত বাণী শ্রবণ করিয়! রম! দেবী 
সাতিশয় ভীতা ও ঃখিতা হুইয়1 করুণস্বরে বিলাপ করিতে করিতে স্বীয় পতির 
চরণযুগলধারণ পূর্বক কহিলেন “হে দেব জগন্নাথ, হে কেশব আপনি যে 
করুণার আকর ? অতএব ছে গোবিন্দ! অল্পমাত্র অপরাধে কি জন্ত আপনি 
আমাকে এরূপ দুরূহ শাপ প্রদান করিলেন? প্রভে!! আমি কখনই ত 
আপনার এবংবিধ* ক্রোধ দ্রেখি নাই ! আমার প্রতি অপৈনার যে অকৃত্রিম 
ন্বেহ ছিল তাহা কি আমার ভাগ্যদোষে অদ্য বিলুপ্ত হইল ? হে নাথ! শত্রুর 
প্রতিই বজ্র নিক্ষেপ কর! কর্তব্য, সুহদজনের গ্রাতি কাচ তাহ। উপযুক্ত নহে। 
হেদেব। আমি সর্বদাই "আপনার বরদানের ষোগ্যপাত্রী, অদ্য কেন 
আপনার শাপযোগ্যা করিলেন। ইন্দ্রের যেমন ইন্দ্রানী তবেশের যেমন 
ভবানী আমিও তদ্রুপ আপনার প্রণপ্জিনী ভার্ধ্য। এই ভাবিয়। গরবিনী ছিলাম । 
অদ্য আমি ঘোটকীরূপে অবতীর্ণ হইলে জগতীতলে আর আমার সন্ত্রম 
কোথায় রহিল। হে গোবিন্দ, আমি আপনার অদর্শনে বিরহানলে সন্তপ্ত 
হইয়া! কেমন করিয়া জীবন ধারণ করিব? তদ্দপেক্ষা আমি অদ্য আপনার 
সমক্ষেই জীবন বিসর্জন করিব।” 

জনার্দন প্রিয়তম1র এতাদুশ কাতরোক্তি শ্রবণ করিয়া কহিলেন পপ্রিয়ে ! 
শ্নেহ কখন বিলুপ্ত হইতে পারে না। তুমি একাশ্রমনে অঙ্থদর্শনে নিযুক্ত ছিলে 
আমিও সেই সময় তোমাকে প্রশ্ন করিয়া উত্তর পাই নাই ইহাই তৎরুত 
অবমাননা বোধে আমার ক্রোধোদ্রেক হইয়াছিল এবং ক্রোধোদয় ফলেই 
এই অভিসম্পাৎ। অতএব যাহ ঘটিবার ,তাহাঁর সংঘটন হইয়াছে, এক্ষণে 
গতানুশোচনায় কোন ফল নাই। অবশ্ত ইহা হইতে কোন মহৎ উদ্দেশ্য 
সাধিত হইবে? নতুবা মাদৃশ জনের ক্রোধ সহস কেন আবিভূর্ত হইল? 

জনার্দনের বাক্যে কথঞ্চিৎ আশ্বস্ত হইয়! কম্ুল। দেব! পুনরাগ করজোড়ে 


৩৪৪ বাঁরভূমি । [ ধর্থ বর্ধ। 


কাহলেন “হে দেবেশ ! আমার প্রতি প্রসন্ন হউন। প্রতে।!“কবে আবার 
আমি ভবদীয় সান্নিধ্য লাত করিব ?” * 

লক্মীদেবীর মুখবিনির্গত বাক্যগুলি শেষ হইতে না হইতেই দেবর্ষি নারদ 
আগমন পুর্ননক উভয়ের চরণ বন্দনা করিলেন । পরেলঙ্গীদেবীকে একান্ত 
অবসন্ত্র দেখিয়া জিজ্ঞাসিলেন “গাতঃ! বহুদিবস পরে' আপনাদিগের চরণ 
দর্শনে আগমন করিলাঁম' কিন্ত 'মাপনাকে অবসনা! , দেখিয়া বড়ই দুঃখিত 
হইয়াছি, ইহার কারণ কি মাতঃ। 

নারদ কর্তৃক জিজ্ঞাসিত তইয়া, লক্্মীদেবী কহিলেন, “নারদ ! হৃর্্যপুত্র 
রেবন্ত উচ্ৈঃশ্রবারূঢ় হইয়া আগমন করিতেছিলেন। উচ্চৈজবা। সমুদ্র 
মস্থনোডুত সুতরাং আমার সহোদর । আমি একাগ্রমনে তাহার সৌন্দর্য 
দর্শন করিতেছিলাম, ইত্যবকাশে রমাঁপতি আমার নিকট প্রশ্ন করিয়। উত্তর 
না পাওয়ায় ত্রুদ্ধ হইয়৷ আমাকে অভিসম্পাত দিলেন ষে আমি যেমন তাহার 
নিকট থাকিয়া ঘোটকের প্রতি নিবিষ্টচিন্তা হইয়াছিলাম তেমনি থোটকী- 
রূপে জন্মগ্রহণ করিতে হইধে। আমি শাপ বিমোচনের জন্য উহার পদধারণ 
পূর্বক ক্ষম। প্রার্থন। করিতেছি কিন্তু তাহ'তে উনি কর্ণপাতও করিতেছেন ন1। 
নারদ! আমার উপায় কি হইবে 2 তুমি একটু ভগবানকে আমার জন্য 
অনুরোধ কর।” 

তগবান মধুস্থদন নারদের নিকট লক্ষ্মী দেবী কথিত বচন পরম্পরা শ্রবণ 
করিয়াই কহিলেন, “দেখ নারদ! তৃমিই যথার্থ তন্বদর্শা, তুমিও 
বিবেচন। করিয়া বল মাদুশ ব্যক্তির অকল্মাৎ ঈদৃশ ক্রোধোদ্রেক কেন হইল । 
অবশ্ঠ ইহ। হহতে কোন মহৎ উদ্দেশ্ত সাধিত হইবে । আমি প্রিয়াকে এই 
বিষয় লইয়। গতান্ুশোচনা করিশে নিষেধ করিলেও উহার হৃদয় প্রবোধ 
মানিতেছে না। অতএব্‌ তুমি একটু উহাকে প্রবোধ দান কর ।” 

প্রত্যুৎপন্নমতি দ্রেবরধ্ধি তৎক্ষণাৎ ভগবানের সারগর্ভ বাক্যের 
উত্তরদান করিয়া কহিলেন, “পিতঃ! আপনার বাক্য কখন অযথা হইতে 
পারে না। ভবাদৃশ ব্যক্তির ক্রোধ মহৎ উদ্দেশ্ত সাধনের জন্যই হইয়া! থাকে। 
তথাপি পিতঃ! স্ত্রীলোক স্বকাবতই কোমলস্বতাবা, তাহার উপর আমার 
মাত ত একান্ত পতিগতপ্রাণা। উনি আপনার বিরহসহনে একান্ত অসমর্থ| ৷ 
খিনি শয়নে স্বপনে, কেবল আপনারই ধ্যান করিয়া থাকেন, আপনার পদসেবা 
ধাহার চিবব্রত, সেই ক্মলমতি মা আমার কেমন করিয়া! আপনার দর্শন 
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ও পদসেব1 বিচ্যুতা হইয়! জীবনাঁতিপাত ক 
আপনার পদধারণ পূর্ববক "মিনতি করিতেছি, তাহার শাপমোচনোপাঁয় 
নির্ধারণ পূর্বক তাহার হৃদয়জ্বাল! নির্বাপিত করুন। দেব আমি সর্ব! 
আপনার অনুরক্ত, আমার বীণাঁও আপনার গুণগান ব্যতিরেকে আঁর 
কোণ্সরূপ বঙ্ষ।রদ্ানে* বিমুখ ।” এই বলিয়া নারদ বীণাসহকারে হরিগুণ” 
গানে বিভোর হইলেন-* | 

সুললিত রাঁজিত চন্দনতিলকমূ। 

তেজোময়া রবি মল সদৃশমূ॥ 

জনুগল রূতিপতি কার্মম.কযুক্তম্‌। 

প্রেমজলাবলি মুদিত নেত্রম্‌॥ 

" করকমলেন চ বাদিত ষন্ত্রমূ। 
. , রসনা ব্রজপতি ভাগবত তব্বম্‌। 

ইতি নামাক্কিত সর্ব শরীবুম্‌ 

সিঞ্চিত লোচন পুষ্ষরনীরম্‌॥ 
নারদের সেই তানলয় স্ুসঙ্গত, ভ্রমর শুঞ্নবিনিন্দিত বীণাধ্বনি সহকারে 
মনোহর গীত শ্রবণ করিয়! দেব ভ্ৃধিকেশ প্রসন্ন হইলেন । তখন তিনি 
দ্বেবর্ষিকে সম্বোধনপূর্ধক কহিলেন, পনারদ! আমি তোমার জননীকে 
ক্রোধের বশীভূত হটয়া অভিসম্পাত করি নাই। যাহা হউক তোমার জননীর 
'শাপযৃক্তির উপায় এই নির্ধারণ করিলাম যে তিনি মর্ত্যে অবস্থানকালে মৎ্- 
সদৃশ সুন্দর পুত্রোৎপাঁদন করিলে শীপমুক্ত হইয়া পুনরায় বৈকুষ্ঠে আমার 
সহিত বিরাজমান! হইবেন। 


* দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ । 


জনার্দন কর্তৃক অতিশপ্ত। হইয়া লক্মীদেবী ঘোটকীবেশধারণ পূর্বক গল্প 
নখুনার সঙ্গমস্থান প্রয়াগতীর্থে বহুকাল বাপন করিলেন। হ্ৃবিকেশ প্রসন্ন না 
হইলে গাহার পুত্রোৎপাদনের কোনই সম্তাবনা 'নাই ভাবিয়। বড়ই বিষন্ন! 
হইলেন। হ্ৃষিকেশের বিরহে তিনি দিন দিন ক্ষীণকলেবর। হইতে লাগিলেন । 
কোথায় তিনি সর্বদা বৈকুষ্ঠের বিভবাদ্দি উপভোগ করতেন, আর কোথায় 
এই প্রপ্নাগতীর্ঘে বনভূমি প্রদেশে নির্জনে বসতি। পৃথিবীন্থ সকল পদার্ঘই তাহার 
কষ্টের কারণ হইল । গঙ্গা! যমুনা! মিপিত হইয়। ট্য সুমধুর কুলকুল নিনাদে 
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প্রবাহিত হইত তাহা ভাহার নিকট বজ্রনিনাদ বলিয়া বোধ হইত। পৃথিবীর 
বাস্থু তাহার নিকট ঘনীভূত ও শ্বাসরোধকারী বিয়া প্রতীতি হইত। স্ুবিস্তৃত 
বনভূমি মধ্যে ইতস্তত ভ্রমণ করিয়া তিনি হৃদয়ে শান্তি অনুভব করিতেন ন1| 
এক্জন্য তিনি সর্বদাই ভাগীরণী ও কালিন্দীর সঙ্গমস্াঁনে দণ্ডায়মান থাকিয়া 
স্থির দৃষ্টিতে সেই অপূর্বব মিল ন'দর্শন করি.তন। কালিন্দীর কৃষ্ণজল উহার 
নিকট বিষুণদেঃ বলিয়া 'জ্ঞান.হটত ও ভাগীরথীর শ্বেত জল দেবাণ্দদেব মহা- 
দেবের দেহ বলিয়! বিশ্বাস করিতেন 'তাহার সন্যক্‌ ধারণা হইয়াছিল যে, 
এই ভীষণ প্রীস্তর মধ্য তাহাকে কথঞ্চিৎ শাস্তিদানার্থে হরিহর একীভূত 
হইয়া এই পানে বিরাঙ্গ করিতেছেন । অন্থক্ষর্ণ এই দৃ্ধ দর্শন করিয়া তিনি 
হুঁধিকেশের সন্মিলনে ব্যগ্র হইয়া উঠিলেন, তখন তিনি নতজানু কৃতার্তলি 
তইয়। বলিতে লাগিলেন £-- | 
হে দেব, কমলাকান্ত দেব হৃষিকেশ ! 
কতকাল এই ভাবে একাকী নির্জনে 
যাপিব জীবন হেথা, চিরদাসী তব 
সেব! করি তব পদ'যাঁলিয়াছে দিন ? 
লক্্মীপতি বলে তুমি মাধব নামেতে 
বিদিত জগতে, সেই লক্ীহীন ভয়ে 
কেমনে বাপিছ দিন, একাকী বৈকুষ্ঠে? 
ভকতবংসল নাম কোথা গেল এবে? 
যেই গুণে প্রহ্লাদেরে অভয় দানিয়া 
€ হিরণ/কশিপু পিতা৷ ছূর্জয় দানব ) 
তাহার শাসর্ন হতে তারিল। তাহারে। 
ডেকেছিলা ফ্লব তোমা ভক্তি গহকারে 
নাশিলে বালক ছঃখ অবণরি মর্ত্যে। 
আমি যে তোমার দাসী, দিবানিশি তোম। 
অন্াক্ষণ ডাকিতেছি' হয় না কি দয়া? 
অঁপীম করুণ! তব থাকিতে মাধব ! 
*দ্বাসী প্রতি হয় না কি করুণ! সঙ্গর ? 
যে জন তোমার পদ হৃদয় ধরিয় 
নিশিদিন পুজ। করে, তাহারে ছাড়িঃ। 
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কেমনে করিছ বাস একাকী বৈকুণে 2 
শাপের উদ্ধা কথা ডুদিই ত দেব! 
বলিয়া দিয়াছ মোরে, £স শীস্ব নাথ! 
তুমি না করিলে দয়া পাপ মুক্তি মম 
কভু না সম্ভবে আর, কি আর বলিব । 
কমলা কমলাকান্তের নামগ্রহণ মাত্র হৃদয়ে শবাস্তি অনুভব করিলেন। 
অনন্তর স্থমধুর বীণাধবনি শ্রবণাস্তর,তনি দণ্ডায়মান হইয়। দেখিলেন দেবধি 
নারদ আসিতেছেন। নারদ নিকটপত্তর্থ হইলে কমলা তাহাকে আশীর্বাদ 
করিয়া কহিলেন, "নারদ ! আমার এই বনবাসে যে তোমাকে দর্শন করিব, 
তাহা আমার আশা ছিল না তুশি যে মনে করে তোমার অভাগী জননা 
দর্শনে আগমন করিয়া, তাহ।তে আমি বড়ই কৃতার্থ হইলাম । 
কমলার জেহোদিতু বাক্য শ্রবণ করিয়! নারদ কহিলেন, %ুজননি ! আপনি 
বৈকুগ্ঠভবন ত্যাগ করা অবধি আমি আর সে নিজ্জন অন্ধকারপুরীতে গমন 
করি নাই। আপনি বৈকুঠের আলোক, আপনার বিহনে বৈকু্ঠ এক্ষণে 
অন্ধকারময়। সেই শ্রীহীন,ট্বকুছে জগন্না একাকী বিবাদঞ্জড়িত হইয়া 
কালাতিপাত করিতেছেন। মা! যেখানে আপনি, সেইখানেই প্্য, ধন, 
ও ধান্য। বসুন্ধরা দেবী আপনার প্দকমল বক্ষে ধারণ পূর্বক পবিজ্র 
হইরাছেন। 
জনার্দনবিরহে ব্যথিতচিত্ত কমলা অনন্তর নারদের নিকটপরামর্শ জিজ্ঞাস! 
করিয়া কহিলেন, “নারদ ! আমার উপায় কি হইবে? আর কতকাল 
আমি এই ঘোটকীরূপ ধারণ পুর্বক বনে বনে বিচরণ করিয়! জীবন ধারণ 
করিব? নিরগ্রন প্রসন্ন ন) হইলেও আমার পুত্রোখপন্তির কোন উপায় নাই ।” 
জননীর কাতর বচন শ্রবণ করির! নারদ তাহাকে এই পরামর্শ দান করিলেন 
যে “আপিন এমন তীর্থস্থানে অবস্থান করিতেছেন, এই তীর্ঘস্থানে স্নান করিয়! 
আপনি প্রতিদিন আশুতোষের ধ্যাননিরতা হউুন। তিনি প্রসম্ন হইলে 
অচিরেই আপনার কষ্টের অবসান হইবে ।” 
নারদ প্রস্থান করিলে লক্ষী দেবীর মনোবেগ নারাযুণবিরহে এতই প্রবল 
হইয়া উঠিল যে, তিনি অপেক্ষা করিতে পারলেন ন। তখন তিনি পুনরায় 
নতজান্থ ও কৃতা্তলি হইয়া দেবাদিদেবের স্তবে মগ্ন হইলেন+_ 
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বারুভূষি। [ ধর্থ বর্ষ। 
ত্রিপুর বিনাশন পাতক তারণ 
ফণিকুলভূষণ নঙ্গল কার 
দক্ষমদানব মগ্থনকারী 
তবভয় সংহর কালনিবারি। 
নরকঙ্কাল বিভূষিত দেহ 
ভকতজনে পরিণদ্ধ সিনেহ 
শিরসি তরঙ্গিত পাবন গঙ্গা 
কলকল সঞ্চলদমন -এরঙ্গা। 
জপনিধি-মথন সমুখিত গরলে 
হেল মহান্ত সরান বকলে 
গরল পিয়া প্রভু হি সনপ্ডে 
ত্রাণ করহ তুমি দেব ননস্তে। 
অসুর বিনাণা প্রমত্ত করালী 
নৃষু্তহস্তা মণ্তকমাশী 
ভীষণ হাস্তে স্তপ্ডিত ঢাষ্ট 
ভীম বু প্রভে অন্ধিত "দৃষ্টি 
নন্তিল ভীম বিসবিত্রী 
পদতর কম্পিত আত্ধপিত্রী 
ধরি প্রভু গরলয় পদান্বুজবক্ষে 
মুছিলে অশ্রু জগজ্জন চক্ষে 


, তৈরব বিকট প্রমথ সহচারী 


অনল ললাট স্থজনলয়কারী 
প্রলয় বিষাণ বিরাগিত হস্তে 
ত্রিশুল ধারণ রুদ্র নমস্তে 


বিধষাদজড়িতা কমলার হৃদয়োখিত স্তব শ্বণ মাত্রই দেবাদিদেব ঘোটক- 


ন্ূপধারিনী লক্ষীদেবীর সক1শে উপনীত হইলেন । লক্ষমীদ্দেবী তাহাকে প্রণাম 
করিলে মহেশ্বর সম্তরমহ্থটক বাকো তাহাকে জিজ্ঞাসিলেন। এহে সর্বকল্যাণ- 
মস্সি জগন্মাতঃ! আপনি আবার কি নিমিত্ত তপস্তা আরম্ভ করলেন এবং কি 
জন্তই বা আপনি (ঘোটকীৃত্তি ধারণ করিয়াছেন জ্ঞাপন করুন। 


ত্রিলৌকপতি মহাদেক্রে ঈদৃশ প্রশ্ন শ্রবণ করিয়৷ বিবুঃপ্রিয়। কমলাসনা 
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কমলাদেবী তাহাকে ঘোটকীরূপ ধারণের কারণ, অবগত করাইয়া কি 
প্রকরেই বা তাহা হইঠে যুক্তিলাত করিবেন তাহাও বর্ণন করিলেন। 
অনন্তর কৃতাঞ্জলিপুটে বিনীততাবে নিবেদন করিলেন “প্রভো৷ ! যাহাতে আমি 
নিরগ্তনের এই অভিসম্পাত হইতে মুক্তিলাভ করি তাহার উপায় বিধান 
পুর্ধক কমলার চর্রিতীর্থতা৷ করুন 17? * 

মহ।। দেবি! অঙপনার পতিই ত সর্বলোকের বিধানকর্ভা ও সব্বা- 
ভাষ্টপ্রদ। অতএব আপনি সেই'জগৎপতি হরিকে পরিত্যাগ করিয়। কি জন্ত 
আমার গুব করিতেছেন? বিশেষতঃ পিই রমণীদিগের একমাত্র পরম 
দেবতা । পতিশুঞবাই ভ্ত্রীলোকদিগের সনাতনধশ্ন। পতি যেরূপই হউন, 
শাপনান কল্যাণক|মনা থ|কিণে একমনে তাহারই সেবা করা উচিত। 
অধিকম্ত আপনার পরত ভগবান নারায়ণ, সকলেরই সেব্য ও সব্বকাদনা- 
পুণে যোগ্য ; অতএব হে সিন্থজে আপনি সেই দেবদেবেশ্বরকে পরিত্যাগ 
করিয়া কি জন্য আমার ধ্যানপরায়ণ। হইয়াছেন? পু 

লক্মী। হে দেব মহেশ্বর! আপনি আশু” সন্তষ্ট হন বলিয়া আশুতোষ 
নামে বিদিত এবং সব্কল্যাণস্তয় ধলিরাই শিব নামে [বথ্যাত হইয়াছেন। 
অতএব হে দয়ানিধে। যাহাতে আমি পতির অভিসম্পাত হইতে মুক্তিলাভ 
পরি তাহার উপায় বিধান করুন। 

লক্মীদেবীর এতাদৃশ সদর্থযুক্ত বাক্যে সন্ষ্ট হইয়া আশুতোষ পুনরপি 
. কহিলেন, “দেবি ! দেবর্দেবেশ্বর আপনাকে অভিসম্পাত করিয়। তাহ) হইতে 
মুভিলাভের উপায়৪ নির্দেশ করিষা। দিয়াছেন যে আপনার পুত্রোৎপজজি 
হইলে পুনরায় বৈকুঠে তৎসকাঁশে গমন করিবেন আপনি সর্ববাস্তঃকরণে 
তাহারই ভজন! করুন ।” হ 

তখন বীণাখিনিন্দিতদ্বরে মহাদেবকে সগ্োধনপূর্ববক লক্ষমীদেবী কহিলেন, 
“দেব! প্তিসহবাস ব্যতিরেকে পুত্রোৎ্পত্তি হইতে পারে না। নারায়ণ ত 
নিরপরাধিনী রমণীকে পরিত্যাগ করিয়া নির্দহদক়্ে বৈকুণ্ঠে অবস্থিতি 
করিতেছেন, অতএব হে দেব শঙ্কর! আপনি “যদি আমার প্রতি প্রসন্ন 
হইয়া থাকেন তবে অন্ুগ্রহপূর্বক তাহাকেই মর্তে প্রেরণ করিবেন। হপ্সি- 
হর এক আত্মা, আঁম তাহারই নিকট শ্রবণ করিয়াছি। সুতরাং আপনার 
অন্থরোধ তিনি কখনই লঙ্ঘন করিতে পারিবেন না। ঃ 

জগজ্জননী লক্ীদেবীর বাক্যে পরমেশ্বর পরিতুষ্ট হইয়া কহিলেন, “হে 


৩৫০ বীরভূমি। [ধ্থবর্ষ। 


পৃথুশ্রোশি ! আপনি সুস্থা হউন। আমি আপনার তপস্তায় অতিশর সত 
হইয়াছি। আমি নিশ্চয় বখিতেছি আপনি অচিরেই পতিসম্মিলনলাভ করি- 
বেন। জগদীশ্বর হরি আমার অনুরোধে আপনার কামনা পৃরণার্থে অবি- 
লঞ্ে অশ্বরূপে এইস্থানে আগমন করিবেন।  ক্রেষশঃ) 

| শ্রীভূধরচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় । 


দীধিতি . 
তরণী ছুটিছে পবনে, 
রঘুনাথ আর নিমাই একা 
ফিরছেন নিজ ভবনে । 
ছুইধারে কত মন্দির, বন, 
শিলাঁময় ঘাট, পুম্পকানন, 
আকাশ গঙ্গ৷ লোছিত বরণ 
ধবি পশ্চিম গগনে । 
নিমাই হেরিছে জাহুবীশোভা 
প্রশান্ত হাসি অধরে ! 
আখি ছটী থির অনিমেষ প্রায়, 
চারু কুস্তল বাতাসে উড়ায়, 
লাম বাহু তার বঘুনাথ গায় 
পুঁথি একঘানি অপরে। 
শুধালেন রঘু-_“কিসের এ পু'খি 
'দর্শন কিব। পানিনি ?” 
কহেন নিমাই--““করিয়া যতন 
ম্যায়ের বারিধি করি মন্থন, 
লিখেছি দীধিতি গ্রন্থ নৃতন, 
* ভাল কি মন্দ জানিনি। 
“পড় দেখি শুনি” কহে রঘুনাথ 
»কৌতুক জাগে সঘন। 


ছষ্ঠ সংখ্য1। ] 


দীধিতি ৫) 


খুলিয়া গ্রন্থ পড়েন নিমাই, 
পাণ্ডিত্যের কোঁথ। সীম! নাই, 
এমন ভাষ্য আর কোন ঠাই 
হয়নিক লিখ। কখন। 
পাঠ করি শেষ নিমাই বারেক 
চাহে রঘুনাথ বনে! 
বিন্মিত হেরি পাংশু সে মুখ; 
হহুদয়বন্ধু, কিসের অন্থথ, 
ভ্রম'দেখি কিছু হয়েছ বিমুখ ?” 
-- কহিল! কাতর বচনে। 
“অতি অপুর্ব, অতি সুন্দর, 
ধন্য তোমার লেখনী !” 
নিশ্বাস ফেলি রথু বলে--“ভাই, 
্রস্থের ভব তুলনা যে নাই! 
চন্দ্র ক্রণে'সত্য, নিমাই, 
পুর্ণ করেছ ধরণী ! 
নিমাই কিন্তু ভুলিতে পারেনি 
শুফ সে মুখ"থানি। 
কহিলেন তাই--“বল ভাই বল, 
কেন মুখ তব বিনলিন হ'ল 
কেনব। জড়ারে আপিল সরল, 
সক তব বাণী ?” 
নিরুপায় হয়ে বলে রথুনাথ__ 
তুচ্ছ সে কথা তাই, ,* 
আপনি ভাষ্য লিখেছি যে খানি 
ভেবেছিন্নু তাহা সবে লবে মানি; 
এতদিনে তব প্রতিভাব বাণী 
গর্ব করেছে ছাই ! 
নিমায়ের ছুটী উৎপল অশাখি 
সলিলে উঠিল ভরিয়া গ 


৩৫২ 


বারভূমি। [৪র্থ বর্ষ 


মলিন হইল সহাস আনন, 


'কহিলা-“মিত্র বিপদবারণঃ 

কত ন। ছুঃখ দিছি অকারণ, 
ক্ষমিও করুণা করিয়া । 

বন্ধু আমার. জয়ী হও তুমি, 

' , যশস্বী'হও জগতে! 

সার্থক হোক লেখনী তোমার, 

দেশে দেশে ভোকৃ'্তুব জয়কার, 

আজি হতে এই দীধিতির "সার 

চিহ্ন রবেনা মরতে । 

চোখের নিমেষে গ্রন্থ নিমাই 
ফেলে তরঙ্গ মাঝারে। 

“কর কি কর কি” বলি রঘুনাথ 

ঝণপর্দতে যায় পুস্তক সাথ ' 

ধবিল! নৈমাই মেলি দুটা হাত, 
ডুবে গেল পুঁথি পাথারে ! 

কৃত যে তথ্য,কত মীমাংস৷ 
নীরবে হ্িলাল অতলে । 

উছসি উঠিল জাহবা জল, 

পুলকে পবন বহে চঞ্চল, 

ফুটে অক্ষয় শোভ। পরিমল 

নিমাই অল্ল-কমলে ! 
জরীমাণিক ভট্টাচার্য্য ৷ 


ভাগবত-ধর্ম | 
 সমুচ্চয়বাদ (২) 


ঈশোপনিষৎ সমুচ্চয়বাদের উপর প্রতিষ্টিত। দার্শনিকের ভাষায় সমু- 
চ্চয়বাদ এইবূপ। ॥ ছুটি জিনিস একটির নাম বিশেষ, আর একটির নাম 
ভূমা বা সর্ব। এই ছুটি সম্বন্ধ কি? বিশেষের মধ্যেই সর্ব আছেন 


৬ষ্ঠ সংখ্যা। ] ভাগবতধর্খব ৷ ৩৫৩ 


এবং সর্ধবের নধ্যেই বিশেষ আছেন, অথগ্ড জ্ঞানতৃষ্টিতে এইটি দেখিতে হইবে 
ইহাই সাধনা । উদাহরণ লওয়া যাউক, আমার 'পুত্র তাহাকে ভাল 
বাদিতে হইবে, ভগবান “সর্বজীবঃ” তাহাকে অর্থাৎ নিথিল বিশ্বকে ভাল- 
বাঁপিতে হইবে। আমি পুত্রকে ভালবাসি, তাহার হিতসাধনায় সতত ব্যন্ত 
সুৃতরুং আমি আর কি করিয়৷ বিশ্বকে ভধলবাসি; আমার যদ্দি পুত্র ন! 
থাকিত তাহা হইলে বিশ্বকে ভাল বাসিতায়। এ,ঝথ। ধিনি বলেন তিনি 
ঈপোপনিষদের ভাষার অবিদ্যা রা অসম্ভুতির উপাসনা করেন, তিনি 
অন্ধকারে যাইবেন। আর একজন বলিতেছেন আমি বিশ্বকে ভালবামিতে 
চাই অতএব আমি আর , পুত্রকে, ভ্রাতাকে, মাতাকে, পরিবারকে 
বা দেশকে কি কি করিয়া তালবাসিব? একথ। যিনি বলেন তিনি 
বিদ্যার বা সম্ভৃতির উ্পাসন। করেন, তিনি আরও বেশা অন্ধকারে 
যাইবেন। সমুচ্চয়বাদী বলেন পুত্রকে ভালবাসা আমার তখনি কেবল 
সত্য ও সফল যখন এইু পুক্রের মধ্যে আমি সেই বিশ্বঞ্জনীনকে পাই, 
বিশ্বনীনকে ভালবাস ম্মামার তখনি কেবল” সত্য ও সফল যখন এই 
ভালবাসায় আমার পুত্র আমার স্সেহুম্পদ হয়। * বিশেষকে অবহেল। করিয়। 
ধিনি সর্বকে পাইতে চাহেন, তিনি কল্পনাকে পাইতেছেন; আবার বিনি 
সর্বকে অবহেলা করিয়া বিশেষকে পাইব বলিয়৷ ছুটিরাছেন তিনিও কল্পনা- 
কেই পাইবেন। একদিকে শুন্ত আর, একদিকে কাম। ইহার সমন্বয় 
বাহা তাহারই নাম সমুচ্চয়বাদ। 

ছুইটি উদাহরণ দেওয়া বাইতেছে একটি জ্ঞানের ব৷ তত্বের দিক আর 
একটি ভাবের বা প্রেমের দ্বিক ছুইটাই সমুচ্চয়বাদ। তগবদগীতার উপ- 
দেশ শ্রবণের পর অর্জুনকে শ্রীভগবান যখন দিব্যদৃষ্টি দিলেন, সেই দিব্যদৃষটি 
সাহায্যে অর্জুনের যখন সত্যদর্শন ঘটিল তখন তিনি কি দেখিলেন 1 

গীত বলিতেছেন, 


“তত্রেকস্থৎ জগৎ কৃৎ্ন্নৎ প্রবিভক্তমনেকধ! | 
অপশ্ঠদ্দেবদেবস্ত শরীরে পাগুবস্তদ! ॥৮ 


সেই সময়ে তৃতীয়পাগডব অঞ্জুন দেখিলেন, জগৎ যাহা আমাদের নিকট 
. দেশ, কাল ও' নিমিত্ের দ্বার অহেনকভাগে বিভজ বলিয়া প্রতীত হয় 
তাহা এক ও অথণ্ড এবং তাহা দেবদেবের শক্টারে অবস্থিত। : অর্থাৎ 
এ. 
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তিনি থণ্ডকে বা বিশেষকে দেখিলেন কিন্তু থগুরূপে বা বিশেষরূপে নহে 
অখণ্ড এঁক্যের বা ভূমার মধ্যে । ইহারই নাম স্ম্যক্‌ দর্শন । 

শ্রমস্তাগবত বলিয়ান্থেন এইরূপ যিনি দেখেন তিনিই উত্তম ভক্ত । 
নু “সর্ব্বভূতেষু ঝঃ পগ্ঠেপ্তগবপ্তানমাক্মুন্ঃ 4 

ভূতানি ভগবত্যাত্মন্তেষ ভাগবতোত্তমঃ ॥'” , 

শ্পরৰামীর টীকানুষারী এই ক্সরেকেব বঙ্গানুবাদ এইন্প। বিনি ব্রহ্মতাবের 
দ্ারায় সকলভূতে নিজের সমন্বর দেখেন. এবং ব্রদ্মরূপ আত্ম-অ ধিষ্ঠটানে সকল 
ভূতকে দেখেন তিনি উত্তম ভক্ত ।* শ্রীধরম্বামী আরও স্নল করিয়। বুঝাই: 
লেন যে তন্্ে আছে "আততত্বাক্চ মাতৃহ্াদাম্মহি পরমো! হরি” অতএব 
মামা যে হরি তাহাকে সর্বভৃতে অর্থাৎ মণকাদিতেও নিয়ন্তারূপে বর্তমান 
ও নিরতিশয় এীশর্য্যব।নরূপে দেখেনম্য দঃ তাত্ব তখেন'না । আবার আত্মবায় 
অর্থাৎ হরিতে ভূতনকলকে দেখেন। সর্বত্রই পরিপূর্ণ ভগবত দেখেন । 

এষ্ট গেল"জ্ঞানের দ্বিক। এইবার ভাব বা গ্রেমের দিকে আলোচনা 
করা যাইতেছে । কুস্তীদেধী শ্রীতগবানকে বলিঙ্জেন পাগুবগণে ও যাদনগণে 
এই যে আমার দ্ৃড স্বেহপাঁণ ইহা! ছেন ,কধ্রিয়া দাও । এই কথ! বগি- 
য়াই কুস্তীদেবী ভাবিলেন কৃষ্ও যে যাঁদব। ৬াই বলিলেন 


“নয়ি মেহুনগ্যাবিষয়া মতির্মধুপতেহসককৎ । 

রতিমুদ্বহতাদদ্ধা গঙ্গেবৌধমুদন্বতি ॥৮ 
শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্তী মহাশয়ের মতানুযায়ী এই গ্লোকের ব্যাথা এইরূপ। 
তুমি ন্সেহপাশ ছি'ডিতে চাও, তবে কি ব্রক্গজ্ঞনে তোমার স্পৃহা জন্মি- 
য়াছে। তবে কি আমার প্রতি “তামার যে স্নেহ তাহাও ছিন্ন করিতে 
চাও ১ কুস্তীদেবী বলিতেছেন না| না, তবে মধুপতে! তোমাতে 
আমার অনবচ্ছিন্ন। প্রীতি নিবন্তব বিদ্যমান থাকুক। এখন তুমি ও তোমার 
তক্ত অভিন্ন তাহা আমি জানি, সুতরাং তোমার প্রতি প্রীতি দ্বার! 
পাগুব ও যাদবগণ যাহারা তোমার ভক্ত তাহাদের গ্রতিত্ত প্রীতি সাধিত 
হইবে। তাহা হইলে, দড়[ইল এই যে পৃর্ধ্বে আমি যাদব ও পাগুবগণকে 
ভাল শসিতাম। ল্মামার আত্মীয় ও পুত্র, আমার সহিত তাহাদের দৈহিক 
সম্বন্ধ আছে এই জন্ঠ তাহাদের ভাল বাসিতাম, এখনও তাহাদের তাল- 
বাসিব “কিন্ত এভাবে নঢহ। এখন ভালবাসিব তাহারা তোমার তক্ত বলিয়। 


৬৮ সংখ্যা। | ভাগবতধশ্ম। ৩৫৫ 


অথাৎ এতদ্দিন আর্মি তাহাদের ভাল বাসিতাষ বটে কিন্ত প্রক্কত প্রস্তাবে 
তাহাদের ভালবাসার মধ্য (দ্বয়। আমার অজ্ঞাতসারে আমি আমার এই 
দেহকেই ভাল বাসতাম. এখনও ভালবাসিব কিন্তু এই ভালবাসার মধ্য দিয়া 
আমার দেহকে নহে, হে মধুপতে হে আনন্দময় এই তালবাসার মধ্য দিধা 
তোম্টীকেই ভালবাসিব। হে সর্ব! আমার'যাবতীয় প্রেমের মধ্যে তোমার 
প্রতি আমার যে পরমণ্জেম তাহাই সফল হইবে। "আমার গ্রীতি তোমাকে 
ভালবাসাতে কোন প্রতিবন্ধক অন্টুতব করিবে না। গঞ্জা যেমন সাগরে 
মিশিয়া যাবতীয় নদ্নদীর সহিত স্কাহীভবে ও সত্য করিয়! মিশিয়া যান 
মেইরূপ। 
অতএব দেখ। যাইতেছে যে এই জগৎকে, এ জীবনকে একদল লোক 
তগবদারাধনার প্রতিবন্ধক বিধেচনা করেন আর একজন প্রতিবন্ধক এনে 
করেন না বরং উপায় মনে করেন, এই দ্বিগীয়দল সমুচ্চয়বাদী । 
পুর্বেবে ব্লা৷ হইয়াঞ্ছে যে ঈশোপনিবদের সমুচ্চয়বাদ উীমস্তাগবতগর্থে 
গৃহীত হইয়ছে। আমরা শ্রীমদ্ভাগবতের সেই শ্েকগুলি আলোচনা 
করিতেছি। র্‌ পু 
প্রথম মঙ্গু। তাহার নম শ্যায়ভুব। তিনি শঙরূপার পতি । তিনি 
রাজ্যভোগ পরিত্যাগ করিয়া ৩পস্তার জন্য সন্ত্রীক বনে প্রবেশ করেন। তিনি 
সুনন্দা নদীর তীরে একপদে ভূমি স্পর্শ করিয়া অবিশ্রান্ত শতবৎসর ছুশ্চর 
তপন্ত। করিতে বিশ্মিতের স্ঠায় এইরূপ বলিয়াছিলেন। 
“যেন চেতয়তে বিশ্বৎ বিশ্ব চেতয়তে ন যং। 
যো! জাগর্তি শয়ানেহন্মিন্নায়ৎ তং বেদ বেধ সঃ ॥ 
আত্মাবাস্তামিদৎ বিশ্বং যৎ কিঞ্থঃজ্জগত্যাৎ জগৎ । 
তেন ত্যক্তেন ভুন্ভীথা মাগৃধ কন্তক্িদ্ধত ॥ 
বং পশ্ঠতি ন পশ্রান্তং চক্ফুর্বন্ত নৃরিষ্যপ্তি। 
তৎ ভূতনিলয়ৎ দেবৎ স্ুপর্ণযুপধাবতঃ ॥ , 
ন যন্যাদ্যন্তো মধ্য সঃ পরোনাস্তরৎ বহিত। 
বিশ্বন্তামুনি যদযপ্মাদিশ্ব্চ তদূতৎ মহৎ ॥ 
স বিশ্বকায়ঃ পুরুহুত ঈশঃ সত্যঃ স্বয়ং জ্যোতিরজুঃ পুরাণঃ। 
ধত্তেহস্য জন্মাদযজয়াত্বশভ্তম। তাং বিদায়োদস্ত নিরীহ আস্তে ॥ 


৩৫৬ বারভূমি। [ ৪র্থ বর্ষ। 


অথাগ্র খষযুঃ কর্মমাণীহস্তে কর্্মহেতবে। 

ঈহমানে! হি পুরুষঃ প্রয়োহনীহাৎ প্রপদ্যতে ॥ 

ঈহতে ভগবানীশে। ন হি তত্র বিসজ্জতে ৷ 

আত্লাভেন পুর্ার্থে৷ নাবসীদস্তি যেন তং ॥ 

তমীহমানং নিরহসঙ্কৃতং বুধৎ নির।শিষং পুর্ণমনগ্যচো দিতং | 

নূণ্‌ শিক্ষযন্তং নিজবত্মসংস্থিতং প্রভূং প্রপদ্যেহখিলধর্ম্রভাবনং' 
৮ম স্ব"১ম অধ্যায়। 


পুর্বোদ্ধত শ্লোকগুলি আলোচনা করিলে আমর একদিকে যেমন 
সমুচ্চয়বাদের যাহ! আদর তাহার সম্যকৃু পরিচয় পাইব, তেমনি 
“জ্রীমস্তাগবত উপান্তপরমেশ্বরের যে ভাব বর্ণনা করিয়াছেন তাহাও 
জানিতে পারিব (70175 09176613619777 000 20001010500 076 
130195৭8159 ঁ 

শ্লোকগুলির তাৎপর্য এই । চিদাত্মাঁ কর্তৃক বিশ্ব চেতন হয়, বিশ্ব 
ভাহাকে চেতন করে না, কারণ তিনি করতঃ চেতন । জীব ধখন নিদ্রিত, 
তথন যিনি জাগ্রত থাকেন অর্থাৎ সাক্ষীরপে বর্তমান থাকেন, কি 
আশ্চর্য ইনি ( জীব ) তাহাকে জানেন না, কিন্ত তিনি ইহাকে 
জানেন। ১ 

আত্ম? বা ঈশ্বরকর্তৃক সত্তা ও চৈতন্টের দ্বার এই জগতে যাহা কিছু আছে 
সমন্তই ব্যাপ্ত। অতএব ঈশ্বর যাহা দেন তাহাই ভোগ করিবে। অথবা 
ঈশ্বরকে অর্পণ করিয়া বা ঈশ্বরার্পণরূপ ভোগ করিবে। আপনার নিমিত্ত 
কাহারই বা ধন আছে যে তাহ! আকাজ্ষ| করিবে । ২ 

তিনি সকলকে দেখিতেছেন, কিন্ত কোন লোক অথব৷ কাহারও চক্ষুঃ 
তাহাকে দেখিতে পার ন।। তিনি চক্ষুরাদির অবিষয়। তিনি প্রমাতা কোন 
প্রহ্থাণ তাহাকে সপ্রমাণ করিতে পারে না। অতএব সকল ভূতের অন্তর্যামী, 
খসল সেই ঈশ্বরেরই তঞ্জনা কর। ৩ 

তাঁহার আদি, অগ্ত, মধ্য এবং আত্মীয় পর ও অন্তর বাহির নাই, বিশ্বে 
আদি অন্ত প্রভৃতি" তাহা হইতেই হয়, বিখব তাহার স্বরূপ তিনি সত্য ও 
পরিপূর্ণ ব্রচ্ধ। ৪ | 


সেই ঈশ স্বয়ং, সত্য) দ্বএকাশ এবং নির্বিকার, তাহার শরীর এই বিশ্ব 


৬ষ্ঠ সংখ্য। ৷ ] ভাগবতধর্ম। ৩৫৭ 


তাহার নাম বহুতর তিনি আত্মমায়া দ্বার! বিশ্বের জন্মাদি বিধান করেন। 
অথচ নিত্য সিদ্ধ বিদ্যাহেতু প্র মায়াত্যাগ করিয়! নির্ষিয়ই আছেন। € 

পুরুষ অর্থাৎ ঈগর ঈহমান অর্থাৎ কর্ধান্বিত হইয়াও যখন অনীহ অর্থাৎ 
নিক্কিপ্ সেইরূপ খধিগণও নেক্ষম্ম্ের জন্য কর্ম করেন। ৬ 
* অনেকে বলেন"ষে কর্মবন্ধন। কর্মের দ্বারায় কর্্মকীরী পুরুষ অবগুত্িত 
হইয়া কোষকার কটের মত বদ্ধ হনখ কিন্ত তাহা ঠিক নহে, কেননা 
ভগবান ঈশ্বর চেষ্টা বা কন্ম করিঘ্বা থকেন কিন্তু তাহাতে আশক্ত নহেন, যে 
সকল ব্যক্তি তাহার অন্তরৃতি ,ঝরেন তাহারা ও আত্বলাভ করিয়া চরিতার্থ 
হইবেন, আসক্ত হইবেন না| ৭ 

তাহা হইলে শ্রীভগবাঁন কেমন (ক) নিজবত্বসংস্থিত--রাম, কুষঃ 
প্রভৃতি নানা অবতঃরাগ্ুরূপ' নিজবন্মে সম্যকরূপে অবস্থিত, (খে) কর্মীচরণ 
রত গে) নিরহস্কত জগৎ সৃষ্ট্যাদি করিয়াও কর্তৃত্বাভিমানশৃন্ক (ঘ) বুধ ডে) 
নিরাশী (চ) পূর্ণ ছে)' অন্যকর্তৃক নিযুক্ত নহেন (জ) কর্মাুষ্ঠানের হেতু এই 
অপরকে শিক্ষা দিতে চাঁহেন, (ঝ) প্রভূ ঞ) অধিল ধর্মের প্রবর্তক। ৮ 

আমাদের উপাস্য শ্রীতুগবধন সধন্ধে শরমস্তাগবত যাহা বলিলেন, 
ভগবগ্দীতাও ঠিক তাহাই * বলিয়াছেন। এই জন্য আমর গীতার সম্বন্ধে 
আলোচনা করিলে পুর্ধোদ্ধত শ্লোকগুলির তাৎপর্য আরও ভাল করিয়! 
হৃদয়ঙগম করিতে পারিব। * 

পূর্ব্বে বল! হইয়াছে থে গাতা সমূচ্চয়বাদই প্রচার করিয়াছেন, আরও 
বল হইয়াছে যে আচাধ্য শঙ্কর ইহ। অস্বীকার করিয়াও শ্বীকার করিয়াছেন। 
ভগবণ্দীতার এই রহস্টুকু সংক্ষেপে আলোচনা ,করা যাইতেছে । গীতার 
তৃতীয় অধ্যায়ের প্রথম গ্লোকের টীকায় *্মাচার্ধ্য শঙ্কর বলিলেন যে কেহ কেহ 
বলেন ষে গীতাশান্ত্রে স্ষল আশ্রমীর »ক্ষেই জ্ঞান ও কর্খের সমুচ্চয় নিরূপিত 
হইয়াছে। কিন্তু তাহা নহে উর্ধারেতা সন্যাসীগণ্চের জন্য এরূপ কথ। বল! হয় 
নাই। আমর! এস্থলে ইহার ৰিশেষ আলোচনা করিলাম ন1। দ্বিতীয় 
অধ্যায়ের দশম স্কন্ধের টাকা আলোচনায় মনে হয় শঙ্করাচাধ্য সমুচ্চয়বাদ 
সমর্থন করেন। তিনি এই মাত্র বলেন যে যাহার মূলে কাম ও কর্তৃত্বাতিমান 
নাই, তাহ কন্দই নহে। * 

ভগবদরগীঁতায় দেখিতে গাই রাজর্ধি জনক কর্ণ করিতেছেন, তাঁহার লক্ষা 
লোকসংগ্রহ। কেবল রাজর্ধিী জনক কেন ভ্ঞাবান নিজেও 'বিশ্বকল্যাণের 


৩৫৮ বারভূমি। [৪র্থ ব্ষ। 


জন্য কর্ম্মরত। গীতায় ধীহাকে উপদেশ দেওয়৷ হইণ সেই অর্জনও গীতার 
উপদেশ প্রাপ্ত হইয়া কন্ম' করিলেন। ধ 

গীতার যাহ! আদর্শ আমরা তাহ। সহজে এই প্রকারে বুঝিতে পারি। 
জগতে মানুষ যত বড় হইতেছে তাহার দায়ীত্ব বা ভার' তত বাড়িতেছে। 
অনেকে মনে করে যে যত বড় ইইন্তেছি তত অধিকার বাঁড়িতেছে, অধিকঃর 
বাড়িতেছে ইহা সত্য, কিছু,অধিকারের সঙ্গে সঙ্গে দায়ি বাড়িতেছে। যে 
মানব গধিকারের দিকে যায় সে নিতান্ত প্রারুত মানব, নিতান্ত হীন জীবন 
যাপন করিতেছে । যিনি প্রকৃত মান্ুর় তিনি এই দায়িত্বের দিকে দৃষ্টিপাত 
করেন। অধিকার বা উচ্চপদ্দের সহিত যখন দায়িত্ব বাড়িয়। যাইতেছে 
তখন ধাহার অসীম অধিকার ব। উচ্চতম পদ তাহার দায়িত্ব বা ভারও অসীন। 
ভগবান ঠিক তাহাই তীগঠার দায্রিত্বের সীমা নাই" সুতরাং ষীহাকে 
ভগবানের পথে চদিতে হইবে ঠাহ'র দ্বায়িত্ব এড়াইলে চপিবে না। বেশা 
বেশা দাঁয়ত্বের ভাব আনন্দের সহিত বহন করিতে হইবে। এই যে 
আদর্শ, ভ্রীতগবান অর্জুনকে এই আদর্শে উন্নীত করিলেন। ইহাই গীও।র 
সাধন । প্রথমে বলিয়াছিলেন শ্বধন্মের প্রতি চাহিয়া, সাংসারিক কার্তির 
প্রতি চাহিয়। যুদ্ধ কর, কিন্তু এই মন্ত্র যখন থাটিল না তখন যাব তীয় তবকথ। 
উপদেশ করিয়। এই নিক্লাম কর্মের মন্ত্রে তাহাকে দীর্ষিত করিলেন । অধর্ম ও 
অন্যায়ের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিবার অন্য, আমরা নর, আমাদের প্রত্যেকেই 
সেনাপতি নির্বাচিত হইয়! এই সংসার-কুকক্ষেত্রে আসিয়াছি, নারায়ণ 
আমাদের প্রতোকেরই সারথী তাহার অন্ুবত্তী হইতে হইবে । বিখনাথ 
নিজে বিশ্ছসেবার ভার লইর়াছেন, িশ্বসেবার ভার এড়াইতে যাহার] 
ব্যস্ত তাহার। বিশ্বনাথের নাম লইবার শধিকাত্তী নহে । 

সমুচ্চয়বাদেই লীলাবাদ ৪ €প্রমধন্ম প্রতিষ্ঠিত । * 


রবীন্দ্রনাথ ও শ্রীফটধর্্ব। 


হিন্দুসমাজের মুখপত্র হইতে, আগকাল দাবী করেন এমন একখানি 
মাসিকে কোন হিন্দু “অধিকারী” বিলাতী “টাইমস্‌” পত্রিকার থুষ্টান 
লেখকের যুক্তি বলে ও নিজের বিকৃত ব্যাখার দ্বার! প্রমাণ করিরাছেন যে 
রবিবাবু খুষ্টাধন্ম প্রচারে বৃত্ত আছেন। এবং ধেখক অপূর্ব যুক্তিবলে 


৬ঠ সংখ্যা । [ রবীন্রনাথ ও গ্রীষ্টপন্ | ৩৫৯ 


ইহাও প্রমাণ করিয়াছেন যে “নোবেল কমিটীর কার্তীর1 যশেরখ-ধৃপ বিকাশ 
দেখিলেই সদ্যঃসদ্যঃ পারিক্তোধিক বিভরণ করিয়। থাকেন, কবির ব! কাব্যের 
বিচার তাহারা বড় একট! করেন না।” 

সাধারণতঃ ধর্ছের 'ছুটা দিক আছে এক্টী পোকাচারের দিক গার 
একটা তার সতোত্র দিক। এই সত্যের দিকই হচ্ছে নিত্যদিক এবং এই 
দিক হইতে দেখিলে সমস্ত ধর্ট্ের মধ্যেই এক সন্]শুন সত্যের উপলব্ধি হয়। 
এই সত্যের প্রতি মানুষের দৃষ্টি যন পড়ে তখন সে সমস্ত দেশাচার ও 
লোকাচারের অমর্ধ্যাদা না করিঘ়া৪ তাহার উপরে উঠিতে সক্ষম হয়; তখন 
সে পরম্পরাগত সংস্কারের “মধ্যে থাকায় পার্িকতার যে একট অভিমান 
আছে সেই অভিমানের মধ্যে নিজেকে তুষ্ট বাখিতে পারে না। ভ্বদয়ের 
শ্বতংস্কুর্ড আবেগে বিঘজগত *তাহার নিকট আপন হইয়া উঠে। এক এক 
নূগে এক এক মহাপুরুষ আপিয়া সেই যুগোচিত ধণ্ধের প্রবর্তন করিলেও 
খুব অল্প সংখ্যক লোকই তাহার প্রকৃত সত্যের প্রতি আকৃষ্ট হয়। থুষ্টান ধর্দেও 
সেইরূপ হইয়াছিল। শোাহার প্রকৃত সত্যেরঃদিকে এত দিন পরে ছুই 
এক জনের দৃষ্টি পড়িতেছে , * 

(01715027716 105 17১0উ11 079 200913000. 179112191) 01 15010198001 
12790112110 011116500 00170001155, 560 07042506153 25 ৮৮ 215 
1১০00117010 09 79701550670 000 01006001676 076 10168 ০1 
070019060001194 105 079: 1991 95501750 ০£ (01001502010 000 
0001) 2001009150৮ 1১101) 01)0150 01500000 50090, 10991) 50 
12000) 2৭ [96061৮501১9 15010196, £উ৯ 20770659190 05 ৩505 
01015 1056 আন 075 লাসততেক] ৪10090০ ড10770৬ 009 1581102- 
(0001 01001505 (9৮11050271530901001৮00 (৬৬, ৬/০11০০1 8. 
[২০৬০৬ 5৩0, 7014) অর্থাৎ প্রায় ০) শতাব্দী হইতে খ্রীষ্টধন্ম 
ফুরোপে প্রচারিত হইলেও উহার প্রকৃত সত্য 9 আদশের প্রতি রুরোপের 
দৃষ্টি সবেমাত্র পড়িতে আরন্ত হইয়াছে। রব 

ৃষ্টানধর্ম্ের এই নব জ'গরণের দিনে “0050 150৩ 050) 01:50 ০6 035 
1791617 100611500091 [09501109  ০81150 071101192 বিলাতবাসী চিন্তা 
নামক মানসী ক্রীড়ায় পরিশ্রান্ত হইয়াছিল, মনভ্তত্ব বা ফিলজফিতে তাহা- 
দের অরুচি ধরিয়াছিল, এই সময়ে বিলাতবাসী গুনিল-_ 


৩৬০ , ধীরভূমি। [ ৪র্থ বর্ষ। 


10518501780 212) 08111 855101700 0786 15001% মহন 20 
21008060100 50001,100 80 2০৮1৮16% 91 082 01510. 
প্রাচ্যগণ এই সিন্ধান্ত করিয়াছেন ধে, জ্ঞান ও মনীবাও মেধাঞ্জাত নহে, উহ! 
আত্মমর ভাব বিশেষ। এই সিদ্ধান্ত বিলাতের বিদ্বজ্জনসমাঙ্জের ভাল 
লাগিয়াছিল, তাহারা ভারতের ৫বদ উপনিষদের পরিচয় গ্রহণে উদ্যত 
হইয়াছিল। রা 

1075 985 1২801707800807529155 ডি 71509150-” 
এই ভাবে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের অভ্যর্থনার॥ আয়োঞ্জন হইয়াছিল ।” প্রবুদ্ধ 
্ীষ্টান সমাজ ষখন বেদান্ত উপনিষদের পরিচয় পাইতে ব্যস্ত তখন “গীতা - 
ঞুলির পাদ্যর্ঘে” থৃষ্টান ধর্দ বোঝাই করিয়া লইয়া যাইয়া! রবিবাবু নোবেশ 
পুরস্কার বহন করিয়। লইয়া আসিলেন। অপূর্ব যুক্তি !.! 

আসল কথ! হইতেছে এই যে রবীন্দ্রনাথ বেদান্ত উপনিষদের বাণী 
লইয়াই সেখানে উপস্থিত হইয়াছিলেন। পাশ্চাত্যকে 'তারতবর্ষের বাণীই 
শুনাইয়াছিলেন। যেখানে ধনী দরিদ্রকে স্বণ৷ করিয়া 'দুরে ফেলিয়া রাখিতে 
চায়, ব্যবসায়ীর। চাষাদের দ্বণা.করিয় দুরে. রাখিয়াছে, সেখানে গিয়৷ ভারত- 
বর্ষের বাণী শুনাইলেন শ 

“তিনি গেছেন যেথায় মাটি ভেঙে করছে চাষ! চাষ,__ 
পাথর ভেঙে কাট.চে যেথায়, পথ থাট্‌চে বারমাস।” 

যেখানে 01১10] থুষ্টকে দূরে ফেলিয়া তাহার স্থান অধিকার করিতেছে । 
যেখানে প্রত্যেক পাদরী এক একজন খৃষ্ট হইয়া বসিয়া আছেন, সেখানে 
গিয়। যখন গন্তীর স্বরে গাহিলেন “তুমি যে আছ এ কথা কবে, জীবন মাঝে 
সহজ হবে, আপনি কবে তোমারি নম ধ্বনিবে সকল কাজে” “আমার মাথা 
নত করে দাও হে তোমার চরণ ধূলার তলে” তথুন পাশ্চাত্যের মস্তকও 
ভারতবর্ষের কাছে আপন॥ হইতে নত হইয়! পড়িগ্লাছিল। পাশ্চাত্য ষে 
অত্যর্থনা রবীন্দ্র বাবুকে দিয্ছিল তাহ ববীন্ত্র বাবুকে দিয়াছিল ন। বলিয়৷ 
ভারতবর্ষের বাণীকে দিয়াছিল বলিলেও অত্যুক্তি হয় না । ভারতবর্ষ যে বাণী 
পাঠাইয়াছিল, তাহা ত লোকাচার বা দেশাচারের বাণী নয় তাহা সত্যের 
বানী, তাহ নিত্য । ফে বাণীর মধ্যে সকল দেশের সকল সমাজের সত্যই 
আছে, কারণ তাহা সকল্‌ দেশের সকল সমাজের । কোন থৃষ্টান ধর্দের 
লোক যদি 'তাহার' মধ্যে আপন ধর্মের সত্য দেখিতে পায় তাহা হইলে 
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তার তবর্ষ খৃষ্টান ধর্ম প্রচার করিতেছে বলিয়া আৎকাইয়। উঠিবাঁর কোন 
কারণ আমর। দেখিতে পাইনা । 

প্রবুদ্ধ ইউরোপের শ্রেষ্ঠ সম্প্রদায় ঘুনিটেরিয়ান্রাই (01171180) রবীন্দ্র 
বাবুকে অভ্যর্থনা কষিযাঁছিলেন। তাহারাই বিলাতবাপী সাধারণের সহিত 
রবীন্দ্রবাবুর পরিচয় করাইয়! দিয়! তাহার পোবেল পুরস্কার লাভ. করিবার 
রাস্তা পরিষ্কার করিয়া দেন। কিন্তু তাই ঝলিয় যে” কবির পুস্তকের কোন 
মূল্য নাই বা নোবেল কমিটার কর্তারা বিনা বিচারেই পুরস্কার দিয়াছেন 
এ কথা বলিলে কেবলমাত্র মিথ্যা বৃন্ব হয় না, তার্তবর্ষকেও অপমান করা' 
হয় কারণ এই পুস্তক ভারতবর্ষের বাণীকেই বহন কবিয়। লইয়! গিয়াছিল। 

এইবার আমরা লেখকের তর্জমার একটু নমুনা! দিব। *টাইম্সের 
লেখক গোড়াঁতেই বক্ষিতেছেন*_ 

€]11000 81006812000 0 1২813117017, 17011175016 17 00100617)- 
1১0181015701151 19005 15 7. 5০15৮ 51070100217 0171, 45107010271 
0০ 001১0181065 টোন তা 0 80 08 2 টি 000017110 
01911110217 901566190 2) 5 019 [০0০15 00101010660 15 11161 [০ 
906 2.5 19191015 5 16 ৬79১৪100950 556 161৭, 1051165০181] 15 0০- 
[01:955100 2000101991)11001659 2. 91001708116 1037901030 10 ৪ 119৬ 
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অর্থাৎ আধুনিক ইংরেজী সাহিত্যে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের অত্যুদদয় বিশেষ 
লক্ষের বিষয়_-অবধানতাঁর সহিত বিচার করিবার বিষয় । যদিও যে যশের 
জবালামালায় সমুজ্জল হইয়া তিনি লোকলোচনের গোচরীভূত হইয়াছিগেন 
তাহা সম্ভবতঃ অচিরে নির্ববাপিত হইতে গারে+_শুক্ক তালপত্রের অগ্নিজালার 
মতন উহা! যেমন সদ্যঃ সদ্যঃ বলিয়া উঠিয়াছিল তেমনই সদ্যঃ সদ্যঃ নিভিষ্না 
যাইতে পারে; তথাপি এই অস্ুবিধ! সত্বেও, টহসা৷ জাত খ্যাতির এই 
আপাত মনোহর ও পরিণাম বিরস ব্যাপার 'ত্বেও রবীন্দ্রনাথের প্রতি 
বিলাতবাসীর এই অনুরাগ মানবজীবনের প্রতি একটা ননভাবের দ্যোতক 
বলিলেও বল যায়।” 

“সহসা কাত খ্যাতির এই আপাত মনোহর গপরিদা বিরস* বাক্য 
গুলিতে লেখক মহাশয় কি আপনার বিদ্যার পরিচয় দিতে চাহেন? নতুব! 
মূলের সহিত ত ইহার কোন সব্ন্ধ আছে বলিষ্ঠ বোধ হয় না। *[6” 
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আনকাল কি বাংল ভাষায় “বলিলেও বলা যায়” এইরূপ অনিশ্চিত ভাব 
প্রকাশ করিতেছে ? “তালপত্রে অগ্নি্ালার 'সহিত লেখকের গাত্রজ্বালা 
অনেকট। প্রকাশ গাইতে পাবে কিন্তু মুল উংরাগিব ভান প্রকাশে বিশেষ 
সাহায্য করিয়াছে বলিয়া! বোধ হয় না। এইত গেঞ্স তর্জমা, ইহার উপর 
আবার “মলিনাথ” আছে £-- * রর £ 
“টাইমসের লেখক 'একটু চাঁপা রসিক তিনি .লক্ষণার আড়ালে স্পষ্ট 
বলিয়াছেন যে, রবীন্দ্রনাথ একটী খ-ধুপ বা হাউইয়ের মতন জ্বলিয়। আকাশে 
উঠিয়াছেন বটে, এ হাউটয়ের মৃতন ,আচিবে নিভিয়া যাইবেন। নোবেল 
কমিটার কর্তারা যশের খ-ধূপ বিকাশ দেখিতলই সদাঃ সদ্্যঃ পারিতোধিক 
বিতরণ করিয়া থাকেন, কবির ব। কাব্যের বিচার তাচার বড় একটা করেন 
না। বিলীতবাসী যে রবীন্দ্রনাথের আদর করিয়াছেন, কেবল রবীন্ত্রনাথের 
গুধমুগ্ধ হইয়া! করেন নাই $ মানবজীবনটাকে তাহারা একটা নৃতন দ্বিক দিয়। 
দেখিতে শিষ্িতেছেন ; ভাগ্যবশে রবীন্দ্রনাথ সেই দ্রিকের পথ বাহিয়া 
বিলাতে আসিয়া উপস্থিতহন ; ফলে-কুচি পরিরুঁন শ্ুন্ত স্ুখ্যাতির বোঝাট। 
তাহারই ঘাড়ে চাঁপান হইয়াছে।” “কি তীক্ষ দৃষ্টি! বৃদ্ধ বয়সের তীক্ষ দৃষ্টি 
না থাকিলে এতট। ভিতরে প্রবেশ করা যায়! নোবেল কমিটীর কর্তীর। যে 
বিন! বিচারে পুরক্কার প্রদান করেন এ সত্য লেখক মহাশয় আবিষার 
করিলেন কোথা হইতে? নোবেল পুরস্কার প্রাপ্ত সমস্ত সাহিতা পুস্তকই ত 
আজ পর্যাস্ত জগতের শ্রেষ্ঠ রচন! বণিয়! সমাদৃত হইতেছে । এই নিয়ম কি 
কেবল তবে বাঙালী কবির জন্যই হইল? নোবেল কমিটার কর্তার! সাহেব 
বটে কিন্ত মোপাহেব নয় যে একটুথানি পানীয়ের লোভে খোসামুদী স্বরূপ 
পুরস্কারের বোঝাট1 ঘাড়ে চাপিয়ে কবির টেবিলে এসে সবাই জড় হবে । 
বিলাতবাসীরা সুখ্যাতির বোঝাটা কাহারও ঘাড়ে চাপাইতে এত ব্াস্ত হইয়। 
পড়িয়াছিল যে তাহাদের নবাবিস্কৃত ভাবের পথ বহি্ন। রবীন্দরবাবু ধেমন 
তাহাদের সম্মুথে উপস্থিত হইলেন অমনি তাহারা নির্বিচারে বোঝাটা 
তাহার ঘাড়ে চাপাইয়! হাপ ছাড়িয়া বাচিল ! বিলাতবাসীদের নৃতন তাঁবের 
পথ বেদাস্ত উপনিষণ্দের' পথ । সেই পথ বাহিয়! এ পর্যন্ত আরও অনেকে 
তাহাদের সম্মথে উপস্থিত হইয়াছিলেন কিন্তু সে সময় বোধ হয় সুখ্যাতির 
বোঝাটার চাপে তাহাদের ঘাড়ে ব্যথা হয় নাই নতুবা সেট! তাহাদের 
ঘাড়েই 'পড়িতে পারিত« গুণের আদর যদি না করিল তবে--1২৪121018 
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অর্থ কি? ৯ 
বিলাতবাসীর1 সত্যের দিক দিয়া মানবজীবনকে দেখিতে আস্ত 
করিয়াছে, এমন সময় সত্যের বাণী বহন করিয়।৷ রবীন্দ্রনাথ উপস্থিত 
হইফ্াছিলেন। লেখক মহাশয় বলিয়াছেন*্য ত্রাহ্মধন্ম উপনিষদের আবরণে 
থুষ্টানী মাত্র । রখীন্দুনাথ এককন ত্রাহ্মু। অতুএধ তাহার মধ্যে এই 
্রীষ্টানী ভাব। গ্রীষ্টান ধর্দের প্রবল প্রচার বন্ধ করিবার জন্তই এদেশে ব্রাহ্ম- 
ধর্ম প্রচারিত হইয়াছিল এবং ব্রা্গপনন্মের লৌকাচারের মধ্যেও অনেক গ্রীষ্টানী 
ভাব আছে অনেকে এইরূপ বণিয়া থাকেন। কিন্ত আমাদের মতে ব্রাহ্মধন্ম 
্াষ্টানী নয়। ব্রাহ্মধর্ম প্রকৃতই হিন্দুধর্ম, উপনিষদের ধর্ম এ কথ! অস্বীকার 
করিবার কোন কাব নাই রাজ রামযোহনরায়ের সময়ে আমাদের 
সমাজের এমন অবস্থ! হইগ্লাছিল যে কতকগুল। “থ্ীষ্টানী ভাব” সমাজে প্রচা- 
রিত হওয়। সমাজ রক্ষান্ন জন্য বিশেষ প্রয়োজন হইয়াছিল। শ্রাজা হৃদয় দিয় 
যাহ! অনুভব করিয়া প্রচ+র করিয়াছিলেন তাহ প্রচলিত হিন্দু-সমাজের সহিত 
সম্পূর্ণ একমত হয় নাই বলিয়াই আজ পর্যযস্ত হিন্দু সমাঞ্জ তাহার মধ্যে শ্রীষ্টানীর 
গন্ধ পাইতেছেন। কিন্তু পৌকাচারগুলিই ব্রাঙ্গ-সমাঞ্জরের বিশেষত্ব নয়, এক 
অদ্বিতীয় নিরাকার ব্রন্মের উপাসন।ই যাহ একান্ত হিন্ু বেদান্ত প্রতিপার্দিত 
উপাদনা, ত্রাহ্মধর্মের প্রধান কথা। মন্দিরে উপাসন।, স্ত্রীন্বাধীনতা প্রভৃতি 
কতকগুলা বাহিক বা সানাজিক অনুষ্ঠান দেখিয়। বা এ ধর্মমতের কতকগুলি 
ভণ্ডের কার্ময দেখিয়া কোন ধর্মের বিচার কর যুক্তি সঙ্গত নয়। বর্তমান 
উরোগীয় সভ্যতা তিনটী মনোভাবের উপর স্থাপ্ত আছে; সাম্য, মৈত্রী 
ও স্বাধীনতা । হিন্দুর বেদাস্তধন্্ম এই স্কিন ছাড়া আর কি নৃতন কথ প্রচার 
করিবে? বেণী দিনের কথা নয় চারি শত বৎসর পূর্বেও এই বাঙল! দেশেই 
শ্ীচৈতন্য বাঙালীর দ্বারে দ্বারে এই কথ প্রচার ঝ্বরিয়া বুঝাইয়। গিয়াছেন যে 
বেদান্তে এই তিন বার্ভাই প্রধান। আজ যখন রবীন্দ্রনাথের বাক্যের মধ্যে 
্ীষ্টানধর্ের বার্তা পাইয়া ইংরাগগ বলিতেছে $05৪ ৪১079 91 &. 
0০701381 (786 000750. 9৮0 00015 ৩8172505 6901711505110 
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তখন আমাদের লজ্জিত হওয়া! অপেক্ষা গর্থিত হইবার কারণই কিবেশী নয়? 
ইহার দ্বারা কি ইহাই প্রমাণিত হইতেছে নে আমর] আমাদের ধর্মটা 
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এতদ্দিন পরে যথার্থভাবে হৃদরজম করিয়াছি? রবীন্দ্রনাথ যাঁহ। বলিয়াছেন 
তাহ! কোন ধর্মের [বশেষ সম্পন্তি নয়। তা! স্ত্য। যাহা নিত্য সত্য 
তাহা! চিরদিনই সমস্ত সম!জের মনীষীগনের দ্বার] পৃর্জিত। ভারতবর্ষের 
প্রধান গৌরবের বিষয় এই যে তাহাদের বেদান্ত উপনিষদ নিত্য সত্যে 
পারগূর্ণ। প্রত্যেক সমাজই তাহাকে তাহাদের নিজের সম্পত্তি বলিরা 
গৌরব করিতে পারে । , জাতীয় দীবনের প্রতি, দেশে প্রতি, আপনার 
ধঙ্খের প্রতি শ্রদ্ধাবান প্রত্যেক ব্যক্তিই অপর কোন দেশে, সমাজে বা ধর্মে 
কোন একটা নৃতন সত্য দেখিলেই,তাঙ্কাকে আপনার প্রমাণ করিয়া লইতে 
ব্যাকুল হইয়া উঠেন। পারের কোন দ্রব্য লইয়া ৫কহ আত্মসক্মান রক্ষা! করিয়া 
বড় হইতে পারে না। পরের কোন ভাল জিনিষ দেখিলেই তাহ আপনার 
করিয়া! লইবার চেষ্টাই সজীবতার লক্ষণ। আজ সমস্ত গ্রীষ্টান সমাজ যখন 
প্রমাণ করিতে ব্যস্ত যে রবীন্দ্রনাথ গ্রীষ্টান ধরব প্রচার করিতেছেন তথন 
বিলাতবাসীর। বে উপনিষনের ধর্মকে সুন্দর বলিয়া! জনয়। আত্মসাৎ করিব।র 
চেষ্টা করিতেছে তাহ! বুঝি! প্রত্যেক তারতবাণীর গৌরব অন্ুতব কর! 
উচিত। ইউরোপে কোন মতীধর্্ের জলন্ত দৃষ্টান্ত দেখিয়া আমরা যেমন 
লিয়া উঠি “ঠিক তারতবর্ষের মত” অর্থাৎ সতীত্ব বলিয়৷ জিনিষটা যেন 
একেবারে ভারতধর্রেরই জিনিষ আর কোথাও তাহার অনুকরণ ভিন্ন আর 
কিছু থাকিতে পারে ন৷ সেইরূপ গ্রীষ্টান জগত আজ বেদান্তের সতে।র প্রতি 
নিমেষকাল বিল্ময় বিমুগ্ধ দৃষ্টিতে চাহিয়। বলিয়। উঠয়াছে “ঠিক আমাদের 
্ীষ্টান ধর্ম কেবল বেদান্তের ছাপ নার1।৮ ইহাতে চমকাইয়া৷ উঠিবার মনত. 
কিছুই নাই বা সমস্ত ভারতবর্ষ খ্রীষ্টান হইয়া গেল তাবিয় লম্ষবন্ফের বিশেষ 
কোন কারণ আমরা দেখিতে পাই।না। “আপসে বড় অধিকারী” মহাশয় 
কিমনে করেন থে হিন্দুসমাঞ্জের এখনও সেই দ্বিন,.আছে যে তাহাকে গ্রীষ্টান 
জুঙজুর ভয় দেখাইয়। সমস্তু সত্য হইতে বঞ্চিত করিয়! ক্ষতিগ্রস্ত করিবেন! 
গলাবাজীর জোরে সমাজের অধিকারী হই] বাহার] আজ ধর্ম প্রচারের নামে 
দেশে ঘোর অধর্খের প্রচুর করিয়া সমাজকে মৃত্যুর মুখে টানিয়! লইয়া 
চলিয়াছেন লেখক কি মনে করেন দেশ আঞও তাহাদের প্রকৃত পরিচয় পায় 
নাই? হিন্দুসমাজের “অধিকারী” মহাশয় ্ীষ্টান, ছুজুর তর দেখাইয়। রবীন্্র- 
নাথের প্রতি হিন্দুসমাঞ্জের বিদ্বেষ আকর্ষনের বৃথ| চেষ্ট1 করিয়াছেন। রবীন্দ্র- 
নাথের পরিচয় দেশের লোক পাইয়াছে। তিনি কোন বিশেষ সম্প্রদায্বের 
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নোক নহেন তিনি যে আমাদের দেশের লোক, তিনি যে দেশের গৌরব 
একথা লোকে বুঝিগ্নাছে 7 তাহাকে হীন করিতে যাইলে এখন নিজেরই 
হীনতার পরিচয় দেওয়া হয়। বিল/তবাসীরা তাহাকে কিছুদিন পরে হয়ত 
'এত বেশী, সম্মান নীও করিতে পারে কারণ সেখানকার সাধারণে তাহাকৈ 
সম্পুর্ণ বুঝিতে পারিখেন না এবং গনেকের*বেশাত্ববোধও বিদেনীর প্রতি এই 
সম্মানদানে আঘাত গ্রপ্তে হইবে; কিন্তু অর তবামী অন্তত ব্গবাদী তাহাকে 
কখনও অসন্্ান করিবে না। 

ভীসুধাময় চট্টোপ।ধ্যায়। 


শ্রীশ্রীরাধারমণ জীবন-কথ! (৩) 
আনন্দচন্দ্র মিত্রের কথা। 
সম্পাদকীয় মন্তব্য 

আমাদের দেশের শিক্ষিত সমাজের আলোচনার বিষয়ীভূত হউক ঝ৷ 
না হউক, এ কথা অস্বীকার করিবার উপায় নাই যে শ্ীপ্ীরাধারমণ চরণদাপ 
বাবাজী মহাশয়ের অন্ধবর্তাঁগখের ধর্মান্বোলন বর্তমান স্ময়ে বাঙ্গাল দেশের 
একটি প্রধান ঘটন1। যাহাকে একেবারে খাঁটি দেশী *ঘটন। বল! যায় ইহ! 
সেই প্রকারের একটি ঘটনা। অর্থাৎ ইহার প্রভাব বঙ্গ, উৎ্কল এবং কিয়ৎ- 
পরিমাণে বিহারের ও পলীসমাঞ্জে সহত্র সহত্র নহে, লক্ষ লক্ষ দরিদ্র নরনারীর 
সংসার তাপদগ্ধ হৃদ্বরে, সেই চারিখত বর্ধপুর্ধের শ্রীপ্রেম হেমাচল' শ্রীগৌরাঙ্গ 
সুন্দরের ও তাহার সহচর, পূতিতের বন্ধু শ্রীনিত্যানূন্দের শাস্তিময়ী বাণীর 
মলক়-হিল্লোল প্রবাহিত করিতেছে । বিৰাম-বিহীন পরিশ্রম এবং অতুলনীয় 
সরলতা! ও দ্রীনত। আশ্রয়, করিয়! শ্রীরামদাস বাবাজী মহাশয় গ্রামে গ্রামে 
নাম ও প্রেম বিতরণ করিতেছেন। শ্রীনিত্যানন্দের এই কাধ্য কয়েকশত 
বর্ষ মধ্যে ব্যবসায়ে পরিণত হইয়াছিল। শ্রীরামদার্স বাবাজী মহাশয় শ্রীক্ীরাধা- 
রমণ চরণ দাস বাবাজী মহাশয়ের পদাঞ্ক চিত্রের অন্থবর্তী হইয়। এই জনসেবার 
কারধ্যকে তাহার উদ্দার নিষ্কামতায় উত্তোলন, করিয়াছেন। শ্রীঞ্রীরাধারমণ 
দেবের কার্ষ্যের ইহা একদিক। ইহার নাম "ন্নাঞ্মেল্তাজ্টি”। আর এক 
কার্ধ্য ধিনি করিয়াছেন তাহার নাম নিত্যানন্দ দাস। এই কাধ্যের-নাম 
“হীন্বে ছক” । তিনি এখন স্কুল দেহে স্তাই, কিন্ত খুব প্রত্যক্ষ তাবে 
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আছেন। তৃতীয় কার্ধ্য যিনি করেন তাহার নাম সকলের নিকট প্রকাঁশ 
কব! হইয়াছে ইহ! জানিতে পারিলে তিনি লঙ্জিতা হইবেন। তীথাকে 
অনেকেই জানেন, ধীহার! না জানেন শ্রীনবদ্ধীপধামে গেলে তাহার অবগুঠন 
দেখিতে পাইবেন, তাহার কাধ্য “লম্গুল লববন্ন”। 

এই তিনটি কাধ্য একটি মহত ফার্যের তিনট দ্রিকৃমাত্র, একেবারে অভিন্ন । 
এই মহৎ কার্ধ্যের এখনও হ্বান্ছুর।বন্:। দেখের ভবিষ্যত, ধাহার! সত্য ভাবেন 
তাহার। ঘি এই কার্ধ্ের সন্ধান ন। রাখিয়। থাকেন তাহা হইলে “মামর] 
বাঙ্গালী” ইহা বলিবার তাহাদের অধিকার লাই: রাঙ্গা রামমোহন রায়ের 
সঙ্গে নব্যব্গ জন্মিয়াছে ইহা ন। বণিষা যদ্দি বঙ ধায় শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর 
সময়ে ইহার জন্ম, এবং রাজার সময় ইহার উপনম্নন, তাহা হইপে কেবল 
যে সত্য কথা বশ! হয় তাহ। নহে; আমাদের এই বিক্ষিপ্ত ও বিচ্ছিন্ন জাতি 
দাড়াইবার জন্য একটি দৃঢ় ও প্রশস্ত স্থান পাইতে পারে এবং পূর্বে যাহ!কে 
“থাটি দেশী” বলিলাম তাহার সহিত “মেকি দেশী”্র ফোগম্ত্র, যাহ! ছি'ড়িয়। 
গিয়াছে, তাহ। বেশ সহঙ্জে জুণ্চিয়া দেওয়। বায় । দেশসেই দিকেই চাঁলরাছে। 

শ্রীল শিশিরকুমার শ্রীন বিজয়কু্চ ভন কেদারনাথ প্রভৃতি ষে সমস্ত 
মহাপুরুষ কর্তৃক পঞ্চৰশ শতাব্দীর আনন্দ-সংবাদ প্রচারিত হয় শ্রীল রাধারমণ 
ও তাহাদের একপন৯-09৪0৩ ০1 (00 [২০1):০০1911015: ষাহাকে বৈঞ্ঝব- 
সাধারণ ( ৬৪151)1958 073১১ ) বল। খাঁর, বাগল। হিন্দু শতকরা ৯০ জন 
যাহার মধ্যে, আল রাধারমণের যোগ তাহাদের সঙ্গে অন্ততঃ পক্ষে বর্তম।ন 
সময়ে সর্বাপেক্ষা অধিক। ধীাহাদের বৈষ্ণব ধর্ম প্রচার পৈহক ব্যবপায়, এবং 
ধাহার। সুনাধ্য ব্যবসায়রূপে, বা স্থলভে খ্যাতি লাতের প্রত্যাশায় এই পথ 
লইফাছেন তাহাদের হিসাবের বাহিরে রাখিলাম। কারণ ইথার মধ্যে প্রথম 
দল চিরদিনই পৃজনীয় ও প্রণমা, তাহারাও যথেষ্ট -কাধ্য করিতেছেন, তবে 
ইহ। তাহাদের কর্তৃব্যের মগ্্যে এবং তাহাদের উপর এই কার্যের প্রধান ভার 
চিরদিনই ন্তন্ত আছে। প্বিতীয় ও তৃতীয় দলকে কেধল হিসাবের নহে 
সংম্পর্শের বাহিরে রাখাই বংগনীয়। 

শ্রীল রাধারমণের কথা; যাহাকে আমরা অহঙ্কার করিয়া সাহিত্যের 
'দ্রপল্লী” বলি তথায় রিশেষতাবে রক্ষা কর! দরকার । দেশ তাহ! চাহিতেছে। 
এ জন্ত উপকরণ সংগ্রহের বিশেষ চেষ্টাও হইতেছে। ইহার প্রথম উপকরণ 
মিত্যানন্দ মাস মহাঁশয়ের রউুনা। তাহার রচনার খাতা কয়েকখানি পাওয়া 
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গিয়াছে । তিনি লিখিয়া ছাপাইৰ বলিয়া ফেখেন নাঁই, যখন যাহ যনে 
হইয়াছে তাহাই লিখিয়াছেন, কাজেই লেখাগুলি শৃঙ্খল! হীন । কখন কালীতে 
কখন লা পেন্সিলে লিখিয়াছ্ছেন। একটি প্রপঙ্গ কিছু দৃব কালীতে লেখার 
“পর বোধ. হয় কিছুদিন আর সে খাতায় লেখেন নাই । ঠিক তাহারঞ্পরে 
পে্িসলে অন্ত এক প্রসঙ্গ লিখিয়াছেন। আবার অনেক সময়ে তিনি হয়ত 
অসংলগ্ন কাগজে লিখিয়। অন্যকে দিয়! খায় নকলা 'করাইয়্াছেন। স্বুতরাং 
এই লেখায় সকল স্থানে প্রসঙ্গসমাপ্ডি বা সংলগ্রতা আঁশা করা যায় না 
ভাদ্র মাঁসের কাগজে যেটুকু বাহির, কন্ঠ হইয়াছে তাহার এক স্থলে (২৯১ 
পৃষ্ঠার প্রথমে ) আনন্দচন্দ্র পর্গজ্জাসা করিলেন “এই কুতজ্ঞতা ম্বীকারই কি 
তোমাঁদের ভগবানকে ভোগ দেওয়ার একমাত্র উদ্দেশ্ঠ ? এই প্রশ্নের উত্তরে 
নবদ্বীপ যাহা বলিলেন*ভাহা "এই প্রশ্নের উত্তর নহে। যাহ] হউক খাতার 
অন্য স্থাঁনে এই প্রশ্নের যাহ! উত্তর তাহ রহিষ্নাছে। খাতার এই ছুই স্থানই 
কালিতে লিখিত মধ্যের পাতাগুলি পেন্সিলে। এবারে “আমরা প্র প্রশ্নের 
উত্তর টুকুই প্রকাশ করিতিছি। * 

প্রশ্ন হইয়াছে নবদ্ীপ দাস কে, এবং রাধারমণ জীবন কথায় তাহার 
প্রসঙ্গই বা কেন? ননদ্বীপ দাস সন্বপ্ধে আমরা এই টুকু,মাত্র জানি যে তিনি 
আশ্রীচরণ দাস বাবাজী মহাশয়ের প্রধান শিষ্য ছিলেন। তাহার আদিবাস 
শ্রীহট্ট অঞ্চলে ছিল। তিন ধর্মহীন বড় লোক এবং কুগ্রিয়াসক্ত লোকের 
নিকট যাইতেন, প্রথমে তাহাদের চিত্ত কিছু পরিবন্তিত হইলে তিনি বাবাজী 
মহাশয়ের নিকট তাহাদের ইয়া আসিতেন। এই প্রকারে কত লোকের 
যে তিনি মতি ফিরাইয়াছেন তাহার সংখ্যা নাই। ঝবাজী মহাশয়ের তিবো-. 
ভাবের পৃর্বেই নবদ্বীপ দাস অপ্রকট*হন, বাবাজী মহাশয় বলিয়াছিলেন 
“আমার ডান হাত গেল” । 

আনন্দচন্ত্র মিত্র কটকে ওকালতি করিজ্েনে। তিনি বেশ অবস্থাপন্ন 
ও ঘোরতর সংসারী ছিলেন। নবদ্বীপ দাসের কপার শেষ জীবনে ভগবদ 
প্রেমাস্বাদ্ন করিতে করিতে ইহলীলা সংবরণ করিয়াছেন! এই ছুই 
মহাত্মার কথপোকথনে শ্রীমৎ রাধারমণ চবুণ দস বাবাজীর উদার মতের 
পরিচয় পাওয়! যাইবে এবং বাবাজীর আদেশে নব্দ্ীপ দাস যে কি উপায়ে 
বিষয়াসক্ত সংশাবীদিগের মধ্যে কাধ্য করিতেন তাহাও বুঝিতে পারা ধাইবে। 

নব-_কুতজ্ঞত! স্বীকার ছাড়া আর আমাদের উপায় কি?+আমার যেন 


৩৬৮ বীর্ভূমি | [৪র্থ বর্ষ। 


বোধ হয় কৃতভ্রতাটাই মানুষের প্রকৃত মনুষ/ত্ব। মানুষ যখন প্ররূত মানুষ 
হয় তখনি রুতজ্ঞ হ'তে পারে । আমাদের বৈষ্ণধ ধর্ম মাগষকে প্রকৃত কৃতজ্ঞ 
হ'তে .শেখায়। আমি প্রকৃত রুতজ্ঞ.হ'তে পারি নাই, হ*বার চেষ্টা কচ্চি। 
গুরু কৃপায় যেদিন তা হ'ব সেই দিন আমার মানবজী“নের উদ্দেস্ত সিদ্ধ 
হ'বে। 

আন-_কুতজ্ঞ হওয়াই বৈষ্ঞব ধর্ম এ যে নূতন কথা বলে বোধ হয়। 

ন_-নৃতন কথা কেন, পৃথিবীর সমস্ত ধর্মসপ্প্রদ্ায় সমস্ত উপাসনা! প্রণালী 
মানুষকে কৃতজ্ঞ হতে শিক্ষ। দচ্চে" হিন্দুর উপাসনা, খুষ্টানের প্রার্থনা, 
মুসলমানের নমাজ সকলই কৃতজ্ঞতা-্বীকার। “মানুষ যেদিন মানুষ হয়ঃ 
মানুষের যেদিন সকল বৃত্তি পুরণত্ব প্রাপ্ত হয়, সেদিন নানুষ আপনাকে বোঝে 
আপনার ক্ষুদ্রত্ব বোঝে, তার মহক্কার চর্ণ হয়” সে আকুল প্রাণে বিশ্বনিয়স্তার 
চরণে আপনাকে সমর্পণ কোরে কৃতজ্ঞ হয়ে পরিত্রাণ পায় বা যুক্ত হয়। 

আ--যে তোমার বিশ্বনিয়স্তাকে স্বীকার করে না" সে কার কাছে কৃতজ্ঞ 
হবে? ৮ 

ন__তুষি তগবান স্বীকার” না কর্তে পার, কিন্তু বোধ হয় কারে! নিকট 
উপকার প্রাপ্ত হ'লে'সে উপকার অস্বীকার কর ন1। 

আ--ন! তা কেন করুব ? 

ন- তোমার চারিদিক একবার" চেয়ে দেখ দেখি এবিশ্বসংসারে কর 
কাছ থেকে তুমি নিরম্তর তোমান্র জীবনে উপকার পাচ্ছ না? চন্দ্র, সূর্য, 
গ্রহ, নক্ষত্র, বৃক্ষ লতা, জল? বায়ু, অগ্নি, মৃত্তিকা কি তোমার জীবন যাত্রার 
সহায় নয়? এত প্রত্যক্ষ এদের কাছে কৃতজ্ঞ হওয়! কি কর্তব্য নয়? 

আ-চন্ত্র, সূরধ্যঃ গ্রহ, নক্ষত্র জল, বায়ু, অগ্নি মৃত্তিক। এদের কাছে কৃতজ্ঞ 
হওয়ার অর্থ কি | 

নব__কৃতজ্ঞতার অর্থ কি? 

আন--উপকার স্বীকার | 

নব--কেবলই কি স্বীকণর মাত্র, আর কিছু নয়? 

আন--আবার কি।' , 

নব-_-এক সময়ে “একজন থেতে ন! পেয়ে মার! যাচ্ছিল। তুমি তাকে 
খাইয়ে পরিয়ে মানুষ করলে, তাহার পর সে খুব বড়লোক হল। এমন সময়ে 
একদিন তুমি তার বাড়িতে গিয়ে উপস্থিত ছলে । দরজায় তবারোয়ান তোমায় 


৬ষ্ঠ সংখ্যা। ] অপ্রকাশিত প্রাচীন পদাবলী । ৩৬৯ 


ঢকৃতে দিল নী। তুমি কোন গতিকে তার কাছে খবর দিলে যে তুমি 
এসেছ, সে শুনে বলে পাঠালে যে ই! আমি বুঝেছি সে বেট! আমায় খাইয়ে 
পরিয়ে মানুষ করেছে, তা তাকে বলঞআামার এখন তার সঙ্গে দেখা করবার 
সময় নাই! এ তো স্বীকার কর্লে যে তুমি তাঁকে খাইয়ে পরিগে মানুষ 
করেছে কিন্তু একে কি"তুমি কৃতজ্ঞভা বল? 

আন--উপকারের ঞ্রত্যুপকার কৃতজ্ঞতা 

নব__তুমি তো কোন উপকাৰ প্রার্থী হয়ে তার কাছে যাও নাই। তুমি 
দেখতে গেছ যে যাকে 'তুমি কন কষ্ট করে মানুষ করেছ সে এখন কেমন 
সুখে স্বচ্ছন্দে আছে। তার" এই স্ুখটুকু দেখাই তোমার উদ্দেশ্য ও আনন্দ। 

আন-_তবে কৃতজ্ঞতা কাকে বলেন? 

নব-_উপকার শ্রদ্ধী ও ভাক্তির সহিত স্বীকার ন] হ'লে কৃতজ্ঞতা হয় না। 

আন- চন্দ্র, সূর্য্য; জল ও বায়ু এদের কাছে কৃতজ্ঞ হব কি করে? 

নব-_এদের কাষ্ছে তুমি উপকৃত এট বোঝ বা স্বীকার পর ? 

আন-_-হী, তা স্বীকার করি বই কি। 

নব--ত। বদি স্বীকার কর ত1 হ'লে এদৈর নিকট কৃতজ্ঞ কি করে হতে 
হবে তা আমাদের বেদে দেখিয়ে গিয়াছে । কিন্তু এখন সেই বেদকে কোন 
কোন মহাত্মা চাষার গান বলে উপেক্ষা করিয়! গিয়াঙ্থেন। তা এদের দো 
নয় এ ভারতের অবৃষ্টের দোষ । 

আন-_তুমি মুড়ি খাবে না? 

নব-_ই। খাব বই কি......বলিয়। নবদ্বীপ দাস আনন্দ চিত্তে মুড়ির পাব্রটী 
লইয়া খাইতে লাগিলেন। ছুই চারি মুঠ খাইয়া.নিঙ্জের চাদরে মুড়িগুলি 
ঢালিয়া লইয়া “আজ যাই” বলিয়াই উঠিলেন। আনন্দচন্দ্র উঠিয়া! বলিলেন 
আবাঁর কৰে আসিবেন ? আমার সব কথ! পরিষ্কার হল ন1। 

(ক্রমশঃ) 


অপ্রকাশিত প্র।চীন পদাবলী 
আমর! বিগত বর্ষ 'বীরভূমি'তে (৩য় বর্ষ ১২শ সংখা, ৬৯২ পৃঃ) এই 
প্রবন্ধের অবতারণা করিয়। প্রাচীন মহাজন বিরঞ্কিত অপ্রকাশিত পদাবল: 
প্রচার করিবাঁর স্থচন! করিয়াছি। বর্তমান প্রবন্ধে আমতু! অদ্বিতীয় প্রেমিক 
কবি চণ্তীদাস কৃত কতকগুলি অপ্রকাশিত পদাবলী প্রকাশিত করিলাম 


৩৭০ বীরভূমি । [ ৪র্থ বর্ষ। 


এ যাবৎ চণ্তীদীম কবির যতগুলি পদ মুদ্রিত হইয়াছে, তদতিরিক্ত অনেক 
গুলি পদ এখন ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত প্রাচীন পুখির মধ্যে লিপিবদ্ধ রহিয়াছে । 
পদাবলী সংগ্রহ গ্রন্থ ব্যতীত কেবলমাত্র চণ্তীদাস কবির পদাঁবলীর সংগ্রহ গ্রন্থ 
অধমরা পাচ ছয় খানি প্রাপ্ত হইয়াছি। কৌতুকের কথা, সর্ববাপেক্ষ! প্রাচীন 
সংগ্রহ গ্রস্থথানি, (অনুমান তিন শত বৎসরের প্রাচীন ) বীরভূমের সন্নিকট 
লন্বোদরপুর গ্রামের এক রজক ঝটীতে সংগৃহীত হইয়াছে। অপর পুঁথিগুলি 
বীরভূমের বিভিন্ন স্থান হইতে প্রাণ্ত। দুঃখের বিষয় পুঁথিগুনি খণ্ডিত, সমগ্র 
প্রাপ্ত হই নাই। ২২৫নং পু'থিতে 7 ৫টি ৯০৯৮ নং পু'থিতে ১৬টি, ১০৬৬ নং 
পুঁথিতে ১২১টি, ১৫ নং পু'খিতে ২টি, ১০১২ মং পু'থিতে ১টি পদ প্রাণ 
হইয়াছি। 

শদ্ধেয় সুহদ্‌ শ্রীযুক্ত নীলরতন মুখোপাধ্যায় মহ্শিয় চণ্ীদাস কবির বহু 
সংখ্যক পদ সংগ্রহ করিয়াছেন। এ পদাবলী বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের তত্বাব- 
ধারণে অচিরে' প্রকাশিত হইবে । এই পদাবলী গুণ তদতিরিক্ত হই 
সংগ্রহে স্থান প্রাপ্ত হওয়া উচিত। 

চণ্তীদাস কবির বিস্তৃত জ'বনী, ৩য় বর্ষ রিনি (পৃঃ ৩৮৬) প্রকাশিত 
হইয়াছে। 

[ 'রতন"-লাইব্রেী পুঁথি নং ১০৬৬-অন্যুন তিনশত বৎসরের প্রাচীন 

পুথি প্রাপ্তিস্থান__রজকবাটী, লম্বোদরপুর-বীরভূম ] 


(১) চণ্ীদাসেতে ভে আপন পরাণে 
“জথ প্রিষ্াণাং পূর্বরাগঃ” বুঝিয়। করিবে যে ॥ ৯1২১ 
শ্বামের কিরণ “  শরন হিরণ (২) 
ছটার কিবা! সে ছবি। ” 
হেন মনে হয় যদ্দি লোক ভয় নয় /কলহান্তরিতা” 
কোলে করি যাঞা ধাঙু ॥ঞ্রঃ সই,কি আর বলিব লোকেরে। 
তরুণ মুরলি করিলে গাগলি অনেক পুণা ফলে সে হেন বন্ধুয়া 
বহিতে নারিকু ঘরে। « আনি মিলায়ল মোরে ॥ 
সার বলিয়। 'বিদার হইয়া এ ঘোর রঙ্জনী মেঘের ঘটা 
নাম কি করিবে খে জব পরে ॥ কেমনে আইলাষ ঘাটে । 
ধরম করম ॥. দুরে তেয়াগিন্থ আগিনার জলে ' বন্ধুয়। তিতিলে 


মনেকেলাগিল যে। দেখিয়! পরাণ ফাটে ॥ 


৬ঠ সংখ্যা । ] অপ্রকাশিত প্রাচীন পদাবলী । ৩৭১ 

নহি স্বতন্তর* গুরু জনার ডর কান্ুর পীরিতি কহিতে কহিতে 
বিলম্বে বাহির হইনু। , পাঁজর ধনিয়। পুড়িয়। যুখ। 

আহ! মরি মরি সঙ্কেত করিয়া, বিচার করিয়া যে জন নাখায় 
কতবা যন্ত্রণা দিনু পরিণামে পায় ছুথ ॥ 

বন্ধুর পিরিতি * আদর দেখিয়া চগ্ঠীদাসে কয গুনলো সুন্দরি 
মোর মন যেবা করে। , একথ তুবিবে পাছে। 

কলক্কের ডালি * মাথায় করিয়া পরাণ বন্ধু সনে পীরিতি করিঞ। 


আঁনল তেজাব ঘরে ॥ , 
আপনার দুথ সুখ আমার দুঃখের ছ্‌ঃখী 
চণ্তীদাসে কয় কান্ুর পিরীতি 

শুনিয়া জগত সুখী ॥ ২1৩৬ 

(৩) 
অথ দান। ব্ডাবি॥ 
নিসেদ নীলজ বনমালিশ 
রাখালে কি ভেটে চন্দ্রাবলী ॥ , 
হেম ঘট দেখিয়া! পাথারে ।* * 
সে রাধার মন সাঁত পাঁচ করে ॥ 
মাকড়ের হাতে নারিকল। 
থাইতে সাধ ভাঙ্গিতে নাহি বল ॥ 
সাপের মাথা ফণি জলে। 
বড়, করে বাশুলী বরে ॥ ১1৪১ 
(৪) 
“অথ প্রোধিত তর্ভৃকা” 
স্থজনে কুজনে যে জন না জানে 
তাহারে বলিব কি। 
অন্তরের বেদন 
সকল বাটিয়! দি ॥ 
সই, কহিতে বাসিয়ে ডর । 
যাহার লাগিঞা সকলি ছাড়িলাম 
সে কেনে বাসএ পর ॥ঞ্র 


যে জন জানয় 


* চাহিতে চাহিতে 


কেবা কোথা ভাল আছে ॥৯1১,৭ 


(৫) 
“অথ অনুরাগ” 
উাসে রোপিল গাছ সে হইপ 
কানুর পিরীতি বাহিরে সরল 
অন্তরে গরলময় ॥ 
সই, কেন মিঠ মে ইক্ষুর গুড়। 
পরের বচনে * রাখিন্ু ববনে 
থাইন্ধ আপন যুড়॥ এ 
লাগিল জিভাতে 
পহিলে লাগল মিঠ। 
মোক আনিগ। ভিয়ান করিয়া 
তবে সে লাগল মিঠ ॥ 
" মসল। আনিন্থ আগুনে চড়ান্ু 
বিসরি আপন ভাব। 
চণ্তীদাধের হিয়া পিরীতি করিক্া 
কেবা কোথা পায় যশ ॥ ৪৭1৮৭ 
ডে) 
বলে'বাল। বলে কেন গৃহ গুরু জন। 
ছাড়িতে নারিব আমি শ্তাম চিকন 
ধন। 


৩৭২ 


হিয়! হৈতে পাঁজর কাটিয। যায় পাছে ॥ 
সেই এত ভয় মনে বড় বাসি। 
অচেতনে থাকি নাহি জাগি দিব! 
নিশি ॥ 
আলসে আইসে যদি দুটি'অঁখি। , 
শয়ন করিয়৷ থাকি গে। একাকী ॥ 
এমন পিয়ার ছাড়িতে যেবা বলে। 
তোমর। বলিলে তবে খাইব গরলে ॥ 
কালারূপে নিছনি নিছিয়! দিন্ু কুলে। 
যে বলে বুক লোকে সকল গোকুলে ॥ 
পুরুক মনের সাধ ধরম যাউক দূরে । 
কানু কান কৰি নীর নিরবহি ঝরে ॥ 
চণ্ভীদ্রাস বলে রাই এমতি চাই, বটে। 
স্বজনে পিরীতি হইলে কতু নাহি ট্রে ॥ 


বীরভূষি। 


সেরূপ লাবণ্য মোর হিয়ায় লাগিয়াছে। চণ্তীদাসের তনে 


[ ৪র্থ বর্ষ। 


সন্দেহ মোর মনে 
কাঁলান্প সরবস বাঁশী ॥ ৩৪।৭৫ 


. [খণ্তিত পুথি প্রাপ্তি স্থান এ] 


(৮) 
বসিয়া বগতিপুরে, পড়ুষ্বা পড়ন পুড়ে 
হেন কালে একঃ বূসের নায়র, 
, দরশন দিল মোরে ॥ 
সে বে ঢাহিল আমার পানে? 
তায় হানিল মদন বানে, 
সেই হৈতে মন, করে উচাটনঃ 
ধৈরজ না ন্তানে প্রাণে ॥ 
সে রসের পুতলি বালা, 
তায় মদন,মাহন লীল|। 
চেতন সহিতে চড়ি মনে রথে, 
, করএ বিবিধ খেলা ॥ 


৩২৭৮ পাঁণ ভয় করি মনে, 
(৭). তারে ছাড়িতে চাহিয়ে মেনে। 
সজনি আলে মোর সই। « বাড়িল মদন, করিল রমণ, 
তিলেক দাড়াঞ। শুনিয়৷ যাও আপন রমণি সনে ॥ 
গ্রামের বাশরী ছখ কই॥ এঞ্ সে জগত জননী উম। 
কান্ুর বাশীটি দুপুরে ডাকাতি রাখিতে নারিল আম! । 
সববস হরি লৈল। *॥. দেখিঞ। সেরূপ, নবীন পিরীতি, 
হিয়৷ দগদগি পরাণ পাগলি জাতি কুলে দিল সীম। ॥ 
কেন বা এমন কৈল ॥ ( যত মনে করি বাধা 
এমতি ব্যাভার ন। বুঝ তাহার তবু রজক রমণী সাধা। 
পিরীতি যাহার সনে। * চীদাসে বলে, নবীন পিরীতে, 
গোপত করিয়া কেন যা বধিলে জীয়স্তে হইলাম মর] 1 
বেকত করিলে কেনে ॥ র (৯) 
দোষ পরিহর বাশীটি সুন্দর তার পর দিনে 'দেবি আরাধনে 


সো হয় তাহার দাসী।, 


বসিলাম যতন করি। 


৬ষ্ঠ সংখ্যা।] প্রকাশিত প্রাচীন পদাবলী। ৩৭৩ 
অয়িশুভ দিনে দেবী পরসন্ন (১০) 
আঙ্গিনায় পেখনু গোরী৭ ছরতি দুর সে" প্রেমরতি পুসে 
হরে মন চলি গেল কেন। এক....."রস ভঙ্গ । 
'দখিঞা সে রূপ নবীন'পিরীতি স্মরণ এমতি যানিঞা রসিক দেখিঞা 
শ্মর লইল! যেন ॥* * করিবে সে নারি সঙ্গ ॥ 
শুন গুনদেবী তেঠমা আমি সেবি রঙ্সিক জানুত' রসের চাতুরী 
বিফল হইল মোর। সেই সে তাহার দোণায় সোহাগ! যেন। 
পুণ্য ধর্ম গেল মোক্ষা্দি স্কুল * রসের পরাণে প্রেমের পিরীতি 
চরণ না প্যালাম তোর ॥ মিশাইঞা1 আছে তেল ॥ 
দেবী কহে পুন শুনহ বচন না দেখিতে, মরি দেখিলে কি করি 


বিরোধ না বাস তুর্ম। * 
বহু ভাগ্যের উদয়ে স্বভাব যোগ বলে 
জানি আমি ॥ * 


জনম সফল জরী। মৃদ্ন্য গেল 
ঘুচিল যতেক দায়। ৫: 
হরি হর ব্রহ্ম! -র্দিক কথা 


ধেয়ানে নাহিক পায় ॥ 


শিরীতি রতনে করিবে যতন 


আমার বচন মানি 

তয় শুদ্ধরতি স্বরূপেতে স্থিতি 
প্রেম অন্গসারি গুনি॥ 

ইহা বৈ মার নাহি সারাধার 


জানিবে জগত মাঝে। 


আমি হেনকত দেব দেবী গেলে 
কে করে তোমার কাজে ॥ 
চণ্তীদাসে কয় এই সত্য হয় 


স্বভাব স্বরূপ দেহা। 


বাণুলি বচনে ' সত্য জানি মনে 
ধোঁবিনী সঙ্গতি নেহ। ॥ 


হিয়ায় হিয়ায় থব। 


আপন। বেচিঞ। তাহারে কিনিব 
লোকাপেক্ষ! নাহি নিব ॥ 
লোক কুবচন গুরুর গঞ্জন 


-১.ন্যানিলাম বিষে। 
চপ্তীদাসে বলে, গোপত না হলে 
পরকীয়া হ৫ব কিসে ॥ 
ঃ (১১) 
প্রেমের পীরিতি অতি বিপরীতি 
দেহরতি নাহি রয়। 
গ্রকৃতি প্রভাবে স্বভাবে রাখিবে 
* একথা কহিতে ভয় ॥ 


অনলেতে ঘৃত যদি হয় স্থিত 
তাহার তুলন। সেই। 
ক্রোট্যেকোনজন আছএ এমন 


যাজন করেছে সেই ॥ 


পুরুষর রতি শৃন্ত দিয়া তথি 
প্রকৃতি রসের অঙ্গ। 
প্রকৃতি হইঞা পুরুষ আচে 


করিবে সে নারির সঙ্গ ॥ 


৩৭৪ বীরভূমি। [রথ বর্ষ 
উলটা ঞা রূতি অতি বিপরীতি দাঁড়ি কুস্থম বরণ স্থবম 
প্রেমরতি অতি লয়। যেন (সীদামিনী পাখী ॥ 
চণ্তীদামে কয় দেহ রতি নয় , জবাতর পাখী এবাপুণ্পে থাকি 
'িদুপাত নাহি হয় ॥ ভিন্নতেদ নাহি হয়। 
হি *॥.. একটি করএ ' গমনাগমন 
€ 
রানুর সাধন নাহিক পায় ॥ 
কামের স্বরূপ নাছিক ইহা রর 
নর ৃঁ রুক্তুপন্ম পর | রক্তবর্ণ ঘর 
রাগের স্বরূপে বয় । 
রক্তবর্ণ গঞ্চসখী। 
একান্ত করিয়া প্রকুতি হই * 
মান্য জন্ম(বেশ ভয় ॥ শি ্ রি 
নিষ্কাম হইয়| রাধারতি লঞ্। 
একাস্ত করিয়া রৰে। হিঙ্গোণ রাঁগেণ মানুষ ভন 


তবে সে জানিবে, দেহরুতি শুন্ত 
প্রকৃতি জানিতে পাবে ॥ 

রাগের সাধন প্রেম রতি শ্ণ 
দেহরতি নাহি রবে। 

পুন ইহা হে." অন্ত অন্ত খনে 
তবে সে নাহিক পাবে ॥ 

চৈত্র রূপার নিগুঢ করণ 
এই সে কহিলাম সার । 

চণ্ীদাসে কয় কামানুগ! নয় 
যেন সেকরাত ধার ॥ 

(১৩) 

মেঘের বিদ্যুৎ চান্দের উদিত 
বাম করে যেবা ধরে। " 

তোমার আমার রসের চাঁতুরী 
আভাষে বুঝিতে পারে ॥, 


আভাষ বুঝিলে ' সর্বজলনিধি 
বৎসপদ হইল পাঁর'। 
মানুষ মুরতি * হিঙ্গোল আকুতি 


অরুণ বরণ জীথি। “ 


হিঙ্ষোল স্থানের সেব।। 
কিবা নরনারাঁ" গন্ধবর্ব কিন্নরী 
কিবা দেবী আর দেব ॥ 
কিবা,মৃগ পাখী কিবা বৃক্ষ ঝাকি 
কিবা কীট জলচর। 
হিঙ্গোল রাগেতে আরোপিত হলে 
হিঙ্গোল বরণ তার ॥ 
হিঙ্গোল রাগেতে কহে চত্ীদাস 
হিঙ্গোল পাখীর ঠাই । 
হিজোল রাগেতে যে জন। ভঙ্জিবে 
সে জনা মানুষ পাই॥ 
অপর একখানি চণ্ডীদাস পদাবলীর 
থ্ডিত পুথিতে “চৌদ্দভূবনে ভূবন 
তিন' ইত্যার্দি পদটির টীকায় কয়েক 
স্থলে ব্যাখ্যা লিখিত আছে। পাঠক 
বর্গের নিকট ব্যাথা সমেত সেই পদটির 
এই স্থলে একটি অনুলিপি প্রদত্ত 
হইল-_. 


ষ্ঠ সংখ্যা । [ অপ্রকাশিত প্রাচীন পদাবলী । ৩৭৫ 


(5৪) কপুর চন্দন,শাতল জলে । 

যেমন আনন্দ লেপন কালে ॥১. 
চৌদদভুবনে ভুবন তিন। তাগিত জন সে আনন্দ পায়। 
সপ্তম আখর তাহাতে চিন ॥২ শীতভীত জন ঢুরে পলায় ॥১২ 
ছইটি আখর সদত'স্থিতি। পঞ্চরস আদি একত্র মিলি । 
তনিটি পরসে উপজে রতি ॥৪ টে যার খ্বভাবে আনন্দ কেলি ॥১৫ 
নির্জন কাননে আছয়ে ঘর। অষ্টম আখর করয়ে যবে। 
দুইটি আখর পাচের পর ॥৬ কনক আসন জানিবে তবে ॥৯৬ 
কনক আনন আছয়ে তাথে। পঞ্চরস আদি অনুবাদ হয়। 
মনসিঞজ রাজ টৈসয়ে তাতে ॥৮ আদি চণ্ীদাস বিধেয় কয় ॥১৮ 


টিক। ১২ ভুবন তিন-্বর্গ মত্ত্য ও পাতাল; সপ্ড আখধর--স্বকীয়া পর . 
কীয়া; ৩-৪ ছুইটি আখর-_প্রেম; তিনটি পীরিতি ; ৫-খু নিজ্জনকানন-_ 
ভকতত্বদয় মন্দির ১ ছুইটি আখর-_পন্ন ; পাঁচের পর-_পঞ্চমন ৭-৮ কনক 
আসন--পন্সের ডাট| ১ মনসিজজরাজ--পরমাত্ী ৯-১০ শীতল--পদ্ম আসন 
শীতল। ১৪-১৬ অষ্টমআখথর--গ্রেম, ভাব, রস, বতি। 

রমণীমোহন মল্লিক মহাশয়ের সংস্করণে বীরভূমবাপী ৬ কুঞ্জনাল বন্য্যো- 
পাধ্যায় ও ৬ জীউলাল মজুমদার মহাশয়দয়ের গ্রতিপাদদিত অর্থ বথাক্রমে 
এইরূপ প্রদত্ত ভইয়াছে-__ 

(ক) চৌদ্দভূবন-_সপ্ত স্বর্গ ও সপ্ত পাতাল ? ভূবন তিন-_ব্রজ, গোলক ও 
দ্বারকা ; সপ্ত আখর-_রাধারমণ কুঞ্জ; দুইটি আখর-_রাঁধা ; তিনটি আখর 
রূুমণ, নিজ্জবন কানন ইত্যাদি--রাধারমণ পরে কুপ্ত ; অষ্টম আখর-স্থ' অর্থাৎ 
“রাধারমণ কুপ্রস্থ' 

(খ) চৌদ্দ ভুবন+-সপ্ত সর্গ ও সপ্ত পাতাল,_-ভুলোৌক ভূবলে ণক ; 
হলেখক, মহল্লোক, জনলোক, তপলোক, সত্যলোক, এই; সপ্বস্বর্ণ; অতল 
চিতল, স্থৃতল, তল, ওলাতল, রসাতল ও পাতাল এই সগ্ত পাতাপ ভূবন তিন 
গোলোক, বৈকুষ্ঠ, শরীবৃন্দাবন ; মনসিজরাজ অপ্রাক্কত মদন শ্রী 

শ্রীযুক্ত অক্ষয়চন্ত্র সরকার মহাশয় এইরূপ ভ।বের 'ব্যাখ্য। দিয়াছেন-_ 

চতুর্দশ ভুবন-_-চতুর্দশ ইন্দ্রিয় বিশিষ্ঠ দ্রেহ--চতুদ্দশ ইন্দ্রিয় যথা-_পাঁচ 
জ্গানেক্রিয়, পচ কর্শেন্ত্িয় ওচারি অস্তরেকিয় ? ভুবন তিন_ভাব, কান্তি ও 
বিলাস; দুইটি আখর-_ভাব £ তিনটি আখর-_বিপলীস, নির্জন কানন ইত্যাদি- 


রি ধীরভূমি। [ ৪র্থবর্ষ 


পঞ্চভূত আত্মার পর, বা কান্তি ও খিলাসের পর ছটি আখর “ভাব” ; কনক 
আসন--ষটচক্রমতে হ্ৃদয়স্কিত ত্র বেদিকায় অভিন্ন মদন শ্রীরাধাকৃষ্ণ সহ 
বিরাঁজ করেন; পঞ্চরস-_-শাস্ত দাস্ত, শধ্য, বাংসল্য ও মধুর £ অষ্টম আখর 
--এজ্ঞ” ভাব কান্তি ও বিলাস এর পর *চ্ঞ? অর্থাৎ “ভাব কান্তি বিলাসজ্ঞ 
পঞ্চরম ইত্যাদি মধুর ব! শূঙ্গার রলই সব্ব প্রধান রস। 

শলীশিবরতন মিন্র | 


করুণা | 


ধুলার মাঝারে রচি' দীন শয্যাখানি 
আমি ত ঘুমায়েছিন্ব, জীর্ণচীর টানি 
ভালস দেহের” পরে । কোন্‌ শুভক্ষণে 
তূমি আসি দীড়াইলে গ্রশাস্ত আননে' 
মহিমাম্ডিতমৃত্তি, সর্ধগ্লানিহরা 
নির্মল নয়ন ছুটী করুণায় ভরা, 
পবিক্র সুন্দর বেশে। শান্ত শ্িগ্ধ করে 
মুছে দিলে পুলিচিই, মন্ত্র দিলে পড়ে, 
শিখালে সেবার ব্রত; তাই দেব আঙ্গি, 
আমার এ ক্ষীণ কণ্ে উঠিয়াছে বাঞ্জি 
তোমারি স্বেহের গান! হে গুরু আমার! 
তুমি ঘুচারেছ মোর লজ্জা! দীনতাব, 
তাই আজি স্পদ্ধ| মোর ? তাই বারে বারে 
ক্ষুদ্র পুজা লয়ে আসি মন্দিরের দারে 
যুড়িয়া অঞ্জণি। 
য্দি কোন সন্ধাবেল। 

কে ভরি? উঠে মোর বগিয়া একেলা 
হেন গীত, হেন বাণী, যার শোভ। হাঁসি 
কিছুদিন সকরুণ বেড়াবে ভামি, 
নয়নে অনিবে জল; নির্মল প্রভাতে 
জ্যোতস্গামাথ! রজনীর বিদায়ের সাথে 
যদি কভু গেঁথে আনি হেন মালাগাছি 
সুরভি কুস্থুমে, গন্ধ যার রবে বাচি 
্রন্তাত সমীরে, হে গুরু আমার ! 
সে গো তোমারি দয়া; করুণা তোমার। 

জ্ীগিরিজাভ্ষণ দেচৌধুরী। 


৪র্ঘ বর্ষ] কাণ্তিক, ১৩২১। [ ৭ম সংখ্যা। 
বীর ভূ মি। | 


যখন তাঁরত শৈলশিররে প্রথম জাগিল দীপ্ত রবি, 

তখনও কি তুমি ছিলে বীরমাতা শত বীরশিশু বক্ষে লতি ? 
যখন ভারত-গৌরক্ণিরি অন্বর চুমি শুত্র শির, 
তুমি কি তখনও রত্নমুকুটা বক্ষে ধরিয়া! লক্ষ বীর 
ভারতপুত্র ক্ষত্র খন চমকিল ধরা! বীর্যে তার, “ 

তখন তোমার বীরপদভরে কম্পিত ছিল শক্তি কার? 
নাচিল ঘখন ভারত সাগর বীরের রক্তে রক্তময়, 

ছিল কি তখন অজয় প্রান্তে রুধির কীর্তি চিহচয়? 
শোণিত বহি মসীতে এ নামে লিখিলে কখন কীর্তি তব, 
আজিও গর্কে ভাতি,ছ ললাটে গৌরবমন্্ নিত্য নব? 


রক্তনদীর উপকূলে কবে কে রাখির! দিল ভক্তি মূল, 
ফুর ফুলের কাননে কুঞ্জে ভরিয়। উঠিল পুণ্য কূল ? 
নীরবে বলিল সে মস্থাতীর্ঘে যোগান্ুরক্ত ভক্কচয়, 
সাধন তরুর স্লিগ্ধ ছায়ার প্রকাশিল পথ মুক্তিময় ; 
কোমল গভীর শতেক কে গাহিল উচ্চে সত্য নাম, 
দ্বিশত পদ্মহস্ত উঠিয়া! পরশিল দূরে দিব্য 'ধাম ; 

অযুত আত্ম! আপিল ছুটিরা' গাহিতে তাদের মোক্ষ গান, 
লক চরণ পুলকে নাচিয়া তুলিল তাদের হর্ষ তান; 

ভক্ত বীরের ভক্তিতে কবে লিখিলে.এনামে কীর্তি তব, 
আজিও গর্কে ভাতিছে ললাঁটে গৌরবময় নিত্যনব ? 


কে ভাসায়ে দিল ভক্তি-কানন পাগল প্রেমের বন্াঘায় ? 
ভাসিয়া চলিল শতেক আকুল-মুগ্ধ বিভোর আম্মা তায় 
কোন অদীমের আশায় ছুটিল লভিবারে কোন পিন্ধুকোল, 
লক্ষ্য বিশ্বীন উদাস সকলে ভুলিল কি এক স্তব্ধ রোল ২ 


৩৭৮ 


বীরসমি 
কত গতিহীন পন্লবারি মিশীয়ে প্রেমের গঙ্গাধারে, 
আসিয়! পড়িল কোন আশাীত অস্ত বিহীন শাস্ত পারে; 
শাস্তি লভিল শীতল সলিলে কত পাপতাপদগু মন, 
আম্মহার৷ সে মিলন সাগরে পুলকে ভাসিল বিশ্বজন ) 
(প্রেম সাগরের অমৃতে কবে লিখিলে এ নামে কীন্ছিতব, 
আজিও গর্ব ভার্তিছে ললাটে গৌরবময় নিত্য নব? 


কে শুগায়ে দিল সুধীর পাগর্‌ কে করিয়! দিল ভক্ম সব ? 
শুষ্ক প্রেমের তটিনীর কূলে কে জাগাল্প দিল আর্তরব ; 
কোন সমাধিতে মিশারে ০ ল সে ক্ষত্রবীরের রক্তধার, 
ফ্রাটবে নাকি সে কানন কুঞ্জে ভক্তি কুম্থম ফুল্প আর ? 
সাধক কোথায়? ভক্ত কোথায়? শুধু নিমেধের স্বপ্প এ কি? 
শ্বন্ধ সকলি, নীরব সকলি কেবল শ্শান ভক্ম দেখি ! 
কোথা ভাপদেব সাধনকুঞ্জ কোথা দেবালয় পুণ্যমর £ 
কোন অতীতের*গুপ্ত গহ্বরে, পলকে সকলি লুপ্ত হয়? 
শ্মশান ভ্মে জননি ! কখন লিখিনে এ নামে কীন্ঠি তব, 
আবার কখন ভাতিবে গর্বে গৌরবময় নিত্যনব ? 
ভোলানাথ সেন। 


শীস্্ীভীম্মদেবের স্তব। (8) 


শিতবিশিখহতো বিশীর্ণরংশঃ 
ক্ষতজপরিপ্নুত অততায়িনো মে। 
প্রসত্তমভিসসার মদধার্থং 

স ভবতু,মে ভগবান্‌ গতিমুকুন্দঃ ॥ 


' আমায় বধিতে হাস্ত-মুখে যে সময়, 
সমাগত হইলেন হরি দয়ীময় | 


ভীম্মদৈবের স্তব। 


সে সময় সুশাণিত, মোর তীক্ষ শরাহত, 
বিধ্বশ্ত-কবচ তীর শ্রীঅঙ্গ সুন্দর | 
শ্যামকায়ে রর্ত্ধারা ঝরে ঝর ঝর ॥ 
স্বহস্ত্ে বধিতে মোরে, অগ্রসর ক্রোধভরে, 
সে মুত্তি তোমার হরি করি দরশন 
অপার আনন্দে আমি হইন্ুু' মগন ॥. 
দেখিয়া সে কার্ধ্য স্তব,, সাধারণ জন সব, 
অভ্ভুনের পক্ষপাতী ভাবিল তোমারে, 
আমি বুঝিলাম কৃপা আমারি উপরে ॥ 
কুরুক্ষেত্র বূ মহারণে, দেখিলাম এ নয়নে, 
হে মুকুন্দ, ষে অপুর্বৰ তোমার মুরতিঃ 
স্বে মুক্তি হউক মোর চিরন্তন গতি। 
যুগে যুগে নবকুল ভাৰি,সে প্রকাশ 
লভিকে চরণ তব ওহে শ্রীনিবাস ॥ 
মানবে সংগ্র।ম করে, হত হয় পরস্পরে, 
রক্তে কলুষিত করে আনন্দের ধীম, 
ক্ষুদ্র স্বার্থ লালসায় পুর্ণ তার প্রাণ । 
মানুষ তোমীয় ভুলে, হিংসার আগুণ জ্বেলে, 
তোমার প্রেমের বিধি করয়ে লঙ্ঘন, 
তুমি কিন্কু অকরুণ নহ কদাচন 1 
মানবের প্রতি তবু, " উদীসীন নহ কু, 
সমরেতে হও তুমি সত্যের সহায়, 
যুদ্ধ ক্রেশ সহ কর প্রসন্ন হিয়ায় 
মানুষ মানুষ পরে, তীক্ষ্ণ অস্ত্রপাত করে, 
বহায় রক্তের গঙ্গা মানুষের দেহে, 
জানেনা এ অস্ত্র-জ্বালা ক্টেন্‌ জন সহে ॥ 


৩৭৯ 


৬৮৬ বীরভূমি 
মানুষের অত্যাচার, নিজ দেহে অনিবার, 
সহ কর তুমি হরি প্রসন্ন অন্তরে, 
: তবু নিত্য কৃপা রূর মানব নিকরে। 
মানব স্জন করে যথা হলাহল 
সে যুদ্ধ-স্থলেও তুমি তকতবগুসল ॥ 


হিন্দ্ু-সমাজে বিশ্ব-সভ্যতার বাণী। 


( প্রতিবাদ ) 
ইউরোপের যুদ্ধ ও তাহার ভবিষ্যদ্াগী । 


গত আশ্বিনের “প্রবাসীত্ে” শরদ্ধাম্পদ বন্ধুবর শ্রীযুক্ত রাধাকমল মুখোপাধ্যায়ের 
পবিশ্ব সভ্যতায় হিন্দু-সমাজেব বাণী”,_-এই গভীর, চিন্তাপূর্ণ প্রবন্ধটি পাঠ করিয়া 
ইউরোপের বর্তমান রাষ্ট্রনৈতিক অবস্থা সম্বন্ধে তাহার দুরদর্শিতার যথেষ্ঠ প্রমাণ 
পাইয়াছি। কেনন! শ্রদ্ধেয় প্রবাসী-সম্পাদক স্বীকার করিয়াছেন যে চারি পাচ 
মাস পূর্বে এই প্রবন্ধটি তাহার হস্তগত হইয়াছিল । বর্তমান যুদ্ধ সম্বন্ধে, এই 
প্রবন্ধে স্পষ্ট ভাবে ভবিব্যদ্বাণী করা হইয়াছে । সেই ভবিষ্যদ্বাণী, দুর্ভাগ্য বশতঃ 
ইউরোপে আজ কার্যে পরিণ্ত হইয়। গেল। 

সম্পাদকীয় মন্তব্য । 

কিন্ত এই প্রবন্ধ সম্বন্ধে, সম্পাদক মহাশয়, যে মন্তব্যটি প্রকাশ করিয়াছেন, 
তাহা প্রবন্ধের অনুকূল নহে, প্রত্বিকূল। হিন্দু-সমাজের যে ছবি, প্রবন্ধ-লেখক 
আঁকিয়াছেন, সম্পাদক মহাশয় তাহার সত্যতা সম্বন্ধে স্পষ্ট অস্বীকার না করি- 
লেও;_ সন্দেহ করিয়াছেন । : প্রবন্ধের আলোচ্য অনেকগুলি মতের এক দেশ- 
দর্শিতাও মন্তব্যে বেশ স্পষ্ট ভাবে দেখান হ্ইয়াছে। প্রবন্ধ লেখক বলেন 
পাশ্চাত্য দেশে এখন হিন্দ:সমাজের আদর্শ ও গঠন প্রণালীকে অনুদরণ করিয়া 
সমাজ গঠন করিবার চেষ্টা দেখা যাইতেছে । সম্পাদক মহাশয় বলেন, ইহা রম ! 
হিন্দুর “বর্ণাঞ্রম বা জীতিভেদের কাছে ঘেঁস। দূরে থাক, ষে যে দেশে জন্ম ঝা! 


হিন্দুসমাজে বিশ্ব-সভ্যতার বাণী। ৬৮১ 


বংশানুষারী শ্রৈণীবিভীগ ছিল, আভিজাত্য ছিল, তাহা হইতে সেরূপ বিভাগ ও 
আভিজাত্য উঠিয়! যাইতেছে 1” প্রবন্ধ লেখক বলেন,--ইউরোপে “অর্থ আছে 
ভোগবিলাসিতা আছে, শুধু নাই শিব মঙ্গল।” সম্পাদক মহাশয় বলেন, 
“এ কথা স্বীকার করা যায় না।” ভোগ ইউরোপও যেমন করিতে ্টায়, 
আধুনিক হিন্দুও তেমনি চায়; তবে শক্তিষ্ীন ইউরোপ ভোগ বাসনা চরিতার্থ 
করিতে পারে) অক্ষম, হিন্দু পারে ন1। পীর্থক্য *বাঁসনায় নহে, শক্তিতে। 
প্রবন্ধ লেখক বলেন প্রাচীন হিন্দুসমাজে প্রতিযোগীতা সমগ্র সমাজব্যাপী 
ছিল না, ক্ষুদ্র গণ্ভীর মধ্যে আরদ্ধ ছিল। রত্রাঙ্গণ ব্রাহ্মণের প্রতিযোগী) 
অন্ত বর্ণের সহিত ব্রাহ্মধের প্রতিযোগীতা ছিল না।” সম্পাদক মহাশয় 
একেবারে মন্ুংহিতা৷ খুলিয়! দেখাইতেছেন যে ব্রাদ্ধণের তখন মাংসবিক্রেতা 
সুদজীবী তৈলবিক্রেতা,» শুদ্রের ভৃত্য এমন কি জুয়ার আডডাধারীরও প্রতি- 
যোগীত৷ করিভে পরাম্মুথ ছিলেন না । 

কাল পিয়ার্সনের উক্কির উপর নির্ভর করিয়া প্রবন্ধ লেখক হিন্দু প্রজনন 
বিগ্যা ([1৫90169 ) সম্বন্ধে যাহা বলিতে চেষ্টা* করিয়াছিলেন, সম্পাদক মহা- 
শয় উক্ত কার্লপিয়ার্স নকেই সাক্ষী “করিয়া! ঠিঝ তাহার উ্টা সিদ্ধান্তে আসিবার 
উপক্রম করিয়াছেন। প্রবন্ধ লেখক “বর্ণ ধর্মের ভিত্তি অধিকার ভেদ” ঘোষণা! 
করিয়। শেষে বলিতেছেন “জ্ন্মিব। মাত্র কোন্‌ শিশুর কিরূপ গুণ হইবে, তাহা! 
আমরা জানি 1” সম্পাদক মহাশয় বলেন, মানুষের পক্ষে এবপ স্পর্থ৷ আম্পর্ধ। মাত্র । 
“জন্মগত শ্রেণী বিভাগ বিশ্বান করা, বড়াই করা, তাহার বৈজ্ঞানিক সমর্থন করা, 
ইহা অপেক্ষা শোচনীয় ব্যাপার আর নাই।” ইত্যাদি, ইত্যাদি। আমরা 
স্থতরাং দেখিতে পাইলাম, প্রবন্ধের প্রধান প্রধান মত গুলিই সম্পাদকীয় 
মন্তব্যে ত্রমাত্মক বলিয়া! অস্বীরুত ও উপেক্ষিত হইয়াছে । 


প্রবন্ধের মূল কথাটি কি? 
শরদ্ধাম্পদ বদ্ধুবর রাধাকমলের প্রবন্ধের আঁঢর্পোচিত মত গুলির প্রত্যেকটি 
সম্বন্ধে বিশদ ভাবে সমালোচনা না করিয়া, তাহার 'এই বহু তত্ব পূর্ণ প্রবন্ধটির 
মুল কথাটি আমাদের শ্রদ্ধার সহিত ভাবিয়া দেখা কর্তব্য। কেন না এই 
প্রবন্ধের মূল কথাটি কেবল মাত্র একটি ব্যক্তি বিশেষের খেয়াল নহে, ইহা 
দেশের এক্‌ শ্রেণীর চিস্তানীল, ভাবুক ও নিষ্ঠাবান কর্মীকে. পাইয়! বসিয়াছে। 
এই আদর্শকে কর্মে বিকশিত করিয়৷ তুলিবার জু্ত নানাদিক হইতে নানা- 


৩৮হ্‌ বীরভূমি 


তাবে বিশেষ চেষ্ী হইতেছে । বলিতে কি দেশের মধ্যে যার্কিছু উদ্ধম শু 
চেষ্টা লক্ষিত হইতেছে, তাহা বেণীর ভাগ এই আদণ দ্বারা পরিচালিত হই- 
তেছে। হুতরাং এই আদর্শের দারীত্ব, বুঝিয়। ইহার প্রতি আমাদের লক্ষ্য 
করিত হইবে। 

পবিশ্বসভ্যতায় হিনু-পমাঁজের বাণি।” এর মূল বথাটি এই যে বিশ্বভাতার 
দুয়ারে %ড়াইয়া আমরা' ষে শুধু কোঁডালের মত তিক্ষ মাগিয়! জীবন কাটাইব 
তাহা হইবে না । আমাদেরও সমাজের গোড়ায় এমন একটা তত্ব নিহিত 
আছে, যাহাকে আমর! উদঘাটন করিয়৷ বিশ্বসভ্যতার সম্মুখে ধরিতে পারিলেই 
বিশ্বসভ্যত। তাহা দ্বারা নিশ্চিত অনুপ্রাণিত হইবে। ইউরোপ তাহার সমাজ 
গঠনে, হিন্দু-সমাজের বাণী অনুসরণ করিবে। বন্ধুবর রাধাকমলের মতে করিবে 
না, ইউরোপে এই অনুসরণ ক্রিয়া আরম্ভ হইয়া গিয়ছে। সুতরাং আমরা 
আর কেবলি ভিক্ষা করিব না, দান করিব । 


ভিক্ষা করিব না, দান করিব । 


বিশ্বসভ্যতার দুয়ারে হিন্দুসমাজ আর ভিঙ্গা করিবে না, দান করিবে। 
চিন্তায় ভাবপ্রবণতায় ও কর্মে বাহার! বিশেষাদপ অগ্রসর হইয়া সম্প্রতি দেশের 
সধ্যে ধর্মে, সাহিতোঁ, রাজনীতিক্ষেত্রে ও সমাজ সংস্কারে, নিষ্ঠার সহিত কার্য 
করিতেছেন, তাহাদের দল মোটামুটী এইরূপ একট! ভাব ঝ| আদর্শ দ্বারা 
পরিচালিত হইতেছে । শ্রদ্ধাম্পদ বন্দুবর রাধাকমল এই দলের। তাহার 
প্রবন্ধের মূল কথাও তাহার নিজের নয় দলের । 

এখন আমাদিগকে দেখিতে হইবে বে এই আদর্শটি কোথ| হইতে আসিল? 
দেশের অতি অগ্রসর দলের একশ্রেণীর দেশ সেবকের চিন্তাকে ইহা কি করিরা 
পাইয়া বসিল? গত উনবিংশ শতাব্দীতে 'বঙ্গদেশে হিন্দু সমাজের মধ্যে পরপর 
বিরোধী সে শক্তি সমূহের সং রণ হইয়। গিরাছে, এই আদর্শটি যে কেপ 
মাত্র সেই সংঘর্ষণণীল সানাজিক শক্তি সমুহের ঘাত প্রতিঘাত হইতে জনম লাভ 
করিয়াছে তাহ নয়। ইহা একটি বিশেষ দার্শনিক ভিত্তির উপর প্রতিঠিত। 


. ইহার দার্শনিক ভিত্তি। 


ারকার্ট স্পেনসার (17929: 80৬০০) সমাজের ক্রুঘবিকাশের যে সদ্ধতি, 
ও যে ঢুইটি মাত্র স্তর ঝা সৌপানের কথা বলিয়াছেন, এবং হেগেল ( মি] ) 
বিভিন্নজাতি সমূহের প্রকৃতিগত ও আদর্শগত বৈষম্যকে উপেক্ষা করিয়!, "সমগ্র 


হিন্দু-সমাজে বিশ্ব-সভ্যতীর বাণী। ৩৮৩ 


শীনব সভ্যতাকে সরল বেখার,মত একটান! একটা বৈচিদ্জহীন গতি বলিয়! নির্দেশ 
করিয়াছেন, তাহার ভ্রম সংশোধন করিতে যাইয়াই সমীজ-বিজ্ঞানের এই নূতন 
.দীর্ননিক ভিত্তির সম্যক আবিষ্কার হইয়াছে । এই আবিষ্কার শুধু ইউরোপে হয় গাই, 
ব্গদেশেও ইইয়াছে। *ডাক্তার ব্রজেন্্রনাথ শীল “উ্রতিহাসিক তুলনামূলক বিচার 
পদ্ধাতি” সম্বন্ধে বলিতে গিয়া বিংশশতান্ধীর সুমা বিজ্ঞানের এই নূতন দার্শনিক 
ভিত্তির কথা, রোম নগরীতে ঘোষণা, করিয়া আসিয়াছেন। ইহার বলেন প্রত্যেক 
জাতির অন্তিভিত একটা বিশেষত্ব আছে (15979776 ৮২0685৪ ), অন্য সভ্যতা 
দ্বারা সেই বিশেষত্ব পর্যন্ত হাতে না হয়, এবং অন্যান্য সভাতার সম্বথে যাহাতে 
দেই বিশেষত্বকে গৌরব দান করা যার, প্রতোক জাতিরই তাহা কর্তবা, তাহাই 
গগিস্ন | কাজেই বিশ্বসভাতাকে হিন্দ সমাজের বাণী শুনাইতে হট উবে। 
ইহা প্রতিক্রিয়ার ফল। 
উনবিংশ শতাব্দীর থম ২৫ বংসর বাঙালার হিন্দুসমাজকে একটি বিপ্লবের জন্ত) 
জন্য প্রস্তুত করিতেছিল / ডিরোজিও ( [1070 5151) 1)6:0210 ) ১৮২৮ খুঃ 
হিদুকলেজের শিক্ষকের পদে *নিবৃস্ত হন। ' নব্য বঙ্গের প্রথম নেতৃবৃন্দের 
[)9০%০ই প্রকৃত দীক্ষা গুরু । “কিন্ত তাহার ছাত্রবৃন্দ স্বাধীনতার নামে, বাক্যে 
ও কার্ষ্যে যাহা আরম্ভ করিয়াছিলেন, তাহাতে প্রাচীনের দল ঘোর কলির আগমন 
আশঙ্কা করিয়া হতভম্ব হইয়। পড়িরাছিলেন1 কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, মহেশচন্্ 
ঘোষ ১৮৩২ খৃঃ_ খুষ্টধর্থে দীর্গিত ভইলেন। “4১078007)৮ নামে মাসিক ইংরাজী 
পত্রিকার প্রধান কার্যাই ছিল হিন্দুধর্খ্রকে আক্রমণ করা । এই পত্রে মাধবচন্্ 
মলিক লিখিলেন__ণ11 0১679 15 8000777000৮ আ৪ 01266 [020 05 00০8৮০2০ 
01 0187" 1181৮0) 16179 11110011151 “্যদি হদয়ের অন্তস্তম তল হইতে কিছুতে ঘণ। 
করি, তবে তাহা হিন্দধর্ম।” রসিককৃষ্ণ মল্লিক সুপ্রিমকোর্ট সাক্ষি দিতে গিয়া-_ 
গঙ্গাজল ম্পশ করিয়। শপথ করিতে বলায়, বলিয়া উঠিলেন__“ ] ৫০ 0০$ ৮016 
10 009 98010071958 01 0179 (9811085 ”_ “আমির মানি না 1৮ ডিরোজিওর 
(09০59 ) “$০8097770 458০০1৯5০১৮ ব্যঙ্গালার ?ইন্দুসমাজের ইতিবৃত্তে একটি 
অতি শ্রীধান ঘটনা | কেন না, বিপ্লবকালের নানারূপ অবশস্তাবী উচ্ছঙ্খলত। 
সত্বেও এই এসোপিয়েসনের মধ্য দিয়াই তৎকালীন বঙ্গীয় হিন্দসমাজ বিশ্ব সত্যতার 
. বাণী শুনিতে পাইয়াছিল। অষ্টাদশ শতাব্দীতে ফরাসী দেশে* ০1:9৩ যেরূপ 
স্বাধীন চিন্তার উন্মেষের জন্য ভীষণ উদ্যম করিয়াঙ্িলেন-_উনবিংশ শতাবীতে 


৩৮৪ বীরভূমি 


[7০810 ও অনেকটা বলীয় হিন্দুসমাজের পক্ষে সেইনুপ করিয়াছিলেন । তদ্ধযত্তীত 
1২07/)87) 030)0110 ফরাসী সমাজের সহিত বঙ্গীয় হিন্দুসমাজের গুরুতর পার্থক্য 
সক্কেও, অনেক বিষয়ে সাদৃশ্ঠ লক্ষিত হয়। পুরোহিতের নিষেধ বিধি ও অসার. 
ক্রিয়াকাওড দ্বার৷ বিজড়িত এই উভয় সমাজেই স্বাধীন চিন্তাকে বিপ্লবের মধ্য দিয়াই 
প্রবেশ করিতে হইয়াছিল এবং উভয় দেশেই বিপ্লব কালে একরূপ প্রচলিত ধরে 
ও ক্রিয়াকাণ্ডে অবিশ্বাস, এমন কি নাধারণভাবে সংশয়বাদ ও নাস্তিকতা প্রভাব 
বিস্তার করিয়াছিল। তবে ফরানীদেশে বিশ্ব জয় যুক্ত হইয়া ফরাসী জাতিকে 
বিখব সভ্যতার বাণী শুনাইয়া সজীব ও শক্তিশালী করিয়। তুলিয়াছিল। পরন্ত 
79852০র অকাল মৃত্যুতে এবং আমাদের জাতীয় জীবনের বর্জন শক্তির অভাবে, 
10০7০20র বিপ্লব জরযুক্ত হইতে পারে নাই। বিশ্ব সভাতার বাণী সুতরাং বঙ্গীর 
হিন্দুসমাজ ভাল করিয়া শুনিতেই পায় নাই । 


ফরাসী সমাঁজ যেমন বিশ্ব সভ্যতার বাণী শুনিয়া, তার যন্ধ গ্রভণ করিয়। ভবে 
বিশ্ব সভ্যতাকে ফরাসী সমাজ 'ও রাষ্ট্র তন্থের মূল ঝ| বিশেষ কথাটি শুনাইবার জন্য 
প্রস্তুত হইয়াছিল, বঙ্গীয় হিন্দু্মমাজ সেরূপ কিছুই করিতে পারে নাই | আমর! 
ফরানী সমাজের মত হৃদয় উন্মুক্ত করিয়া বিশ্ব সন্/তাঁকে গ্রহণ করিতে পারি নাই। 
কাজেই হিন্দুসমাজ বিশ্ব সভ্যতা দ্বারা ফরাসী সমাজের মত, সপ্ীবিত ও উদ্বোধিত 
হইতে পারে নাই। 19007, 48০ ' বা বর্তমান যুগ বলিয়। যে পদার্টি বিশ্ব 
সভ্যতায় আসিয়! লীল! করিতেছে-_বঙ্গীয় হিন্দু সাজে আজ পর্যন্তও চিৎ কোন 
ভাগ্যবান তাহার দর্শন লাভ করিতে সক্ষম হন | স্থৃত্রাং বিশ্ব সভ্যতার বাণী গ্রহণ 
করিবার সময় যেমন আমরা আবেগের আতিশব্যে খু্ীন হইতে গিয়াছিলাম, 
[7100ও)কে ৭১৮৪, করিতে আরশু করিয়াছিল'ম, বিশ্ব সভ্যতা দ্বারা হিন্দুসমাজের 
জীবনী শক্তিকে সম্যক্‌ পরিপুষ্ট করিতে পারি তাই, প্রতিক্রিয়ার ফলে তেমনি আমরা 
আজ বিশ্ব সভ্যতার কাছে পাশ্চাত্যের স্ুএরজনন বিগ্যার (122,1৩8) উপর জন্মগত 
জাতিভেদকে ভুপিয়! ধরিয়া, দু সমাজের বাণী বলিয়৷ উপস্থিত হইতেছি । যেমন 
গ্রহণের অক্ষমতা, তেমনি ধীনের লঘৃতা । ফরাসী সমাভের মত গণ খুলিয়। বিশ্ব 
সভ্যতাকে গ্রহণও করিতে পারি নাই, ফরাসীঙ্জাতির মত বজ্র নির্ধোষে [4১,710 
আআ ও ০০ )ার মহাবাণী-ও বিশ্বসভ্যত:র দুয়ারে ঘোষ করিতে পারিলাঃ 
না। বন্ধুবর রাধাকমল কি সত্যই বিশ্বাস করেন বে 1:7:49,/155 (?) এই নাঃ 
গুনিয়াই বিশ্বসভাতা ভিন্দু-সঘাজের জন্মগত জাতি শ্রীভণ রাবি । 


পম সংখ্যা। ] হিন্তু-সমাজে বিশ্ব-সভ্যতাব্র বাণী। ৩৮৫ 


কেন্দান করিতে পারে ?. 


বিশ্বপভ্যতায় এখন 11০51 4১০ বা বর্তমান যুগ বলিয়া একট! জিনিষ 
আসিয়। পড়়য়াছে। " বিশ্বসভা ভার কাছে এখন কিছু লইয়া উপস্থিত হইতে 
হইঞ্গে, বর্তমান যুগের মধ্য দিয়। তবে তাহার কাছে যাইতে হইবে। নতুবা 
বিশ্বসভ্যতা! আসিয়া পল্চিন বর্তমান যুগে, জার আমি দীড়া ইয়া রহিলাম মধ্য 
যুগে, সেখান হইতে বিশ্বসত্য তার নাগাল পাইব ক্ষি করিয়!? হিন্দু-সমাজকে 
ধাহার] বর্তমান যুগে না আনিয়াছেন, তাহারা আজ বিশ্বসভ্যতার দ্বারে হিন্দু- 
সমাজের বাণী লইয়া যাইথার' জন্য কোমর বীধিয়াছেন, তাহাদের উদ্দোশ্ত মহৎ 
কিন্ত অকৃতকাধ্যত! সুনিশ্চিত । রর 

স্বামা বিবেকানন্দের জীর্বন এবং পাশ্চাত্য ও অন্যদ্দেশে তাহার বক্কৃতা- 
গুলি বিশ্বসত্য তার হিন্দু-সমাঞ্জের একটা বাণী পৌহাইয়। দিয়াছে সন্দেহ নাই, 
কিন্তু এই দ্রানের পুরে স্বামীজীকে কি পারমাণে বিশ্বতাঁতার বাণী হজম 
করিতে হইয়াছে, তাহ "কি বন্ধুবর রাধাকমল* ভাবিয়া দেখিয়াছেন; শৃদ্র 
নরেন্দ্রনাথ দন্তকে বেদান্তের প্রচার প্বামী বিবৈকনন্দ হইবার পূর্বে চিন্তায় 
ও কার্যে কতকটা [1০167 ৪০ বর্তমান যুগের একছ্ন মানুষ হইতে 
হইয়াছে তাহা কি তিনি চিগ্ত। করিয়াছেন? বিবেকানন্দের হিন্দুত্বের বড়াই 
করিবার লোক অনেক, কিন্তু হিন্দু-সনণজের কুসংস্কারের উপর তাহার ভাষণ 
, আগ্নেয়গিরির গৈরিক-আ্াব কয়জন অনুসরণ করিতে সক্ষম ? 

এ যুগে রাজারামমোহনই সর্ব প্রথমে বিশ্বসভ্য গার নিকট হিন্দুসমাজের 
বাণীকে বহন করেন। অবশ্ত রাঙ্জার কার্য ইহা পেক্ষাও অন্তান্ত দিকে 
আরো ব্যাপক ও গুক্তর দ্াযীত্বে পূর্ণ ছিল । কিন্তু এই রাজ! বিশ্বপভ্যতাকে 
কিরূপ ভাবে গ্রহণ করিয়াছিলেন তাহ! শিক্ষিত বাঙ্গালী কি আজ ৮১ বৎসরের 
মধ্যেও সম্যক্‌ বুঝিয়া দেখিবার অবকাশ পাইঠা। 

ব্রদ্মানন্দ কেশবচন্দ্রের «“4/5518+5 105588৫6 0০ 1201006” বাহার! পাঠ 
করিয়াছেন, তাহারা অবন্ঠ স্বীকার করিবেন তবে এই বাঙ্গালী হিন্দু বিশ্ব- 
সভ্যতার ছুয়ারে হিন্দু-সমাজ এবং সেই সঙ্গে সুমগ্র প্রাচ্য ভূষির কি মহাবাণী 
ঘোষণা করিয়া, গিয়াছেন। বিশ্বসভ্যতার দুয়ারে হিন্দুঃসমাজের বাণীর গ্বাতসত 
ও গৌরব রক্ষা করিবার জন্ত তিনি বজ্রনির্ধোষে বলিয়া, গিয়াছেন_“/6 
21 106 2071107115000-0-60 211 5605 ৯5517 01517 0/5007005৩ 


৩৮৬ বীরভূমি। [ ৪র্থবর্ষ। 


[05০011511665, 2100 96৮ 156 07617) 0170165 1 [ি6610জ 511901007 
৭০০ নিট) 870. ০০ [28051157055” নাক বক্তৃতায় খুষ্টান পাদরীদের 
বহিরাক্রমণ হইতে হিন্দু-ধর্মনকে রক্ষা) করিবার জন্য তিনি বলিতেছেন-- 
€1051001910611) 989 01১5 000. ০ ০৮ 01590781৩ 2, 10616 07610500102 
51028] 20950800101) * গ ্* 1000)106 000 8717 211 ০৮৪ 10707810010 
90০9 81 9010720109115 525) ৩. * ৯, * 10057 910 1706 
015800১0569 58৬. পু5) 17951060170 00৮ 0755 179100160 07৩ 
৪59৮ 50106 ৮ ৯ 575500791016 71500151270. 09০০০5 91 
2001506 117019 ! 2 70906 17010 ভ০ 1100617 [10015 1805 1761 
1)0170019 019005 01018016506 091 015 011691555 1585০.” আবার 
তিনি বলিতেছেন__«[॥) [0019 20016 0195; 1 2019 00061 ০০01005 10 
076 171000 50111900155) 00910 01021 11) 210 00167 90111969105) 10855 
৪6000905506 006 90111058] 10151010 0501) 91910972515 217 
10010016619 060106507 ৪ ং 

কিন্তু হন্দু-সমাঞ্জের এই “বাণী ঘোষণা করিবার পূর্বে বিশ্সত্যতার নিকট 
তিনি গ্রহণ করিয়াছিলেন কি ?--“45 079 301. 9 000, ] 1096 0769 
0, 75595, ০০৮ 85 006 %৮01105 0101591581] 80017617100 ] 109৮০ 0796 
08015. ঃ 

বিশ্বসভাতাকে গ্রহণ না করিয়া,-_বিশ্বসভ্যতাঁকে কিছুই দেওয়! যায় না। 
রামমোহন, কেশ্বচন্দ্রঃ বিবেকানন্দ, ডাক্তার ব্রজেন্দ্রনাণ, কবি রবীন্দ্রনাথ 
প্রভৃতি ধাহারা বর্তমান যুগে পিশ্বসভ্যতার ছুয়ারে হিন্দু-সমাজের কোন কোন 
বাণীকে বহন করিয়াছেন,_তাহারা গ্রতোকেই এই বিশ্বসভ্যতার মধ্যে 
অ!গে জন্মলাভ করিয়া দ্বিজ হইয়া পরে এই দ্াযীতপুর্ণ কার্যে হস্তক্ষেপ 
কৰিয়াছেন। 

কিন্তু সম্প্রতি এই দাঁও- শ্রেণীর লোকের মধ্যে এমন একটি ভাব যেন 
অলক্ষিতে আসিয়৷ পড়িয়াছে__যে আমর] কেবলি দিব-_কিছুই লইব না,__ 
কেননা-__“£মোক্ষমূলর বলেছে আধ্য” (11) শ্রদ্ধেয় শ্রীক্ত এ, কে, কুমার 
স্বামীর মধ্যে এই রক্ম একটা ভাব আমরা লক্ষ্য করিয়াছি । হিন্দু-সভ্যত। 
ব] &:৮ পাশ্চাত্য কোন কিছুর দ্বারা পরিপুষ্ট বা বিকাশ লাউ করিতে পারে 
ইহ। তিন্দিতাবিতেই পাবেন না। তাহার মতে উভন্ম দেশের আদর্শ এত 


পম সংখ্যা । ] হিন্দু-সমাজে বিশ্ব-সভ্যতার বাণী । ও ৬৮৭ 


বিভিন্ন যে তাহাদের সংমিশ্রণ অর্থেই একের দ্বার! অন্যের বিনাশ | 11119199 
500 217 ৪001007 /০০1৫ ৮৩ 10009551919 11) 5০0 9৫ 25 ৮1700০5 
17) 19০ 00000211/,০০105155 ১৮100)9 075558£6 ০1 078 95632. 
তিনি স্পষ্ট ঝলিতেছেন_-“৬০এ 11 0৩ 0 00850, 0০6 ৮7 78 /98 
50085900117 83510711910 ৮৪ [55 এ 709. 2০010010865 09 095 
০৪10075 21) 015111558)) ০06 10000210109,--0-387, 

ভাব প্রবণতামূলক স্বদেশপ্রেমের আতিশয্যে [ 2001081 100911510, 
9% 195911560 [39010781151 ?1 আমর। লব্বপ্রতিষ্ঠ চিন্তাশীল স্বদেশ- 
প্রেমিকদের এই সমস্ত উক্তির নসারত! খুঁজিবার অবকাশ পাই ন1। শ্রদ্ধেয় 
কুমার স্বামীর এই মত আমর! দৃতার সহিত অন্ীকার করি। ইহা ষে 
কেবল একদেণদরশী ও* ভ্রান্ত তাহাই নয়? ইহ1 দেশের মধ্যে কোন কোন 
বিষয়ে উন্নতির আতকে বাধা দিয়া--বিষম কুফল প্রসব কৰিতেছে । এবং 
ইহার তীব্র প্রতিবাদ নতয্ত আবশ্তক হইয়া পড়িয়াছে। 

আমরা পুর্বে দেখাইয়া আসিয়াছি যে যাহাঁরাই হিন্দু-সমাঞ্জের বাণীকে 
ধন কবিবর ম্পর্ধ। কবিষাছেন-»ভীহারাই বিশ্বসত্যতাকে সর্বগ্রথমে বিশ্ষে 
রূপে হজম (50065950011) ৪351071150 ) করিয়া লইয়াছেম। দান (০০1৮- 
1১০ ) করিতে হইবে কাহাকে ? বিশ্বসভ্যতাকে। সুতরাং বিশ্বসভ্যতার 
কি অভাব তাহাত আগে বুঝিতে হইবে__সেজন্ত বিশ্বসত্যতার সহিত 
-বিশেষরূপে পরিচিত হইতে হইবে ? নতুবা বিশ্বম।নব সভ্যতার কোন্‌ স্তরে 
গিয়া পৌছিয়াছে এবং কি খুঁ্দিতেছে__তাহা না বুঝিয়া”_মধাযুগের পঙ্গু 
আমি-_আঞঙ্জ হঠাৎ টিকির মধ্যে ০০০০1০1র তত্ব লইয়া, আর 15277650105 
বিদ্যার স্বন্ধে জন্মগত জাতিতেদটাকে চাঁপাইয়া দিয়া, বিশ্বসন্যতার দিকে 
দান করিবার ভন্ঠ ঝু"কিয়াঁ পড়িলে খুব আশঙ্কা হয় -বিশস ভ্যতার হস্ত স্পর্শে 
আথাকে শ্রবণেন্্রিয়ের ব্যথা লইয়া গৃহে ফিরিতে হইবে। বিশ্বসভ্যহার 
নিকট অষ্টমবর্ষীয়া কন্ঠার বিবাহে, গৌরী নেহাত কীর্তন করিতেছি-_ 
কেননা! তাহাতে সতাত্ব ধর্ম বেশী রক্ষা পায়।' কন্তা যৌবনে পদার্পণ 
করিয়া__যদি বিবাহিতা না হয়, তবে সে সভীবম্ধর্শ রক্ষা করিবে না। এই 
আশঙ্কা ও ঘুন্তির উপর বাল্যবিবাহকে দাড় করাইয়া;__অষ্টমবর্ষীয়৷ বিধবা 
কগ্ঠার, বিবাহ বন্ধ করিতেছি।_কেননা--বিবাহ অপেক্ষা * ব্রহ্ষচর্য্য উচ্চতর 
আদর্শ। সেখানে সতীত্ব ধর্ম আপনিই রক্ষিত হইঠব )- কেননা তাহার। যে 


৩৮৮ বীরভূষি। [ ৪র্থ বর্ধ। 


বিধবা । বরং যুক্তি বলিবে যে কুমারীদের ্রহ্মচর্ধ্য রক্ষার্থে যে স্বার্থ আছে__ 
বিধবাদের তাও নাই? স্বেচ্ছায় অনিচ্ছায় আদর্শের খাতিরে ব্রহ্মচর্য্য পালন 
করিতে হইবে আর আপন ইচ্ছায় 'যে কুমারী ব্রহ্ষচর্ধ্য পালনে কৃতসংকল্প 
তাকাকে বাধ্য করিয়া,_-যে কোন ব্যক্তির সঙ্গে' (অবশ প্রতিযোগিতা 
জাতির গণ্ীর মধ্যেই থাকিবে (1) বিবাহ ন। দিলেই জাঠি যাইবে। “হিন্দু 
সমাজের এই সমস্ত বাঁণী বিশ্বসভ্যতা নিকট বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যায় ঢাকিয়া 
যাহার] লইয়া যাইণার জন্য আঙ্জ পথে 'বাহির হইয়াছেন, তাহার! প্রতি- 
নিবন্ধ হউন। এরূপ করিলে গ্রগতের নিকট হইতে ত্াহার। হিন্দুর জগ্ত 
অমর্্যাদ1! লইয়। ফিরিবেন,_-কোনই সন্দেহ মাই। কেনন। বিশ্বসভ্যতা, 
বিজ্ঞান জিনিষটাকে পসমাজই হউক মার পদার্থই হউক, বেশ ভাল করিয়াই 
আয়ত্ত করিয়াছে, -টিকিতে ০1০০071010/র স্বপ্না দেখে নাই । 

আর যদ্দি আমর পক্ষে অপরের সত্যত। গ্রহণ করিয়া পরিপুষ্ট হওয়া 
দোষের হয়, অসম্ভব হয়, তবে কি করিয়া কুমার" স্বামী আশা করেন যে 
তাহার সভ্যতার দান (001)010500 ) অপর"সভ্যত। গ্রহণ করিয়। ধন্ত 
হইবে। মা হচ্ছা করেন, তাহার কন্ট!, জমতার নিকট ভালবাস] ও শ্রদ্ধা 
পাউক, কিন্তু তার নিঙ্জের পুএবধু পুত্রের নিকট তদ্রুপ ভাপবাস। ও শ্রদ্ধা লাত 
করিলে খুব অগ্তা় হইয়৷ পড়ে। যুক্তিত কোন ঠেদ্‌ হইয়া এই উপসংহারে 
আসিয়া পৌছিতেছে। 


সেবা না অধিকার ? 


শ্রদ্ধেয় বন্ধুবর রাধাকমন বলিতেছেন “হিন্দু অধিকার জানেনা_কর্তব্য 
জানে। পাশ্চাত্য-_কর্তব্য জানেনা, অধিকার জানে ।” এইরূপ একটা 
সিদ্ধান্ত কিছুদিন হইতে শুনিতেছি বটে। কিন্তুৎ এই সব সিদ্ধান্তের মধ্যে 
প্রায়ই বস্ততন্ত্রহীনতারূপ একট।--শূন্তত! উপলব্ধি হয়। যাহা হউক যদ্দি 
ধরিয়া লওয়া৷ যায় যে কথা্$ সত্য,_তথাপি »ংরক্ষণ অপেক্ষা আমরা ইহার 
সংস্কারের পক্ষপাতী। হিল্পুসমাজের বাণী |লখিতে যাইয়াও বন্ধুবর শুদ্রকে 
বর্ণের তালিক। হইতে নির্ধসন দিয়াছেন। নিয়নশ্রেণীর উন্নয়ন, হিন্বু-সমাজে 
উপজাতির সঙ্টট,__দারীগগাতির শিক্ষা! ও অধিকার,_-মুমলমান ভ্রাতাদের 
প্রতি (বিশ্বসত্যতাঁর আগে!) বর্তমান হিন্বুসমাজের বাণী--ইহার কোন 
কথারই উল্লেখ নাই, কেননা এসব ত “নধিকারের” কথা,__পাশ্চাত্যের 


*হ সংখ্যা । ] হিন্দুসমাজে বিশ্ব-সত্যতার বান। ৩৮৯ 


কথা,_-অহিন্দু, ও কাজেই অশ্রন্ধার কথা! কাজেই তিনি একেবারে দরিদ্রকে 
নারায়ণ গড়িয়া তাহার সেবার কথা আরম্ত করিয়াছেন । কেনন। বিবেকানন্দ 
বলিয়াছেন_দরিদ্র হচ্ছেন নারায়ণ, আর নারায়ণের প্রতি সেবাই “কর্তব্য।” 
স্থতরাং অমর! অধিকারের, কোন কথা না তুলিয়া, (তাহাতে অনেক গণ 
গেখলের সম্তাবন1??) শুদ্ধ মাত্র *কর্তৃবা” বোধে, দ্ররিদ্রকে সেবা করিতে 
লাগিয়া যাই। , * 2418 

কিন্তু কর্তব্য ও অধিকার ধে একই জিনিষের ছুই দিকৃ। ইহ] ত ছুটি 
বিভিন্ন পদার্থ নয় যে একটি হিন্দু লইশখাছে_-আর একটি পাশ্চাত্যের ভাগ্যে 
পড়িয়াছে। যেখানে কর্তব্য আছে--সেইখানেই অধিকার বিগ্ভমান। দরিদ্রের 
প্রতি সেবা যদি সমাজের “কর্তব্য হয়, তবে এই লেব! পাইবার জন্য সমাজের 
উপর দরিদ্রের একটখ “অধিকারও আছে। হইতে পারে পাশ্চাত্য এই 
সেবার উচ্চতম আদর্শে আসিয়া পৌছে নাই, সেখানকার দরিদ্রের তাই 
তাহাদের অধিকারের উপর আজ অতাধিক জোর দ্িতেছে। বন্ধুণর রাধা- 
কমল যে ইথাকে একটা পরম অকল্য!ণ বঠ্রিয়া আশঙ্কা করিয়াছেন তাহা 
অমূলক। কালে এই অধিক$রের দাবীই সেবাকে উদ্ধার করিয়া লইতে 
পারিবে। * 

কিন্ত আমরা যে দরিদ্রের অধিকারকে অস্বীকার বা উপেক্ষা করিয়! 
একেবারে অস্পৃশ্তকে হঠাৎ নারায়ণ গ্াঁনে (সমাজের পক্ষে এরূপ আকশ্মিক 
পরিবর্তন সম্ভব কি?) সেবা আগম্ত করিয়। দিলাম এই সেবা কি-_“নারায়ণঃ 
লইবেন ? কাল যাহাকে ঘ্বণ। করিয়াছি-_আজ একেবারে তাহাকে সেব।! 

আমার আশঙ্ক। হয--অধিকারবাদের মধ) দিয়! না গেলে, এই সেবা-বাদ 
_-কোনরূপ স্থায়ী ফল প্রসব করিবে নী। আমাদের সেবা কি দরিদ্রকে 
তাহার অধিকারের বোধ জাগাইয়া দিবে? দরিদ্রের অধিকারের বোধ 
জাগিলে কি আমর] তাহাকে বিবেকানন্দের নারারণ ভ্গানে সেবা করিতে 
পারিব ৯ ৮ 

মোট কথা--অধিকারবাদে হাঙ্গামা অনেক, _বন্ধুবর-তাহা! সম্যক 
বুঝিতে পারিয়া, তাহাকে ডিঙাইয় যাইতে ইচ্ছ। করেন। কিন্তু আমর! ভাবি 
তাকি সম্ভব? ৫ 

ষে দরিদ্রকে তুমি সেব। করিবে- স্বাস্থ্য দিবে-_মন্ত্যাত্ব দিবে,__হয়ত 
তাহার হাতের ছোয়া জল থাইবে না, তাহার গন্তার সহিত তোঘার পুত্রের 


৩৯৪ বীরভূমি। [ ৪র্থ বর্ধ। 


বিবাহ দ্িবে না। (71000 120861155 আছে কিন! ) ইহা হইবে না। 
আজ দরিদ্র পঙ্গু ও অজ্ঞ। তোমার ট'দান্তিক সেবাকে সে দয়া বলিয়াই 
গ্রহণ করিবে। তুমি হয়ত সেব। করির়্াই মুক্তি পাইলে, কিন্তু দরিদ্রকেও ত 
মুক্তি লাত করিতে হইবে ।ধাহ।র অধিকারের বোধ জন্মে নাই, তার পক্ষে 
সেব। গ্রহণের আধ্যাত্মিক মর্শ বুঝা কি সম্ভব? এই সমস্ত অজ্ঞ অস্পৃশ্ঠ তর্থ।- 
কথিত নীচ জাতি,_এই'সমস্ত গারদ্রকে তাহাদের "জন্মগত-__“মনুষ্যত্বের 
অধিকার বোধ" দিতে হইবে । হুর্ভিক্ষে অনযুষ্টি ছড়াইয়া__তোমার উদ্ধার 
হইতে পারে,দরিদ্রুর পেটও তরিতে পায়ে__কিন্ছ দরিদ্র শুধু তাহার পেট 
নয়, দরিদ্রেরও আত্মা আছে._-এবং তাহার আত্মায় ব্রদ্ম আছেন। তাহার 
আত্মার ক্ষুধাকে জাগাইডে হইবে । আমর সমাজের পক্ষে দরিদ্রের প্রতি 
সেবা অপেক্ষা বর্তমান যুগে সমাজ্জের উপর _তথাকথিত নাঁচ ও দরিদ্রজাতিদের 
অধিকার উপগাবধর প্রয়োজনই বেণী অন্থুভব করি। আজ তুমি একজন 
মহাপু+ষের কথায় সেবা করিতে আন্ত করিলে__কাল আবার অন্য মহা 
পুরুষের কথায় দরিদ্রকে লাথি গারিবে। 

কিন্ত দরিদ্র যর্দ তাহার অধিকার খু'জিয়।*পায় তবে সহস। এমনটি হইবে 
না । যাহা নাচ ও দরিপ্র জা(তর পক্ষে,_নারী জাঁতির পক্ষেও আমরা তাহাই 
বপিব। তুমি নারী জাতিকে নিঙ্জের ইদ্ডায় চালাইতেছে। কোথাও ব| 
দ্বণ। করিতেছ-_-কোথায়ও বা সেব। কাঁরতেছ। ঘৃণা ও দেবা উভয়ের মধ্যেই 
তোমার যথেচ্ছাচার প্রকাশ পাইতেছে। ইহার কারণ তুমি নারী জাতিকে 
তাহার “অধিকার” 'দতেছনা । ততোমার “কর্তপ্বোধ” আজ তাহার “নধিকার 
বৌধকে” জাগ্রত করিতে১ছ না। তুমি যে সর্বদাই নারী জাতিকে তোমার 
নিজের ইচ্ছার চালিত ক রা সুপথে' হাটাইতেছে, তাহা বলিতে পার না। 
বিপথে কুপর্থেও যে ভাহাকে পতিত। দেখিতেছি না এমন নহে। তবে তাহার 
জন্মগত মন্তুষাত্বের অধিকার তাহাকে ছাডিয়। দেওনা কেন? নারী জাতিকে 
তাহার অধিকারে বঞ্চিত তোমার শক্তি আছে, কিন্তু সে শক্তি ত 
বিবেক ও ধর্ম্-ুদ্ধির উপর প্রতিষ্ঠিত নয়। আমর! নারী জাতির জগ্তও সেবার 
পক্ষপাতী নই তাহার অধধিকারঘোধের জাগরণেরই পক্ষপাতী। 

হিন্দু-সমাজকে এখনো এই সমস্ত গুরুতর বিষয়ে বিশ্বপতাতার বাণী 
শুনিতে হইবে! সঘাজবক্ষে প্রাচা ও পাশ্চাত্যের সংঘর্ষণ চলিতেছে । ইহার 
একটিকে পরিত্যাগ করা সন্তীবপর হইলে কাধ্যে স্থবিধা হইত, হাঙ্গামা কম 


৭ম সংখ্য। | ] হিন্দ-সমাজে বিশ্ব-সভ্যতার বাণী। ৩৯১ 


হইত, নিদ্রা বাইবার সুযোগ বেশী হইত ; কিন্তু তাহ। যে হইবার নয়। বিশ্ব- 
সত্যতাদ্ধারা আমাদের বিশেষ সভ্যতাকে আগে পরিপুষ্ট না করিতে পারিলে 
বিশেষ নিঃস্ব হইতে হইবে, হিন্দু সমান্জ মৃত্যুকে আহ্বান করিবে। ভুলিলে 
" চলিবে না হিন্দু অপেক্ষা বিশ্ব ব$। শা আমরা বিশ্বপভ্যতায় হিন্দু-সমাঁজের 
ৰুণী লইয়া যাইবার সময় এখনও আস নাই বলিয়াই আশঙ্ক] করি। 
ধাহারা সে মহৎ কার্মোর ভার লইবেন তীহারা হয়ত পশ্চাতে আরিতেছেন। 
এখন হিন্দু সমা্গে বিশ্বপভ্যতার' বাণীকে আহ্বান করিয়া হিন্দু সমাজের 
ভবিষ্যৎ বাণীবাহকদের পথ প্রন্লত,করিয়। দিতে পারিলেই আমর] ধন্য 
হইব। 


উপসংহার । 

উপসংহারে আমরী। শুধু এই মাত্র বলিতে চাই যে বন্ধুবর রাধাকমল যে 
নৃঙন জাতীয়তার ভাবের দ্বার অন প্রাণিত হইয়৷ তাহার গাভীর চিন্তাপূর্ণ এ 
প্রবন্ধট লিখিয়াছেন, তাহ। পাশ্চাত্র অস্থকরণ ও আদর্শের ছণাচে আমর! 
যে একদিন আমাদের ধর্থে, সমাজে, পরিবাটে ও রাষ্ট্রে ভাঙা গড়া আরম্ভ 
করিয়াছিলাম, তাহার বিরুদ্ধে ঞএকটা প্রতিবাদ ও প্রতিক্রিয়ার ফল মাত্র। 
«এই দ্বাসস্থলত পরানুকরণ "ও পরমুখোপেক্ষা” হইতে, আমাদিগকে আজ 
নুন্ঠাধিক ৫* বৎসর যাবৎ ধীহার। সতর্ক করিয়া আসিতেছেন, বন্ধুবর রাধা- 
কমল সেই সাবধানকারী পংক্তির লোক'। সমাজ ও রাষ্ট্র শক্তির বিবিধ দ্বন্দ 
ও সংঘর্ষণের মধ্যে আনরাও এই নূতন জাতীয়তার প্রভাতারুণের মত অপূর্ব 
আবির্ভাবে পুলকিত ও আশান্িত হইয়াছিলাম। কিস্ এই নূতন জাতীয়তা 
একট! প্রতিক্রিয়ার ফল বলিয়াই, ইহা প্রয়োজনের অধিক দুর পর্য্স্তও ছুটিয় 
যাইতে পারে এরূপ আশঙ্কা! অনেক সময় 'অসমীচীন বলিয়! মনে হয় নাই। 

যখন এই জাতীয় ভাবের প্রবল আন্দোলনে দেশ প্লাবিত হইয়। বাইতেছিল 
সেই সময় বোধ হয় আমর! শ্রদ্ধেয় বিপিন পালের নিকট হইতে এই নূতন 
জাতীয় ভাবের দার্শনিক ব্যাখ্য। প্রাপ্ত হইয়া্চছলান। শ্রদ্ধেয় অরবিন্দ ঘোষ 
যেন এই জাতীয় ভাবকে জীবনে সাধন। দ্বার আয়ত্ত করিতে কৃতসংকল্প 
হইয়াছিলেন। জগতের সম্মানিত, আমাদের 'কবি রবীন্দ্রনাথ যেন ইহার 
জয়গান গাহিয়। উঠিয়াছিলেন। আধ্য অরবিন্দ আজ ০পগ্ডিচারী হইতে, বেদ 
উপনিষদের ব্যাখ্যায় গ্রবৃত্ত। টষব বিপিনচন্দ্র আজ ঝদতত্বের মধুসমুদ্রে 
অর্ধ-নিমঞ্ন। কবি রবীন্দ্রনাথ 'অচলায়তনের পণ হইতেই প্রতিক্রিয়ার ফল 


৩৯২ ধীরভূষি। [ ৪র্থ বর্ধ। 


স্বরূপ এই জাতীয়তা মধ্যে আবার আর এক প্রতিক্রিয়ার সুর আনিধার চেষ্টা 
করি. তছেন। শিস্ত বন্ধুণর রাধাকমল এই “সাহিত্যে আতিজাত্োর” দিনে 
নিশ্চয়ই রবীন্দ্রনাথের কথায় কর্ণপার্ত করিতে পারেন না, তাহ! স্পষ্টুই 
দেখিতেছি। 

কিন্তু তথাপ আমর! বলিতে বাধা যে শ্রদ্ধেয় এ, কে, কুমার স্বামীর কেবল 
ভাবপ্রবণতামূলক্ জাতীয়তার (36918]1 11681917) আদর্শ বা মোহ 
হইতে আমর। যদ্দি ভাবিতে থা যে পাশ্চাতা হতে আমাদের কিছু গ্রহণ 
(8851111806) করিবার নাই, আমরা শুধু পাশ্চাত্যকে দান (০০০010905) 
করিব; তবে ইহা নিতান্ত ভ্রম-_-এবং থুব মারাত্মক ভ্রম। বোধ হয় 
অচলায়তনের ভ্রম হইতেও্ড আত্মঘাতী ভ্রম | 

'অধিকার' ছাড়িয়া যে 'সেবার” আদর্শ বন্ধুবর রাধাকমল, স্বামী বিবেকা- 
নন্দের নামে চালাইবার প্রয়াস করিয়াছেন, ঈহা স্বামী সম্বন্ধে দেশকে একটা! 
্রাস্ত ধারণায় কিছু দিনের জন্য ঘুরাইয়া বিপন্ন করিবার উদ্দেশে পগুশ্রম মাত্রে। 
্বামীজী এ দেশের স্ত্রী জাতি ও 77855 বা তথা-কথিত নীচ জাতিদের 
'অধিকারের”? উপর খুব বেশী জোর দিয়াছেন বলিয়া আমাদের বিশ্বাস। 
্ক্ষণোর নিবি খোঁলসকে তিনি খুব স্প্ঁ রকমেই শাসাইয়া গিয়াছেন। 
তা-ছাড়া স্বামী বিবেকানন্দের আদশশনুযায়ী স্কুল করিয়া, হাসপাতাল খুলিয়া 
একদল 'পল্লীসেবক'?, (ক্রহ্মণ্যের আশ্ফালন-মুক্ত ?) জোয়ান যুবক সন্ন্যাসী যে 
জিনিস তৈয়ার করিতে চাঠিয়াছিলেন, সেই সেবার আদর্শই আমাদের মনে হয় 
বিগত শতাব্দীর পাশ্চাত্য খুষ্টান মানব হিতৈষীদের দৃষ্টান্ত অনুসরণের ফল। 
আমাদের দেশে বৌদ্ধযুগে সেবার মার্শ সম্যক প্রস্ফ,ট হইয়াছিল সন্দেহ নাই। 
কিন্তু প্রাচীনকাল হতেই “দানের, ব্যবস্থাই আমাদের শাস্ত্রের অনুমোদিত ও 
সমাজে আচরিত হইয়া আসিতেছিল। বিংশ শতাব্দীর প্রারন্তে-: বঙ্গদেশে 
এই যে 'পলীসেবকদের মবর্ভা ইহা বহুল পরিমাণে খৃষ্টান সভ্যতার 
অন্থদরণের ফল। এবং আমর! অন্ততঃ এরূপ পাশ্চাত্যের অন্পরণের, 
অধুনাতন হিন্দুসমাজে বিশ্বসত্যতার বাণী বহন করিয়া আনিবার বিশেব 
পক্ষপাতী । 


ভ্রগিরিজাশঙ্কর রাব চৌধুরী । 
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_ একাবলী 
তৃতীয় পরিচ্ছেদ 


শাপমুক্তি। 


দেবাদিদেব ব্রিলোচনের আশ্বাসে আশ্বস্তা লক্মীদেবী অত্যল্লকাল মধ্যেই 
হয়রূপধারী জনা্দনের রসে এক পরমন্ন্দর নবূ্ধাদলবিনিন্দিত শ্যামমৃরতি 
পুত্র প্রসব করিলেন। স্বীয় বিদ্যাধরীগণ এই সংবাদে অপার আনন্দমগ্ন 
হইয়৷ প্রয়াগতীর্ঘে আগমন, পূর্ববক'সবর্গবাসী লক্্মীদেবীকে বেষ্টন করিয়! তাল- 
মান সুসঙগত ভূষণশিঞ্জনে বাদ্যধবনিকরত নৃত্যগীত আরম্ভ করিল-_- 
আমরা স্বরগবাসী 
স্বরগের রাঁজা ম্বরগের রাণী 
উভয়ে মিলাৰ আমি। 
ঘোটকীরূপেতে প্রসবিলু৷ স্থতে 
মোদের,স্বরগশশী / 
হ২৪'হে স্বরগবাসী। 
শাপ-মুক্ত হয়ে প্রসন্ন হৃদয়ে 
ত্যজিয়ে দুঃখের রাশি 
হও হে স্বরগ-বাসী 
কেশব রমণী কেশব ঘরণী 
হও হে স্বরগ-বাসী 
(তুমি) স্বরগের ধন স্বরগরতন 
, হও হে স্বরগবাসী। 
লক্ষমীদেবী পুরন্নেহাতিবিকগ! হইয়া ঘোটকীরূপ পরিহারপূর্বক দিব্য- 
ূর্তিতে পুক্রক্রোড়ে উপবেশন করিয়া! তাহাকে ৮চন্চ প্রধান করিতেছেন ইত্যব- 
কাশে নারায়ণ তথায় উপস্থিত হইয়! তাহাকে সন্বোধনপুর্বক কহিলেন, 
“হে দিস্কুজে ! তুমি পুক্র প্রসব করিয়া শাপমুক্ত হইয়াছ, রথ প্রস্তুত, অতএব 
আইস আমব৷ বৈকুষ্ঠে গমন করি!” অনস্তর লক্ষমীদেবীকে পুত্রক্রোড়ে 
গমনোদ্যত। দেখিয়া! পুনরায় কহিলেন, “ন! পরিয়ে! পুঁজ লইয়! বৈকুঠে গমন 
করাহইবে না, ও পুক্রকে এই স্থানেই রক্ষা করিয়া! আগমন কর 1? 
৩ 
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স্বীয় পতি নারাদ্বণ মুখবিনির্গতবভ্রপারসম এতাদৃশ কঠিন প্রস্তাব শ্রবণ- 
গোচর করিয়া লক্ষমীদেবী অতীব ব্যথিতচিত্। হইলেন, এবং কৃতাগ্তলিপুটে 
বিনীততাবে নিবেদন করিলেন, “নাথ! পুত্রস্মেহ যে স্বত্ত্যজ্্য ; আমি 
কেমন করিয়া মা হইয়! স্বদেহসন্তৃত নবাননীরদকান্তি এই পুত্রকে পরিত্যাগ 
করিয়া যাই বলুন ??, | " 

গুণাতীত হরি কমলালয়! প্রিয়ার এতাদুশ মর্মভেদী,কাতরোক্তি শ্রবণ 
করিয়াও ব্যথিতচিস্ত হইলেন ন।। তিনি' পুনরপি তাহাকে পুত্র পরিত্যাগ 
পূর্বক রথারোহণ করিতে আদেশ দ্বিলেন৭" ইন্দীনরনীলকাস্তি হৃতপরিত্যাগ- 
রূপ হন্সনোদেহতাপন নারায়ণবচন শ্রবণ কারয়! লক্্ীদেবী গলদক্রলোচনে 
কৃতাঞ্জলিপুটে কহিলেন, দব ! এই বালক সর্বাংশেই আপনার তুল্য এজন্য 
আমার প্রাণাপেক্ষাও প্রিয়তর হইয়াছে । আমি ইহাকে পরিত্যাগ করিঠে 
একান্ত অসমর্থা, (বিশেষতঃ এই ক্ষুদ্র বালক এক্ষণে নিতীস্ত অসহার, সকল 
কার্যেই অসমর্থ, অতএব আমর! এনস্থান হইতে প্রস্থান করিব, এই নির্জন 
নদদীতটে এই অনাথ বাঞ্কের কি গতি হইবে? নিশ্চয় হিংশ্রজীবজন্তগণ 
ইহাকে উদ্ররসাৎ করিবে। ' এজন্য আঁমার*বিনীত নিবেদন এই পুত্রটীকে 
বৈকুষ্ঠে লইয়া! যাইবার আদেশ দ্িন। আমার হৃদয়ে যখন দয়া আছে, ইহাকে 
পরিত্যাগ করা আমার পক্ষে অতীব কষ্টকর হইবে ।? 

প্রিয়তমার কাতরোক্তি শ্রবণ কারিয়৷ নিগুণ হরির চিত্তেও করুণার সঞ্চার 
হইল, তখন তিনি সাদরসম্তাষণে কহিলেন, “পরিয়ে! এই পুত্র এই খানেই 
থাকুক। ইহাকে পরিত্যাগ করিতে অনুরোধ করিবার বিশেষ কারণ 
আছে! ইহা দ্বার অতি অদ্ভুত ও মহৎকার্ধ্য সাধিত হইবে । যযাতিপুত্র 
তুর্বস্থ অপুন্রক হইয়া ব্ছুদ্দিনযাঁবৎ পুত্রকামনায় পবিক্র তীর্থ স্থানে নিয়ত 
তপস্তা-নিরত আছেন। এই পুত্র আমি তাহার জন্তই উৎপাদন করিয়াছি। 
আমার বরে এই ০২ অরণ্যসমি মধ্যে হিংস্র জন্তগণও ইহার অঙ্গ 
স্পর্শ করিবে না । 

পতির স্বাগত অভিপ্রায় অবগত হইয়া লক্মীদেবী সন্তষ্ট হইলেন। যে 
কারণে তাহাকে এই নিদারুণ বষ্ট দিয়া ঘোটকীরূপে মত্যভূমে প্রেরণ করিয়া- 
ছিলেন, তাহাও জর তাহার বুঝিতে বাকী ব্ুহিল না। অনস্তর তিনি পতির 
করধুগল স্বহন্তে গারণপূর্বাক কহিলেন, “নাথ! আপনার অন্ত্রও যেমন আপ- 
নার মনও তাদৃশ। আপুনি যেমন চক্রান্ত করিয়া আমাকে এই নিদারুণ কষ্ট 
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দিয়াছেন আমিও আপনাকে এই অভিসম্পাত করিতেছি যে অপানি দ্বাপরে 
চক্রান্ত করিবার জন্যই শ্্রীহরিরূপে মর্ত্যে জন্মগ্রহণ করিবেন। 
. অনন্তর জনার্দন চিরসহচরী প্রিঃতমার হস্তধারণপুর্্বক রথাতিমুখে গমন 
করিতে করিতে কহিলেন, “প্রিয়তমে ! তোমার মনোবাঞ্ছ৷ পূর্ণ হইল ত? 
কিপ্তু বুঝিয়৷ দেখ, আমি তোমাকে অকারণে অভিসম্পাৎ করি নাই, তুমি 
দারুণ প্রতিহিংসাবৃত্তির বশীভূত হইয়া আমখ্াীকেও*অভিসম্পাত করিলে, যাহা! 
হউক, আমি বলিয়াছি ত মাদ্বশ জনের ক্রোধ কখন অকারণে উদ্রিক্ত হয় না। 
আমি দ্বাপরে মর্তেয জন্মগ্রহণ পুর্ধবক*নরগর্ভজাত দৈত্যকুল নিস্থদন করিব। 
প্রিয়ে! এক্ষণে চল আমরা সেই তপস্তানিরত রাজা তুর্বব্থুকে তদীয় 
সৌতাগ্যোদয়ের বিষয় জ্ঞাপন করিয়া! বৈকুষ্ঠে প্রস্থান" করি । 
দেবদেবেশ্বর কমলীকান্ত 'কমলাসহ রথারোহণপুর্বক প্রস্থান করিলে 
বিদ্যাধর চম্পক ও বিদ্যাধরী মদনালসা ভ্রমণ করিতে করিতে গল্গা-যযুনা - 
সঙ্গমের অপূর্ব শোভ' সন্দর্শন মানসে তথায় আগমন করিলেন। উভয়ে 
সেই অতুল সৌন্দধধ্য নিরীক্ষণ করিয়া মনের থে বনভূমি ভ্রমণ করিতেছেন 
এমন সময়ে অদুরে কোন স্থন হইতে আলোঁকরশ্মি নির্গত হইতে দেখিয়া 
উভয়ে তথায় উপনীত হইয়! দেখিলেন পরমন্ুন্দর নবুর্ব্বাদলশ্যান-দেহকান্তি 
হসিতাধর বালক দেহজ্যোতিতে স্থান আলোকিত করিয়া স্থবকোমল হস্তপদাদি 
সঞ্চালনপূর্ববক বিরাজ করিতেছেন। দেখিবামা্র উভয্বেরই ন্নেহ-উৎস উচ্ছসিত 
হইয়া! উঠিল। মদনালসা তৎক্ষণাৎ বালকটীকে ক্রোড়ে লইয়। মুখচুগধনপূর্বক 
বক্ষে ধারণ করিলেন। অনন্তর পতিকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, “নাথ! 
এ কার পুত্র ? স্থানটী যেন আলোকিত করিয়াছিল। "ইহার মাতার কি কঠিন 
প্রাণ? যাহাকে বক্ষে ধারণ করিলে হৃদয় জুড়াইয় বায়, যাহার স্পর্শে গান্ে 
অমৃতসেচন করে, যাহাকে দেখিলে চক্ষুর চরিতার্থতা লাভ হয় এমন পুত্রকে 
কি গর্ভধারিণী ফেলিয়া যাইতে পারে 2 নাথ! ইহার মাত সর্পিনীর স্তাস় 
নম্মম, সর্পিনী যেমন অগ্ডবিনিঃস্থত সর্পশিশুকে ধরিয়া! গ্রাস করে ইহার মাতাও 
তন্রপ সদ্যোজাত পুঞ্রকে অকাতরে পরিত্যাগ করিয়াছে।” 
অজ্ঞাতকুলশীল বালকের প্রতি পত্বীর এতাদবশ : আগ্রহাতিশয্য দেখিয়া 

চম্পক নিষেধ ক্রিয়া কহিলেন, “প্রিয়তমে ! ও কাহটন পূত্রঃ কেনবা কাহার 
দ্বারা পরিত্যক্ত হইয়াছে ন! জানিয়। উহ্থার প্রতি মমতাকষ্ট হইয়া অকারণে 
কষ্টভাগিনী হইতে হইবে ।” 
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প্রিযতমের বাক্যে মদূনালসার হৃদয় প্রবোধ মানিল না । তিনি বার বার 
পুত্রমুখচুদ্ধন করিয়া কহিলেন, “না, প্রিয়তম ! এ পুত্র আমিই লইব। ইহার 
মাত] ইহাকে পরিত্যাগ করিয়াছে, আরমি'কিন্তু তাহা পারিব না। এমন ছেলে 
যার গৃহ আলোকিত করে, তাহার,আবার কিসের অভাব ?” | 

অতঃপর বালক স্নেহপরায়ণা' প্রিয়তমাকে প্রবোধ দিবার নিমিত্ত চ্ক 
কহিলেন, পপ্রিয়তমে ! সকল দিঁক না দেখিয়া কোন কাধ্য কর! উচিত হয় 
না। পুত্রটাকে লইয়। চল আমর] দেবরাঁঞ্জের নিকট গমন করি। এ শিশুটা 
দেব দানব কি গন্ধব্বকুমার তাহা তিনি ধর্নশ্চয় বলিতে পারিবেন। তাহার 
আদেশ পাইলে আমরা পুত্রটাকে লইব নতুবা যথাস্থানে রাখিয়া! যাইব 1% 


এই বলিয়া উভয়ে: রথাংরোহণপুর্বক পুঞ্সহ দেবরাজ সন্নিধানে গমন 
করিলেন। 


চতুর্থ পরিচ্ছেদ । 


পুত্রলাত। 

পুক্ষরতীর্থে অঞজিনাদনে উপবিষ্ট বাজ! তুর্বস্থ তপস্ত।নিরত আছেন। 
নারায়ণের ধ্যানে * নিমগ্র হইয়া মুদ্রিতচক্ষে 'তনি দ্িবানিশি অতিবাহিত 
করিতেছেন। মুখে' বাঙনিষ্পত্তি নাই, কেবল সময়ে সময়ে অপুত্রকহেতু যে 
অস্তবন্থি প্রসারিত হইতেছে তাহাই প্রবলবেগ ধারণপূর্র্বক উচ্ছাস সহকারে 
মুখ দিয় বিনির্গত হইতেছে । তিনি কহিতেছেন, “হে দেব কমলাকাস্ত, দেব 
নিরঞ্জন! আমি আর কতদিন এই ভাবে তপন্ত।নিরত থাকিব ! সুদীর্ঘকাল 
ধৰিয়।৷ তোমার তগন্ত করিলেও আমার ভাগ্য ত প্রপন্ন হইল না। অপুত্রক 
্রাণবিয়োগ হইলে পুন্নাম নরক 'হইতে ত্রাণ পাইবার কি হইবে? মৃত্যুর 
পর আর এক গও্ষ জল পাইবার প্রত্যাশ! রহিপ ন!। মদীয় পুর্ববপুরুষগণ-_ 
মদীয় জীবনাবসানে আর এক' গঞ্ষ জল পাইবেন ন1 ভাবিয়া মৎপ্রদত 
সুমীতল বারি দীর্ঘনিশ্বাসসইকারে উষ্ণ করিয়া পান করিয়! থাকেন। হে 
দেব! বিবিধ খণের মধ্যে আমি কেবল পিতৃখণ হইতে মুক্তিলাভ করি- 
লাম ন।। 

উচ্ছদলিত রানি রাজ। তুর্বন্ন, এইপ্রকারে মনোভাব ব্যক্ত 
ডে ইচতমধ্যে সহস। দৈববাণী তাহার কর্কুহরে প্রবিষ্ট হইল। 
দৈববার্ণী তানলয়সহকৃত*সুমধুর ঝস্কারে কহিল-__ 
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আখি মেলি দেখ হে রাজন 
কমলার সনে কমললোচন 
নীলনীরদ পাশে সোণার বরণ হাসে 
তোমার দুঃখের নাশে হেখ। আগমন। 

*সঙ্গীত নিশ্ুব্ধ ইইবামাত্র নারায়ণের ঠনসহপূর্ণ কথস্বর তাহার শ্রুতিগোচর 
হইল, “হে তুর্ববসো ! *তোমার ভাগ্য এতদ্দিনে প্রসন্ন । পুত্রপ্রাপ্তি কাম- 
নায় তুমি তীর্থে তীর্থে ধাহার ' তপন্তা করিয়া! আসিতেছ, তিনিই অদ্য 
তোমার প্রতি সন্তষ্ট হইয়৷ তোমার * সন্মুথে উপনীত, চক্ষুরুন্মীলন পূর্বক 
অবলোকন কর।” 

তুর্বন্ সমন্ত্রমে চক্ষুরুন্মীলন করিয়াই দেখিতে পাইলেন ব্রিভৃবনমোহন 
জনার্দন কমলবাসিনী সব্বসম্পদৃবিধায়িণী লক্মীদেবীসহ তাহার অভীক্টসাধনের 
জঙ্ প্রসন্নমুখে দণ্ডায়মান । প্রণামপুরঃসর নতজানু ও কৃতার্জলি হইয়া রাজা 
তুর্বন্ধ কহিলেন, “দেব নারায়ণ । সত্যসত্যই কি আপনি" লক্মীদেবীসহ এ 
অধীনের প্রতি সদয় হইয়! ছুঃখনাশ করিতে অধৃসিয়াছেন ? দেব,আপনার্দিগের 
অন্ুকম্পার জন্য আমি যে অর্থে তীর্ঘে আপর্নাদের পদে তুলসীচন্দন অর্পণ 
করিয়া আমিতেছি, নাথ!” আর কতকাল অপুঞ্ক প্বাকিব। পুত্র বিহনে 
সংসার আমার নিকট মরুভূমিতুল্য জ্ঞান হয়! দেব আমার প্রতি সদয় না 
হইলে আমি আর গুহে প্রত্যাবৃত্ত হইব*ন। 1” 

নারায়ণ কহিলেন, “তুর্ববসে। ! তোমার ভাগ্য ম্প্রস্ন । আমি তোমার 
জন্ঠই কমলাকে নিদারুণ কষ্ট দিয়া ঘোকীরূপে অবনীতে প্রেরণ করিয়- 
ছিলাম। তৎপরে স্বয়ং হয়রূপ ধাঁরণপুর্র্বক তাহার*গর্ভে এক পরম হ্বন্দর 
পুক্র উৎপার্দন করিয়াছি । হররূপধারিণী ঘোটকীগর্ভে সঞ্জাত বলিয় তিনি 
অবনীতে হৈহয় নামে খ্যাতিলাভ করিবেন। সেই পুত্র তুমি যত্রপহকারে 
আপনপুক্রজ্ঞানে প্রতিপালন করিবে । "এই সংবাদ প্রদানের জন্তই অদ্য 
আমরা উভয়ে তোমার সন্নিকটে উপনীত হইছি 1” 

তুর্বস্থ নারায়ণের অনুকম্প! প্রাপ্ত হইয়াও সুখী হইলেন না। তিনি 
অধিকতর কাতরতা প্রদর্শন পূর্বক নারায়ণুকে কহিলেন “দেব। আমার 
মত হতভাগ্যুকে পরিতুষ্ট করিবার জন্য দেবীর কষ্ট! ইহা গুনিলেও হ্বদয় 
বিদীর্ণ হয়। নাথ। আপনি ইচ্ছ৷ করিলে কি না করি? সমর্থ? অকারণে 
তবে এই হততাগ্যের জন্ত দেবীকে কষ্ট দিলেন*কেন? দেবীকে দুঃখ দিয়। 


৩ন৮ বীরভূমি | [৪র্থ বর্ষ। 


আমার সুখ ! দেব! ইহা অতীৰ গছিত। দেবী যখন সে পুত্র এসব করিয়া- 
ছেন তখন সে পুরে দেব*ই প্রতিপালন করুন। ভাহার মনোছঃখ উৎপাদন 
করিয়! কখন আমি সুখী হইব না!” *তখন জনার্দন 'তুর্ববস্থুকে প্রসন্ন করিয়া 
কহিলেন “তুর্বসো ! দেবীর কষ্টপ্রাপ্তির জন্য তোমাকে ক্ষুপ্ন হইতে হইবে 
না! দেবী আমার জ্বন্ঠই কষ্টপ্রাণ্ড হইয়াছেন, আমার এক মহৎ উদ্দেস্- 
সাধনই দেবীর কষ্টপ্রাপ্তিরক।রণ 1 যে পুত্র সমুৎপন্ন হইয়াছে সে সমগ্র ক্ষত্র- 
কুলোজ্জলকারী কার্ভবীর্যযার্জুন প্রভৃতির পূর্বপুরুষ হইবে! অতএব হে 
তুর্বসো! তুমি গাযমুন৷ সঙ্গম পরম” তীর্ণস্থানে বনভূমির উপর সেই পুত্রকে 
পতিত দেথিবে। সেই পুল মদীয় বরে, হিংশ্রজন্থগণেরও ছুষ্রধর্ষ। তুমি সত্বর 
অষ্টাশ্বষোজিত রথারোহণপূর্ববক সেই পুত্র আনয়নপূর্বক প্রতিপালন কর।” 
এই বলিয়া লক্মীজনার্দন অন্তহ্থিত হইলেন। অনস্তর তু্ববস্থ তগস্তা হইতে 
বিরত হইয়া অষ্টাশ্বযোজিত রথগ্রহণ পূর্বক ্রয়াগতীর্ধে গমনের অভিপ্রায়ে 
রাজধানী অভিমুখে প্রস্থান করিলেন। 

এদিকে চম্পক ও মদনাল্সা লক্ষমীপুত্রকে ক্রোড়ে ধারণপূর্ব্বক ইন্ত্রপুরী 
উপনীত হইলেন। ইন্দ্রদেব দ্েবগণদহ সৈই'সময়ে অগ্পরাগণের নৃত্যগীত 
শ্রবণস্খে অনুলিপ্ত ছিলেন। সুহস! চম্পক ও' মদনালসাকে দর্শন করিয়। 
তাহাদিগের আগমন কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। তখন চম্পক কৃতাঞ্জলিপুটে 
নিবেদন করিল, “হে শচীপতে ! যে স্থলে গঙ্গা ও যমুন1 আপিয় একত্র মিলিত 
হইয়াছে সেই পবিভ্রতীর্ধে এই কন্দর্পকাস্তি বালকরদ্রটীকে প্রাপ্ত হইয়াছি। 
হে দেবেশ! এই বালকটাী কাহার সন্তান, কেনই ব1 সেই নিজ্ঞনপ্রদেশে 
পরিত্যক্ত হইয়াছে? 'সাপনার অনুমতি পাইলে আমি ইহাকে পুত্ররূপে 
গ্রহণ করি। রমণীয়কান্তি পুভ্রটীকে পাইয়া আমার পত্ীরও ইহার প্রতি 
পুজন্নেহ জন্বিয়াছে। চম্পকের অভিসন্ধি বুঝিতে পাঁরয়াই দেবেন্দ্র তৎক্ষণাৎ 
কহিলেন ঞ পুক্রটীকে আনয়ন করিয়া তুমি ভাল কর নাই ও পুত্রটী হয়রূপ- 
ধারী কমলাপতির ওরষে ও ঘোঁটকীরূপিণী কমলার গর্ভে জন্মগ্রহণ করি- 
য়াছে। জনার্দন উহাকে তুর্ব্বনুর জন্ত উৎপাদন করিয়াছেন। পুভ্রকন্তা' নঃ 
হওয়ায় রাজা! তুর্বস্ু একান্ত 'ছঃখার্ভ হইয়া তীর্ঘে তীর্থে নারায়ণের ধ্যান 
করিতেছিলেন। এই ৭পুত্র তুর্বনথপুত্র বপিক্া খাতিলাত করিবে। স্বয়ং 
নারায়ণ লক্ষমীদেবীস্ছ পু্ষরতীর্থে তপস্যানিরত তৃর্ববন্র নিকট গমন করিয়া- 
ছেন। তাহারা অচিরেই পরেই ধর্পরায়ণ রাজাকে পুত্রের জগ্ত প্রেরণ 
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করিবেন । তুর্বনথ প্রয়াগতীর্ঘস্থানে আগমনপূর্ব্বক পুত্রকে ন! দেখিলে পুনরায় 
নারায়ণের নিকট পুত্র প্রার্থনা করিবে। তখন পুক্রাপহারকের কি শাস্তি 
হইবে তাহ। সহজেই,বুঝিতে পারিংতেছ। সুতরাং আমার পরামর্শ, তুমি 
অচিরে প্রায়াগতীর্থে গমনপূর্ববক পুত্রটীকে যথাস্থানে রাখিয়! আইস; তাহা 
হইলে আর নারায়গের ক্রোধভাঞজন হইবে ন।1” দেবেন্দ্রের আদেশ শিরো- 
ধার্ধ্য করিয়। চম্পক পত়্ীসহ রিকি? ্য়াপ্বনভূমিতে রক্ষা করিয়। 
আসিল। 

চম্পক প্রস্থান করিবামাগ্র' "রাজ! তুর্বাস্থ অষ্টাশ্বযোজিত রথারো হণপূর্ব্বক 
অতিরমণীয় প্রয়াগতীর্থের' বনভূমি প্রদেশে উপনীত হইলেন। চতুর্দিকে 
অন্বেষণপুর্ববক বালকটীকে না দেখিতে পাইয়া তিনি ভাবিলেন, “আমার কি 
অদৃষ্ট ! লক্মীজনার্দন" উভয়ে আমার প্রতি অন্ুুকম্প। প্রদর্শন করিলেও অনৃষ্ট- 
দেবী আমার প্রতি বিমুখ । নতুব। লক্মীদেবী যাহার মাত! জনার্দন যাহার 
পিত। সেই সম্প্রস্থত'বালক আর কোথায় গমন করিবে? জনার্দন-কপায় 
সে পুত্র ত হিংশ্রজন্তগণেরও ছুশ্তরধর্ষ। এইরূঠা চিন্তামগ্ন হইয়। ব্যাকুলহৃদয় 
তুর্বন্থ গমন করিতেছেন এমন সময়ে চতুর্দিকে বৃক্ষপরিবেষ্টিত শাদ্বলভূমিখণ্ড 
আলোক দর্শন করিয়া তদতিমুখে গমন করিলেন, দেখিতলন বালকটী নবছূর্ববা- 
দলচ্ছাদিত ভূমিথণ্ডে শায়িত আছে, তদীয় অক্গজ্যোতি: সেই স্থানটীকে 
জাঁলোকিত করিয়। রাখিয়াছে। তুব্বস্থ দ্রুত গমনপুর্ধবক শান্িত বালককে 
ক্রোড়ে গ্রহণপূর্ববক মুখচুগ্ধন ও মন্তকাপ্বাণ করিলেন এবং বলিতে লাগিলেন, 
“হে পুত্র দেবদেব জনার্দনই তোমাকে আমায় প্রদান করিয়াছেন, এক্ষণে 
তুমি আমার পুন্নাম নরকঞ্জাতা হইলে ! বৎস! তোমার কি মনোহর মুর্তি। 
যখন তুমি হাস্য করিতে থাক ; তোম1*হেন মোহন পুঞ্জকে ক্রোড়ে ধারণ 
করিয়া যে রমণীর মুখমণ্ডল আনন্দে উৎফুল্ল হয় সেই রমণীই ধন্তা। হে পুত্র! 
তগবান মাধব তোমাকে আমার সংসার পারাবারের সেতু করিয় 
দিয়াছেন ।” * 

পুভ্রকে বক্ষে ধারণ করিয়৷ রথারোহণপুর্বক রাজ। তুর্বস্থ গৃহাভিমুখে 
চলিলেন। রাজধানী মধ্যে উপস্থিত হইয়। কিয়ন্:র গমন করিলে দেখিলেন 
পুরবাসী, নাগরিক, মন্ত্রী, পুরোহিত পারিষদবর্গ প্রস্তুতি সকলে রাজ অভ্যর্থ- 
নার জন্য সমবেত হইয়াছে। লারধি রথবেগ সংযত করি পুরোহিত সন্মুখীন 
হইয়া কহিলেন;__মহারাজ ! অন্ধকার গৃহে এরুপ জালিলে যেমন আলোক- 


৪০০ বারভূমি। [ ৪ বর্ষ। 


রশিবার৷ সে গৃহ উদ্ভাসিত হয়, অথব। পুর্ণচন্দ্রদর্শনে যেমন মাগরের জল 
উদ্বেল হয় তদ্রপ অদ্য 'আপনার ক্রোড়ে এই পুত্রথত্ব দেখিয়৷ সকল নগরময় 
লোকের মুখ উদ্জ্ব ও হৃদয় আনন্দপূণ্‌ হইয়াছে । ত্রিয়-চুড়ামণি যযাতি- 
তর্ন্ন রাজা তুর্বনুর উপযুক্ত পু্রই হইয়াছে, এক্ষণে মহারাজের সর্বত্র জয়' 
হউক।” রাজ! রথাবতরণপূর্ববক পুরোহিতকে প্রণামপুরঃসর' কহিলেন, 
“পুরোহিত মহাশয়! ,আপনাদের আগার্বাদের প্রভাবেই আমার সমস্ত 
শ্ব্য বৈভব।” অনন্তর মন্্রীমহাশয়কে 'দনুখে দর্শন করিয়। জিজ্ঞাসা করি- 
লেন, “মন্ত্রীমহাশয় ! আপনাদিগের ,সর্ববাঙ্জীন কুশল ৩ ? রাজকাধ্য আমার 
অবর্তমানে উত্তমন্ূপে পরিচালিত হইতেছে ত ?” তখন মন্ত্রীমহাশয় কহিলেন, 
'ই| মহারাজ! আপনার আশীর্বাদে সমস্ত রাঁজকাধ্যই উত্তমরূপ চলিতেছে। 
্বয়ং জনাদ্দিন যখন আপনার প্রতি তুষ্ট হইয়৷ এই পরমনুন্দর পুত্র প্রদান 
করিয়াছেন তখন আপনার রাজ্যের কোনরূপ অকুশল সম্ভবে না।” অনন্তর 
অদূরে তোরণঘা'রে অন্তঃপু রঙরিণী ও পুরমহিলাগণমধ্যে রাজম হিষীকে পুক্র- 
দর্শনেচ্ছু দণ্ডায়মান দেখিয়। ' রাজ। পুরোহিত, মন্ত্রী ও পারিষদ্রবর্গের নিকট 
বিদবায়গ্রহণপুর্ববক মহিষীর $ পুরনানীগণের। লালসা নিবৃত্তির জন্য অগ্রসর 
হইলেন। তোরণদ্বারে উপনীত হইবামাত্র পুরনারীগণ সৌভাগ্যশালী রাজার 
মন্তকে লাজাঞ্জলি নিক্ষেপ করিলেন। মহিষী তৎপর হইয়া তাহার ক্রোড় 
হইতে পুঞ্রকে গ্রহণ করিয়াই কহিলেন, “মহারাজ! এমন সুলক্ষণাক্রান্ত 
পরমনুন্দর পুত্রটী কোথায় পাইলেন? ইহাকে দর্শনমাত্রেই ইনি আমার মন 
হরণ করিলেন ও স্পর্শমাত্র আমার সর্বাঙ্গ শীতল হইয়া গেল।” তখন মহা- 
রাজ তুর্ববসু প্রণয়িনীভাষে উত্তর দিয়া কহিলেন, পপ্রিয়ে। ভগবান রমেশ 
কৃপা প্রদর্শনপূর্ববক এ পুত্ররক্রটা আমাকে দিয়াছেন, এক্ষণে অন্তঃপুরে চল, 
সকল কথ৷ বলিব।” 


পঞ্চম পরিচ্ছেদ । 


অভিযেক। 


পুত্রপ্রাপ্ত হইয়। রাজজসংসুর আনন্দে পরিপূর্ণ হইল। গণদেবকে ক্রোড়ে 
করিক্। গণেশজননী যেমন শোভার আধার হইয়াছিলেন, পুঞজক্রোড়ে রাজ- 
নৃছিষীকে তদ্রপ €শাভাধার অবলোকন করিয়। রাঁঞ্জার মন আনন্দে উচ্ছ লিত 
হইয়া উঠিল। পুত্রকে বারৰার দর্শন করিয়াও ত।হার পুক্রদর্শন লালস৷ নিবৃত্ি 


৭ম সংখ্যা ।] একাবলী। ৪০১ 


হইত না, এজন্য তিনি পূর্ববাপেক্ষা! ঘন ঘন অস্তঃপুরে, আগমন করিতেন। 
অণু হইতে শাবক নিঃস্থত হইলে যেমন পক্গীদম্পতি অহরহ তাহার আহারের 
সংস্থানে ত্বরাঁপর হয় তদ্রপ রাজদম্পতীনও রাঁজকুমারের জন্ঠ বিবিধ উপাদেয় 
আহারসামগ্রী সংগ্রহ'করিতে লাগিলেন। যথাকালে এই পুত্রের জাতকর্্ীদি 
সম্পপ্ন করিয়া তাহার নাম একবার রার্খিলেন। পু্চমবর্ষগ্রাপ্ত বালকের 
বিদ্যাশিক্ষার্থে রাজ! উপযুক্ত শিক্ষক নিযুক্ত করিলেন বালকও মনঃসংযোগ 
সহকারে সর্কবিদ্যার শিক্ষালাভ করিতে লাগিলেন। অধীত-সর্বশান্ত্র সর্ধ- 
বিদ্যাপারঙ্গম বালক একবার মে$ড়শবর্ষ বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে, রাজ। তুর্ববন্থ 
বিশ্রামলাভকামনায় তাহাকে রাজপদে অভিষিক্ত করিয়া মহিষীর সহিত 
অস্তঃপুরে বিশ্রামসন্খালাপনে সময় অতিবাহিত করিতেন। 

এইরূপে কিছুকাল "অতীত" হইলে বাজদম্পতী বার্ধক্যহেতু শারীরিক 
দুর্বলতা অনুভব করিয়। এবং পুত্র একবীরের সুশাসনে সম্গ্র রাজ্যমধ্যে 
শান্তি বিবাজিত অবলোকন করিয়া পুত্রহস্তেই সমগ্র রাজ্যভা'র অর্পনপূর্ববক 
বনাশ্রয় অবলম্বন করিবার' নিমিত্ত ব্যগ্র হইলেন? মন্বল্প স্থির হইলে একদা 
রাজদম্পতি বনগমনোনুখ হইয়া! ঞ্রত্র 'একবীরকে ' সংবাদ দিলেন। অসময়ে 
মাতাপিতা কর্তৃক আহুত হইয়া একবীর উদ্বিগ্রচিন্তে *জনকজননীসকাশে 
উপনীত হইয়া তাহাদের পদধুলি গ্রহণ করিয়া কহিলেন, “পিতঃ! এমন 
অসময়ে কি জন্ত আমাকে আহ্বান করিলেন? আমাকে যে অবধি রাজপদে 
অভিষেক করিয়াছেন, সেই অবধি ত আমি যথাসাধ্য বাঞ্জকাধ্য পর্য্যা- 
লোচন! করিতেছি।” অনন্তর মাতৃদেবীকে বিষণ ও সর্বাঁতরণবিরহিতা 
অবলোকন করিয়! অত্যন্ত ব্যথিতচিত্তে কহিলেন, “মা ! আজি আপনার এবেশ 
দেখিতেছি কেন? কি হেতু আপনি অলগ্কারাদি বর্জিত হইয়া পত্রহীন লতি- 
কার স্তায় মুর্তি ধারণ করিয়াছেন” আপনাকে এবেশ ত কখনই দেখি 
নাই। আপনাকে এবেশে দর্শন করিয়া আমার হদয় বিদীর্ণ হইতেছে” 

পুত্রমুখবিনির্গত এতাদৃশ শোকোদ্দীপক বচন" শ্রবণপূর্ব্বক রাণী অগ্রসর 
হইয়া! একবীরের মন্তকান্ত্রাণ করিয়া কহিলেন, “বৎস! তোমার পিতা 
তোমাকে রাজকার্যে পারদশর্ দেখিয়। ও নিজের ্বাস্থ্যভঙ্গ হইতেছে অনুধাবন 
করিয়। বনগমনোদ্যোগী হইয়াছেন। স্বামীর অনুবর্ডিনী হওয়াই স্ত্রীলোকের 

প্রধান ধর্ম, অতএব হে বৎস! আমি তাহার সহিত বনভূমি অবলন্বনে 

যন্তবতী হইয়াছি। 
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অকন্ম(ৎ বভরপতনবৎ এই নি্ারুণবাক্য শ্রবণগে(চর করিয়া একবীর 
£খ ও শোকে একান্ত অভিভূত হইয় কহিগেন, “ম।! আমাকে কি ভীষণ 
সংবাদ শ্রবণ করাইলেন? আমি 1ক হতভাগ্য! এই সে-দিবসমাত্র পিতা. 
আমাকে রাজপদে অভিষিক্ত করিয়াছেন, আমি তাহাতে অভিজ্ঞতা লাত 
করিতে না করিতেই আমাকে অসহায় পরিত্যাগ করিয়া আপনার? বন- 
গমনোদ্যোগী হইলেন? মা! শুনিয়াছিলাম, সদ্যোজাতপুত্র আমাকে বনমধ্যে 
অসহায় অবস্থায় পরিত্যাগ করিয়া আমার গর্ভধারিণী লক্ষমীদেবী ও জন্মদাতা 
নারায়ণ বৈকুষ্ঠে গমন করিয়াছিলেন | * তাহাদেরই কৃপায় আমি আপনাদের 
অন্নে গ্রতিপালিত হইয়া পরমস্থখে ছিলাম । কিন্তু যাহার ভাগ্যে সুখ নাই, 
সেকেন সহায় ও সম্পদের অধিকারী হইবে 2 সুতরাং আমার মনোবাঞ্থা 
পূর্ণ হইতে না হইতেই এই ছূর্কিসহ শোকশেল হৃদয়ে বিদ্ধ হইল। আমি 
স্ভাভঙ্গ কনিয়। আনন্দসহকারে আপনাদ্দিগেরই চরণদর্শনে আগমন করি- 
তাম। এখন আর আমি কি নিমিত্ত এনং কাহার নিকটে বা অন্তঃপুরে 
আগমন করিব ?” ? | 
শোঁকসন্তপ্হবদয়ে করুণবাক্যে পুত্রকে 'বিলাপ করিতে শ্রবণ করিয়া রাজা 
তুর্ববস্ তাহাকে সাঁত্বন। দিবার জন্য কহিলেন, “পুত্র একবীর, তুমি দুঃখাভিভূত 
হইও না। আমাদিগের পূর্বপুরুষ সকলেই এই পথ অবলম্বন করিয়াছেন । 
আমি তাহাদিগের বংশধর হইয়া তোমার মায়া মুগ্ধ হইয়। সংসারাশ্রমে 
অবস্থান করিলে লোকে আমাদিগকে কি ব্ণিবে? বৎস তোমাকে পাইয়া 
অবধি আমি তোমাকে রাঁঞজযোগ। বিধানে প্রতিপালন করিয়া আসিতেছি, 
তোম।র শিক্ষার্থে উপযুক্ত শিক্ষক নিযুক্ত করিয়াছিলাম, তুমিও তাহাদিগের 
শিক্ষা-ক্রমে সর্ব্ববিদ্যায় পারদর্শাঁ হইয়াছ, সর্বশেষে তোমাকে রাজপদে অভি- 
যিক্ত করিয়া আমর] বনাশ্রয় অবলম্বন করিতেছি। 
বানী কহিলেন, “বৎস! তোমার বিবাহ হয় নাই! আমাদের ইচ্ছা 
ছিল তোমার বিবাহ দিয়া পুত্রবধূ দর্শন করিয়। চরিতার্থ হইব। তাহ আমা- 
দের ভাগ্যে নাই। অপুত্রক হইয়৷ জনার্দনের কৃপায় তোমাকে প্রাপ্ত হুইয়া- 
ছিলাম ইহাঁতেই আমর! ভাগ্যবান ও ভাগ্যবতী |” 
মহিষাঁকে পুণ্রের বিবাহ কথা উল্লেখ করিতে শ্রবণ করিয়া রাজ! তুর্ববসু 
পুনরায় কহিলেন, «বৎসে ! রড্যরাঁজ তাহার পরমন্থন্দ রী কন্তা একাবলীর সহিত 
তোমার বিবাহদানে .অতিলাষী হইয়া দুত প্রেরণ করিয়াছিলেন, কিন্তু আমা- 
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দের অপেক্ষা' করিবার আর সময় নাই, এজন্য তদ্িষয়ে মনোযোগ দান করিতে 
পারি নাই ; আমাদিগের বয়ক্রম অধিক হইয়াছে, এই" সময়ে বনাশ্রয় অবলম্বন 
না করিলে কবেই বাঁ বিষয়বাপন। হইতে মুক্ত হইব আর কবেই ব1 ভগবতীর 
* ন্সারাধনায় লিপ্ত হইক?৮ ছুঃখিতচিন্ত বাণক একবীর তথাপি ক্রন্দন করিতে 
করিতে কহিলেন, “আপনারা যখন ভগবভীর আরাধনা পরায়ণ হইবার 
সঙ্কর করিয়াছেন, তখন আপনাদিগকে নিষেধ করণ অতীব গর্হিত কার্ধ্য 
হইবে সন্দেহ নাই; কিন্তু পিতঃ আমিও এই সংমারাীধবে কর্ণধারবিহীন হইয়া 
পড়িলাম।” পুত্রপ্রেমমুগ্ধ রাজ! তু অতঃপর উচ্ছ(লিত শোকাবেশ সহকারে 
কহিলেন, “কেন বংস! তুমি কর্ণধারবিহীন হইবে? আমার বছুকালের 
মন্ত্রা রহিলেন, তিনি তোমাকে সকল বিষয়ে সদ্সৎ উপদেশ দান করিবেন, 
আমার সম্পূর্ণ বিশ্বাসভাজন বয়ন্ত রহিলেন, তিনি মিষ্টকথায় তোমার মনো- 
রঞ্জন করিবেন এবং ইহারাই তোমার কর্ণধার হইবেন। অনন্তর রাজাধিরাঞ্জ 
তুর্বস্থু মন্ত্রী ও বঙ্ধেশ্বরকে সঘোধন করিয়া! কহিলেন, মান্ত্বর, বকেশ্বর 
আমার বহুতপস্যার ধন ৪ বহুষত্বে প্রতিপালিত্‌ এক্বীরকে তোমাদের করে 
সমর্পণ করিলাম, ইহাকে তোমরা সংসারসমুদ্রে, সাহা) করিবে ও রড্যরাজ 
ছুহিতা একাবলীর সহিত ইনার পরিণয় কাধ্য সম্পাদন করিবে। আমর! 
আমাদের পূর্ধবপুরুষগণের অনুস্থত পথ অবলম্বন করিতেছি ইহাও কি তোমাদের 
গৌরবের বিষয় নয়? ক্র্ধ্যদেব যেমন, অস্তগমনকালে পৃথিবীর আলোক- 
দানের তার চন্দ্রদেবের হস্তে স্তত্ত করিয়া যান, আমিও তন্রপ রাজ্যশাসনের 
' ভার মৎপুঞ্জ একবীরের হস্তে সমর্পণ করিয়া বনগমনোদ্যত হইয়াছি! 
তোমরা সরল মনে আমাদিগকে বিদায় দান কর, আমর। হিমালয়াধিকঢ় 
হইয়া মহামায়ার পুজায় অবশিষ্ট জীবন-কাল অতিবাহিত করিব ।» 
মন্ত্রীবর বকেশ্বর ও রাজ্পরিষদ সকলে মহারাঞ্জ ও মহারাণীর মঙ্গলকামন। 
করিলে তাহারা উভয়ে তথ। হইতে প্রস্থান করিলেন 
মহারাজ একবীর রাজকার্ধ্য গ্রহণপুর্বক সুবিচার ও স্ুুশাসনগুণে 
সকলেরই প্রিয় হইয়া উঠিলেন। কিন্ত বছদ্রিন অতীত হইল তিনি 
পিতৃদেব ও মাতৃদেবীর কোন সংবাদ না পাইয়া রড়ই উদ্বিগ্ন হইলেন, এজগ্ত 
তাহাদ্দিগের সংবাদ আনিবার জন্য একজন' দুত হিমালয় প্রদেশে প্রেরণ 
. করিলেন। 
একদিবম মহারাঞ্জ মন্ত্রী ও পারিষদৃবর্গ-পরিবেষ্টিত হইয়া! সতাবিদ)মানে 
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আছেন, এমন সময়ে দূত আসিয়! সংবাদ দিল “মহার!জ ও মহারাণী শুক্ষপত্র 
ভক্ষণ ও ঝরণার জলপান করিয়া তপস্তা-নিরত আছেন। তাহাদের দেহযষ্টি 
অতীব ক্ষীণ।” মহারাক্ষ পিতৃদ্েব ও. মাতৃদেবীর সংবাদ পাইয়। হষ্টচিন্তে 
সভা ভঙ্গ করিবার উদ্যোগী হইলে মন্ত্রী নিবেদন করিলেন, . “শুনিলাম' 
রভ্যরাঞ্ছৃহিতা একাবলী পণশ্বত্ন্ঘর করিণেন। যে' রাঞপুত্র তাহাকে 
অক্ষক্রীড়ায় পরাস্ত করিবে তিনি “তাহার পাগিগ্রহণ ক্রিবেন। কত রাজ- 
কুমার অক্ষক্রীড়ায় আগমন করিলেও সে দিবস রড্যরাঞ্জ বয়স্য বিজয় আসিয়! 
সংবাদ দিলেন যে স্বয়ং রড্যরাজ. আপনাকে, দুতক্রীড়ার্থ আহ্বান করিয়াছেন। 
অতএব মহারাজ যুদ্ধ কিছ। অক্ষক্রীড়াদিতে আহ্ত হইয়া! তদ্বিষয়ে উদাসী 
থাক। একান্ত অকর্তব্য। , 

মন্ত্িবাক্য শ্রবণ পূর্বক রাজ কহিলেন; “কৈ রড্যরাঁজ ত আমাকে কিছুই 
বলেন নাই ।” 

মন্ত্রী! বয়স্য মহারাজের সম্মুখীন হইতে ভীত হইয়াই আমার নিকট 
সংবাদ দান করিয়াছেন। তামিই মহারাঙ্জকে জ্ঞপন করিতেছি। মহারাজ, 
রাজাদিগের সেনাই পরিচ্ছদ; 'পাস্ত্রই চক্ষু ও মন্ত্রী ঘুখ। 

তখন রাজ। কহিলেন, “'ন্ত্রিবর যাহা কহিঝেন, তাহা যথার্থ বটে, কিন্তু 
আমি ত অক্ষক্রীড়! নিপুণ নহি, আমি কি অক্ষক্রীড়ার্থ আহত হইয়৷ একটি 
যুবতীর নিকট পরাজয় স্বীকার করিবার জন্ত গমন করিব? যুবতীর নিকট 
অক্ষক্রীড়ায় পরাজিত হইলে বড়ই লজ্জার কথ! হইবে এবং এ সংবাদ কখন 
গোপন থাকিবে না, সর্বত্রই ঘোষিত হইবে। সুতরাং এ কাধ্যে অগ্রসর 
হওয়া আমার যুক্তযুক্ত নহে। 

মন্ত্রী। মহারাজ, তয়ের ও লঙ্জার কোন কারণ নাই। যুদ্ধ ও অক্ষ- 
ক্রীড়া্দিতে এক পক্ষের হার ও অপর পক্ষের জয় হুইয়াই থাকে। বিশেষতঃ 
যুবতী যখন অক্ষক্রীড়াদর্গ তখন হার জিৎ তাহাঁরই হস্তে। এশ্তিনন ভাবিয়া 
দেখুন সর্বব্র ঘোষণান্তেও রডারাঞ্জ কি জন্ক আপনাকে আহ্বান করিয়াছেন? 

রাজ। মন্ত্রিবাক্যের মর্খগ্রহণে অসমর্থ হইলে মন্ত্রীবর পুনরায় কহিলেন, 
“মহারাঙ্গ ! আমার বোধ হয় অক্ষক্রীড়াটা সমারোহহীন স্বযত্বর। বাঞ্জকুমারী 
পণ করিলে বাজ। সেই, পণবিবরণ সর্বত্র ঘোষণ। করিয়। দিয়াছেন। এই 
ঘোষণার অথই এই যে হারা অক্ষক্রীড়ায় নিপুণ তাহারাই ক্রীড়ার্থে 
আগমন করিবেন। কিন্ত: ইহ গুনিয়া৭ কি ন্ধন্য রভ্যরাজ আপনাকে 
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আহ্বান করবেন? আপনার গমনোদ্যোগ না দেখিয়! তাহার অবধারণ কর] 
কর্তব্য যে একবীর অক্ষব্রীণ্চা-নিপুণ নহেন ? মহারাষ্ ! আনার বিবেচনায় 
রাজকুমারী আপনার প্রতি আপক্ত11% 

মন্ত্রীবাক্যে মহারাজের আস্থা হইল না। তিনি কহিলেন, “পণক্রীড়া 
কণ্তুন গোপন হইবার নহে। দশের সম্মুখে রাঞ্জকুমারীকে পণ অন্থসারেই 
কাধ্য করিতে হইবে সুতরাং আমার প্রতি আসক্তা" হইলেও তিনি অগ্ায় 
আচরণে সমর্থা হইবেন ন1।” 

তখন মন্ত্রীর আরও আগ্রহ্সহকুীরে কহিলেন, “মহারাজ! আমার 
পরামর্শ অগ্রাহথ করিবেন'না। আম আপনার পিতৃদেবের মন্ত্রী ছিলাম, 
এক্ষণে আপনার মন্ত্রী হইয়াছি। আপনি শিশ আপনাকে আমি কি বুঝাইব, 
অক্ষব্রীড়ায় হার জিৎ পমস্তই *সেই কুমারীর আয়ত্ত । আপনি নির্ভয় চিত্তে 
রড্যরাঁজ সভায় গমন করুন। যুদ্ধ কিম্বা অক্ষা্দি ক্রীড়ায় আহত হইয়া 
প্রত্যাখ্যান কর! রাজপন্ম নয়।” , 

এমন সময়ে হিমালয় প্রদেশ হইতে জনৈক দূত আসিয়া সংবাদ জানাইল, 
মহারাজ, আপনার পিতৃদেব ও ,মাতৃদেবী উভয়েই গতকল্য স্বর্গারোহণ 
করিয়াছেন । রি রা 

রাজা সংবাদ শ্রবণে স্তত্তিত হইয়া উপবি আছেন। তাহার দুই চক্ষু 
দিয় দরদর ধারে ধারা পতিত হইতেছে এমন সময়ে মন্ত্রা মহাশয় কহিলেন, 
“মহারাজ ! স্ততিত হইয়া! শোক প্রকাশের এ সময় নয়। আপনার পিতৃদেব 
ও মাতৃদেবী যোগে তনুত্যাগ করিয়াছেন এক্ষণে তৎপর হইয়া তাহাদের 
ওর্ধদেহিক ক্রিয়া কলাপ সম্পন্ন করুন। আমিও রুড্যরাজ সকাশে সংবাদ 
দান করি যে পিতৃমাতৃ-শ্রাদ্ধান্তে রাজামহাশয় অক্ষক্রীড়ার্থ রভ্যরাজ পুরীতে 
গমন করিবেন। 5 

রাজা। এই সংবাদ প্রদান কর যে স্মামি শ্রাদ্ধান্তে রড্যরাজপ্রদেশের 
অনতিদুরবন্তাঁ নদীতটে রাজকুমারীর সহিত সাক্ষাৎ করিব। 

(ক্রমশঃ) 
.জ্রীভূধরচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় 


৪০৬ ধীরভূমি। [ ধর্থবর্ষ। 
এর 
ভাগবত ধর্ম | 

অদ্বয় জ্ঞানই তত্ব অর্থাৎ পরমার্থ সত্য। এই তত্বই একমাত্র আশ্রয়ণীয়, 
জীবনের একম|ত্র লক্ষ্যস্থল ; জানিয়। বা না জানিয়। সকলেই এই তত্ব-বস্তর 
অভিযুখী। এই তত্ব-বস্তই নিখিন চরাচরকে আকর্ষণ করিতেছেন এবং 
সকলেই বিবিধ ঘাত প্রতিঘ।ত ও জযৃপরাজয়ের মধ্য দিয়া, এই তন্বের অভিমুখে 
ছুটিতেছে। যাহা এই তত্বের যতটুকু অভিম্থথী বা নিকটে তাহাই তত সত্য, 
তত উচ্চ ও তত শ্রেয়ক্কর। ৃ 

এই তত্ব ত্রিবিধ নামে অভিহিত হইয়া,ছন। ব্রহ্ম, পরমাত্বা ও তগবান। 
এই তিনটি নাম এই ভাবে বুবিতে হইবে । আমাদের জ্ঞানের নিকট একট! 
জ্ঞে় জগৎ বা ইদং, পর্ধদাই ইন্দ্রিয় ও এনের "সাহায্যে আত্মপ্রকাশ 
করিতেছে। কিন্তু এই ইন্দ্রিয় সমূহ ও তাহাদের আধপতি মনই মানুষের 
সর্বন্ধ নহে, ইহ!'ছাড়। অর্থাৎ এই পরোক্ষজ্ঞ(ন ছাড়া স্বান্থষের আরও কিছু 
আছে। সেই যে 'আরও কিছু” যাহ! পরোক্ষজ্ঞনের বা ইন্দিয়জ্ঞানের 
বিষয়ীভূত না হইলেও, জ্ঞানের- বা মানবটৈত তন্ঠের বিষয়ীভূত, সেই জ্ঞানকে 
অপরোক্ষজ্ঞান বা অতীন্দ্রিয়জ্ঞান বলে। উপস্থিত আমাদের নায় সাধারণ 
মানুষের পক্ষে ত'হ। সুঙ্ষা-বিচার্-ময় যে অনুমান সেই অনুমানের বিষয়ীভূভ। 
কিন্তু সকলের নিকটেই যে তাহা আম্ুমানিক বা কাল্পনিক, তাহা নহে। এখন 
প্রশ্ন এই যে এই অপরোক্ষজ্ঞানের বিষয়ীভূত এই তত্বের সহিত এই যে প্রত্যক্ষ 
“ইদং ইহার সম্বন্ধ কি? সম্বন্ধ আছে ইহ] সকলেই স্বীকার করিবেন। একজন 
বলিলেন এই “ইদং' এর সাহায্যে তিনি আছেন এই মাত্র অনুমান হয় আর 
কিছুই সম্বন্ধ নাই। “ইদং”ট! সত্য ত্য নাই, এ একট! তুল মনে হওয়া, 
যেমন দড়ি দেখিয়া মনে হয় সাপ দেখিতেছি। মনে'করুন, আমি দাঁড়াইয়া 
আছি,দর্পণে যেমন হউক' আমার একটা ছায়া পড়িয়াছে, এ ছায়া তে! আমাতে 
নাই, এ ছায়া। যে দর্পণ দেখে তাহারই মনে আছে, সত্য সত্য নাই। তত্বের 
সহিত “ইদং এর এই সম্বন্ধ।- অর একজন বলিলেন এই যে ছায়া ইহার 
সম্তাবন1 বা হেতু আমার.মধ্যে সর্বদাই আছে অর্থাৎ এই সম্ভবন। আমার 
স্বরূপের একটি লক্ষণ। আমার স্বরূপের অন্তান্ত লক্ষণও থাকিতে পারে 
না থাকিতেও পারে, সে সম্বন্ধে কাহারও কিছু বলিবার নাই, 'কিস্ত এই যে 
লক্ষণটি অর্থাৎ ছায়ার হেতু এই লক্ষণটির দ্বারাই লোকে, যাহারা ছায়! দ্বেখে 


*“ম সংখ্যা।] ভাগবত ধর্ম। | ৪০৭ 


তাহারা আমাকে ধরিতে পারে, বুঝিতে পারে, অন্ত কোন প্রকারে পারে না। 
আঁর একদল বলিলেন এই'যে ছায়াপাত কর! এই কার্যটিই আমার, নিত্যই 
আমি দর্পণে আমার মুখ দেখি ও অপরকে দেখাই, ইহাই আমার সময় 
কাটাইবটর উপায়, ইহাই আমার আনন্দের খেল । তুমি কেবল ছায়। “দেখ, 
ছাঁয়া আর কায় ছুই এক অথ দৃষ্টিতে দেখিতে পার না, কাজেই মিথ্যার 
পশ্চাতে পশ্চাতে অনাদি বহিমু হইয়া ঘুরিয়া মর। এখন বুঝিতে চেষ্টা কর, 
ছায়৷ ছাড়৷ কায়৷ নাই, কার! ছাড়া ছায়! নাই, তাহ! হইলে আমাকে ধরিতে 
পারিবে, আমিই তত্ব, আমাকে খবরই তোমার একমাত্র লক্ষ্য ও ব্রত। 

এই তিনটি ভাবের মধ্যে এথমটি ব্রহ্ম, দ্বিতীয় পরমাত্মা, আর তৃতীয় 
ভগবান। শ্রীগীবগোম্বামীর ব্যাধ্য। হইতে ইহাই বুঝিতে পারা যায়। সেই 
ভগবানই জগতের সর্বস্ব, “ইং এর প্রাণ । 

“অহমাআ। গুড়াকেশ সর্বাভুতাণয়স্থি ত”। ৃ 

ভক্তির দ্বারাই “সেই ভগবানকে পাইতে হইবে, ইহাই শ্রীমদ্তটগবতের 


উপদেশ। ইহাই ভাগবত ধর এই জ পরবর্তী শ্লোকে শ্রীমন্তাগবত 
বলিতেছেন। 


“তচ্ছ দধানা ঘুনয়ে। জ্ঞানবৈরাগ্যযুক্তয়]! । 
পশ্ঠন্তযাত্বনিচাত্মানং ভক্ত্য। শ্রুতগৃহীতয়। ॥৮ 
এই তত্ব ভক্তির দ্বার! প্রাপ্য। এই তক্তি, জ্ঞানও বৈরা গ্যযুক্ত1। বেদান্তশ্রবণের 
দ্বার! ইহার দৃঢ়ত! সাধিত হয়। শ্রদ্ধা ইহার সাধন। শ্রন্ধাবান মুনিগণ এই 
ভক্তির দ্বারা সেই তন্বনন্তকে দর্শন করেন। প্রশ্ন হইতেছে, কোথায় দর্শন 
করেন? উত্তরে বলিতেছেন, আত্মায় অর্থাৎ ক্ষেত্র/জ্ঞে। সেই তত্ব কেমন? 
তিনি কি আত্ম-ব্যতিরিক্ত, অনাত্মভাবাপরন, কোন জ্ঞেয়শ্রেণীর বন্ধ? উত্তরে 
বলিতেছেন না তিনিই পরমাক্ব। 
শ্রীবুন্দীৰবন লীল। আলোচন! কালে উদ্ধত গ্নোকৈর প্রতিপাদ্য যে তত্ব-কথ! 
তাহা অনেকে বিস্বত হইয়া! যান। এইজন্য অপ্রাকৃত প্রেমলীলার স্বরূপ 
হদয়ঙ্গম করিতে পারেন না। শ্রীমন্তাগবতকণর এই তব্টুকু আমাদিগকে 
পুনঃ পুনঃ স্মরণ কন্লাইয়! দিয়াছেন। উদাহরণ, ম্বরূপ. দশমন্কন্ধে শ্রীকৃষ্ণের 
বাল্যলীলার কথায় শ্রীরুষ্ণতত্ব এই ভাবে বুঝাইতেছেন। 
“সর্ব্বেষামপি ভূতানাৎ নৃপ স্বাত্বৈব বল্পভঃ। 
ইতওরেশুপত্যবিত্তাদ্যাস্তদ্বল্লভতয়ৈব "হি ॥ 


৪০৮ বারভূমি। [ ৪র্থ বর্। 


তদ্রাজেন্দ্র ঘথ। স্েহঃ স্ব স্বকাত্মনি দেহিনাম্‌। 

ন তথা মমতালন্িপুত্রবিত্তগ্ৃহাদিযু ॥ 
দেহাঁত্ুবাদিনাং পুৎসামপি রাজন্যসত্তম |. 

যথা দেহঃ প্রিয়তমস্তথা ন হান্ু যে চ তম১। 
দোহোহপি মমতাভাক চেন্তহ্যসেই নাতুবৎ প্রিয়ঃ। 
যজ্তীর্াত্যপি দেহেহস্মিন্‌ জীবিতাঁশাবলীয়সী ॥ 
ত্মাৎ প্রিয়তম? স্বাত্বা সর্ধ্বেষামপি দেহিনাম,। 
তদর্থমেব সকল জগদেতচ্চরাচরম॥ . 
কৃষ্ণমেনমবেহি ত্বমাত্মানমখিলা ঝ্সনাম.। 

জগদ্ধিতায় সোহুপাত্র দেহীবাভাতি মাঁয়য়া % 


প্রথম পচটি শ্লোক দেখাইতেছেন যে স্বতঃ অর্থাৎ আপন] হইতেই বা নিজের 
স্বভাববশতঃ আত্মাই আমাদের প্রিয়তম বন্ত। অন্ত যাহা কিছু আমর! 
প্রিয় বলিয়। যনে করি সেই সমস্তের প্রতি ষে প্রীতি তাহা ওপাধিক অর্থাৎ 
আত্মার প্রকাশক উপাধি বলিয়ী। “হে বাঁজন্! আত্মাই ধাবতীয় ভূতের 
প্রিয় ; পুত্র সম্পত্তি প্রভৃতি অন্ঠান্ত যাবতীয় বস্ত আত্মার প্রিয় বলিয়াই 
প্রিয়। এই জন্ত নিন্ড নিজ অহঙ্কারাম্পদ যে দেহ সেই দেহের প্রতি শরীরিগণের 
যেমন গ্সেহ হয়, এই মমতা অর্থাৎ আমার দেহ এই যে মৌলিক অভিমান এই 
অভিমানকে আশ্রয় করিয়! যাহারা আপনার হইয়। রহিয়াছে অর্থাৎ পুত্র, ধন, 
গৃহ প্রস্ৃতিতে সেরূপ হয় ন।” আত্মাধ্যাসের তারতম্য গ্রীতিরও তারতম্য 
হইয়া থাকে অর্থাৎ যাহাক্ষে যতটুকু আপনার বলিয়া মনে করি তাহাকে ঠিক 
ততটুকুই ভালবাসি। এই টুকু দেখাইবার জন্ত পরেব ছুইটি ক্মৌকে যৃঢ় ও 
অযুঢ়ভেদে প্রীতির কিরূপ তারতম্য হয় তাহাই দেখাইতেছেন। “যাহার। 
দেহাত্মবাদী অর্থাৎ যাহার! এই দ্রেহকৈই আমি বলিয়া মনে পরে, দেহাতীত 
কোন কিছু আছে বা থাকিতে পরে ইহ1 বাহার জনে না তাহার! আপনার 
দেহটিকে যেমন ভালবাসে এই' দেহের যাহার] অন্ুুবস্তা অর্থাৎ এই দেহের 
সম্পর্কে যাহার! সম্পর্কিত হইয়া “ক্সামার? বলিয়। প্রতীত হয় যেমন পুব্র প্রভৃতি 
তাহার। সেরূপ প্রীতিভাজন নছে। তাহার পর দেখা যাইতেছে যে, এই যে 
দেহ, ইহার যখন আর আশা নাই, অর্থাৎ ইহার বিনাশ যখন অবশ্ঠস্তাবী 
সে সময়েও 'বাচিয়া থাকিঝর আশ! অত্যন্ত গ্রবলভাবেই থাকে। আর 


৭ম সংখ্যা।] ভাগবত ধর্ম ৷ ৪০৯ 


বাচিবার কোনই সম্ভাবনা নাই, দেহ নিচয়ই যাইবে ইহা যখন স্থির 
হইল তখনও যখন বাঁচিবার ইচ্ছা রহিয়াছে তখন বুঝিতে হইবে 
যে এই যে প্রীতি, ইহা! দেহগত" বলিয়া এতদিন প্রতীত হইলেও 
সত্য সত তাহা দেহগত নহে, তাহা আত্মগত।” শ্রীধরস্বামী এই 
শ্লোটির আর এককপ অর্থও করিয়াছেন? তাহা ,এই। “যখন মানুষের 
অবিবেকের ঝা অজ্ঞানৈর অবস্থা সে মময়ে দেহ*্ধবংশ হইতেছে দেখিয়াও 
মান্থুষ বাচিয়। থাকিবার জন্য আশ! করে। এই জীবতাশ। বিবেকী বা 
জ্ঞানী ব্যক্তির প্রীতির বিষয় যদ্দিই “বা হয় তাহ হইলেও আত্মার স্তায় গ্রীতির 
বিষয় হয় না অর্থাৎ যিনি জ্ঞানী তাহার দেহ যাইতেছে, কিন্তু ইচ্ছা হই- 
তেছে দেহ থাকুক, এই যে ইচ্ছ/ ব1 দেহপ্রীতি 'অবিবেকীর স্তায় তাহার 
ইহ! দেহের জন্য নহে” আত্মার জন্ত।" “অতএব বুঝিতে পার1 যাইতেছে 
যে নিজের আতম্মাই সর্ধদেহীব্র প্রিয়তম । এই চরাচর জগৎ সমস্তই আত্মার 
জন্ঠ প্রিয় ।” এইবার শ্রুষ্ণের কথা বলিতেছেন। তাহাকে কিরূপ দেখিতে 
হইবে। সাধারণ মানুষ 'বলিবে তিনি আমাদের স্টায় দেহী। তিনি এক- 
জন এ্রতিহাসিক মৃহাপুরুষমান্ড। ভাগবত বলিতেছেন ইহা ভূল। “রুষ্ণকে 
যাবতীয় আত্মার আত্মা বালয়! জানিবেন। তিনি জগতের মঙ্গলার্থ মায়া- 
যোগে দেহীর স্তায় প্রকাশ পাইতেছেন।” তাহা হইলে দেখ! গেল যে 
দেহের সঙ্গে আত্মার অর্থাৎ জীবাত্মার 'ব1 প্রকৃত জীবের যে সম্পর্ক, এই 
আত্মার সহিত শ্রীকৃষ্ণের সেই সম্পক। 

তাহার পর এই প্রসঙ্গে ভাগবতকার আরও অনেক কথা বলিতেছেন, 
বহার! সত্য সত্য ভাগবত ধর্দ্বের তাৎপর্য্য বুঝিতে 'চাহেন পরবর্তী গ্লোক- 
গুলি তাহাদিগকে বিশেষ ধীরভাবে আলোচনা করিতে হইবে। পূর্বে বলা 
হইল যে দেহকে আমরা 'যে ভালবাসি তাহ। আংত্মারু অধ্যাসের জন্য অর্থাৎ 
আত্মার জন্যই দেহ প্রিয় অর্থাৎ দেহ ষেনাই তাহা নহে কিন্তু দেহের এই 
যে থাক। বা! প্রিয় হওয়। ইহা! আত্মার দ্বারাই সাধিত হইতেছে। অনেকে 
মনে করে আত্ম। বলিলে দেহ নহে এমন একটা? কিছু বুঝিতে হইবে কিন্তু 
বাস্তবিক তাহা নহে, দেহের যাঁরা সত্য তাহা আঃস্মা।' সেইরূপ আত্মার আত্ম! 
কষ্চ। কৃষ্ণ বলিলে এই সমস্ত দেহী ব্যতিরিক্ত একটা কিছু মনে 
- করাও তুল। এই তন্বটুকু বড়ই কঠিন, বেশ ঘীরতাবে হদয়ঙজ্ম করিতে 


হইবে। রি 
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“স্ততো.জানতামত্র কৃষ্ং স্থান, চরিফুঃ চ। 
ভগবন্ধপমখিলং নান্যদ্বত্তিহ কিঞ্চন ॥” 


,রুষ্ণ সকল জগতের কারণ। (আত্মার আম্মা ললিলে কেহ যেন মনে. 
না করেন যে জড় বন্ত বলির, একট! পৃথক জিনিস আছে 'কৃষ্ণ তাহ! 
নহেন, যেমন অবিবেকগণ বলেন তিনি “চৈতন্ট স্বরূপ)” এই তত্ব ধিনি 
জানেন তীহার্দিগের সমক্ষে চরাচর সমস্তই ভগব্জরপ। ততস্তিন্ন অন্য কোন 
বস্তই নাই” এই তত্বটুকু পরের ব্লকে জারও ভাল করিয়া ব্যক্ত 
করিতেছেন। ০ স 


“সর্ব্বেষাঁমপি বস্ত,নাৎ ভাবা] ভবতি স্থিতঃ। 
তন্যাঁপি ভগবান কৃষ্ণঃ কিমতদ্বন্ত রূপ্যতাঁম, ॥৮ 


সকল বস্বর পরমার্থ (1779 [২০৪1 ১611) কারণে অবস্থিত । (মূলে আছে 
ভবতি শ্রীধর স্বামী ইহার অর্থ করিতেছেন। ভর্ধৎসপরিণামং প্রাপ্নুবৎ 
»কারণং--তশ্মিন। যাহ] পরিণাম তাহা পরিণামীতেই আছে। 8০০০7105 
736170এর মধ্যে আছে) ক্ষণ সেই কার্ণেরও কারণ । অতএব শ্রীকৃষঃ 
ব্যতিরিক্ত কোন বন্তই নাই । 17615 076 01010 ০ ৪11] 601005 ৪00 
10611725025 05100 005901010, 

এই যে শ্রীকষ্ণ-তত্ব শ্রীমগ্তাগবত'প্রথম হইতেই এই তন্বের দ্রিকে ইঙ্গিত 
করিতেছেন। এই জন্যই আমর! প্রথমন্কন্ধের দ্বিতীয় অধ্যায়ের শ্লোকের 
আলোচনায় প্রসঙ্গ ক্রমে দশমন্ন্ধের শ্লোকের আলোচনা করিলাম। এইবার 
আলোচ্য শ্লোকটির তা্পর্য্য বিশদ্ররূপে আলোচন! করা যাঁউক। 

শ্রীমস্তাগবত বলিলেন এই ভক্তি, জ্ঞান ও বৈরাগ্যযুক্ত! এবং বেদাস্ত 
শ্রবণের দ্বার] ইহার দৃঢ়তা সাধিত হয়। আমর! পুর্বে আলোচন। করিয়াছি 
যে ভক্তি মানবের একটি মৌলিক বৃত্তি অর্থাৎ ইহ] অন্ত, আরও বল! 
হইয়াছে যে তক্তিতে জ্ঞান ও কর্ণ এই দুইটি সাধন পথ সমন্বয় প্রাপ্ত হইয়াছে। 
প্রকৃত তক্তি যাহা, তাহার আদর্শ ই মানবের পুর্ণা্গ ধর্ম এবং শ্রীমত্তাগবত সেই 
আদর্শ ই প্রদান করিয়াছেন. বেদান্ত শ্রবণের দ্বারা ভক্তি জন্মায় না, তবে 
দৃ়ীকৃত হয়। এক্ষণে,চিস্তা করিতে হইবে এই বেদান্ত শ্রবণ কি? আমাদের 
সাধারণ ধারণ! এই যে ব্রহ্মঃ জীব ও জগৎ মন্বন্বীয় কতকগুলি বিচার ও 
তর্কই বুর্বিবেদান্ত। কিন্তু বাস্তবিক তাহ1 নহে। বেদের বাহ শিরোভাগ 
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বা উপসংহার তাহার নাম বেদাস্ত "0116 ০90010510905 ০06 075 ০043, 
বেদ অর্থে অপৌরুষের জ্ঞান? যাহার উপর ধর্মের প্রতিষ্ঠ।। এই বেদবিহিত 
অন্বণীলন করিয়া ধাহারা উন্নততর স্তরে আরোহণ করিয়াছেন তাহাদের 
"অভিজ্ঞতা সযূহই বেদান্ত। এই বেদান্ত শ্রবণ শ্রদ্ধার সহিত সাধুসজ্জনব 
নিকুট করিতে হইবে, ইহাই উদ্ধত শ্লোক তাৎপর্য । শ্রদ্ধার সহিত 
শ্রবণ করিতে হইবে" ব্লায শ্রদ্ধারভির আপঠকতা যে' সর্ব প্রথমে এই কথ! 
বলা হইল। একটু চিন্তা করিলেই বুঝিতে পার যাইবে যে এই শ্রন্ধা 
ভক্তিরই প্রার্থমিক অবস্থা । শ্রদ্ধার সাধন সর্ববাগ্রে প্রয়োজন। এই ধর্ধ- 
হীনতা, ভোগপরায়ণতা, ও প্রতিত্বন্বীভার যুগে শ্রদ্ধাবৃত্তির অভাব অত্যন্ত 
অধিক হইয়। পড়িয়াছে। শৈশব হতে যাহার চিত্তে শ্রন্ধাবৃত্তির বিশেষ 
অনুশীলন না হয়, ভক্তিগ্রথের পথিক হুওয়। তাহাদের 'পক্ষে অসম্তব। ভক্তি- 
শাস্ত্রের মহত্ব অনেকেই হৃদয়ঙ্গই করিতে পারেন না কারণ শ্রদ্ধার অভাব। 
আমি বুবি, আমি পগ্চিত এই প্রকারের ভাব যাহাদের চিত্তে দৃঢ় তাহারা 
তক্তিরাজ্যের কোমল মধুর অনু ঠতি লাভ করিতে,পারে না। 
জীশ্রীচৈতন্ত চরিতামৃত গ্রন্থে বলিয়াছেন ৫--, 


ত্রন্মাণ্ড ভরমিতে কোন্‌ ভাগ্যবান জীব । 
গুরু কৃষ্ণ কৃপায় লভে ভক্তি-লত। বীজ ॥ 
মালী হঞ। করে সেই বীজ আরোপণ। 
শ্রবণ কীর্তন জলে করয়ে সেচন ॥ , 
উপজিয়। বাড়ে লতা ব্রপ্ধাগু ভেদি যায়, 
বিরজা ব্রক্ধলোক ভেদি পরব্যোম পায় ॥ 
তবে যায় তৃপরি গোলোঁক বৃন্দাবন । 
কৃষ্ণ-চরণ কল্পবৃক্ষে করে আরোহণ ॥ 
তাহা বিস্তারিত হঞ্। ফলে প্রেমফল । 
ইছ। মাঁলী নিত্য সেচে শ্রবণদি জল ॥ 
ঘদ্ধি বৈষ্ণব অপরাধ উঠে হাতি মাথখ। 
উপাড়ে ব! ছিণ্ডে; তার শুকি যায় পাতা 
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তাতে মালী যত্বু ফরি করে আবরণ । 
অপরাধ হাঁতী যৈছে না হয় উদ্গম ॥ 
কিন্তু যদি লতার অঙ্ধে উঠে উপশাখা। 
ভুক্তি মুক্তি বাঞ্থ। যত অসংখ্য তার লেখা ॥ 
নিষিদ্ধাচার কুটিনাটি জীব-হিৎসন। 
লাভ প্রতিষ্ঠাদি'যত উপশাখাগণ ॥" 
সেকজল পাঞ্| উপশাখ। বাড়ি ষায়। 
স্তব্ধ হঞ। মূল শাখা! বাঁড়িতে না পায় ॥ 
প্রথমেই উপশাখ। করয়ে ছেদন । 
তবে মুল শাখা বাড়ি ষায় কুন্দাবন | 
প্রেমফল পাকি পড়ে মালী আস্বাদয় | 
“লতা অবলম্দি মালী কঙ্পবৃক্ষ পায় 
তাহ। সেই কল্পবৃক্ষের করয়ে সেবন। 
স্্খে প্রেমফল রস করে আস্বাদন ॥ 
এইন্ত পরমফল পরম পুরুষার্থ। 
ঘার আগে তৃণ তুল্য চারি পুরুতার্থ ॥” 


উদ্ধত অংশে শ্রী শচরিতামৃতকার বশিলেন যে তক্তিলতার বীক্জ শ্রবণ কীর্তন 
জলে সে5ন করিতে হইবে ইহাই শ্ীমত্ত।গবতের “ভ্রতগৃহীতয়।” এই পদটীর 
অর্থ। শ্রীমত্ত/গবত আব ছুইটি কথা বলিলেন জ্ঞান ও বৈরাগ্যযুক্ত] | পূর্বে 
বলিয়াছেন যে ভগবান বানুদেবে তঞ্জিযোগ প্রষোঞ্জিত হইলে তৎক্ষণাৎ 
বৈরাগ্য ও অহৈতুক জ্ঞান হইবে৷ শ্রীচৈতন্ত চরিতংমৃতকার বলিলেন “তৈষ্ণব 
অপরাধ” “হাতির মাথা" এই মাথ! ভক্তিগতাকে ছি'ড়িয়া দেয় এবং 
অনেক সময়ে একেবারে উৎপাটন করিয়া ফেলে। “বৈষ্ণব অপরাধ' 
হয় কেন? শ্রদ্ধা, জ্ঞান ও বৈরাগ্যের অভাবেই তাহা হইয়। 
থাকে । একালের লোকের চরিত্র ও মনোভাব আলোচনা! করিলে ইহার 
তাৎপর্য বেশ সহজেই বুঝিতে পারা যায়। ধর্্সাধনার পথে অহঙ্কার অতি 
প্রধান অন্তরায় ইহা 'এত হুল্মভাবে থাকে যে তাহাকে ধর! ও উৎপাটন করা 
বড়ই কমন । ইংরাজীতে, ইহাকে বলে 7570910) €0 910505151709, 
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ধন্মজীবনের* সামান্ত আভাঁদ পাইবার মাত্র আমরা নিঞ্জেদের সর্বজ্ঞ বলিয়া 
মনে করি এবং অগ্তান্ত ধর্শীল ব্যক্তিগণ বা ভক্তগণ ধাঁহার। আমাদের অপেক্ষা 
হয়ত উন্নততর স্তরে অবস্থিত, এমন ক্কি তাহাদেরও কোন ভাব বা ক্রিরা যদি 
" আবোধ্য হয় তাহ "হইলে তাহাদের উপেক্ষা করিয়! থাকি, এই একঘ্মতি 
গ্রপ্নান বিপদ। শ্রদ্ধা, বৈরাগ্য ও জ্ঞান এই তিনটির সাধন সর্বদা অত্যন্ত য্ত- 
শাল হইয়! করিতে হইবে, প্রত্যেক মৃ্ত্তে অন্তমূথট]ু হইয়া অতীব গভীর ভাবে 
নিজের হৃদয়ের প্রতি চাহিয়া! দেখিতে হইবে যে এই তিনটির প্রতি অমনো- 
যোগী হইয়। পড়িতেছি কিন1। , তাহার পর শ্রাটৈতগ্তচরিতামৃতকার বলিলেন 
ভূক্তি যুক্তি প্রভৃতি উপশাঁখ৷ সমূহও এই ভক্তিলতার বৃদ্ধির অন্তরায়, আমর! 
সহক্গেই বুঝিতে পারিব বে শ্রন্ধান্িত তাবে বেদান্তশবণাদি দ্বারা জ্ঞান ও 
বৈরুগ্ের সাধন! কৰিলে এই সমন্ত উপশাখার হস্ত হইতেও আমর! পরিত্রাণ 
পাইব। 

ব্যক্তিবিশেষের গক্ষে ভক্তিসাধনার এই উপায়। এই উপায় অবলঘ্ন 
করিয়া ঘে কোন ব্যক্চি ধন্ত হইতে পারেন *» কিন্তু ব্যক্তিবিশেষকে কেবল 
মাত্র উপদেশ দেওয়াই তে] যথেষ্ট নহে। * সামাঞ্জিক ব্যবস্থা যদ্যপি এই 
অধ্যাম্মসাধনার অনুকুল নাঞ্হয় তাহ! হইলে সাধ।রণ একজন মানব নিজের 
চেষ্টায় এই পথে সকল সময়ে অগ্রসর না হইতেও পারে; যেষন একটি 
শিশুকে যদি কেবল বলা যায় যে তুমি এই কার্ধ্য এই এই তাবে করিবে, 
এইরূপ উপদেশ দিলে শিশু কি তদনুসারে কাধ্য করিতে পারে ? শিশু তাহা 
পারে না। আমরা মানুষ, একালে অতান্ত অহঙ্কারী হইয়। পড়িয়াছি, 
আমরা মনে করি বে আমরা বাহিবের * কোনরূপ বাধ্যতা ব! 
বিশেষ সাহান্য ব্যতিরেকেও নিজেদের মঞ্গলসাধন করিতে পারি। এই 
প্রকারের ধারণ ষে প্রান সবই ভুল ইহা একটু সরলচিত্তে আলাচনা করিলেই 
বুঝিতে পারা যাইবে । ন্ুুতরাং সামাজিক ব্যবস্থার সাহায্য একান্তভাবে 
প্রয়োজন। এখন, সে সমাজ কোথায়? ে সমাজের বিধি ব্যবস্থা আচার 
সংস্কার প্রভৃতির মধ্য দিয়া চিত্ববুত্তির অনুশীলন হইলে পর জীবনের যে 
লক্ষ্যের কথ। বলা হইল মানব তাহ! পাইতে পারে» যে সমাজ মানবকে পঞ্চম- 
পুরুষার্থস্বূপ এই যে €্রেমতক্তি ইহা! লাভ করিবার উপধুক্ করিতে পাবে? 
শ্রীমস্ভাগবতকার উত্তর দিলেন বর্ণাশ্রমাচারই সেই ব্যবস্থা । যে সমাজে বর্ণাশ্রম 
প্রচারিত হইয়াছে সেই সমাঁঞ্জেই এই অন্ুশীলনেন্ত উপযুক্ত ও আন্নুকুল ক্ষেন্র | 
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ইহা শ্রীমত্তাগবত ঝলিলেন বটে, কিন্তু এমন কথ। বলেন নাই যে বর্ণাশ্রমাঁচার 
যেখানে নাই সেখানে এই ধণ্ হইবে না। এই মাত্র বলিলেন গ্ররুত বর্ণা শ্রম, 
বাহা মানব সকল সময়ে ঠিক বুঝিতে পারে না, তাহার লক্ষ্য এই ৫্রেমভঞ্ডি 
বর্ণ শ্রমাচারই সুগম ও উৎকৃষ্ট পথ । কেবল তাহাই'নন্তহ, সুনিশ্চিত পথ। 
অন্তান্ত পথে হয়ত কাহারও হইতে,পারে কিন্তু উপস্থিত তাহ। আলোচ্য নহে। 
কিন্তু মানুষ অনেক সময্নে উপলক্ষে বা উপায়ে এতাদৃণ আত্মহার। হইয়া পড়ে 
বে লক্ষ্য বা উদ্দেগ্ত একেবারে ভূনিয়। যায়, সে সময়ে সেই লক্ষ্যটি বিশেষ ভাবে 
প্রচার করা, সেদিকে মানুষের দৃষ্টি বিশেষ ভাবে আকর্ষণ কর। একান্ততাবে 
প্রশ্নোজন হইয়। পড়ে। বর্তমান সময়েও আমাদের দেশে ঠিক সেই অবস্থা 
উপস্থিত। একদল লোক বর্ণাশ্রম ভাঙবেন, আর একদল ধর্ণাশ্রমের প্রকৃত 
মন্ত্র বুঝিবার জন্য চেষ্টা না করিয়া গায়ের গোরে তাহা কাখিবেন। এই ছুই- 
দলই ভ্রান্ত। শ্রীমদ্তাগবত যেন এই উভয় দণপের মধ্যে একট! সন্ধি স্থাপন 
করিয়] মানবকে+ও জগৎকে প্রকৃত কল্যাণে লইয়! যাইবার জন্য চেষ্টা করিতে- 
ছেন। পরবর্তাঁ শ্লোকটি এই। 
“অতঃ পুংভিিজশ্রেডা, বর্শ্রমধিভাগশঃ। 
্বনুষ্ঠিতন্ত ধর্মস্ত সংসিদ্ধি্রিচতাষণৎ ॥” 

শ্রবগাদির দ্বার! গৃহীত যে ধন্ম তাহার ফল তক্রি__অর্থ কামাদি নহে পুর্বববর্তা 
শ্লোক সমূহের দ্বারা এই তবের প্রতিষ্ঠ।'কধিয়া বলিতেছেন__-অ তএব হে দ্বিজ্জ- 
শ্রেষ্ঠগ্রণ ! লোকে বর্ণাশ্রমের বিতাগানুসারে যে বে ধর্মের অনুষ্ঠান করুক না 
কেন, তান্বার। হরির তুষ্টি লাভ করিতে পারিলেই তাহ। সার্থক। 

শ্রীমস্ভাগবত যেন এক্টি তুলাদণ্ড দ্রিলেন। আমরা যে ধর্মেরই অনুষ্ঠান 
করি ন! কেন, কেবল মাত্র বাহির হইতে তাহ। উত্তমরূপে সাধিত হইয়াছে 
কি ন। ইহ বুঝিতে পার! যাঁয় না, এই হরিতোবণ ঝ।* হরি-ভক্তিলাত তাহার 
তুল।দণ্ড; এই তুলাদণ্ডে ওজন করিয়া তাহার সংসিদ্ধি নিরূপিত হইয়৷ থাকে । 

এই শ্লেকে শ্রীমস্ভাগবত হুত্ররূপে সংক্ষেপে যাহ। বলিলেন সপ্তম স্কন্ধের 
একাদশ অধ্যায় হইতে পঞ্ধদশ অধ্যায় পর্য্যগ্ত নারদ-ঘুরিষ্টির সংবাদে তাহ! 
বিশদ্দর্ূপে কান কর্পিয়াছেন। আমর] যদি এই পাঁচটি অধ্যায় আলোচনা 
করি তাহ! হইলে এ সম্বন্ধে সমস্ত কথ! বুঝিতে পারিব। সেস্থানে যাহা 
বণিম্বাছেন আমার 'অরতি-সংক্ষেপে তাহার ছু একটি কথা এই স্থানে বিবৃত 
করিতেছি ।« 
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প্রথম কথা এই যে বর্ণাশ্রম-ধর্দ সনাতন ধর্ম । মনুষ্যদিগের স্বাভাবানু- 
সারে এই ধর্ম যুগে যুগে বাহিত হইয়াছে। চিত্ত ম্বতাবতঃ কাঁম-বাসনাময়। 
এই কাম-বাসনাময় চিত্তকে শুদ্ধ করিয়। মানবকে নৈগুণ্যে লইয়া বাইতে 
হইবে, ইহাই সামাঞ্জিক ব্যবস্থার লক্ষয। বর্ণাশ্রম ধর্ম তাহ'ই করে| *এই 
বর্ণাশ্রমাচারে মানব শ্বভাব-বিহিত বৃত্তিদ্রারা জীবন ধারণ পূর্বক নিজের কর্ম 
করিয়া ক্রমে ক্রমে স্বতাবঙ্গ কর্ম পরিত্যাপ কৰে ও নি? ণত। প্রাপ্ত হয়। 
জন্মাস্তরবাদ, কর্শ, ও জন্মাস্তরের * মধ্য দিয়! জীবের ক্রমিক উন্নতি এই তিনটি 
তত্ব বর্ণাশ্রমবিভাগের ভিন্তিযুলে ল্ুব্িত। |] 

দ্বিতীয়তঃ এই বর্ণশ্র্মর বিধানে ইন্দ্রিয়নিগ্রহ ও সংযমের মধ্য দিয়! 
প্রত্যেক মাননকে কেবলমাত্র নিজের হ্ৃখ, সুবিধা ঝ| ভোগবাসনার চিতার্থ- 
তার জন্য নহে, পরস্তৃ* সমাজের জন্য এবং জগতের জন্ত জীবন ধারণ করিতে 
হয়। প্ররুত মাঁনবত্ব ত্যাগে, ভোগে নহে ; আত্ম বিসর্জনে, আত্মপুষ্টিতে নহে। 
এই বিধান গৃহস্থকে “উপদেশ দেন যে, যে পরিমান ধনাঁদতে উদর পূর্তি 
হয়, তাবন্মাত্রেই দেহাঁদিগের স্বত্ব। যেব্যক্তি তদপেক্ষা অধিক দ্রব্যের 
অভিলাষ করে সে চৌর, সুত্ররাং দণ্ড পাইবাঁর যোগ্য। সুতরাং জগতের 
বৈষমা ও প্রতি-ছন্দীত। দূর *করিয়া মানব সমাজে প্রকৃত ভ্রাতৃত্ব প্রতিষ্ঠার পথ 
এই বর্ণাশ্রম। 

বর্তমান সময়ে আম।দের দেশে বর্ণাশরমের বিপর্যয় উপস্থিত হইয়াছে ইহ] 
সত্য। কিন্তু এ জন্য আমর! প্রকৃত বর্ণাশ্রমাচারকে যেন পক্ষপা হুদুষ্ট বা বর্ণ 
বিশেষের স্বার্থরক্ষার চেষ্টায় গঠিত বলিয়া বিবেচন! না করি । শ্রীমন্তাগবত এই- 
প্রকৃত বর্ণাশ্রমের কথ! বলিয়াছেন। ্রীমন্মহাগ্রভূ £চতন্থদেবের সহিত মর্ম 
ও রসিক ভক্ত রার রামানন্দের যে ক'থাপকথন শ্ত্রীচৈতন্তচরিতামৃত গ্রন্থে 
বর্ণিত হইফ়্াছে তাহাতেও রামানন্দ রাগ বর্ণাশ্রমাচারকেই অধ্যাত্ম সাধনার 
প্রথমস্তর বপিয়! বর্ণনা করিয়াছেন। 

পূর্বে শ্রমত্ভাগবতের বে দুইটি শ্লেক »বলা হইল তাহার পর ভাগবত 
বলিতেছেন যে ভক্তি প্রধান ধর্মই যখন প্রয়োজন, ভক্তিহীন যে ধম্ম, তাহ! 
যখন পণ্শ্রমমাত্র, তখন সাত্বতপতি যে ভগবান, এক'গ্রচিত্তে তাহার কথা শ্রবণ 
করা, তাহার নাম গুণলীগ! কীর্তন করা, তাহাকে ধ্য]ুন করা ও তাহার পূজা 
করা একান্ত ভাবে প্রয়োজন। সপ্তম স্ন্ধে দেবর্ধি নারদ রাজ! নুধিষ্ঠিরকে 
গৃহস্থের কর্তব্য সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছেন তাহাও এই উক্তির বিস্তৃতি মাত্র। 


৪১৬ বারভূমি। [ ৪র্থ বর্ধ। 


নারদ বলিয়াছেন ঃ - গৃহস্থব্যক্তি কষ্ণার্পণপুর্্বক যথাযোগ্য ক্রিয়াকলাপ অনুষ্ঠান 
করিয়া, যথাকালে মহর্ষিগণের উপাসন। করিবে এবং সর্বদ| অমৃত-ন্বরূপ 
ভগবানের অবতার- কথায় অবহিত ও শ্রদ্ধান্বিত হইয়! শান্ত-দান্ত জনগণে 
বেষ্টিত হইয়া থাকিবে) স্বপ্রে যাহা দেখা যায় ও সত্য বলিয়া মনে হয়, 
জাগরণে তাহা আপনা আপনি চলিয়া যায়, তদ্দপ শান্ত ব্যক্তিদিগের সংসর্গ 
করিলে দেহ ও ভ্রীপুত্রাদির প্রতি “যে অত্যধিক স্নেহ' তাহাও আপনা হইতে 
চলিয়! যায়। বে পরিমাণ প্রয়োজন ঠিক সেই পরিমাণ বিষয়সেব! করিয়া 
অন্তরে দেহের ও গৃহের প্রতি বিরক্ত হুইরে এবং বাহিরে আসক্তবৎ আচরণ 
করিয়া লৌকমধ্যে পৌরুষ প্রকাশ করিবে। কুত্রাপি আগ্রহ করা উচিত নহে। 
জ্ঞাঠিগণ, পিতা, মাতা, 'ভ্রাতা, পুত্র, সুহৃদ এবং অন্ঠান্ত ব্যক্তি যাহ] বাঞ্চ 
করে, তাহাতেই আমোদ করিবে, কিছুতেই মমতা! রাঁখিবে না, এই প্রকারে 
নারদ যে উপদেশ দিয়াছেন গৃহস্থের পক্ষে তাহাই ভাগবত ধর্মের অনুষ্ঠান । 
তাগবত ধর্মের অনুষ্ঠান বিষয়ক উপদেশে প্রথম ক! বলিলেন ভগবানের 
কথ শ্রবণ করিতে হইবে? পরের শ্লোকে এই শ্রবণের ফল কি তাহাই 
বলিতেছেন। 


“যদদুধ্যাসিন। যুক্তাঃ কর্ম-গ্রস্থি-নিবন্ধনম.। 
ছিন্দস্তি কোঁবিদাস্তন্ত কে ন কুর্যযাৎ কথারতিৎ ॥” 
ভগবানের অনুধ্যানরূপ যে খড়গ সেই খড়গধুক্ ব্যক্তিগণ অর্থাৎ বিবেকীগণ 
অহসঙ্কারের বন্ধন ও কর্ম্শ এতদুতয়কে ছিন্ন করিয়া থাকেন, অতএব কোন্‌ 
জ্ঞানী ব্যক্তি তগবানের কথায় না রতি করিবেন ? 

শ্রবণের মধ্যেই অন্ুধ্যান রহিয়াছে । কেবল শুনিয়। হয় না। শ্রুতবাক্যের 
অর্থ গ্রহণের জন্য মনকেও ক্রিয়ান্িত হইতে হয়, এই যে মানসিক ক্রিয়। 
ইহার নাম অন্ুধ্যান। আমর] সর্বদা মূল্যহীন অর্সার কথ শ্রবণ করিতেছি, 
ফলে ক্রমে ক্রমে অসার বিষয়ে বন্ধ হইয়া অবনতির দিকেই ধাবিত হইতেছি! 
অসার বিষয় শ্রবণ ও আনুলাচনা পরিত্যাগ করিয়া যদ্যপি সংশাস্ত্র 
বিশেষতঃ প্ীতগবানের লীলা। কথ সর্বদ। শ্রবণ করি তাহ! হইলে ক্রমে চিন্ত 
নির্বল হইয়া আসিবে, ' নির্দল চিত্তে সত্যের প্রকাশ হইবে এবং আমর! 
ধন্ত হইব, এই জন্য রঙ্গললাভের যাহ! সর্বাপেক্ষা সুগম উপায় এবং যাহ! 
আমরা অনায়াসেই আশ্রয় করিতে পারি শ্রীমত্তাগবতকার আমাদের জন্ত-_ 
ভাহারই ব্যবস্থা করিলেন ৷ 


৭ম সংখ্যা । ] ভাগবত ধর্ম । ণ ৪১৭ 


খু 


এখন কথা হইতেছে যে হরি-কথায় রতি কর্মনির্খব লনী তাহা সত্য, কিন্তু 
কথায় রতি জন্মায় টৈ? এই প্রশ্ন কেবল ীমস্তাগবতে নহে, চিরদিনই 
সাধকগণের চিত্তে উদ্দিত হইয়াছে'। শ্রীমস্তাগবত ইহার এইরপ ব্যবস্থা 
করিয়াছেন। 
দত্আীষোঃ শ্রদ্দধানস্ত বাস্থুদেবকথা রুচি 
্াম্মহৎসেবয়। বিপ্রাঃ পুণ্যতীর্ঘথমিষেবনাৎ॥ 
শৃন্বতাৎ স্বকথাঃ কৃষঃ পুণ্য শ্রবণতী্নঃ। 
হাদ্যস্তস্থো, হাভর্র(ণি 'বিধুনোতি সুহ্ৃৎ সতাম.॥ 
নফটপ্রায়েমষভদ্রেষু নিত্যং 'াগবতসেবয়!। 
ভগবস্যত্তম্ল্লোকে ভক্তি9বতি টৈঠিকী॥ 
তদ। রজন্তমৌভাবাঃ কামলোভাদয়শ্চ যে। 
চেত এতৈরনাবিদ্ধং স্থিতৎ সত্ব প্রসীদতি। 
এবং প্রসন্নমনসেো। ভগন্তক্তিঘোগতঃ। 
ভগবত্তত্ববিজজ্ুনং* মুক্তসঙন্ত'জায়তে ॥ 
ভিদ্যতে হৃদয় গ্রন্থিশ্ছিদ্যন্তে সর্ববসংশয়াঃ | 
্ষীয়ন্তে চাস কণ্্ীণি দুষ্ট এবাত্মনীশ্বরে ॥% 
হরি কথায় যদ্যপি রতি না হয় হাহা 'হইলে পবিভ্র তীর্থের সেবা করিতে 
হয়, মহতের সেবা! করিতে হয়, তাহা হইলে শ্রদ্ধা জন্মে, শুনিতে ইচ্ছা হয় 
এবং ক্রমে বাসুদেব-কথায় কচি হয়। ভাগবতী কথায় রতি হইলেই সকল 
অশুভ বিদুরিত হয়, কাৰণ বাহার] হরি, কথ শ্রবণ' করেন সাধুগণের সুহ্বৎ 
হরি তাহাদের হৃদয়স্থ হইয়! তাহাদের কামাদি বাদনারূপ বাহ্‌ ও আস্তিক 
যাবতীয় অমঙ্গল বিনাশ করেন। নিত্য ভাগবত সেবা দ্বার সেই সকল 
অম্ল বিনষ্ট হইলে পবিত্রকীর্তি ভগবানে নিশ্চলা ভক্তি জন্মে। তখন 
রজঃ ও তমোগুণ জন্ঠ কামলোভাদি চিত্তে প্রধেশ,করিতে পারে নাঃ অস্তঃকরণ 
সত্বগুণে অনস্থিত ও প্রসন্ন হইয়! থাকে । ভগবদ্ুক্তিযোগে মন এইরূপে 
প্রসন্ন হইলে সংসারপাশ হইতে মনুষ্য মুত্তঃ হইয়। থাকেন। তখন তাহার 
অহঙ্কার নষ্ট হয়, নকল সংশয় দুবীতৃত হয় এবং কর্দম-সপুয় বিনষ্ট হইয়া বায়। 


বারভূষি। 


[ ৪র্থ বর্ষ। 


পাহাড' পরে। 


((21116] 1)71)10 1২051101) 


১) 
ওই ঘে পাহাড়' পরে , 
সারাটি পথ কি যেতেন্হবে ওগে। 
এখনি ু্ণাকাবে 1. 
হাগে। ই! পথিক, সীমাশেধ তৰ্‌ 
এমনি দূর্ণ|কারে। 
(২) 
দ্রীধ দিবস ধরে 
চলিতে ভবে কি বিশ্াম হীন 
ব্ধঝ পথ' পরে? 
হাগো ই) বন্ধু, সঙ্গা অবধি 
যেতে হবে কঙ্করে 
৩ 
শ্বাধার আঁসিলে ঘিবে 
বদিবাঁব ঠাই নাই কিরে ভাই, 
ওই পাহাড়ের শিবে ? 
_পাবে, পাবে তাই, শুত্র শযা! 
সন্ধ্। আসিলে ধীরে । 
(৪ ি 
দারুণ অন্ধকারে 
দেখিতে পাব কি পান্ছনিনাস , 
কোন পথে “কান ধারে ? 
ভয় নাঈ, ভাই._সে.বিরাম ঠাই 
কেহই ভুলিতে নারে। 


* €৫) 
গন্ধ আধার রাতে 
সে দূর নিবাসে হবে না কি দেখা 
| অপব পান সাথে? 
হবে দেখা হবে, আগে গেছে যার! 
. সে সব পথিক সাথে। 
(৬) 
'আসিলে দুয়ার দেশে 
আঘাভি কপাট বলিতে হবে কি 
“গুগে। খুলে দাও এসে ?” 
নান। ভাই তারা কাখিবে না তোম। 
বসায়ে হয়ার দেশে! 
(59) 
পথের ভ্রমন-শীস্তি 
কবে না কি শেষ, দুর্ঘল দেহ 
পাবে নাকি সেথা শাস্তি? 
- আম অন্নযায়ী পাবে সেথা ভাউ 
হবে না তাহাতে ভ্রান্তি। 
(৮) 
সকল প্রার্থী তরে 
কেহ কি পাতিয়! বাখিবে সেথায় 
শযা! শ্নিপ্ধ করে? 
কোন ভয় নাই আছে সেথা ভাই 
শযা। সবারি তরে ॥ 
শ্রীমাণিকচন্্র ভট্টাচার্য্য । 


৭ম সংখা। ] ্রীতরীকুষ্ণতক্তি-রসকদঘ।, 58৯৯ 


শ্রীশ্রীরুষ্ভক্তি-রসকদন্ব । (১০) 


যথা * স্বতন্ত্র তৎপত্রাদিরভেদ ভাবনয। 
সা সম্বন্ধানুগ! ভক্তিঃ'প্রোচ্যতে তত্র অন্থ্যং অন্ুচিতং ভগবং অভেঁদো! 
সছিবাত্বনি শাঙ্গনাবন্তেবু এগবদ্ধদেব নিত্যত্ব 
সা পিতৃত্বাদি সম্বন্ধ মনা পোপনান্সিককা প্রতপাদস্িষ্মানেযু তৎ অনৌচিত্যাৎ 
শ্রীক্চের বাল্যাদি লীলা মাধুরী *. তথ! তৎপরিবারেষু তছুচিত তাবন। 
শ্রবূণে । * বিখেবেণ অপরাব্বপাতাত। তথ! 
পৌগগাদি বিভার করিল স্াদনে ॥  সৈ? আন্ত । 


বঙ্গলীলা শরবণে আনপ্ৰ হয় মনে । গোপাঁলানাগ্যও গোঁপীন।ং কুষস্ত 
বাসনা যাহার হয় তক সাধনে ॥ নিত্যস্গিনাং। 
নন্দগোপাদির ভাব করির| শ্বীকার। খেশাধিকং ভাবনীয়ং ধারণীয়ং বৈ 
শাৎসল্যন্সেহে করে সেখা অঙ্গীকার ॥ চ ক্ষচিৎ। 
সখাগণের ভাবে যেনা হেন্ন হন। কেহ পরত পৃ সুঙ্গদূব্াতি পিতৃন্জানে। 


স্থদামাদির আন্গুগত্যে মানসস্ধেন ॥ কুঝ্কসেবে ্রীতে সদ! পরম যতনে ॥ 
মন্দগোপাদির ভাব বাত্নপ্যান্দি ৭তি 1 প্রেম সম্বন্ধে কুট করিঞ| সেবন । 

সেই ভাবে আনুগহো করিবেন গীতি ॥ বাসনানুসাধে কষ পাপি তার হন ॥ 
'আমি নন্দ কৃষ্ণ পুত্র এনমত ভাবনা । "নথ নারারণ ব্যৃহস্তবে 

না করিহ হেন চিত্তে শুন বিজ্ঞঞনা ॥ পতিপুত্র স্ুহৃদৃত্রাত পিঠবন্মিত্র- 


গোপগোপী অনগত ভাব দাবে হবে। পন্মরিং। 
আমি পিতা, মাতা ভ্রাতা ইহা না যে ধায়স্তি স্মদাছ্যক্তান্তেভ্যো- 
জানিবে। * পীহ নমোনমঃ ॥ 
অপরাধ লাগি হয় এমত ধনন্‌। এই ত কহিশ সাপন ভক্তির লক্ষণ 
সেবা সেবক কথা ঘুচে শুন বিজ্ঞজন ॥ ঠাঁহা| মধ্যে বৈধীবাগ হইল সচন ॥ 
যথা-_ বাগান্তুগ। হৈএা কুদ্চ সেৰ বৃন্দাবনে। 


লুন্ধেবৎসন্য সখ্যাদৌভক্তি কাধ্যাত্র মানসে একটলীলা গোপগে।পী সনে ॥ 
সাধকৈঃ ৷ গোপস্ঞ্জে গোপদেহ করি অঙ্গীকার। 
ব্রজেন্্ স্বলাদিনাম্‌ ভাবচিষ্ত মুদ্রা! ॥ ধিনব্রাত্রি কর সেবা ্ব স্ব অধিকার 
অন্তার্থ ঃ__ বীজীবগোস্বাশী_- প্রকট! প্রকটলীলা রুষ্ণের ধিলসন। 
পিতৃত্বাগ্ঘভিমানহি দ্বিধ! সম্ভবতি নিত্য প্রক্ণটরূপ সেবহ ভক্তজন ॥ 


৪২5 


বৃন্দাবনে প্রকট প্রকট সদা স্থিতি। 
ব্রজ ছ'ড়ি একপদ অনত্র নাহি গতি ॥ 
যেখানে ভগবান কচ সেইথানে 
বুন্দাবন। 
সেইস্থলে ভদ্রাদেবী শ্রীরাধিকারণ 
বলরামচন্দ্র নিত্য মখাসখ্ি যত । * 
নিত্যলীল। কুষ্ণসঙ্গে ত্রঞ্জে অবিরত ॥ 
যথ। শ্রীকৃষ্ণ যামলে 
যত্রেব ভগবান্‌ কৃষ্ণস্ত্র বৃন্দাবনং 
বনং। 
তত্রৈব রাধিক। নিত্য ভদ্রা্দেবী চ 
ৃ তত্রবে॥ 
তন্রৈব বলরামস্ত গোঁপ গোপ্যা 
বরাঙ্ষনাঃ ইতি ॥ 
শ্রীল ভগবতামৃতে এ সব বর্ণ 
নান! গ্রস্তের মনন গোস্বামীর লিখন ॥ 
স্বয়ংভগবান কৃষ্ণ নিত্যলীপা করে ! 
মানুষের প্রায় হৈ বাশ্যাদি 
অচরে ॥ 
স্বকীয় পার্ধদগণ সঙ্গতি করিঞ1। 
প্রকটে বিহরে নিজরূপ' প্রকাশিঞ] ॥ 
সেই সেই ব্রজলীলা সখাসখি সনে 
অনুগত হৈঞ] তাহ করিবে সেবনে ॥ 
শ্রীরষ্ণের লীল! হয় দ্বিবিধ প্রকার 
গ্রকটলীল। এক মপ্রকটরূপ নার ॥ 
প্রকটলীলাতে দেখি পুন গতাগতি । 
অপ্রকটে সদ] কৃঝ্চ বৃন্দালনে স্থিতি ॥ 
সিদ্ধতক্ত প্রকট সরা দেখে বৃন্দাবনে । 
অন্যের অদৃশ্য হৈতে অপ্রকট মালে ॥ 
ভিনধাষ মধুরা ঘারকা বৃন্বাবন। 


বারভূমি। 


[ ৪র্ধ বর্ষ। 


প্রকট প্রকটে কৃষ্ণের সদা বিলসন ॥ 
নিত্যলীলাঁ বৃন্দাবনে করেন নন্দসত । 

' বৃন্বাদন ছাড়ি তার নাহি গতাগত ॥ 
মথুবাতে বান্ুদেব প্রকটে খৈছে রন। 
অপ্রবটে মথুরাতে তৈছে বিলসনগা 
যেমত দ্ারকাঁনাথ দ্বারাবতী পুরে । 
প্রকটা প্রকটে সদা লীলার বিহারে ॥ 
ষগ্ন শ্রীতাগবতামুতে 
তীত্রেকেন পকাশেন কদাচ্চিজগদন্রে। 
সইৈবন্বৈঃ পরিবারৈর্জন্মাদি কুরুতে 


॥ হরিঃ ॥ 
কুষ্ণভাবানুসারেণ লীলাব্যাশক্তি- 
রেবস।। 
তেষাং পরিকরাণ!ঞ্চ তং তং ভাবং 
বিতাবয়েৎ ॥ 
প্রপঞ্চগোচরত্েন সালীল! প্রকট 
স্ৃতা | 


ন্তান্বপ্রকটাতান্তি তাদৃগ্রস্তরগোচর!ঃ॥ 
তত্র প্রকটলীলাঙ্কাং স্তাতামেব গম।- 

_ গমৌ। 
গোকুলে মধুরায়াজ্ঞ দ্বারকায়াজ্ঞ 

শাদিণঃ | 
যাণ্তব্রলীলা প্রকট! শুব্রতট্রৈব সস্তি 

তাঃ। ইতি 
গোপগোপী সহকুষ্ণ সদ বৃন্দাবনে । 
ত্র ছাঁড়িএ কদ! ন। বায় অন্ত স্থানে। 
তবে কহ মাথুর খিরহ টকছে হন। 
তাহাতে সিদ্ধান্ত এই করহ শ্রবণ ॥ 
তাগবভামৃত গ্রন্থে সিদ্ধান্ত অপার । 
সম্যক কহিতে শক্তি নাহিক আমার । 


৭ম সংখ্য।। ] 


যতদূর গম্য মোর তাহা নিবেদিয়ে। 
শ্রীগরুগোবিন্দ তক্ত মাধুজনার পায়ে ॥ 
বৃন্দাবন ছাড়ি কৃষ্ণ না যান অগ্থস্থান 
প্রাকৃত লোকের মাত্র অগোচর হন ॥ 
নভসত,দ্বিভুজ সদাই বৃন্বাবনে। 

কতু চতুভূর্জ তিনি ন$ হন আপনে ॥ 
যথা ব্রহ্মবৈবর্তে। 


সর্বদ। দিভূজঃ কৃষ্ণ,র্ন কদাচি- ,, * 


চতুভু জঃ॥ 
বৃন্দাবনং পরিত্যঞ্য সক্কচিন্নৈব 
*গচ্ছতি। ইতি । 
এই কথা ভবিষ্য কহেন স্পষ্ট করি। 
্রহ্মবৈবর্ত শ্লোক দেখই বিচারি ॥ 
গোলোকের পতি হত্রি শীলায় 
আুবতরে 
বৃন্দাবনে নন্দস্থ ৬ যশোদা উদরে ॥ 
বাহছদেব চতুতু্জ দেবকী গন্তঙ্জাত। 
তি'হে। কৃষ্ণাংশ গ্রাভব দিলাস 


রূপ খ্যাত।, 


যখ। তত্রেৰ 
দ্বয়ং ভগবান ধু মশোদ গর্ভ 
সম্তবঃ । 
তস্তাংশে! দৈবকীপুত্রো উবিধ্যতি 
চতুতুজিঃ ॥ 
বাসুদেব চতুভু'জ দশমে লিখন। 
বন্থদেব সেইরূপ করিল! দর্শন ॥ 
যথা! দশমে 
চতুভূর্জং শঙ্খ গদাছ্যদাদুধং 
শ্রীবৎংস লক্ষং গনশোতী কৌন্ততং ॥ 
| ইত্যাদি। 


শ্ীত্রীকষ্চতক্তি-রসকদন্ধ 


৪২১ 


সেই বান্থদেব সর্ব অবতারে শ্রেষ্ঠ । 

সেহ কথ ভাগবতে অতিশয় স্পষ্ট ॥ 

হতারিগঠ্দায়ী অবতারের কারণ। 
সেইভাবে স্ততি করে দ্রেখ দেবগণ ॥ 
মংস্য কুর্ম বরাহ বামন নরহরি। 
ঝিভুবন কুর রক্ষা ভুবি 'অবতরি ॥ 
অতএব তুমি সর্বাবতার কারণ। 
পণণব্রহ্ম ভগবান কহে দ্বেবগণ ॥ 
শ্দ্শমে দ্েবগণ স্ততি। 
মতন্তাশ্বকচ্ছুপনৃসিংহ বরাহ হংস- 
রাজন বিপ্রবিবিধেষু কতাঁবতারঃ | 

ত্বং পাঁসি নে! ধিভুণনঞ অ্বথা ধুনেশ 

তারং গুরো হর ঘদুণম বন্দনস্তে ॥ 

পরবেধাম নারায়ণ ব,ম্দেব হন । 

নন কৃতের বিলাস রূপেত বর্ণন ॥ 

অতএব নন্দস্থৃও সর্ব অবতারী। 

যার অংশাংশ মহা ফু আদি করি ॥ 

* সেই পুণতম কুষ্ণানন্দ গোপথরে | 
যামন হইল! ন্ম যশোদ] উরে ॥ 
আদ্যা সনাতনী ময় সহ জন্মাইল। 
কন্ত। পুত্র ফশোদ! লক্ষিতে নারিল ॥ 

*আগেত দেবকী রাণি প্রসবে তনয়। 
চতুভু জরূপে হেল ভূমিতে উদয় ॥ 

কুপা করি পুর্ববকথা কহিলা বাসুদেবে। 
চতুত্ুজ দ্বিভুজ হৈলা আপন প্রভাবে ॥ 
বন্ুদেব' বান্ুদেবে আনিল! গোকুলে। 
অর্ুশ্য আহিল! কৃষ্ণ যশোদার কোলে ॥ 
যশোদার কোলে» রাখিলা শি 

লঞ্]। 

নন্বস্থতে সেই শিশু এ্রবেশিল যাঁঞা ॥ 


৪২২ 


বস্থুদেব ন। জানিল যামন কারণ । 
যশোদ।র কন্তা লঞ| করিল গমন ॥ 
বসুদেব সত নন্দতনয়ে মিপায়। 
মেঘে যেন ৩তক্ষণে বিজার লুষ্কার ॥ 
গোষ্টে নন্দ গৃহে জন্মণীলা পুঞ্যোত্তম। 
বনুদেব সুতমাদি বৃহ নারায়ণ ॥, 
বথা শ্ীভাগবভামৃতে পুরুণান্তরং। 
ব্যহপ্রাদভবেধাদো। গৃহেম্থানক" * 
ছুন্দুতেঃ। 
গোষ্ঠে তু শারয়া সাদ্ধং শ্রীপীশা- 
পুকবোত্তমঃ ॥ 
গর্থী যছুধরে। গোষ্ঠং তএ গতি গৃহং 
র্‌ (বশন্‌। 
কন্যামেষ পরাং বীক্ষ্য তানাদায় 
বজেৎ পুরং ॥ 
প্রাণিশদ্বানুবেবন্ত শ্রীদীলা পুরযো- 
স্তমং ॥ হি 
অপিচ যথা গ্রাকুষ্ণ যামলে । 
বস্তাংশাংশে। মহাবিষুল শোকাঁগর্ভ 
সপ্তবঃ ৷ 
জাতোনন্দ গৃহে রাজন্‌ মায় সহ 
বামনঃ এ 
বসুদেব সমানীতে। বাসুদেবোহথিল- 
আবনি। 
লীনোনন্স্ুতে বাজন্‌ ঘনে সৌদা- 
'মনী যথা। ইতি 
এই কথ ভাগবতে আছয়ে বর্ঁন। 
রহস্য হইতে ব্যাস স্ফুট নাহি কন॥ 
যথা শ্রীদশমে। | 
জায়মানেহজনে ত ম্মিন্েদুদু ন্নভয়োদিবি 


বীরভূমি । 


ঢ 


[ ধর্থ খ্য 


জপ্তঃ কিন্নরগন্ধবর্বাস্তঈবুঃ সিদ্ধটারণাঃ ! 


র্‌ ইত্যাদি। 
,তীত্রৈব 
নিশীথে তম উউতে জারমানে জনা- 
দলে। 
দেবক্যাং দেবরুপিণ্যাং খিঝুঃও সর্বব 
* ওহাশয়ঃ | 
আহুবরাসাদঘখ। এচ্যাং দ্িশীন্দু রিব 
পুস্কলঃ ইত্যাদি ॥ 


অস্তার্থ: ' 'অজনে অনান্দনে শ্রীকষে 
জায়মানে মতি "ম্মিন্‌ নন্দগুহে অথাৎ 
গোকুনে। ওপ1ধ1ব স্বর্গে দুন্দুতয়ো 
বাদাাঃ নেছুঃ কণরর গন্ধব্বগণ! 
গানঞচ চত্রুঃ'। সিদ্ধচারণান্ত তুষ্ট,বুঃ। 
ততো নিশাথে অন্ধরাত্ো তম উদ্ভৃতে 
সতি ফেবকপিন্য।ং দেবক্যাং বিষুও- 
বাস্থদেখ আবিরাসাৎ ও সব্বগুশয়ঃ 


" যথাপুনের পুর্ণযন্তস্তো দরস্তথা। 


নন্দাত্মগ ভগণান দ্বিভূজ প্রমাণ । 
বান্ছদেব চতুভু্জ পুবাণে ব্যাধ্যান ॥ 


বাসুদেব যদি হেত। নন্দের আলয়ে। 


আত্ম বলিঞ। নারদ ব্যাস কৈছে 
কহে॥ 
আত্মা হৈতে জন্মাইলে আত্ম বলি 
তারে। 
এই কথ ভাগবতে করহ বিচারে ॥ 
যথা দশমে। 
নন্দস্তাত্মজ উৎপন্নে জাতাহলাদমগা মন! 
অ।হুয় বিপ্রান্‌ বেদজ্ঞান্‌ স্নাতঃ শুঠি 
রণস্কৃতঃ। ইত্যাদি 


৭ম সংখ্যা। ] জীশ্রীরুষ্ণভক্তি-রসকদদ্ব। হও ৪২৩ 


ব্রন স্তুতি ভীগবতে দশমে প্রণাম । নন্দসৃত আপনাকে করেন গোপনা। 
পণ্ড পাঙ্গ জায় বলি করিলা*প্রমাণ ॥ আমি বান্থদেব বলি করেন ঘোষণা ॥ 
গশুন্‌ পাতীতি পশুপোনন্নস্তশ্ত লগ জঃ, বনুদ্েব সুত বলি জগতে জানান। 


তীকুঞ্ণ সুন্মৈ নমঃ ইত্যাদি স্বরূপ লুাঞা বাস্থদেব রূপে যান ॥ 
চা নৌমীভাতে ইত্যাদিঃ ॥ অপ্রকট হৈএা কৃষ্ণ রহে বৃন্দাবনে। 
অতএব নন্দন্থৃত লীল1-মবতারে। স্লাসথি সুহ' কৃষ্ণ সদ! রহে স্থানে ॥ 
বুশধন্ম পাঁলনাদি' বান্তদের দ্বারে ॥' শ্রীতাগবতামৃতে। 

বছবংশে বাসুদেব কৃষ্ণ নাম খ্যাতু। * অধ প্রক্টরূপেন কৃষ্ণ যছু পুরীং 
লীল। পুরুষোত্তম রু্ তিনে৷ নন 2ত ॥ ব্রজেৎ॥ 
ব্র্জ ছুষ্টবধাদি বাসুদেবের কারণ।  ব্রজেশ জত্বু মাচ্ছাদ্য সংব্যঞ্জন বাস্ু- 
গোপগোপী মহ নন্দসু&ত বিলিন ॥ দেবতাং। 
সর্বদ। দ্িভূজ কৃষ্ণ ব্রজ অধিকারী । যো বাসুদেব দ্বভৃপ্ স্তথাভাতি 

রাধ! সহ নিত্য লাপা গতত আচগি ॥ চতুর জঃ। 
বৃন্দাবন ছাঁড়ি তার কাঁছ* নাহি গতি । তাস্তা*নধুপুরীলীলা প্রকটাখ্য 

পুকট। প্রকটে কুষ্ণ সঘা ব্র্ে স্থিতি ॥ * যদুদ্বহঃ। ইতি 
যথা প্কৃঝ বামলে। পুনর্ববার সে গ্রন্থে বিবরিঞা কন ॥ 
কষ্ণোইন্টে। বছুসংভূভো যঃপৃণঃ উদ্ধান্রি ত ছুই স্বন্ধ পুরাণের ধচন। 


সোজাতঃ পবঃ।* দ্বারক। খিভার কুঝ করেন যখন ॥ 
বৃশ্দাবনং পরিত্যজ্য সন্ষচ্চিনৈব গচ্ছতি ॥ সেই কাহের শুন এক অপুর্ব কথন। 


দ্বিভজঃ সর্ধাদ। সোহজ্র ন কদাচি- একপিন নারদ শুনি সাইল। বন্দাবনে ॥ 
চতুভঃ। দোঁখলা রুঞ্চের লীল! পারকএ সনে। 
গোপ্যৈকমাধুত স্তত্র পুরি ্লাড়াত *ধেছ্ু বংস লঞা রুষ্ণ যয়ুন। পুলিনে ॥ 


*মর্ববদা ইতি ॥ শ্রীদামাদি সঙ্গে জ্রীড়া আশন্দ বিধানে ॥ 
প্রকটাগ্রকট কৃঞ্চের শীলাতেদ হন। বঙগরাম চগ্র সঙ্গে গোষ্ঠে গোচারণ ॥ 
সকলের দৃণ্ঠ লীলা একট লাঁণা কণ॥ পুর্বরীতে গোপীগণ লঞ| বিণসন। 
নিত্যাসনে নিত্য লীল। অন্যে আনৃষ্ঠ স্বান্থুভাখে গোপ।গণ কৃষ্ণ লাল। গায় ॥ 

মান। প্রকট বিহার মুখি দেখিবারে পায়। 
প্রাকৃতের অনৃশ্ত লীল। প্রকট নাম॥ তাঙা দেখি নারদ মুনি ভষ্টল] বিস্ময় ॥ 
গ্রকটে ৩ গতায়।ত মথুধাদি দেখি ।  দ্বারকার দৌথিলাম কৃষ্ণ ব্রজে কৈছে 
কিরূপ গমন তাহ। বিবরিয়া লেখি ॥ হয়। 


৪8২৪ 


পুনশ্চ নারদ গেল! দ্বারাবী পুরে ॥ 
দ্বারকায় দেখিল। কৃষ্ণ প্র ঘরে 
ঘরে। 
প্রতি মন্দিরে কুষ্ণ বিহার বত ! 
বিশ্ময় হই ঞ। মুনি কৈল বহু স্তব।" 
এই কথা মুনি কহে রাজ। যুধিষ্ঠির ॥ 
কৃষ্ণের অচিন্ত্য শক্তি কে বুঝিতে 


'পাঁরে।, 
স্কবন্দে যথ। ॥ 
বংনৈবর্ঘস তরাতিশ্চ সাকং ক্রীড়তি 
মাধবঃ। 


বৃন্দাবনান্তর গতঃ সরামে বালকৈবৃ তিঃ॥ 
বণরস্তি চ তং গোপ্যঃ কৃষ্ণ প্রেম 
পরিপ্লুতাঃ। 
তখৈব দ্বারকাং গত্ব। দৃষ্টো৷ কৃষ্ণ, 
গুহে গৃহে ॥ ইতি 
নিতা তক শ্রীনারদ নিত্য লীলা জানে। 


প্রকতের অবৃষ্ত হইতে অপ্রকট মানে'॥ 


শ্রীভাগবতামৃত গ্রন্থে উদ্ধার বর্ণিলা। 
ভ্রীযুতের কারিকায় স্পষ্ট বাখানিল। ॥ 
যথা-_ ? 
যদাহনয়োস্ত সঘাদে ছারাবতা]ং * 
তদ্দাহরিঃ ৷ 
তথাপি নিত্য ব্যথিত্বে প্রোক্তং তন্নিত্য 
ব্যথিকং॥ ইতি 
কুষ্ণ প্রিয় প্রিয়া নিত্য গোপগোপীগণে । 
নিত্যানন্দ বিলসন ব্রজে কৃষ্'সনে ॥ 
কোন দুঃখ ক্লেশ নাহি জানে নিত্য" 
গণ। 
নিত্য স্থখ পরিপূর্ণ কৃষ্ণার্পিত মন ॥ 


বীরভূমি | 


[ধর্থবর্ষ। 


বিচ্ছেদ হৈলে কৈহে নিত্য সখ রয়। 
অতএব নিত্যার বিরহ নাহি কয়॥ 
'তত্র নিত্য লক্ষণং। 
অবিজ্ঞাতা খিল 'ক্রেশ। সদ! কুষ্ণার্পিত 
_ ক্রিয়াঃ॥ 
নিত্যাস্থুঃ সম্তত প্রেম। সৌখ্যাম্পদ 
পরায়ণ৷ ॥ 
প্রকট প্রকট কৃষ্ণের লীলা দ্বই হয়। 
প্রকট মান্তুষী লীলার বিরগাদি কয় ॥ 
প্রকট! প্রকট কৃষ্ণের দ্বিধ! বিলসন। 
পরিকব্ জনার্তৈছে ছুইরূপ হন ॥ 
প্রকট লীলান্ুমারে বিরহাদি দেখি । 
নিত্য লীলানুসারে বিরহ নাহি দেখি ॥ 
যথ। ॥ 
প্েঞ্টেড্যোতিপ্রিয়তমৈর্জনৈর্গোকুগ 
€ বাসিভিঃ। 
বন্দারণ্যে সদৈবাসে৷ বিহারং কুরুতে 
হরিঃ ॥ 
প্রকটে বিরহ সেহ দেখি তিন মাস। 
তারপর ব্রঞ্জে কষ্ণ হইল! প্রকাশ ॥ 
কৃষ্ণ সঙ্গ মিলন হইল সভে জানে। 
বিবাহাদি দ্বপ্নতুল্য মানিল তখনে ॥ 


€যথা তব্রৈব' 


ব্রজে প্রকট লীলায়াং ভ্রীন্‌ মাসান্‌ 
বিরহো। মুন! । 
তন্রাপ্যজনি বিস্ফুপ্তিপ্রাহূর্ভাবোপম। 
হরেঃ ॥ 
ব্রিমাসাৎ পরতস্তেষাং সাক্ষাৎ কৃষ্ণ ন 
সঙ্গতিঃ॥ 
কিরূপ সঙ্গতি হেল কর অবধান। 


বীরভূম, ৪র্ঘ বর্ষ, ৮ম সখ্য, 
অগ্রহায়ণ, ১৩২১। 


শ্ভান্মদেবের স্তব। (৫) 


বিভয়রথকুটুপ আত্মতোত্রে 
ধৃত হয় রূশ্মিনি তন্ডিয়েক্ষণীয়ে। 
তগবতি রতিরস্ত মে মুমূর্ধো- 
ধমিহ নিরীক্ষ্য হতা গতাঃ সন্ধপূং॥ 
স্বাধিয়৷ অন্ঠায়-কার্ধা মানন যেমন, 
আপন কুটুত্ব-জনে করয়ে রক্ষণ। 
লেইরূপ করি তুমি, অর্জুনের রথখানি, * 
নিত করিলে রক্ষা ভীবণ মমরে, 
অন্তায় তে মার কার্য, অজ্জছে মনে করে। 
জ্ঞানী দেখে ধর্মময়, তব কার্ধা সমুদয়, 
অধন্ম অন্যায় লেশ কভু সেথা নাই 
প্রেম ন্তায় পূর্ণবূপে.'আছে এক ঠাই । 
সমরে সারধী মূর্তি, এখনো! হতেছে ক্ফত্তি, 
আমার হৃদয় মাঝে মরি কিুন্দর 
বাম হস্তে কশী, বন্না শোভিত অপর 
যে অপুব্ব মুর্তি আমি, : দেখিন্ু জগতম্বামী, 
অজ্জুনেরে ঘটে নাই দর্শন তাহার, 
সে মাধুধ্যে পরিপূর্ণ হৃদয় আমার । 
স্বেচ্ছায় মৃত্যুর ক্রোড়ে, শুতে চাই চিরতরে, 
এখন প্রার্থনা মোর চরণে তোমার 
ওরূপ দর্শন হোক্‌ নিয়ত আমার । 
যদি বল, যুদ্ধ শেষ হইয়াছে, পরমেশ, 
বুদ্ধের সারথী মুর্তি মোর নাই আ'র, ' 
সব লীল। নিত্য তব ওহে বিস্্াধার। 
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মরণে যা'র যা'মতি, ঘটে তার সেই গতি, 
প্রসিদ্ধ এ শাস্ত্র বাক্য জানে, সর্বজন 
তোমার সাব্রথী-রূপ আমার প্রার্থন। 
অন্তিমেতে দিতে দেখা, আসিয়াছ পার্থ সখা, 
অবশ্ত হইবে পুর্ণ অভাস্ট আমার, 
ক্ষন্তিমে দর্শন তব প্রমাণ তাহার । 
অন্ুর-স্বতীব-যুত, অজ্ঞানেতে 'সমাবুত, 
কুরুক্ষেত্র রণাঙ্গনে যত যোদ্ধুদল, 
মরিল, নেহারি তব 'জীপদ-কমল। 
আমি জ্ঞান দৃষ্টি দিয়ে, দেখিন্ু চৌদিকে চেয়ে, 
লভিন সাধুজ্য-মুক্তি তাহারা সকলে, 
কেবল অস্তিমে তব দশনের বলে। 
'চিরদ্দিন আমি দীন, ওই পাদৃপদ্মলীন, 
আন্তিমে সাক্ষাৎ দৃষ্টি ঘঠিল তোমার, 
রতি হোক্‌ দল্লাময় চরণে তোমার । 
সংসার সমর ঘোরে, ভর রথের পরে, 
নারীর বেশে তুমি নিত্য বিরাজিত 
আতিতায়ী অস্ত্রাথাতে শ্রীঅঙ্গ বিক্ষত। 
তবুও হৃদয়-ভরা, করুণ অমৃত ধারা, 
অস্ুুরে সাধ্‌জ্য মুক্তি করিছ প্রদান, 
এরূপেতে হোক্‌ রতি মোৌর ভগবান্‌ ॥ 





একাবলী | (২) 

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ । 

বিবাহের প্রস্তাব । 
রাজা একবীরেব রাহছ্্যর 'সীমান্ত এদেশে প্রবলপ্রতাপ রভ্যের রাজন্ব। 
সর্বপ্রকার সুখসম্পত্তির অধীশ্বর হইয়াও তিনি মহারাচ্গ তুর্বস্থুর গায় 
অপুঝ্ক ছিলেন। তাহার সুবিস্তৃত রজ্যমধ্যে প্রজ্ঞাবর্গ তাহার বশীভূত 
ছিল, তাহার ভাঙা র'ধান্তপূর্ণ ও ধনাগার ধনপূর্ণ ছিল। তীয় মহিষী যেমন 
রূপবতী, 'তেমনি বিদ্যাবতী ছিলেন কিন্তু তিনি জঠরাকাশে পুত্র কন্ঠা 
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ধারণ না করিয়া চন্্রতারকা শূন্তান্বরা রজনীর ন্যায় বিষাদমলিন ছিলেন। 
সকল মুখ বিদ্যমান থাকিলেও স্ুুতম্পর্শরূপ স্বখান্ভবে বঞ্চিত হইয়া রাজাও 
, সর্বদা জিযমান থাকিতেন। সুষ্ঠ সাগরমৃধ্যে পতিত নর যেমন 
কাঠ ও তৃণাদি যাহা সম্মুখে পার তা [হাই মবলঞ্ধন করে. শোকসাগরে 
পিত রাঙজাও তদ্রণ সাধারণ লোক বর্ণিত প্রক্লিয়া সকল অবলম্বন 
করিলেন। কিন্তনতাহতে সফন প্র্গান” হইলেন ন। দেখিয়া মন্ত্রী ও 
পরিষদধর্গ তাহাকে পুত্রেষ্টি যজ্ঞের অনুষ্ঠানে ব্রতী হইবার পরামর্শ 
দ্রান কগিলেন। রাঁজাও তাহাদ্িগেঞ পরামর্শ শিরোধাধ্য করিঝ়! প্রিয় 
তমারাণী সমভিব্যাহারে সমাহিতচিন্তে বজ্ত আরম্ত করিলেন। সাবিত্রী 
দেবী তাহার উপর প্রমন্ন হইলেন। ব্রাহ্মণ ও খাত্বিকগণ ঘজ্জীয় অগ্নিতে 
পূর্ণাহুতি দ্বান করিবামাঁর অপরূপ রূপলাবণ্যকন্বী এক কন্ত বহির্গত হইল। 
মহারাজ রভাও তাহার, মহিবী পরমানন্দে সেই কন্তারতুকে গ্রহণ করিলেন। 

তাহার জাতকর্মাদি সন সম্পন্ন করিয়। কন্ঠার নাম একাবলী রাখিলেন। 
রাজান্তঃপুর আনন্দপুর্ণ হইল। রাঙ্গা ও রাণী মনের আনন তাহার প্রতি- 
পালনে রত হইলেন। ক্রমেঞ্যখন রাজকুমার বয়ংক্রম পঞ্চবর্ষয হইল 
তিনি নানাবিধ ক্রীড়ণক সাহায্যে ক্রাড়ী করিতে লাগিলেন। এই সময়ে 
ম্ত্রীকন্ত। যশোবতী তাহার ক্রীড়ালঙ্গিনী হইল। এই অবাধ উভয়ের এতাদৃশ 
. প্রণয় সংঘটিত হইল যে ঘশেবতা আর' বাটা গমন না করিয়া সর্বদাই রাঙ্জ 
. বাটীতে একাবলীর নিকট থাকিতেন। রাজকুমারীর সহিত তাহার একক্র 
আহার, বিহার ও শয়ন হইতে লাগিল। রাজকুমারী একাবলী ও যশোবতী 
সমবয়স্ক। ছিলেন। উভয়েই যৌবণে পদার্পণ করিলে উভয়েরই অঙ্গপ্রত্যঙ্গের 
এবপ সাদৃশ্ত হইল যে সহসা দেখিলেন যমজ বলিয়। প্রতীয়মান হইতেন। 
একেন্র অন গ্রত্যঙ্গাদি অবয়ব বেমন অপরের অগ্গপ্রত্যঙ্গা্দির লঙ্গুরূপ হইল, 
উভয়ের মনও সেইরূপ উতর প্রতি আকুষ্ট হইল। উভয়ে উভয়কে অদেয় 
কিছুই ছিল নাঃ এমন কি উভয়ের একপতি হইলেও তাহারা! উভয়কে ভাগ্য- 
বতী মনে করিতেন। যৌবনের সঙ্গে সঙ্গে তাহা(দিগের মনেরও স্ফু্তি বিকাশ 
পাইতে লাগিল। একাবলী, প্রিয়সখী যশোবন্ত্রী ও অপর ছুই একজন সখী 
সমতিব্যাহারে , রাজপ্রাসাদে অনুরবর্তাঁ পদ্মবিকসিতু নদীঞ্লে ক্রীড়া ও 
" ক্বানার্থে গমন করিতেন। সধীসমভিব্যহারিণী একাবলী ও যূশোবতীকে 
জলক্রীড়। করিতে দর্শন করিলে সকলেই মনে কম্রিত ইহার দেবকন্যা, জল- 
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ক্রীড়ার্থ মর্ভে আগমন করিয়াছে । বস্তত একাবলী *ও যশোবতীর রূপ 
অতুলনীয় হর উঠয়াছিল। যশোবতী উভয়ের'মধো তীক্ষুবুদ্ধিসম্পন্না এজন্য 
তিন চারিজন সবীসমভিব্যাহারে জনস্মাগমশূষ্ঠ স্থান অতি রমণীয় হইলেও 
সণ ও ক্রাড়াদি পক্ষে যুধতীগণের বিপজ্জক মনে করিয়া বশোবতী প্রায়ই 
সখীকে এতাদৃশ কার্য হইতে বিরত হইবার অনুবোধ করিতেন । কিন্ত বিলা- 
সিনী বাজকুমারা তাহাতে ভ্রুক্ষেপ করিতেন না। ,একারপ এক দ্রিবস ষে 
সময়ে রাঙ্জ৷ ও রাণী একাবলার বিবাহ স্ধন্দীয় কথোপকথনে নিযুক্ত আছেন, 
যশোবতাঁ সখীর অজ্ঞাতে সহখ৷ তাহাদ্গের সন্মুখবর্তিনী হইয়! কহিলেন, 
“রাণি ম!! আমার একটি নিবেদন আছে। একাবলা রাজপ্রাসাদের অদুর- 
বর্তিনী পর্মপ্রস্মুটিত নদ!তে নান ও ক্রীড়ার্ধে গমন করেন। একাবলী সম্ভরণ 
পটু নহেন। নদীতে পরিত হইলে অকালমৃত্যু, ঘর্টবান সম্ভাবনা । তত্ব্যতি- 
রেকে কয়েকজন নাত্র অবলা ত্তরীলোক বাঞপ্রাসাদের পরোক্ষ জনসমাগম 
শু স্থানে ক্রীভামান থাকিবে তাহাও অনুভ্তিকর 1? শক্রপক্ষ ও ছুষ্টমতি 
লোক হইতে বিশেষতঃ আশঙ্কার কারণ আছে। রাঙ্গ। বণ করিয়। যশোবতীর 
ভূরসী বুদ্ধি প্রশংসা করিলেন এবং মন্ত্রীকে আহ্বানানস্তর আদেশ করিলেন 
কন্তা একাবলী পদ্মব্নে সধীগ্ণ সমভিব্যা হারে ড়া ও স্লানাদি করিতে তাল 
বাসেন। কয়েকজন মাত্র যুবতী সখা মিলিয়। অদূরবন্তিনী নর্দীতে গমন করেন 
ইহাও যুক্তিকর বণিয়! বোধ হয়না! হতএব হে মস্তিবর! আপনি লোক 
নিঘুক্ত করিয়। দ্বিবসন্রয়ের মধ্যে আমার অন্তঃপুরাঞ্গনে সুবিস্তীর্ণ সরোবর 
খনন করাইয়া নদী হইতে বিকপসিত পদ্মসহ বৃক্ষ উ২পাটনপুর্বক তাহাতে 
রোপণ করিয়া দিন। রাজা দেশ প্রাপ্তিমাত্র মন্্ীগ্রব্ধ তত্প্রতিপালনে বত্তবান 
হইলেন এবং নিদ্ধাধিত দিবসএক। মধেই অন্তঃপুর প্রাঙ্গনে পনর প্রস্ফ,টিত 
স্ুবিস্তীণ সরোবর নিম্মাণ করিম! দিলেন। একাবলী যশোব তী প্রভৃতি সখী- 
গণ মনের আনন্দে সেই সরোবরে স্নানক্রীড়াদিতে নিযুক্ত হইলেন। 

স্বীয় কন্ঠা ও মন্ত্রীকগ্াকে বয়স্থ। অবলোকন করির? রাজ! বত্য তাহাদিগের 
যিবাহার্ পাশ্রান্ুসন্ধীনের জন্ত লোক নিযুক্ত করিলেন এবং মন্ত্রীবরকে তদ্বিষনে 
যত্ববান হইতে আদেশ 'দিলেন। রভ্যরাজতুর্বস্থপুত্র একবীরকে উপযুক্তপাত্র 
মনে করিয় তুর্বহুরাঞ্জের নিকট জনৈক দূত প্ররণ করিয়াছিলেন। তখন 
বাজ। তুর্বস্থ নগমনে 'কুতসংকল্প হইয়া রাজা রত্যের নিকট এই বলিয়া সংবা 
প্রেরণ করিলেন, যে আমি বৃদ্ধ হইয়াছি ও বার্ধক্য হেঠ আমার শরীর নিস্তেজ 
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ও অবসন্ন" হইতেছে একারণ আমি পূর্বপুরুষদিগের প্রথান্পারে বনাশ্রয় 
অবলম্বন পূর্বক ভগবচ্চিন্তশয় অবাশই্রভীবনকাল অতিবাহিত করিব, সুতরাং 
আমি আর পুত্রের বিবাহের জগ্য সন্বল্পতকাধ্যানুষ্ঠ।নে বিরত হইতে অভিলাষ 
নই। আমি বয়ন্ত'ও মন্ত্রী ও পার্বিণবর্গকে 'আমাদিগের বনপ্রধাখকালে 
একবীরের সহিত আপনার কন্ঠার পাগিগ্রহণকাধ্য সম্পন্ন করিবার আদেশ 
দিলাম। আপনার জ্লাগ্রহে ও তাহাদ্দিগের যত্রে আুচিরেহ যেন একা ধ্য সমাধা 
হয় এই বাঁসনা1” 

রাজা তুর্বন্থ দুতসকাশে রত্যরাঁজছে এবংবিধ শন্দেশ প্রদান করিয়া! এবং 
মন্ত্রী ও পারিষদবর্গকে স্বীবপুক্র একবীরের সহিত রভ্যরাজ-ছুহিতা একাবলীর 
বিবাহদানে আদেশ দান কারয়। পত্রীসমভিব্যহারে খুনাশ্রয় অবলম্ধন করিলেন। 
একবীরও মাতাঁপিতৃবিরহে 'একাস্ত আতভৃত হইপণেন দেখিয়। মন্ত্রী কিন্বা 
পাৰিষদবর্গের কেহই আর তাহার নিকট বিবাহ হন্বশ্ধীয় প্রস্তাব উত্থাপনে 
সাহস পাইলেন ন!।* 

এদিকে রাজ। তুর্ববস্থু অপুত্রক হইয়াছিলেন*বলিয়। তাহার জীবনান্তে কে 
আর পৃথিবীর শাসনতার গ্রহণ “করিবে এই চিন্তায় দেদগণও উৎকষ্টীত 
হইয়াছিলেন। রাঙ্জ। তুর্জনুন্ন পুণ্যশালতাঁয় ও দেবগণ পমন্ত খিষ্ণুর অনুগ্রহে 
তাহাদিগের সে উৎকঠা! নিবারিও হইয়াছিল নটে, শিল্ত এক্বীরের আবার 
বিবাহ বিষয়ে উদ্দাসীনশা অবলোকন করিয়। দেবগণহদয়ে পুর্কা-প্রধৃমিত 
উৎকণ্ঠা এক্ষণে আগ্রবৎ জাল! বিস্ত(র করিতে লাগিল। 

একদ। বৈজমন্তধামে দেবেত্র সিংহাসনা ধিষ্টিত অছেন এমন সময়ে নারদ 
তথায় উপনীত হইয়া কহিলেন, “হে দেবেন্দ্র ! মহাঁপাুঞ তুর্বস্থ অপুত্রক হইয়? 
যেমন মর্ভে অরাজকতা তয় উৎপাদন কল্িয়াছিলেন অধুনা! একবীরও তাহাই 
করিতেছেন। ইনি বিব্বাহ বিষয়ে একান্ত উদ্াসান। স্বয্বং লক্মীদেবী ধাহাকে 
জঠরে ধারণ করিয়াছিলেন সে অপুব্রক হইগা যে পুনর|র মর্ভ্যভূমে 
অরাজকতাব আশঙ্কা উৎপাদন করিবে তাহা শেষশারী 'হরির অতিপ্রেত 
নহে। এই একবীরের বংশে কার্তবার্জাজ্জুন *গ্রভৃতি লব্বপ্রতিষ্ঠ ক্ষত্রিয়- 
বীরপুরুষ জন্ম পরিগ্রহ করিখেন, সুতরাং সা[বতীদেবীপ্রদত্তা রত্যরাঙ্গদুহিতা 
যাহাতে তাহার মহিষা হয়েন তদ্বিষয়ে যত্তবান হইতে হইবে। 

নারদের* এই সদর্থযুক্ত বাক্যের উত্তরদ্রনপুর্বক দেবরাজ কহিলেন, 
“দেবর্ষে! দ্বর্গপুরে মদন আমার সাহায্যকারী থাকিতে এ আমান্ত কার্য 


৪৩০ বীরভূম | [ ৪র্ধ বর্ষ। 


সম্পাদনে আমি কেন কুষ্টিত হইব ?” এই বলিয়া! দেবরাজ মদন দেবকে 
স্মরণ করিলেন। নিমেষ মধ্যে পুস্ণধন্ু সমুপস্থিত হইয়। জিজ্ঞাসিলেন, 
“দেবরাজ ! কি নিমত্ত আমাকে স্মরণ করিয়াছেন? , পুনরায় কি কেহ 
আপনী।র স্বরণরাদপ্রাপ্তিকামনায় দীর্ঘ চালব্য।পী তগস্ত। আরম্ত করিয়হছ তাহ। 
হইলে বলুন আমি নিমেষু মধ্যে তাহার তপোতঙ্গপাধন করিতেছি।” দেবরাজ 
তাহাকে উৎসাহিত করিবার জন্য কহিলেন, “মদন ! তুমিই এ স্বর্গপুরে আমার 
যথার্থ সাহায্যকারী । একট! তুমি,ললটাগ্রিনমন্বিত হরকোপানলে আত্মদেহ 
বিসর্জন দিয়! যে হরপার্ববভীর মিলন সংসািভ করিয়"ছলে, তদ্দারাই দেবগণ 
আঙ্গও পর্য্যন্ত তারকান্ুরের অত্যাচারশূন্য হইয়! নিংশস্কচিত্তে ্বর্গপুরে বসতি 
করিতেছেন। তোমার €সই উপকাপ্র আমি কখন ভুণিতে পারিব না। 
অধুনা এই দেবর্ষি কর্তৃক তদুপযুক্চ সামাগ্ত কণ্ধ্যনাধনে আদিষ্ট হইয়! তোমাকে 
স্মরণ করিলাম । , ভবতলে লক্ষমাদেবীর জঠরাকাশসম্ভূত পুত্র একবার বিবাহ 
বিষে একান্ত উদ্দাসীন। ঠিনি অপুত্রক হইলে মণ্যতৃমে পুনবাঁয় অরাজকতা! 
বিরাজ করিবে এই আশঙ্কায় সাবি ত্রীদেবী প্রদতা রত্যরাজছুহিতাসহ যাহাতে 
উহার বিবাহ সংঘটিত হয় তদ্ছষয়ে যত্রবান হইতে হইবে। হয়গর্ভসত্তৃত 
একবার সহ সাতিত্রী্দেী প্রদত্ত বভারাজডহিতাসহ সন্মিলনে যে বংশের সৃষ্ট 
হইবে তাহার! সকলে হৈহয় নামে খ্যাতিলাত করিবে ইহাই নারায়ণের ইচ্ছা । 
দেবরাঙ্জ কর্তৃক এই প্রকারে অনুরুদ্ধ হইয়া পুষ্পধন্নু তৎক্ষণাৎ উত্তর 
করিলেন, “দেবেন্দ্র! আপনাত্র কার্য্যসম্পাদনে আমার কখনই আলম্ত নাই 
তবে এক্ষ.ণ মহারাঞ্গ একবার মাতাপিতৃবির5 দুঃখে একান্ত ঘ্রিয়মান আছেন, 
এসময়ে তাহাকে মদনবাণে জর্জরিত করিলে তিনিই লোকসমাজের হেয় 
হইবেন। আমার অবার্থ সন্ধান তাহাত আপনি বিশেষ অবগত আছেনঃ 
এ সময়ে কোথায় তিনি ,মাতাপিতৃশ্াদ্ধাদি কার্ধা সম্পাদন করিবেন তাহ! 
না! করিয্না ঠিনি যদি একাবগীর পাণিগ্রহণে অধীর হয়েন, তা] হইলে তুর 
ও রভ্যরাঞ্গ উতয় বংশই জনসম!জের বিদ্রপভাঙ্তন হইবে। অহর্এব কয়েক 
দিবস অপেক্ষা করুন, মহারাঞ্জ একবীর মাত পতৃশ্রাদ্ধাবসানে অগগত বিরহ 
ক্ষোত হইল পুষ্পবন্বার পুম্পধন্ুব্র প্রভাব অবগত হফবেন।” 
মন্মথের এবম্প্রকার প্লীদ্থনুক্ত বাক্য শ্রবণ করিয়৷ দেবর্ষি নারদ ও স্বর্গাধি- 
পতি দেবেন্দ্র উভরে তাহারই অনুমোদন করিলেন। তখন মন্মথ উভয়ের নিকট 
হইতে বিদায় গ্রহণপৃর্ববক স্বানে প্রস্থান করিলেন। 


৮ম সংখ্যা। ] একাবলী। ৪৩১ 
সপ্তম পরিচ্ছেদ । 


পরামর্শ। 


রভ্যরাগাজ্ঞায় 'মন্ত্রী কর্তৃক খাত অন্তঃপুরাঙ্ধনবর্তী বিকশিতপদ্মণ্তিত 
সুবিস্তীর্ণ সরোবরে স্বীগণ সমতিব্যহারিণী,একাবলী ্লানক্রীড়া দিরতা হইলেন। 
কিন্তু শীপ্রই পোতবিহীন আবদ্ধ' জলে ক্রীড়া তাহার অতৃপ্তিদারিক। হইয়া 
উঠিল। তখন তিনি যশোষতী,গ্রত্বত্িকে সঙ্গে লইয়া! পুনরায় সেই নদীজলে 
গমন করিতে আস্ত করিলেন। যশোবতীর ইহাতে বড়ই ভয়, একারণ 
তিনি পুনরায় রাজ! ও রাণীর নিকট এই সংবাদ জ্ঞাপন করিতে স্থৃর 
করিলেন। 

একদিবস রভ্যরাজ অন্তঃপুরে মহিবীর সহিত একাবলীর বিবাহসম্বন্ধীয় 
কথোপকথন করিহেছেন। তুর্বস্থ রাজসমাপে দূত প্রেরণের কি ফলোদর 
হইল জিজ্ঞাসিত হইয়া রভ্যকান কহিলেন পপ্রিয়ে! সেবিষয়ে আমি 
বিফলপ্রযত্র হইয়াছি। রাজা তুর্ববনু, শরারক্ষয়বশত আর অপেক্ষা না করিয়া 
মহিষী সমবিভ্যাহারে বনগম্ন করিয়াছেন। তবে তান বনগমন কালে 
মন্ত্রী ও গারিষদ বর্গকে একাবলীর সহিত একবারের বিবাহ দিবার আদেশ 
দান করিয়াগিয়াছেন। তথা(প মন্ত্রী ও পারিষদবর্গের কোন প্রকার যত্ব ন! 
দেখিয়া আমিও সম্বন্ধ একেবারে পরিত]াগ করিয়াছি ।” 

তখন মহিষী কহিলেন, “নাথ! আমার বিবেচনায় ভালই হইয়াছে। 
বিবাহ যখন একবীরের মতের উপর নির্ভর করিতেছে তখন আমার বিবেচনায় 
যাহাতে একবলীর সহিত একবারের সাক্ষ।ং হয় তাহাই করুন। একাবলী 
ও পরমা রূপসী । আনি নিশ্চম্ব বলিতে পার্র একবীর তাহার দর্শনলাভ 
করিলেই পাণিগ্রহণে ইচ্ছক হইবেন। * - 

রাজা কহিলেন প্রিয়ে ! মনে যাহা অনুধ্যান করা মায় তাহা কার্ধ্যে অনু 
ষ্ঠান করা বড়ই ছুরূহ। রাজা তুর্বন্ুর অবর্তমানে আমি কাহার নিকট এ 
বিষয়ের প্রস্তাব কৰিব? 

রাজা ও বাজমহিষীতে এইরূপ কথোপকথন হইতেছে এমন সময়ে 
যশোবতী সেই প্রকোষ্ঠে উপনাত হইয়] +হিলেন, রা।ণ মা! আমি আবার 
আপনাদের নিকট উপনীত হইলাম। 


৪৩২ ধীরভুমি। [ ৪র্ঘবর্ষ, 


রাণী। কি কথ! আছে বলিয়া ফেল? 

যশো। রাণীমা! সবী একাবলী আমাদের কথায় উপেক্ষ। করিয়া পুন- 
বায় পদ্প্রস্ফুটিত নদীতে গমন আরম্ভ করয়াছেন। 

'্বাজা যশোবতীর বাক্য শ্রবণে একটু কুদ্ধ হইয়া কহিলেন, «কেন, আমি 
অন্তঃপুর প্রাঙ্গনে সুদীর্ঘ, পদ্মমণ্ডিত্ত সরোবর খনন করাইয় দিয়াছি, ত্তবে 
একাবলা নদীতে গমন কলিতেছে «কন ? 

যশো। আজ্ঞে, শ্রোতজল ব্যাতরেকে পান ও ক্রীড়াদি সখীর তৃপ্তিজনক 
নহে। এডি 

এতদূর পর্যন্ত শ্রবণ করিয়। মহিষী যশোবতীকে মিষ্টকথায় বিদায় দিলেন। 
অনন্তর রাঙ্জগাকে সন্বোধনপুর্বক কহিলেন, “নাথ! তালই হইয়াছে । ভগ- 
বানের কার্ধ্য সকলই ইঞ্টের জন্য হইয়া থার্কে। একাবলী যেমন নদীতে 
স্নান ও ক্রীডার্থে গমন করিতেছে তাহাই করুক।” সে ত আর একাকী 
গমন করিতেছে না, বরং তাহার সঙ্গে তাহাদের রঙ্গার্থে জনকয়েক শাস্ত্ী- 
পাহার। প্রত্যহ আ্ানবেলাষ “প্ররণ করুন। যদ্দি 'কখন একবীর ভ্রমণার্থে 
এই দিকেই আগমন করেন, তবে একাবলীর সঙ্গ সাক্ষাৎ হইতে পারে। 

রাজ মহিষীর বাক্য অনুমোদনপৃর্ব্বক জির্জাসিলেন, “পরিয়ে! একাবলী 
ন] দৃযুতক্রীড়া-নিপুণা ? তাহা যদি হয় আমি এইরূপ ঘোষণ! করিয়া দিব যে, 
যে ব্যক্তি রাঙ্গকুমারী একাধলীকে ছৃযউক্রীড়ায় পরাস্ত করিতে পারিবে তিনি 
তাহার পাণিগ্রহণ করিবেন। 

বাণী রাজার এবংবিধ বাকা শ্রবণে (বিজ্রপাত্বক শ্বরে কহিলেন, তাহাও 
কি কখন সম্ভব হয়, যে'যেখান হইতে পাশাক্রীড়ার্থ আগমন করিবে, আর 
একাবলী তাহারই সহিত ক্রীড়। করিবে? তাহাই যদ্দি তোমার অভিলধিত 
হয় তবে স্বয়ন্বরপ্রথাঁবলম্বনই ত উচিত।” রাজ! কহিলেন, পপ্রিয়ে ! স্বয়ন্বর 
সামান্ত আয়োজন-সাপেক্ষ নহে।' স্বয়ম্বর ব্রিবিধ, ইচ্ছাস্বয়ন্বর, পণস্বয়ম্বর ও 
শৌধ্য্বয়ত্ধর । এই তিনপ্রকঃর .স্বয়ম্বরেই বিপুল আয়োজনের আবশ্তক। 
প্রথমতঃ সভাগৃহ ও নিমান্বত রাজন্যবর্গের আবাপস্কান নিষ্নাণ করাইয়া 
তাহাদিগের আহার বিহধোপুযোগী দ্রব্যাদি সংগ্রহপূর্ববক নিমন্ত্রণ পত্র প্রেরণ 
করিতে হয়। তৎপরে, উচ্ছাস্বয়ঘরে কন্ঠাই সমাগত রাজন্তবর্গ যধ্য হইতে 
মনোমত পুরুষত্ব মনোনীত কতিয়। সাহারই গলে বরমাল্য প্রদ্দান করেন। 
ঘবিতীরতঃ পণন্য়ঘরে পিজমাতা বা কন্তা কোন পণ নির্দিষ্ট করেন। সমাগত 
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রাঞ্জনাবর্গের যে কেহ সেই পণসাধনে কৃতকার্ধ্য হয়েন (তিনিই কন্যার 
পতিরূপে নির্ধারিত হয়েন? আর শৌধ্যন্বযন্বরে সমবেত রাজন্যবর্গের মধ্যে 


যিনিই বলশ্রেষ্ঠ গণনীয় হইবেন তিনিই কণ্তার পাণিগ্রহণ করিবেন । ইহাতে 
যুদ্ধবিগ্রহ দ্বারাই বলশ্রেষ্ঠতা অনুমিত হয়। আঁমি এই ক্রিবিধ স্বযম্বরের 
কেন প্রথাই অবলর্থনে সমৃত্স্ুক নহি। "ঢ্যুতক্রীড়া পণ ঘোষণা করিলে 
একে একে রাজগণ অঃগমন করিবেন এবং,আমারষটু 'এই রাজবাটীর কোন 
প্রকোষ্ঠাত্যন্তরে ক্রীড়া সম্পা্দিত* হইবে অবশ্ত তুমি যাহা বলিলে আমার 
উদ্দেন্ত তাহা নহে। রাঞ্জকুমারী্‌, রাজকুমার ব্যতিরেকে কাহারও সহিত 
ত্রীড়া করিবে না। প্রিয়ে!' মামি যাহ! স্থির করিলাম ইহাও একপ্রকার 
আড়ূম্বরশূন্ত স্বয়স্ধর বলিলে অতুযুক্তি হয় না। কারণ/য রাজকুমার একাঁবলীর 
সহিত ক্রীড়ার্থে আগমণ করিখেন, তাহার হাবভাব চরিত্র আচরণ সকলই 
একাবলী বিলক্ষণ অবগত হইবেন। চরিত্রবান ও প্রিযদর্শন রাজকুমার 
দেখিয়া যাাকে একাবলী মনোনীত করিবেন তাহারই [ন্ট পরাস্ত হই- 
লেই চলিবে । জয় পরাণয় ক্রীড়ানিপুণ ব্যদ্তিরুই আয়ত্ব। রাজকুমারী যদি 
ক্রীড়ানিপুণ হয়েন তবে অমনে|ুনীত, রাঁজকুমারক্ষে পরাত্ত করিন্না দিবেন এবং 
পরিদর্শন শিষ্টাচারসমদ্ষিত বিনয়ী রাজকুমারের নিকট পরাজয় স্বীকার 
করিবেন, ইহাই আমার উদ্দেগ্। 

রাজমহিষী বাঁঙ্জার মনোগত অভিপ্রায় অবগত হইয়! কহিলেন, “মহা- 
রাজ ! এ পণ সর্ববাংশে উত্তম হইল না। যে সমস্ত রাজপুক্গব দ্যুতক্রীড়ানিপুণ 
নহেন তাহার! কখন কামিনীঞ্জনের নিকট পরাজয়তয়ে অগ্রসর হইবেন ন1। 
তাহার উপর তুর্ধবস্পুক্র একবীর দ্যুত ক্লীড়ারত কিন্ত জানা নাই। তিনি না 
আগমন করিলে ত আপনার ইচ্ছা বলবী 'হইবে না” বাজ কহিলেন, 
“পরিয়ে! জগতে কোন পদার্থই সর্ববাংশে উত্তম নাই। যাহা একজনের 
নিকট ভাল তাহ। অপরের নিকট অপ্রিয় হইতে পারে। সুতরাং সকলদিক 
আলোচনা! করিলে চলিবে কেন? তুর্ববনুপুত্র যদি একান্তই না আইসেন, 
তাহাকে ন৷ হয় নিমন্ত্রণ কর যাইবে । 

সক্কর স্থির হইলে রভ্যরাঁজ মন্ত্রীকে ডাকাইয়া আদেশ দিলেন, “মন্ত্রির 
এইরূপ একটা ঘোষণ। করিয়া দিন যে, যে রাজকুমার রভ্যরাজছুহিতা একা- 
বলীকে দ্যুতক্রীড়ায় পরাস্ত করিবেন তিনিই তাহাকে পীরূপে প্রাপ্ত হইবেন। 
মন্ত্রিরর রাজাজ্ঞা শিরোধার্ধ্য করিয়! প্রস্থান কন্ধিলে রভ্যরাজ "স্বীয় বয়স্ত 
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বিশ্যয়কে ডাকিয়া পাঠা্টলেন। পিজয় রাজসমীপে উপনীত হইলে রাঁজ। 
সন্সেচে কহিলেন, “বয়স্য আসিয়া? বস. তোনার সহিত এক্টটী গোপনীয় 
কণ! আছে ।” 

“বিজয়। যাঁ থাকে বলুন, আমি গোঁপনে রাখিবার চেষ্টা করিবি। কিন্ত 
মহারাজ মনে রাখিবেন, বিজয় কখন গোপনে থাকে না। 

রাজা। ন। বয়স্ত, এ.তামাসার কথা নয়. মনোযোঠগপূর্বক শোন। 

বিজয়। তামাসা ন! হয় গামাশ। হবে, গরম গরম লুচির ব্যবস্থা করলেই 
চল্বে এখন। 

বরাজ।। আচ্ছ। ত। হবে এখন: 

বিজয়। প্রতিজ্ঞা ক্রূলেন ৯ 

রাজা । আচ্ছ। করলাম, এখন শোন। 'একাবলীা ত যৌবনস্থা। হয়েছে, 
তার বিবাহ দেওয়া কর্তৃব্য। এজন্য আমি ঘোষণা করে দিয়েছি যে, যে 
রাজকুমার একাবলীকে পাশাক্রাড়ায় পরাস্ত কর্তে ত পানুবেন তিনিই বাজ- 
কুমারীকে পত্বারূপে গ্রাপ্ত হইবেন। 

বিজয় মহারাজ্জ। আপনি যেন কবি ক্লালিদাপ, আমি তার মল্লিনাথ। 
সুহরাং এ কথায় আমার ছুইটা টিগ্ননী আছে। " 

রাজা । আচ্ছা, যা থাকে বল। 

বিজয়। প্রথমটী এই যে সমুদ্রমন্থন করে যত সুধা উঠল তা দেবতাবা 
ভাগকরে খেলেন, আর মহাদেবের ভাগ্যে গরলতক্ষণ সার হলো । আপনি 
দেশবিদেশে যা ঘোষণ। কল্পেন, তাই এক্ষণে বিজয়ের ভাগ্যে পড়ে গোপনীয় 
হয়ে দাড়াল? * 

রাজ!। এই বুঝি তোমার টিগ্ননী? 

বিজয়। কথা কইবেন ন!, দ্বিতীয়ট! শুনুন আগে । 

রাজা। আচ্ছা, বল বল। ' 

বিজয়। আপনি ঘোষণা, করেছেন যে, যে বাঙ্জকুমার একাবলীকে পাশা- 
জীড়ায় পরাস্ত করবেন তান রাজকুমারীকে পেত্বীরূপে প্রাপ্ত হবেন । এই ত? 

রাজা। পেত্রী কেন হে? পত্রী, পত্রী । 

বিজয়। আক্তা, ওটা আপনার ভুল কারণ রাঙ্জকুমারী বিবাহিতা হলেই 
ত অপর একজনের স্কন্ধে চড়বেন? 

বাঁড।। আচ্ছা, সে'ষাক, এখন শোন। 
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বিজয় ।* আজ্ঞা, আমি ত আর কাণে ছিপি লাগাইনি! 

রাজা । আরে কাণে দিক হবে মন চাই। 

বিজয়। কান চাই না, মন চাই/তোমর] কেউ মন নেবে গে! 

রাঙ্গা! ভাল পাগলের পাল্লায় পড়লাম দেখছি? মনা দয়ে শোন। 

*বিজয় | আমি'ত আর রম] নই যে, আমার মন রমণ করে বেড়ায়? 

রাঞ্জা। তবে খ্ন। এই পাশা ক্রীড়ার ঘোষণার উদ্দেশ্ত আর কিছুই 
নয়, একবীর শুনে যদি পাশাক্রীড়ার জন্য 'খাসেন" তা হলে আমর! কৃতার্থ 
হই। মহিষীর একান্ত ইচ্ছা একবারের সহিত একাবলীর বিবাহ দেন। তুমি 
যদি স্বয়ং কিবা তার বয়স্তকে বলে একবীরকে পাশাক্রীড়ায় উৎসাহিত করে 
দিতে পার, তবেই বড় তাল হয়। 

বিজয়। এই ত ক্লথা? তার আবার ভাবনা কি? তাই করা যাৰে এখন, 
তবে আমি আসি। 


অষ্টম পরিচ্ছেদ । 
স্গনদর্শন | 

রভ্যরাজের ঘোষণান্ুসাত্রে ছুই দিবস ধরিয়া রাজকুমারগণ একাবলীর 
সাহত ক্রীড়ার্থ রত্যরাজপ্রাসাদে আগমন করিতেছেন |" রাজকুমারীর অদ্ভূত 
ক্রীড়াকৌশলে তাহাদ্িগের সকলেই গ্রাবান্রয় স্বাকার কারয়। প্রস্থান করিয়া- 
ছেন। কেহ কেহবা ক্রীড়া করিতেও সাহসী হন নাই। একমন কখন 
ছুইকার্ধ্য সমাধ| করিতে সমর্থ হয় না। ইহা] অক্ষক্রীড়ার্থে আগমন করিয়া- 
ছিলেন রাঞকুমারীর সন্মুথে উপনীত হইয়াই তাহার অসামান্ত রূপলাবণ্যদর্শনে 
বিমুগ্ধ হইলেন। তীহাদের দর্শনো্দ্রয়ু 'আর রাজকুমারার ভ্রমরাধ্যুষিত- 
রক্তোদর শতফুলপন্মনিন্ত কুষ্ণতার চক্ষুসমন্থিত রক্তগণ্ড মুখকমল হইতে 
অপস্থত হইয়া! কার্ধ্যাস্তরে লিপ্ত হইল না তাহ্া্দগের মনমক্ষিকা সভৃঞ্চ 
হইয়। সেই পদ্মমধু আহরণে রত হইল। তীহাদিগের শ্রবণেন্তিয় রাঞঙ্জকুমারীর 
বিভক্তবিস্বাধরপ্রকাশিত বিদ্যুৎপ্রতাস্কুরি-চ্ছমুক্তাফল সত্বশ দস্তরা্জি 
বহির্গত বীণাধ্বনি বিনিন্দিত সুমধুর বচনাবলী আগ্রহমহকারে পান করিতে- 
ছিল। তাহাদ্িগের অপরাপর ইন্রিযশক্তি দর্শন ও শ্রবণেন্দ্িয়েই প্রকটিত 
হইয়াছিল সুতরাং তাহাদের দেহ ও হস্তপদ অবষ্টস্তত। প্রাপ্ত হইয়াছিল। 
রাজকুমারী কর্তৃক বার বার অন্ুরুদ্ধ হইয়াও তাহার। অঙ্গচালনে সমর্থ হন 
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নাই। পাঁরশেষে দর্শন ও শ্রবণেন্দ্িয়ের চরিতার্থতালাতে অকৃতকষার্ধ্য হইয়া 
হতাশহদয়ে পরাজয় স্বীকার পূর্বক প্রস্থান কনিয়াছেন। অবসর পাইয়া 
রাজকুমারী নিজকক্ষে গমনপুর্তবক অদ্ভূত খট্াঙ্গে "য়ন করিলেন । রাজকুমারী 
নিদ্রিতা হইলেন। মুহূর্ত 'মধ্যে সবপরদেবী তাহার ' জ্ঞান ও বৃত্তিকুলকে 
চালন! করিয়! এক ন্বপ্নপ্রপঞ্চ রচনা করিলেন। তাহার বোধ হইল যেন 
একবীর পাঁশাক্রীড়ার্থে' আগমন ,করিয়াছেন। রাজকুমারী তাহার নিকট 
উপস্থিত হইয়া আর পাঁশাক্রীড়া করিবেন কি? রাজধুমারগণ যেমন 
তাহার শসামান্ত রূপলাবণেত মুগ্ধ হইয়া অবষ্টন্ততা প্রাপ্ত হইয়াছিল। 
তিনিও তদ্রুপ একবীরের নিষ্কলগ্ক সহ্রচন্দ্রজ্যো্তি- সমন্বিত মুখকমল বন্ধজী- 
রাগ-অধরযুগল, রক্তাতসুক্পমশিবাদলশোভিত কৃষ্চতার লোচনদয় ও রতিপতির 
কান্মকসম ভ্রদর্শন করিয়া অবষ্টপুদেহ হইলেন। ক্বিন্ত তিনি রাজকুমার- 
গণের ন্যায় হতাশহৃদয়া না৷ হইয়। কৃতার্ঘন্মন্তা হইলেন এবং প্রেমভরে স্বীয় 
দেহমন সমন্তই তাহার করে অর্পণ করিলেন। অতঃপৰু মনের আনন্দে তাহার 
সহিত কিয়ৎক্ষণ পাশাক্রীড়া করিলেন। | 

্বপ্রদর্শনান্তে জাগরিতা৷ হইয়! রাজকুমারী স্বপ্রবৃত্তান্ত পর্যালোচনা করিয়! 
বলিতে লাগিলেন, “কি অদ্ভুত স্বপ্র দেখিলাম !, স্বপ্ন দেখিয়া অবধি আমার 
মন উচাটন হইয়াছে । আর স্থির থাকিতে পারিতেছে না। এমন রূপও 
দেখি নাই, এমন পাশাখেলাও দেখি ন্াই। কবিরা বলেন, জগতে সম্পূর্ণ ভাল 
কিছুই নাই। গোলাপফুল উত্তম, কিন্ত তার গাছে কাটা আছে। চত্র কেমন 
উজ্জ্বল, কিন্তু তাহাতে ও কলগ্গ বিদ্যমান। বাঞ্জকুমারের কিন্তু সবই ভাণ। 
যেমন রূপ, তেমনি পাশীখেলা। তাহার উপর তাহার সেছ মধুর হাসি, 
দেখিলে প্রাণ কাড়িয়া লয়। কাড়িয়া! লয়ই বা ববিতেছি কেন? আমার 
প্রাণকি আর আমার দেহপিগ্ররে আছে? তাহা, তাহারই সহিত গমন 
করিয়াছে । বিধাতা এই,পাশাক্রীড়ার স্বপ্ন না দেখাইয়া সত্যসত্যই কেন 
পাশাক্রীড়! করাইলেন ন।? 

রাজকুমারী এইরূপ নিঝিষ্টচিভা হইয়াছেন যে তদীয় সখী যশোবতী গৃহে 
আগমন করিলেন, তাহার, বিন্দুবিসর্গও তিনি ন! জানিয়! পূর্বের স্তান়্ বলিতে 
লাগিলেন, “বাবা ত পাশাক্রীড়া করিবার ঘোষণ! করিয়। দিয়েছেন, কত 
রাজপুত্র আসিলেন ও 'পরাজয় স্বীকার করিয়া প্রস্থান করিলেন। কিন্তু 
অভাগিনীর কপালক্রমে তিন্নি কি আর আসিবেন? এখন হ'তে অপরে যে 


৮ম সংখ্যা । ] একাৰ্লী। ৪৩৭ 


পাশাখেল! 'করিতে আসিবে তাহা আর আমার ভাল লাগিবে কেন? 
হা পরমেশ্বর ! গাছে তুলিয়। দিয়া মই কাড়িপ্না লইও না। ধাহার প্রতিম! 
আমাকে দেখাইলে তাহারই পদসেবাধ দাসী করে দেও। 

যশোবৃতী রাজকুমাঁরীর মুখবিনির্গত এতাদৃশ বচনাবলী শ্রবণগোচর কাঁরয়া 
অর নির্বাক থাকিতে পারিলেন না। তিনি জিজ্ঞাসিলেন, “কার প্রিয়সথি ! 
কার দাসী হতে চাচ্চণ 

একাবলী চমকিত হইয়। পশ্চাংভাগে নিরীক্ষণ করিলেন, দেখিলেন তাহার 
প্রিয়সথী যশোবতী উপস্থিত। তন হিনি ভাহকে সন্বোধন করিয়া কহি- 
লেন, সখি ! বোন, আমার* দুঃখের কাহিনী সমস্তই শুনিয়াছ ?” যশোবতী 
কহিলেন, না বোন, আমি এইমাঞ্জ আগমন করিয়া «তোমার কথার শেষ অংশ 
মাত্র শ্রবণ করিলাম ।* কোন' রাজকুমার কি পাশাখেলা করিতে আসিয়া 
ছিলেন ? 

একাবলী কহিলেন, “না বোন, আমি স্বপ্প দেিয়াই উতলা হইয়া 
উঠিয়াছি। 

যশো। কি স্বপ্ন বল না শুনি 

একা । বোন। দিনের*বেলায় একটু নিদ্রা কর্ষণ হইয়াছিল । নিদ্রাবস্থায় 
স্বর দেখিলাম “যেন তুর্বসুপুত্র একবীর আগমনপুর্ব আমার সহিত পাশা- 
ক্রীড়া করিলেন। বোন! তার রূপেব বর্ণনা আর কি করিব, যেন সাক্ষাৎ 
মদন। আর তাহার পাশাক্রীড়ীই ব কি? তাই! তোমার নিকটে আমার 
গোপনীয় কিছুই নাই । আমি তাহ।র রূপে মুগ্ধ ইহয়া সকল বিষয়েই পরাজয় 
মানিয়াছি। আমার সর্বস্ব পণ রাখিয়! তাহাকেই সমৃর্পণ করিরাছি, এক্ষণে 
তিনি দয়া প্রদর্শন পূর্বক পদে স্থানদান কর্মরলেই রক্ষা পাই। 

শো । সথি! স্বপ্ন লীক, ্বপ্নদর্শনপূর্বক তোমার স্তায় শিক্ষিতা রাঁজ- 
কুমারীর উতলা হওয়া বড়ই বিম্ময়জনকণ। কত রাজকুমার আসিবেন, 
তাহাদিগের সহিত পাশাক্রীড়া করিয়। যাহার নিকট পরাজিত হইবে গ্াহার 
গলায় বরমাল্য প্রদান কৰিবে। 

এক । বোন ! আমার কি শার পাশাক্রীড়া করিবার ক্ষমতা আছে? 
আমি নিপ্রিতাবন্থায় বহার নিকট পরাজিত হইযনাছি তাহারই করে আমার 
প্রাণ, মন, জীবন, যৌবন, সমস্ত্ট অর্পণ করিয়াছি। “ 

প্রিয়সখীদয় এইরূপ অন্তর খুলিয়া বাক্যালাপ করিতেছেন 'ইত্যবকাশে 


ঠ বীরভূমি। [ ধর্থ বর্ধ। 


জনৈক পরিচারিকা' আগমনপূর্বক সংবাদ দিল যে জনৈক" রাজকুমার 
পাশাক্রীড়ার্থে আগমন করিয়াছেন সুতরাং রাঁজকুমারীকে বহিঃপ্রকোষ্ঠে 
গমনের আদেশ দান করিয়া কহিরা দিলেন যেন বাঞ্জকুমারের সমাদরের 
ক্রুটা না হয়। 

পরিচারিকা প্রস্থান করিগে বাঞকুমারী একাবলী রাঁজাজ্ঞাশ্রবণে এবাস্ত 
বিবশা হইয়া পড়িলেন এব* বিনীতভাবে প্রয়সখীকে সন্বোধনপূর্ববক কহিলেন, 
“মধি, আমার উপায় কি হইবে? কি করি'বল দেখি? 

যশো। সখি! কি আর করি ?..রাজ্কুমারের যথাযোগ্য সমাদর 
করা আবগ্ত *, একারণ একবার ণহিঃপ্রকোষ্ঠে গমনপূর্ববক পাশাক্রীড়ায় নিযুক 
হও। তিনি আগন্তক, তুমি গমন না কৰিলে তিনি অবমাননাজ্ঞানে দ্ধ 
হইয়! প্রস্থাত করিতে পারেন । বিশেষ পাশাক্রীড়ায় তুমি ইচ্ছা না করিলে 
কে তোমাকে পরাজয় করিতে সমর্থ? 

একা। আর « কথা বলিও না। সখি! আর্মি আর অপর কাহারও 
সমাদর প্রদর্শনে অসমর্থ, ' পাশাক্রীড়ার ত কথাঁই নাই। যদি আমার 
একবীরকে না পাই তাহা হইলে আম এই অবস্থাতেই তাহারই পদধ্যানপূর্ববক 
জীবন অতিবাহিত করিব। ভাই! যাহাকে আমি মনে মনে একবার বরণ 
কারয়।ছি_এক্ষণে তাহাকে পরিত্য।গপুর্বক কি প্রঞারে বারাঙ্গনা প্রায় 
অপবের সহিত ক্রীড়ানিমুক্তা হইব। ' সখি ! যাহাকে মন দিয়াছি এ দেহ ও 
তাহার ; এক্ষণে এই দেহ (কপ্রকারে অপরের দুষ্টিপথে শানয়নপূর্ববক অধর্ে 
পতিত হইব? 

যশো। সখি এপাবলি ! তুমি স্বপ্রদর্শনপুর্ববক 'এত অধীর হইলে? স্বপ্ন 
ত অলীক, স্বপ্নে অঘটন ঘটা ইয়। থাকে, অসিদ্ধ সিদ্ধ করাইয়! দেয়, স্বপ্নে অসম্ভব 
কিছুই নাই, নেই খ্বপ্রযোগে তুমি একবারের প্রতিযৃত্তি দর্শন করিয়। মোহিতাস্তঃ 
করণে এতাদৃশ কঠোর ব্রতধারণে উদ্যোগী হইয়াছে? একবীর হয়ত 
তোমার পাশাক্রীড়ার কোন সৃংবাদ্দই পান নাই, তুমি যে আমাদের রাজকন্তা 
একাবলী, তাহাও হয় তত্ভিনি জানেন না, তোমার নাম কখন গশুনিয়াছেন 
কি না সন্দেহ , তবে তুমি ফি.নিমিত্ত এই অলীক স্বপ্পের উপর বিশ্বাসস্থাপন 
পূর্বক আপনাকে চিরঅনুখী করিতে উদ্যোগী হইয়াছ ? 

এক।। সখি বশোঁবতি! মরুভূমিতে উপ্তবীজবৎ আমার ' প্রতি উপদেশ 
দান বথা। আমার মনে'াহাতে প্রবৃতি হইতেছে না, সে কাধ্য আমি কদাপি 
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করিতে পারিব না। তুমি ভাঁঈ দয়া করিয়া যদি পরিচারিকাকে ডাকিয়। 
দেও তাহা হইলে যথেষ্ট উপকার জ্ঞান করিব। |] 

যশোমন্তী বাজকুমারীর অন্কুরোধমত গ্রকোষ্ঠ হইতে বচিগ্মন পূর্ববক 
পরিচারিকুঁকে ডাকিয়া দ্রিলেন। পরিচারিকাকে দর্শনমাত্রেঈট রাজবু্ারী 
ক্িলেন, “বি! তুমি আমার পিত! মহারাঁজকে গিয়া বল যে, “বাজকুমারী 
পীড়িত, তাহার মস্তকণ্বৃর্ণিত হইতেছে, অভুএব উগ্নানশক্তিরহিত, এ অবস্থায় 
পাশাক্রীড়ার কথা দুরে থাকুক, আগন্তক রাঙ্জকুমারের সম্মানপ্রদর্শনেও একান্ত 
অসমর্থা। 

পরিচারিকা প্রস্থান করিলে পর রাজকুমারী আত্মসংক্রাজ্ত ভাবনায় 
বিভোর হইলেন: কিয়ৎক্ষণ পরে যশোবতী আগমননপুব্বক সংবাদ দিলেন, 
“সথি! বড়ঈ ভীতিজনক ব্যাপার সংঘটিত হইল। মহারাঞ্ও পাশাক্রীড়া 
ঘোষণা৷ করিলেন, তুমিও স্বপ্নদর্শনপুর্বক উন্মন] হইয়া উঠিলে। সুতরাং 
আগন্তক রাজকুমারগণে তোমার পীড়া ব্যাপদেশে ভগ্নাশ করিতে হইতেছে । 
সকলে তাহ বিশ্বাস করিতেছে না! এইমাত্র একজন রাঙ্জকুমার তোমার 
পীড়ার কথা শুনিয়া অবিশ্বাস সহকারে কত কথা৷ বলিয়া গেলেন। তাহার 
বাক্যে আমার এইরূপ প্রীতি হইল, যেন তিমি, তোমাকে বলপূর্বক 
হরণ করিবেন। 

সধিযুখে এতাদৃশ তয়াবহবাক্য শ্রবণ মাত্রই একাবলীর হৃদয় উদ্বেজিত 
হইল। তিনি যশোবতীর গ্রীবদেশ বাহুলতাদ্বার! বেষ্টন করিয়া কহিলেন, 
“সখি ! আমার কি হইবে? এই অপদার্থ জীবনের জন্য রাজপুঞ্গব মদীয় 
পিতৃদেব বিষাদপাথারে নিমগ্ন হইবেন? তদপেক্ষা মামার এই অকিঞ্িৎকৰ 
জীবন বিসর্জজনই শ্রেরঃ নয় কি? বিশেষ একবীরকে যখন প্রাপ্ত হইবার 
আশা নাই তখন আমি শ্রাণ থাকিতে অগ্ত হস্তে এ দেহ অর্পণ করিতে সমর্থ 
হইব না। কলা প্রাতে যখন নদী জলে*ক্রীড়াথে গমন করিব তখনই এ 
এ জীবন বিসর্জন দিয়া হৃদয়ের ক্ষোভ মিট্রাইবু। 

সথিযুখে মরণাশস্কা শ্রবণ করিয়। যশোমতী উদ্বিগ্রচিত্তে কহিলেন, “সখি! 
অমন কথা বলিতে নাই আত্মহত্য। মহাপাপ ও আত্মহত্যাকারীর আর 
পরলোক নাই।” ইতাবকাশে একাবলীর মাতা তথায় উপনীত হইয়া 
কন্ঠাকে নানা প্রকারে আশ্বাসদান করিয়া কহিলেন, “মা, আমি সব 
শুনিয়াছি। মহারাজকে সংবাদ পাঠাইয়াছি তিনি যেন. একবীবরের নিকট 
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দৃত প্রেরণ করেন। তোমার যাহাতে একবীরের সঙ্গেই বিবাহ হয়, তজ্জন্য 
আমি যদ্রবতী আছি । এক্ষণে যদি জগদীশ্বরের কুঁপ। থাকে অচিরে শুতকাধ্য 
সম্পন্ন হইবে। তুমি মা, অত উতলা হই না। 
(ক্রমশঃ ) 
জ্ীভূধরচন্দ্র গঙ্গোপাধাায়। * 


প্রাচান-সুবে বাঙ্গাল৷ । 


মহারাজা মানসিংহ সম্রাটের আদেশে বঙ্গবিজয় অর্দসমাপ্ত রাখিয়। 
আগ্রায় ফিরিয়া যান। ,আকব্বরসাহ তথন দিল্লীর সমতা । পরে তাহারই 
আদেশে মহারাজ। টোডরমন্রু বঙ্গবিজয় সমাপ্ত করেন।" মহারাজা টোডবুমল্ল 
ও আবুলফজলের নাম ইতিহাস-গ্রসিদ্ধ। তাহার! উভয়েই সাআজ্যের রাজ- 
নৈতিক বিভাগ "ও রাজস্বের বন্দোবস্ত করেন। এই' বন্দোবস্ত ও বিভাগের 
মূলে মোগল সাম্রাজা ১০৫' সরকারে বিভক্ত ছিল, তাহার বার্ষিক রাজস্ব 
১* বৎসরের জন্য সিক! ৯.০৭,৪ ১,৮৮১ টাকা নির্দিষ্ট ছিল। তাহার 
পর তাহার সুদূরবিতৃত সাম্রাজ্য ১২টী নুবাতে বিভক্ত হয়। প্রত্যেক সুবা 
এক একজন সুবাদ্দারের ( ৬1০০০) অধীনে থাকিত। আইনি-আকবরি 
গ্রন্থ পাঠে জান! যায় যে দিন এই স্ুুব। বিভাগ কাধ্যে পরিণত হয় সেই দিন 
সম্রাট ১২ লক্ষ পান বিতরণ করিয়াছিলেন! এই সুবাগুপির নাম, যথাক্রমে 
এলাহাবাদ; আগ্রা, আউধ, (9917), আজমীর আহামেদাবাদ, বিহার, 
বাঙ্গলা, দি্লী, কাবুল, লাহোর মুলতান এবং মালব। রাজত্বের সঙ্গে সঙ্গে 
আরও তিনটা সুবা, বিরার, খান্দেস,'ও আহামেদনগর, এই মোট ১৫টী সুবায় 
মোগলরাজত্ব বিতক্ত ছিল। ্ 

মহারাজ; মানলিংহের নাম বাংলা হইতে কাবুল পর্য্যন্ত বিস্তৃত হইয়াছিল। 
তাহার অমিত বিক্রমের ফলে সম্রাট অধিকা'শ প্রদেশ জয় করিয়। শ্বীয় 
সাম্রাজেঃর অন্ততুক্ত করেন" মহাবাঙ্জা টোডরমল্লের নাম যুদ্ধক্ষেত্র অপেক্ষা 
রাজনীতিক্ষেত্রে সমধিক দেখিতে পাওয়া যায়। তিনি বঙ্গনিজয় সমাপ্ত করিয়! 
সমগ্র রাজত্বের রাঁজন্ব বন্দোবস্ত করিয় প্রতিহাঁসিক অমরত্ব লাভ করেন। 

“ ৯।  প্রাচীনন্ুুবে বাঙ্গাল1। | 
যখন উড়িস্া স্থবেবাঙ্গমলার অস্তভূক্তি হয় না, তখন একদিকে চট্টগ্রাম 
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হতে পরঠি, অপরদিকে উর হিমাপর এঙগাবলি হইতে সরকার দাদাকুন-- 
এহ পমাণ্ড বঙ্গের সীমা নিলি ছিল সমাটের 'অধানেইসফ আফগান নামক 
সেনাপতি ভট্টিবাজ্য (আধুনিক ভুটান) জয় করেন এবং ইহ হুবেবাঙ্গালার 
অন্তত হয়। সমাঘটর নামাক্ছিত বুদ্রা সেই দেশে তিনিই প্রচলিত করেন। 
এই দেশ্ের*লোকগুন্সি সাধারণতঃ ক্ষুদকার,, আমৰৃক্ষ গুলিও দৈর্ঘো মান্ুবের 
মখান ছোট ! ভটিরাজ্যের পরেই স্ুবিভূভ টিপার রাজ্য আধুনিক টিপার] )। 
এ দেশের রাজার নামের সহিত মণিক ও নীরায়ণ সংযুক্ত গাকিত। 
এখনও পথান্ত পুর্ববোন্ত প্রথ! চলিয়। আসিঙ্কতছে। তাহার পর কোচরাজ্য 
আধুনিক কুচবিহার )। উ্ররাপ্ের ক্াজার একহাজার অশ্বারোগীসৈন্ত ও 
একলক্ষ-দাতিক সৈন্ঠ ছিল । কামরূপ তখন কোচরাজ্যের অধীন ছিল। 
কথিত আছে পামরূপ্রে অধিখ্পীরা দেখিঠে অতিশয় সুন্দর ও যাছুবিদ্যায় 
প[রপর্শীছিল। এখনও অনেকের এ বিশ্বাম আছে। তাহার পরেউ আসাম 
বাজা। এই রাজ্যের রাষ্জা। শোধ্যবীধ্যে খ্যাতিলাভ করিয়াছির্লেন। কিহবদত্তী 
গাছে, এই পাঁজর অগ্ীশ্বরের ঘৃত্যুপময়ে ভাহার অনুচরবর্থ (পুরুষ ও 
স্বা) ইচ্ছায় রাজার মৃতদেহের সহিত জীবান্তে প্রোথিত হইত! এটা 
»য় কি ভালবাস। বেশ বুঝ! গেশি ন।। তারপর তিব্বত্রাঁজ্য ও মহাচীন। ইহাই 
তখনকার সুণে বাঙ্গালার উত্তরপীম!। আধুনিক বাঙ্গলাও প্রায় এরূপই আছে। 
দক্ষিণ পুর্ব দিকে আগাকান রাঙ্জা, চুক্টগ্রান বন্দর ( (1710190916 ) সেই 
বাজোর অগ্ভপঞ্ত ছিল এখানে হস্তীর অভাব ছিল না, কিন্ত অশ্ব মোটেই 
গাঁওরা যাইত না,এমন কি উহ ও গাধা অনেক দাম দিয়া কিনিতে হইত। 
গরু ও মহিষ তথাস়্ প্রায় ছিল ন। বলিলেই চলে, তবে এই ছুইএর মধ্যবর্তী 
এক রকম্‌ নান! বর্ণের বন্ত জশ্ক বর্তমান ছিল যাহার ছুগ্ধ অধিবাসীরা পান 
করিত। এই প্রদেশের অধিবাসীরা হিন্দু কি মুসলমান ধর্মাবলম্বী ছিল, 
তাহা নির্ণর করা কঠিন। এই দেশে বমুক ভাই. ও ভগ্রির সহিত বিবাহ 
প্রচলিত ছিল। গ্রামের পুরোহিতেরাই (ওয়[লী ) সক্বিষঃয় প্রধান ছিল 
এবং তাহাদের বাক্য কদা5 অনাদ্ৃত হইত *ন্)। আর একটী আশ্রর্যয 
প্রথা বর্তমান ছিল--রাঙজার দরবারে সৈনিকেদেব স্ত্রীগণ উপস্থিত থাকিত, 
পুরুষেরা গৃহে থাকিহ। যে রাজ্যে পুত্র কন্ঘপর বিবাহ দৃষণীয় ছিল না, 
সেঝাজ্যে এইনূপ প্রথা আশ্চর্যের বিষয় নহে। ইহা, হইতে বুঝা যাক়্ 


অধিবাসীর! অপেক্ষাকৃত উচ্ছঞ্ছেল ও লবুচরিঞ্ে। এই রাজ্যের, সন্নিকটেই 
৩ 
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পেওং কেহ কেহ টান বণি৩)। পে ধ।জধানীতে খেত হস্ত পাওয়। 
খাত । এই সমস্ত ' পুজোর সন্নিকাটস্ত স্থানে' বহবিধ ধাতু ও মুল্যবান 
প্রস্তরের খনি পর্তমান ছিল এত স্ম্ত খনিপ দখল লইয়া প্রায়ই বাজা- 
দিণের মধ্যে যুদ্ধসংঘর্ষ থটিভ। 

আইনী আকনরীতে দেখ। যায় বাঙ্গালার নাম পুর্বো বঙ্গ ছিল। উহা 
সঙ্গে “মাল” এই শন্দ সং দোগিত হওয়ার কারণ এই যে বঙ্গের নিশ্ন ভূমিতে 
প্রাচীন নাঙ্গাদের আদেশে পাহাড়ের পাদদেশে জলরে!ব করিবার জগ্ত 
আল দেওয়া হইত বলিয়। বঙ্গ 1 মাল হহতে বাঙ্গালা হইয়াছে। 

তখনকার বাঙ্গাণার বায়ু নাতি-শীতোঞ্ ছিল । বরা বৈশাখের শেষ 
হইতে আরস্ত ঠইয়া প্রায় ৬মাস যান থাকিত। সই জন্ঠ নর্ধার শেষে 
মানুষ ও পশ্বাদি রোগাক্রান্ত হইত। এখন ব্র্যার অবস্থিতি মোটের উপর 
তিন মাসের অধিক নচেঃ ভবে বর্ধার শেষে বোগের আধিকদ, উভার ব্যতিকম " 
হয় নাই। " 

তখন সুবা বাঙ্গালান্ন মধ্যে গঙ্গা ও ব্রন্মপুণ্র নদী বিশেষরূপে খ্যাতি লাভ 
করিয়াছিল । গল্গ!, যমুনা ও সরন্বতী এই তিন মিলিত হইয়া ভ্রিবেনী নাঁম 
ধারণ করিরা খভ শাখায় বিভন্ত হইয়া সপ্তগ্রামের নিকট সাগরের সহিত 
মিলিত হইয়াছিল। আধুনিক সপ্তগ্রাম অতীতের স্মৃতি মান্র। তাভার বাণিজা 
বন্দর, শিল্প গণা সমস্তই কাল গ্রাস করিয়াছে । এই গঙ্গার আর একটী 
শাখা বারবকাবাদ দরকারের অন্তভূন্তি কাঁজিহাট! সহদ্দের নিকট পদ্মাবতী 
নাম ধারণ পুর্ববক টট্টগ্রাদের নিকট সমুদ্রে মিলিত হইয়াছিল। বর্ভমান 
পগ্মানদী সেই নদী কি না ভৌগজিকেরা বিবেচনা করিবেন। বঙ্গোপসাগরের 
সীমান। বছুদুর বিদ্তুত ছিল-__স্ুরূ্র ইঞ্জিপ্টের প্রাস্তদেশ হইতে পারস্ত পর্যন্ত। 
আধুনিক ভুগোলে ইহার অনেক পরিবর্তন হইয়।ছে। তখনকার বাঙ্গালার 
প্রধান শস্ত চাউল) এখমও তাই,। তবে তখন অধিকাংশ জমির উর্বরাশক্তি 
এত অধিক ছিল, থে জলাভূমিতে ধানের নাষ বাত্রিশেষে জলবৃদ্ধির সহিত 
৫1৩ ভাত বুদ্ধি পাইত ।'তখন ধান্সের শীষের ফলন ও বেশী হইত। সেই 
জন্ত তখন টাকায় ২নণ্‌ চাউল পর্যান্থ বিক্রীত হইয়াছিল। বঙ্গের সতাধুগ 
বোধ হয় সেই সময় শেষ হইয়াছে। এখন মবগ্ লোকের নানাবিধ অভান 
৪ অভাবের সঙ্গে সঙ্গে জমির উর্ধরাশক্তি যদিও অনেক ভাস হইয়াছে, 
থাপি টাকায় আট সের, চাঁল, যাহা মগ্বস্তরের অবস্থা, লেকের বেশ সহ 


৮ম সংখ্য।। ] প্রাচীন শবে বাজল। । | ৪৪৩ 


হইয়াছে । অবাধ ধাণিজ্া ইহার অন্ঠতম কারণ! প্রজ্ঞারা রাজশপ্জি 
মানিয়। চলিত, এখনও তীহার বাতিক্রম হয় নাই। তাহার। বার্ষিক 
খাজান। মাস কিন্তী আটবারে আদণর দিত, এবং ভাহারাহ আদারকারী 
লোকেদের, নিকট প্রাপ্য খাঞ্জন| মিটাইয় দিতে আসিত। বে নিঠীমে 
মাঠের ফসণের লন নির্ণর করা হইত শাহাকে *ন্তফুক” বলিত। সমাট 
এই সমস্ত প্রথ। কায়েম বাখিয়াছিলেন। চাউল গু নতশ্ত এই ঢুইটী লোকের 
প্রধান জীবিকা ছিল। অনেক স্থলে স্্রীলোকের। প্রকাণ্ত ভাবে কাধ্যাদি 
করিত। আরও বু পুধ্বে এইরূপ, নিয়্নই ছিল, কিন্ত মুসলমান বাঙ্জাদিগের 
ভরে ও উৎপীড়নে বাঙ্গালায়' “জেনানা”র সৃষ্টি হয়। সেই “নান! অদ্যাপি 
চলিয়। আসিতেছে। * 

বাশ নির্মিত ঘর সমাধক এচলন ছিল। এই খর বনু দিন পথাস্ত স্থায়া 
হইত। এটা অবগ্ত আধুনিক ইঞ্জিনিয়ারদের তাবিবার কথা, অধিবাসী র! 
জলপথে যাইবার জন্য, বোব। বহিবাদু জগ, এবং যুদ্ধ জগ্তও নৌকা প্রশ্ন 
করিত। “সুখাশেন” নামক যান হাটা পথের জষ্ঠ বাবঘত হইত। 

বন্য জন্তর মধ্যে হস্তীই অগ্ঠিক পাওয়া বাইত, অশ্ব অত্যন্ত কম পাঃসা 
যাইত। এখনও তাই । ইহ! হইতে অনুমান হয় তিন ভিন্ন দেশে ভিন 
তিন্ন বন্ত জন্ত আপনাপন বাসভূমি ঠিক করিয়া লয়। ইহা অধণ্য ভগবানের 
কৌশল। 

এই স্ুুবার সমুদ্রতীরবর্তী বন্দরসমুহে বহুমূল্য প্রস্তরাদির বাণিজ্য চলিত। 
কাপড়ের জন্য বাঙ্গালার খ্যাতি ধহুদিনের। তন্তধায়দিগের তাত হইতে প্রস্তুত 
স্থতা ও পাট মিশ্রিত কার্পেট বর্ণবিচিত্র্যে ও কে।মলতায় রেশমের মত সুন্দর 
দেখাইত। পরে ঢাকাই মসপিনও সব্বস্থানেই সমাদৃত হইয়াছিল। 

তখন গৌড় বঙ্গের বাঁজধানা ছিল। পূর্বের উহাকে লক্পাবস্তী, আও 
পূর্বে জিম্রতাধাদ বলিত। গৌড় সম্রাটপ্রদর্ড নাদ। "এই স্থান একটা সুর 
ছুগ বিদ্যমান ছিণ! সন্নিকটেই একটা 'হ্র্। ছিল এবং একক্রোশ দুরে 
“পিয়াজবাড়ী” নামক একটা জলাধার ছিল, তাহার দূবণীর জল মৃত্যুদওপ্রাপ্ত 
লোকদিগকে পান করাইয়া মারিয়া ফেণ। হঙ্টুত। * সম্রাট এ জথগ্ত প্রথ! 
উঠাইয়। দিয়াছিলেন। বন্ধের এই কয়েকটা “সরকার” উল্লেখযোগা ] 

৩১) মামুদ্ধাবাদ। পেরখা এই স্ঠান জয় করেন 

১২) খালিসুতাবাদ । ণগভন্তা পরিপূর্ণ ও লঙ্গখুরচাবের দগ্ত প্রাসদ্ধ ছিল। 


৪৪৪ বারভূমি । | ৪থ বষ। 

(5) বকল।। ,সমুদ্রতীরবন্তা স্থান। রাঙপুএ পরমানন্দ রায়ের নাম 
উল্লেখ আছে। 

(৪) ঘোড়াঘট। রেশম, পাট এবং অশ্ব পাওষ়ু। যাইত। দাড়িম্বের মত 
আস্মাদযুক্ত “লটকন” নামক একরকণ লও পাওয়। যাইত ] 

(৫) বান্ুয়া। . এখানে নৌক। ও গুহ প্রপ্ততোপনোগা কাঠ পাওরা 
যাইত ও একটা লৌহখনি ছিল ।' নি 

(৬) বারবকাবাদ। “গঙ্গ জল” ন।মক সুন্দর কাপড়ের গন্য প্রসিদ্ধ ছিপ । 

(৭) সিলেট--এইস্থান হইতে খেখজা জীতদাস সরবরাহ হহত। 
লেবুর স্ঠায় বর্ণবিশি্ট, তবে আকারে লেবৰ গ্তায় গোণাকার নহে, প্সুন তার)? 
নামক কল পাওয়। যাইত; সিলেট অদ্যাবধি লেবুর জন্য প্রসিদ্ধ । 

(৮) মাদারুন। এখানে একটা হীরকখাঁন ছিণ?। 

। ৯) নেরিফাবাদ । অনেক স্বুন্দর খেতবণেধ ভাববাহী পদ ও এড বড় 
ছাগলের জন্ত প্রসিদ্ধ ছিল। | 

সমুদ্রতীরবন্তী স্থানের মধ্যে চট্রগ্রাম. ও সপ্তগ্রাম বাণিজ্যের জন্য গ্রসিপি 
লাভ করিম্বাছিল। সপ্তগ্রামের নিকটবন্তা হুগলীও প্রপিদ্ধ ছিল। চট্টগ্রান ও 
হুগলীবন্দরে খুষ্টান ধণিকের। বাতায়াত করিত! 

২। আবুনিক খাঙ্গালা। 

যোগল সাম্রাজ্যের পতনের সঙ্গে সঙ্গে বাঞঙ্ধালার নবাবের কাধ্যঙঃ দ্বাধান 
হইয়া উঠেন। তারপর পলাথাপ বুদ্ধ ও ইংপাজধিগের ১৭৬০ থু অথে 
বাঙ্গল! বিহার উড়িষ্য।র দেওয়ানী প্রাপ্তি । সেই সময় ইংরাজ অধিকারের 
আরগ্ত। ক্রমশঃ “নাঁজিন'* উপাধি অন্তহ্র্ত হইয়া “নবাব” উপাধিতে 
পর্যবসিত হয় । লর্ড কর্ণওয়ালিণের “ধশশালা বন্দোবস্ত" ও “চিরস্থায়ী 
বন্দোবস্ত” অমরকীর্ডি।, পৃবের বাঙ্গাণার গভর্ণর হেষ্রিংস্‌ ইংরাজ আধিকার 
স্থান সমূহ্রে গভর্ণর জেনারেপ” নামে অভিহিত হন। তারপর সিপাহী- 
বিদ্রোহের পর লড ক্যানিং' ৬০০০১ উপাধি প্রাপ্ত হন। সেই উপাধি 
এখনও চলিয়। আসিতেছে। উংরাজ্রাজত্বের প্রারস্ত হউতেই বাঙ্গাণার 
আধুনিক অবস্থা 1 দেশের শিল্পবাণিজ্যের মধ্যে রেশম, সুতার কাপড়, নীল ৬ 
লবণের কারবার প্াধান ছিল। ইট ইগ্ডিয়া কোম্পানীর অনুগ্রহে সেই সমগ্ত 
একচেটীয়।,কাববারে পরিণত হ্ইয়াছিল। এ্মশঃ বাঙ্গালার রাঙ্গপানী বুটিশ 
ঠারতের রাজধানী হয়। কিম্তু বাঙ্গাল। রাঞ্গনৈতিন ননচিতে একট ছোট হৃইয়। 
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লেফটেনণ্ঠ গভররের অধীন ভয়, তাহার পর আ্বাবার গতণরের অধীন 
হইয়াছে । এই সময়ের ইতিহাস ঘ পেই জানেন, সেইজগ্ত বিস্তৃত আলোচন! 
করিলাম না। 

শ্রীসিদ্ধেশ্বর সিংহ । 


“কর্ম ্রন্দো্তবং বিদ্ধি” 


সেবা-ধন্ধই খুগধন্ম। শনারূপ দিদর্দানে সাহায্যে সবেতঙাবে দেশের 
নঈঈণ সাধনের থে দকল চেষ্টা ৬ইচেছে। সমস্তই সেই বুগধর্খের প্রেরণা । 
কে» বিদ্যালম্ন কঞ্জিতেছেন' জণ-শিক্ষার অগ্ঠ, কেহ সেবাশ্রম করিতেছেন 
আর্ত, আহর ও পাঁড়িতের সেপার চন্য) কেহ সাহিত্য-সভা করিতেছেন 
দেশের জননগুণীর চিত্তে টা হাব ও মহৎ আদর্শ উদ্বোধনের জগ্য) কেহ 
ধাজনীতিক আন্দোলন ফরিতেহেন দেশবাসীকে নিজের স্বত্ব ও তাহা লাভ 
করিবার উপায় দেখাইবার আন্ত । £এ সকলই ক্কর্ম--অনগ বদাপি ঠিক-ভাবে 
করিতে পারা যায়। প্রা মাদাদের ধারণা ছিপ যে যাগণজ্ঞ পু] প্রহৃতিই 
কেবল কন্ম পদ্র-বাচ্য। . কিন্ত ভগব্ণগীত। সে ধারণা বদলা ইর। দিরাছেন। 
এ সকশ যে কম্মা নহে, এমন কঞ্ষা বলেন নাই, কিন্ত গীতা বপিয়াছেন 
ঠিক ভাবে করিতে পালে দেবোদেশে বা ভগবানের উদ্দেশে করিতে 
গারিলে সমস্তই কম্ম। সমগ্র জাবনই তাহার পৃ্ী। এই আগ বলিতেছিল।ম 
গাঙার কন্ধধোগের আদর্শহই সেবাধন্মের মরা দিয়া বত্তমান শুগের যুগধর্ণা 
এইয়ীছে। ৯ 

গীতা বশিরাছেন ঝন্ম ব্রশে (ভব) কম্মভ ব্রদ্ধ। ত্র বলিয়া ব একমাক্র 
আশ্রয় ও লঙ্গ্য পলিষ্বা কশ্মকে বরণ কারি হইবে মড়ণা কম্ম বন্ধন হইবে! 
একালে অনেক গোক অনেক সৎকাধ্যে আত্মনিয়োগ করিয়াছেন, নৈশ- 
বিদ্যাশয়, অনাথ ভাঞ্রঃ পুস্তপালয় ছোট*বড় আকারে অনেক হহগাছে, 
একদল লোক এই সমস্ত কাধ্য লইয়া মাতিস্কা উঠিয়াছেন। ইভা খুব আশা 
ও আনুন্দর কথ]। এই সেবাব্রতপরায়ণ যুবক নম্প্রধায়ই দেশের একমান্র 
তরস! স্থল । * দেশ ইগাদের প্রতিই কাতরনেজে শঞ্া আছেন। 

'বহার। এই প্রকারের কোন সৎকার্সে। আ্খনিয়োগ করিতে ঢাতেন 
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কাহাদের প্রথমও প্রধান কাধ্য এই কথাটি মনে রাখা “কর্ম রহম” । সখের 
জন্য কোন সানুষ্ঠান ষেন কর। না হয়, নিজেকে যোল আন! বজায় রাখা 
অবদর কালে করিব একপূ ভাবে যেন কোন কার্যের, ভার লওয়া না হয়, 
এক কাধ্যের দারা! নিঙ্গের সাংসারিক ব্যাপারের সুবিধা, হইবে অর্থাৎ অর্থ 
ব| সন্মান আদিবে এরুপ অভিসন্ধির দ্বারা যেন কোন কর্ধে আঞ্সনিয়োগ 
করা নাছয়। যেমন ধর্দের নাঁ্ে ধন্মীভাস 'ও ছল-ধন্ম প্রচলিত হয়, তেমনি 
কর্মের নামে বা জনসেবা ও দেশ-হিতৈষণার নামে যদ্দি কম্মাতাস বা ছলকম্ধ 
প্রবর্তিত হয় তাহা! হইলে হিতে বিপরীত 'হুইবে, স্থৃতরাং বাহারা কোনও 
সংকার্ধের নেতা হইতে চাহেন তাহারা প্রত্যহ শাস্তচিত্তে অন্তযুখী 
হইয়া নিজের ছদয় পরীক্ষ। করিয়! দেখিবেন আমি এই কর্ণ কেন করি- 
তেছি। সতা কি কন্ম আমায় ববণ করিয়াছে, সত্যই কি কর্খকে আমি 
ভালবাসিয়ছি %. 

কল্মকে ভালবাস। কেমন তাহা একজন কবীরের জাবণের কয়েকটি 
ঘটনার দ্বার! বুঝাইবার চেষ্টা 'করিতেছি।, সেবাব্রত শশিপদ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 
নাম আমাদের দেশে অত্যন্ত স্থপরিচিত । «জনসেবা! বা দেশ-সেবামূলক 
কন্মে ধাহারা পরিশ্রম করিয়াছেন ইনি তাহাদের মধ্যে একজন তাগ্রথ। 
তিনি দরিদ্র ও অসহায় অবস্থায় গ্রামে বসিয়া একমাত্র তগবান ও আত্মশক্তি 
ব্যতীত অপর কোন কিছুর প্রত্যাশা না করিরা আজীবন মুখ্যরূপে জনসেবাই 
করিয়াছেন। তিনি বতগুলি সৎকার্যযের পথ প্রদর্শন করিয়াছেন এতগুলি 
সৎকার্যে আমাদের দেশে আর কেহ করিয়াছেন বলিয়া আমর! জানি না। 

তাহার জীবনের একবৎসরের পরীক্ষার কথা বর্ণনা করা যাইতেছে 
হংরাজা ১৯০৫ থুষ্টাব | শশিপদবাবু তখন বৃদ্ধ । এই ছুই বংসর সাংসারিক 
হিসাবে তাই।র খুবই ভর্বংসর, যদিও তিনি নিজে ইহাকে দ্রধ্ংসর বলিয়। 
বিবেচনা করেন। না। ' এই বৎসর তাহার বদ্ধগণ তাহাকে কি তাবে 
দেখিয়াছেন তাহা আলোচনা; করিলে, কশ্মন্ষের' উপাসনা কেমন ধারা 
গিনি তাহা আমরা বুঝিতে পারিব। 

এই বৎসরের ঘটন! বুঝিতে, হইলে বংসরের প্রথমের একটি ঘটন! মনে 
বাথলে বড়ই ভাল, হয়। ১৯০৫ সাল ২র! জানগয়ারা শশিপদবাবু বৈদা- 
নাগে আছেন। ঠীহার “চতুর্থ কণ্ত। সোফিয়া পাড়িতা, ভাঙার বায়ুপরিবগনের 
জন্য বৈদানাথে আছেন। *শশিপদবাথ ষে বাড়ীতে ছিলেন সেই বাড়ীর 
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উঠানের কথিদ্বণরের নিকট একটি তাকুগ্ত ছিল। সেহ লশ্াঞ্চুডে বশিয়। 
শশিপদঝাবু ধ্যানধারণা করিতেন ব্যানধারণার পর শশিপদবাবু বসিয়া 
গাছেন এমন সময়ে একজন সন্গ্যাসট নিকটে আয়! শিক্ষ। চাহিলেন। শশি- 
পদনাবু সন্যাস্সীকে কয়েকটী পর্স। দিলেন। সন্ধ্যাসী শশিপদবাুকে আশী- 
ব্ঠাদ করিলেন “রাঁজ। হও, ধনেশ্তর তও1% শশিপদবাবু সন্ন্যাসীকে বলিলেন 
রাজ] হইতে চাই না»আপনি শাণীর্বাদ কুরুন যেন 'তগবান আমাকে «কির 
করেন, আমি ফকির হইতে চাই, কাঙ্জালের কাঙ্গাল হইতে চাই।” ঠা 
শশিপদবাধুর মনোভাব । ২, *. 

১৯০৫ সালের প্রথম'হইতেই এশিপদনাবুর কণ্ঠ। সোকি দেওঘরেই রহি- 
পেন কথন অবহ্থা] ভাল কখন মন্দ এইভাবে চলিতে লাগিল। শুশিপদ 
বাবু ও উাহ।র জ্ী*কখন দেদঘত্র কখন কলিকাতা এইভাবে বাতায়াত 
করিতে লাগিলেন । জুনমাসে শশিপদবাবুর ষষ্ঠ কণ্ঠ সুদেবী শ্বগুরবাড়ী 
হইতে তাহার একী বাণিক1 কন্তাকে সঙ্গে লইয়া ভাগিনেয়ীর বিবাহে 
আনন্দোতৎ্সবে কলিকাণ্ডা আসিলেন। কলিকাতা হইতে জ্যেষ্ঠতগিনী সুখ- 
হারাকে লইয়। বরাহনগর গেলেনী। সেখানে ৩৪ দিনের জরে স্থদেবীর 
শিশুকন্ঠাটির মৃত্যু হইল। *এই প্রথম! ২৪ শে জুলাই, স্ুথতারার বড় ছেলে 
মলয় বিস্থচিক রোগে ৫1৬ ঘণ্টার মধো ইহলোক ত্যাগ করিল। ইহার পর 
১৩ই আগষ্ট তারিখে তাহার প্রিয়কন্ত॥ সোফিও পরলোক নাত্রা করিলেন ' 
শশিপদ্ববাবুর হৃদয় স্সেহময়, তাহার সন্মথে এই সব থটিলঃ তিনি অবশা 
ধারতাবে ভগবানের প্রতি চাহিয়া সমস্তই সহা কব্সিলেন। কেবল যে সহ্য 
করিলেন তাহ! নহে, এই পারিবারিক অশান্তির মুধে।ই বরাহনগর ইন্ট্ট- 
টিউটের জন্ত তাহাকে অত্যন্ত পরিঞ্ম' করিতে হইতেছিল। বরাহনগন্ন 
ইন্ষ্টিটিউটের যে স্থারী শ্যবস্থা, যাহার সাহায্যে এখন ইন্ষ্টিটিউট চলিতেছে 
তাহা এই বৎসরেইঃ এই সমস্ত দুর্ঘটনার ঝড়ের মধ্যেই তিনি সাধন করেন। 
ইনৃষ্টিটিউট তিনিই করিয়াছিলেন, একটা কিছু গড়িয়। তোলাই ভে৷ কেবল 
প্রয়োজন নহে, স্তায়ীঙ্জের ব্যবস্থাও চাই। তিমি ভাবিতেছিলেনইনৃষ্টিটিউট 
চালাইবে কে? দেশে তেমন কর্শীল সংঘ কৈ, বাহার হস্তে ইহাব্র ভার 
নিশ্চিন্তভাবে অর্পন কর যায় ? সাধারণ ত্রাঙ্গদমাক্ষের কাধ্যকারী সমিতির 
সহিত পরামর্শ ও পত্রবাবহার আরম্ত হইল, তাহারা সম্মত হইলেন ন!। 
সকল শান্সের ও সকল ধর্মের ইন্ষ্টিটিউটে যে তাবে আলোচনা *হর় সাধারণ 
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ব।খসমাঞ্ডেব কওডপক্ষগণেব তাহ সনতপুত হইগ না। ঠাহার পক বরাভনগণ 
[মউনিসিপু)পিটির হতে তার দিবার ৬প্ত কথ| *১পিতে লাখিল | তাহার। 
সম্মত হইলেন ও এহ হপের্ উপব, ধেতাল।র ঘর করিয়া সেউ থরে 
মিউনিসিপাল আফস তুলিয়া আনিবার ইচ্ছ। করিলেন পরীক্ষা করিরা 
দেখা গেল এই হলের উপর দোতলার ঘর না করাই ভাল। তগন শশিপদ 
বাবু হলের সন্মুথে কয়েবকাগ জমি নিউনিনিপ্যানিটিকে দিতে চাহিলেন। 
এই প্রস্তাব কার্যে পরিণত হইল না! শেষে শশিপদ্বাবু বরাহনগর 
ভিক্টোরিরা স্কুলের টরা্টিগণকে ইন্ষ্টিটিউটের দাষ্টি করিলেন। এই শোক 
অশান্তি ও চর্ঘটনার মধ্যে এ সব ব্যবস্থা হইয়! গেল। ইভা হইভে কি 
বুঝিতে হইবে ? এই ঘটনাও শশিপদবাবুর জীবনের অন্যন্য ঘটনাবলী) হইল 
এইটুকু বুঝিতে পার বাইতেছে যে কম্মাকেই, তিনি বন্ধ বণিয়া, জীবনের 
একনাত্র ও শ্রেষ্ঠ সাধন বাঁলয়। গ্রহণ করিঘাছিলেন। কর্মের প্রয়োঞজনই মুখা, 
সাংসারিক শোধ গৌণ ও অবশ্প্তীবী। বড় অঙুসিবে বিপদ আলিবে, 
অভাব আগিবে, ন্ধ্যাতন অ[সিবে এ পকলেও বিচ হইব না, কেহই লক্ষ্য- 
ভরষ্ট করিতে পারিবে না. এই প্রকারে চিত্ত ধীভার দঢ কেবল তিনি এই স্বো- 
ধর্ের পুরোহিত ব। নেতা হইতে পাবেন। 

এখনও ১৯০৫ সালে শেধ হয় নাতি । শশিপদবাবুর স্সীর স্বাগ্য পুর হৃই- 
তেই খারাপ হইয়াছিল, উপযুযুপশখ্, সংঘটিত এতগুণি শোকের ব্যাপার 
তিনি আর সহ করিতে পারলেন ন, ভাহার। শরীর একেবারে ভাঙ্গিয়া 
পড়িল। উদ্বরে অসহ বেদনা । অনেক চিকিৎস] হইল. কিছুই হইল না। 
শেষে অন্ত্রকরা ঠিক হইল ক্লিকাতীয় অস্ব হইল। ক্ষত আর শুকায় না) 
তাহার গর অতিসার আরম্ত হইল।, ১ই আগস্ট হইতে বেগভোগ নিশেষ 
তাবে আরম্ভ, ২৫শে ডিসেপর অন্ধ হয আর ২৮শে জানুয়ারী রান্রিশেষে 
তিনিও ভবলীলা সমাপ্ু করিলেন 

মাঘোৎ্সবের শেষ দিন। শশিপদপাধুণ জ্্রীর শুও্দেহ বাহির করিয়। 
সাধারণ ব্রাহ্মদমাজের পশ্চান্দিকরু উন্মক্তস্থানে রাখা হইয়াছে কণ্ঠ! জামাতা 
আত্মীয়স্বজন প্রভৃতি রোদন,করিহেছেন, শশ্পদনাব সৃতদেহ শাশানে লইয়া 
যাইবার একদিকে ব্যবস্থা করিতেছেন, আধ অন্যদিকে সেই সঙ্গে সঙ্গে 
ব্যকুলতাবে অ।র একটি কার্যের জন্য চেষ্টা ক্গিতেছেন। মেদিন বরাহনগর 
ইনষ্টিটিউটে' বক্তৃতা হইবার কথ! ছিল। কলিকাতা হইতে নগেন্দ্রনাথ 
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১ট্টোপাধ্যায়* মহাশয় বক্তৃতা করিতে যাইবেন এইরূপ ব্যবস্থা ছিল। নগেন্ 
বাবু এই পারিবারিক দুর্ঘটনার জরন্ভ যাইতে চাহিশেন না! শশিপদ বাবু 
হাঠাকে বশিলেন ইহ। আমার পারিরারিক দুর্ঘটনা, ইহা দ্বার। সাধারণের 
' ক্া্ধে।র ক্রটি হইবে কেন'? শশিপদ বানু অন্ত একজন বক্তার অন্বেধণ করিহ্তে- 
ছেন৪ শশিপদ বাবু' স্ত্রীর মৃহ্যু হইয়াছে থোকে সান্তনা দিতে আপিয়াছেন 
আর শশিগদ্ বাবু তাহাদের জিজ্ঞাম। করিতেছেন বরাইনগরে বক্তৃতা করিতে 
পারিবেন কি না?" সাধারণ সভায় বক্তৃতা, সামান্ত কারণেই মানুষ বন্ধ করিয়। 
দেয় হাই আমাদের দেশের সাধারণ রীতি; কোন বড়শোক বন্ধু দেখা 
করিতে আমিলেই তে! বন্ধ 'হইয়। যায় । শিকানের সন্ধান পাইলে বড় 
- বড় প্রা্দেণিক সমিতির সভ্ভাপতিও স্থানত্যাগ করেন, ব্যাগ্রচাধ্য বৃহক্/ঙু- 
পের ইতিহাসে বন্ধিমচত্ত্র তো*তাহা দেধাইয়। গিয়াছেন। কিন্তু শশিপদ 
বানুর হন্ষ্টিটিউটের কাধ্য বন্ধ হইল না, (প্রেযমতোধ বনু মহাশয় বাইতে সম্মত 
হইঙ্সেন, ডাহার উপর বরীহনগর বাইয়া বক্তৃতা করিবার ভাস ন্যস্ত করিয়। 
তবে শাশপদ বাবু নিশ্চিস্তশহইলেন। কন্মকে ব্র্ণ বণিয়া! বরণ কর! কেমন 
এই ঘটনাতে তাহা আরও ভাল করিয়া বুঝিতে পারা যাইতেছে। 

এই সঙ্গে আর একটি ঘটল উন্নেধ কাপ । সংসারে মলাথ। ঠিক রাখ বড় 
কঠিন কাঞ্জ। আমাদের একটা খুব বড় কফিয়ৎ যাহা! আমর] সচরাচর 
দিরা থাকি তাহ। এই যে তখন আমার মাথার ঠিক ছিল না। যিনি দারুণ 
₹বিপাক ও ভীষণ পরীক্ষার মধ্যেও মাথার ঠিক রাখিতে না পারেন, জীবন- 

যুদ্ধে তিনি পরাঞ্জিত হইয়াছেন ইহাহ ধুঁঝতে হইবে, এই প্রকারে জীবন- 
যুদ্ধে যিনি পরাজিত তাহাকে কোন সেবাধপুমূলক কাধোর নেতৃত্ব-তার গ্রহণ 
করিতে নাই এবং সেরূপ লোকের উপরণ্রকেহ নিররও করিতে পারে ন।। 
শোকে, ছুঃখে, রোগে, অভ।বে আমরা অপ্রক্কতস্থ হইয়। পড়ি । বিনি অপ্রকুতস্থ 
ন। হন তি'নই বথার্থ বড় মানুষ, ইহাই গীতার ও অন্তান্ত যাবতীয় সৎশাস্ত্রের 
উপদেশ । 

১৯০৫ সালে শশিপদ বাবুর উপর দিয়া বে*ভীষগ পশীক্ষার ঝড়ু চলিয়া 
গেণ তাহার মধ্যে তিনি কি প্রকারে আচল ভাবে কর্তব্যপরাকপণ ছিলেন 
তাহা বলা হইল। আর একটি ছোট ঘটনা বালিতেছি, কি প্রকারে মাথা 
ঠিক রািয়! নিজের চরিত্ররক্ষা। বা আস্মরক্ষা। করিয়াছিলেন তাহা দেখাই" 
শেছি | এ সকল ঘটন! ধাহার। জানেন এমন অনেক লোক এখনও জীবিত। 

ঙ 
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বরাহু নগরে হরিচবপ মাইতি নামক এক ব্যক্তি রেড়ির কলে কাঙ্গ 
করিয়া একটু সম্পন্ন হইছিল, কিছু' দিন পরেই “তাহার অবস্থার হীনত। 
হয়, সেই সময়ে সে খরাহনগরের উমেশচন্ত্র ঘোষের নিকটে নিজ বসত 
বাটী বন্ধক রাখিয়া! টাকা কর্জ করে, পরে সে টাকা দিতে না পারায় 
উমেশচন্্ ঘোষ তাহাকে" পীড়াপাঁড়ি করিতে থাকেন, তখন দেই হরিচরণ 
মাইতি, শশিপদ বাবুর শরণঠগত হইল এবং কয়েকজন তাহার জন্য 
শশিপদ বাবুকে অগ্ুরোধ করিল যে তিনি সাহায্য না করিলে লোকটা 
একেবারে মার! যায়। শশিপদ বাবু তাহাকে সাহায্য করিতে ম্স্ম 
হন, তখন দেই হারটবণ মাইতি তাহার বসুতবাটী্ তাহার [ন্জ 
অন্ধাংশ শশিপদ বাবুর নিকট বন্ধক রাঁখিয়] চব্বিশ শত টাকা কর্জ করিয়। 
পূর্বেবাক্ত মহাঃ্রনের টাকা পরিশোধ করিয়াছিল ॥ কিছুদিন পরে স্ত্রী" 
ছুষটটী নাবালক সন্তান রাখিয়া হরিচরণ মাইতির মতা হয়, স*বাদ শশিপদ 
বাৰু শুনিগেন এবং কিহদিন পরে উক্ত মাইতি পরিবারকে বাগপেন, থে 
আমার এই টাক! পরিশোধ করিবার তোমাদের, অন্য উপায় নাই, একটা 
উপায় আছে শুন, বাঁটী বিরুয় করিয়া টাক! পরিশোধ কর, আমি গুদ লইব 
না, তাহাতে তোমাদের কিছু সংস্থান থাকিবে । এদিকে হুষ্ট লোকে বিধবা 
স্ীলোকটীকে পরামর্শ দিল, “বাড়ি বিক্রয় করিও না, তোমার নাবাগক 
পুত্র, শশিপদ বাবু টাক] আদায় করিতে পারিবেন না” স্ত্রীলোকটী ভাহাততেই 
ভুলিল, তখন শশিপদ বাবু আবার তাহাকে ডাকাইলেন এবং স্বামীর দেনার 
জহ্য যে নাধালকের সম্পত্তি বিক্রয় হইতে পারে তাহা বুঝাষ্্য়া বলিলেন এবং 
জঙ্জ সাহেবের সার্টফিকেট বাহির করিয়া লইবার পরামর্শ দিলেন, ৩খন 
স্রীগোকটা 'অর্থাভাব জানাইলেন, শশিপদ বাবু অর্থ ও লোক সাহায্যে জঞ্জ 
সাহেবের সার্টিফিকেট বাহির করিয়া দিলেন। স্ত্রীলোকটী আবার দুষ্ট 
লোকের কুপরামরশশে ভুণিয়। 'বাড়ি বিক্রয় করিল ন!। তখন শশিপদ বাধু 
নাপিশ ফরিতে বাধা হইলেন, এবং নালিশ করিরা। ডিক্রি হইপ, ডিক্রি জারি 
ও বাটী ক্রেক দিয়। টাকা ন পাওয়াতে শশিপদ বাবু এ ধাটী নিজে খরিদ 
করিয়া লইলেন এবং । বাটোম্লারার নালিশের দ্বারা দুই অংশ পৃথক করিয়া 
নিক্গাংশ সীম। নির্দিষ্ট করিয়া লইগেন। এ বাটীর অপর অর্ধাংশ হরিচরণ 


৪ম মংখ্যা। ] কর্ণ ব্রন্মোত্তবং বিদ্ধি। এ ৪৫১ 


মাইতির জেষ্ সহোদরের, ভাহার অবর্ভমানে এখন তাহার পুত্র অধিকারী, 
টদ্ত পুর সাবালক, দুশ্চর্রিত্র ও মাদকসেবী, সে শণিপদ বাবুর অধিকৃত 
বাটা ভাঙ্গিয়া কাঠ কাঠর! চুরি করিহ্বত লাগিলঃ শশিপদ বাবু তখন কলি- 
'কাতা বাসী, এবং ১৯০৫ 'সালেব ভয়ঙ্কর কঠোর পরীক্ষার গতিত। শশিপদ খীবু 
পূর্বোক্ত সংবাদ শুনিয়া লোক দ্বারা উহাকে “বারণ করিলেন, নেই ছৃ্টস্বভাব 
যুবক তাহাতে নিরস্ত হইল না, সে গোপনে, ইটকাঠ চুরি করিতে লাগিল। 
বখাহ নগব্ের শ্রমভীবী সম্প্রদায়ের 'অনেক আসিয়া শশিপদ বাবুকে বলিতে 
লাগিল, “আপনি একবার হুকুম, দ্রিন, আমার! উহাকে প্রহারের দ্বারা 
ঠিক করিয়া! দিতেছি” শশিগদ বাবু শুনিয়া] সহপদেশের দ্বারা তাহাদিগকে 
নরস্ত করিলেন। তিনি ভাবিতে লাগিলেন কি উপায়ে এ ছুই ক্ষীরোদ 
নাইতির উপদ্রব হইতে সম্পত্তি রক্ষা করা যায়, এ দিকে এ দুষ্ট বাড়ি 
ভাঙ্গিয় চুবমার করিয়। ইঠ কাঠ চুরি করিতে লাগিল, শশিপদ বাবু পুলিশে 
জানাইলেন, তাহারা ইহাতে হস্তক্ষেপ করিল না, বগাহনগরমিটাঁনসিপণি- 
টার ভাইসচেয়ার ম্যান শ্রীযুক্ত সারদাপ্রসাদ বঝুন্োপাধ্যায়কে জানাইলেন, 
তিনি ও কিছুই করিতে পারিলেন নী, এদিকে "এ দুষ্ট শাঁশপদ বাবুর নামে 
ফৌস্দাবিতে এক মিথ্য| নার্লশ করিল, নালশের কারণ শশিপদ বাবু 
লোকজন লইয়। তাহার ঝাটাতে গিয়া তাহাকে আক্রমণ করিয়াছিলেন, 
এই মিথ) মকর্দমায় তাহারই হার হইল, কিন্তু সে ইঠ কাঠ চুরি করিতে 
নি.গু হইল না, তখন শশিপদ বাবু ম্যাঞ্জিষ্ট্েটের শিকট চুরি অভিষে'গের 
দরখাস্ত করিলেন, ম্যাঞিষ্রেট &ঁ মকর্দমার বিচারেএ চার দমপ্মার বেঞ্চ 
কোটে অর্পণ করিলেন । বেঞ্চকোর্ট এই মকর্দমার তদারক ও বিচারে অতাস্ত 
বিলম্ব করাতে দুষ্ট স্পর্ধান্বিত হইয়। শশিপদ্দ বাবুর বাটী ভাঙ্গিয়৷ সমভূম করিয়! 
ফেলিল। তখন শশিপদ বাবু বারাকপুরের মাছিষ্ট্রেটকে নিজের পরিচয় দিয়! 
একখানি চিগঠী লিখিলেন, তাহাতে তাহার প্রতি অযাচারের বিষয় ষথাধথ 
বর্ণনা করিয়া লিখিলেন ঘে “তিনি নিজ বলের দ্বার! সেই সামান্ত লোকের 
অত্যাচার নিবারণ করিতে পারিতেন, কিন্তু বই *বংসর ধরিয়া যে চরিত্রকে 
গঠন করিয়।! বহুবৎসর যাবৎ রক্ষা করিয়া আদিতেছেন এই সামান্ত ক্ষতি 
নিবারণের জন্ত সেই চরিত্রকে ধ্বংস করিতে পারেন ন1,” মঠা্িষ্ট্েট সাহেব 
শাশপদ বাবু চিঠী পাইয়া মকর্দমার ভার নিজে গ্রহণ *কিলেনঃ (বিচারে হুষ্ট 
মাইতীর অর্থ দু হইল, শাঁশপদ. বাবু জদী হইয়া-নিরাপদ হইপরেন। উল্ত 


৪৫২ ৃ বীরভূমি। [ ৪র্থ বর্ধ। 


গীরোদ মাইতীর নামে যখন মকর্দমা চলিতেছিল, তখনও ' ম্যাজিস্ট্রেটের 
হুকুম অমান্য করিয়। শশিপদ বাবুর বাটী ভাঙ্গিয়' হঠ কাঠ হরণ করিতেছিন, 
এই অপরাধে তাহার দ্বিতীয় বার অর্থ,দু হয়। এখন এ হুষ্ট মাইতির নামে 
মানহানি ও ক্ষাত পুব্রণের' নালিশ অ।মিতে পারে এবং নালিশ করিলেই ভিগ্রা 
হয় অনেকে শশিপদ বাবুকে উদ্ভ নালিশ করিতে বলিলেন, শশিপদ, বাবু 
তাহাতে সম্মত হইগেন না। শিঞ্জের সম্পন্তি অপরে কাড়িয়৷ লইতেছে এ 
অবস্থায় ষে চোর কখন ক্ষমার পাত্র হইতে, পারে নাঃ শর্ত থাকিলে তাহাতে 
বাধা দেওয়া উচিত, শশিপদ বাঁবু অপেক্ষা সেই মাইতি অনেক দুর্বল তথাপি 
শশিপদ বাবু স্বয়ং শাস্তি দিলেন নাঃ নিবারণ করিয়াছিলেন, কিন্তু তাহাতে 
বিপরীত ফল হইয়াছিল, তথাপি তিনি তাহ।কে শাত্তি দিতে উদ্যত' হইলেশ 
না, এইজন্তই এই বৎসরের এই পরীক্ষা প্রত পরীক্ষা, এই সময়ে ক্রোধের 
বশীনৃভ না হইয়। চিত্তসংঘমের দ্বারা চণ্রিপ্রকে রক্ষা কর! বড় কঠন। 
শোকের মোহ অপেক্ষা ক্রোধের আক্রমণ ভয়ঙ্কর, এই সময় বিনি চ্নিতরকে 
রক্ষণ করিতে পারেন তিনিই,বীর । 


শাীশিশিীশি তি 


জন্মাস্তর ' 


গত ভাদ্র, অগ্রহায়ণ এবং পোষ মাসের প্রবাসীতে মহেণচন্দ্র ঘোষ লিখিত 
জন্মান্তরবাদ শীর্ষক একটি পাণ্ডিত্যপুর্ণ প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছে । তন যে 
সকল বুক্তিবলে জন্মান্তর-বাদ খণ্ডন করিতে চেষ্ট করিয়াছেন আম এই 
প্রবন্চে সেই সকল যুক্তির সম।লোচনা করিব এবং খুক্তি গুল যে দৃঢ় ভিত্তিৰ 
উপর স্থাপিত হয় নাই তাহ! গ্রদূর্শন করিতে €.ষ্টা করিব। আমার এত 
প্রবন্ধে ছুইটী কথ স্বীকাধ্য বপিয়! মানিরা লইন বং আশ। করি তাহাতে 
কাহারও আপত্তি হইরে ন1। .কথা দুইটা এই (১) এই বিশ্বের একজন 
শর্টা ও নিয়ন্তা ত্াছেন এবং (২) তিনি ন্ারবান, দয়াময় ও সর্ববশক্তি মান। 

অনেক ঘটনার কারণ ফি তাহা আমর। জানি না। সেই কারণগুলি 
কখন কথন অনুমান করিয়া লইতে হয়। এই আন্্মানকে ইংরেজীতে 
[15607 বলে। কোন মত'দ্বারা বদি ঘটনার প্রত্যেক অংশ সগ্তব বলিয়া 
গ্রতীয়মান হয় তাহ। হইলে সেইমত ম্ুধীগণ কতৃক গৃহীত .হওয়া উচিত । 
পুর্বকালে 'টলেমি প্রভৃতি জ্যোতিবিবিদেরা বিশ্বাস করিতেন যে পৃথিবী স্থির. 


৮ম সংখ্যা। ] জনমাস্তর। পু ৪৫৩ 


এবং সমস্ত জ্রযোতিষ্কগণ তাহার চতুর্দিকে ভ্রষণ করিতেছে। কিন্ত পরবর্তী 
জোতিব্বিং কোপরনিকাখ যখন দেখিলেন থে এই তির সহিত মঙ্গল, বুধ ও 
গুক্রের গাঁতর মিল হয় না, তখন ভিনি এই নৃতন মতে উপনীত হইলেন যে 
পৃথিবী স্থিগ নহে কিন্তু তাহা গ্রঙ্গণের সহিত স্থর্ধের চাঠিদিকে ভ্রমণ ফরে। 
স্টঁথবী যে ঘুরতেছে ইহা কেহ দেখিতে না! পাইলেও এখন সকলেই এই মত 
গ্রহণ করিয়াছেন রেন ন। এই মতের সহিত বদ্পতি, শুক্র প্রভৃতি সমস্ত 
গ্রহের গতি মিঁলয়া যায়। আমি এই প্রবন্ধে দেখাইতে চেষ্টা করিব যে ঘোষ 
মহাশয়ের মতের সহিত ঈখরের দয়া, স্তায় এবং সর্বশক্তিমন্তার সামগ্স্য 
হয় না। ্ 
- হিন্দুর সকলেই জন্মাস্তর'বাদে বিগাস করেন ক্রিস্ত আমি সে বিষয়ে কোন 
গ্রন্থ পাঠ করি নাই "দ্বিগদাস দত্ত এপীত “শান্কর দশন” পুগ্তকের শেষভাগে 
জন্মন্তরব্ষয়ক যে কথাগুলি উদ্ধৃত কর। হহয়াছে সেগুলিকে ডাক্তার ৬ 
মচেন্্রনাথ সরকারের ভাষায় 031150017061)21 0০975৫১5০"বলা। যাইতে 
গারে। অপর পক্ষে বিশপ হো মাইটহেড. ((134517০0১ ১৪1)০০ 17994 ) বলেন 
যে হিন্দুরা পুনর্জন বিষয়ে €য সঞ্ণল যুক্তি প্রদর্শন করেন তাহ। একেবাগে 
উড়াইয়। দেওয়। যায় না| দে বাহ]। হউক "আমি বওঁমান প্রবন্ধে অন্ঠ কাহারও 
মত উদ্ধত ন| করিয়া কেবল উল্লিখিত স্বীক্কার্ধা্য় এবং গোচারাহুত ছুই 
একটী তথ্য হইতে যে সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়। যায় তাহাই প্রদর্শন করিব। 
মহেশ বাবুধে ক্রম অবলগ্বন কক্িগ়াছেন আমিও সেই ক্রম অবলম্বন 
করিয়। প্রথমে তাহার বুক্তির সমালোচনা করিব এবং অবশেষে জন্মান্তর বাদ 
বিষয়ে আমার যত গিবুত করিব। 


(১) 


মহেশ বাবু বলেন যে বৈষম্য দেখিম়াই লোকে জন্মান্তর বাদ কল্পন। 
করে। কিন্তু তাহার এই অন্যান সমাচীন নহে। মুরুটধারী রাজা সিংহ 
সনে বিরাজ করিয়া এবং পর়োদ ধিযুঠ শালান" এশনাংস প্রভৃতি ভোগ কারিয়া 
যত ন্ুধ শান, বিশ্তহীন কুঁষিজীবা, অনৃণী অপ্রবাা হই দিনান্তে একবার 
শান ভোজন কবিয়ও যন্দ সেই পরিমাণ সব অনুভব করে তাহা হইলে 
তাহার মনে" কখনই এরপ প্রশ্ন উদিত হয় না &নঈগ্বর তাহাকে ছোট 
করিলেন কেন, আর রাঞ্জাকে বড় করিলেন কেনু ? যদি সে ফোনরূপ ছঃথ 


8৫8 বারভূমি। [৪র্থ বর্ষ! 


অনুভব করিত এবং দেই দুঃখের কারণ অনুসন্ধান করিয়া না পাইত তাহ! 
হইলেই তাগার মনে এই ভিজ্ঞাপার উদস্ধ হইত থে পে দুঃখ পায় কেন? 

পরে সে যখন ভাবিতে ভাবিতে মংন করে থে দয়াঘয় পরমেশ্বর বিনা 
অপরাধে কাহাকেও দঃখ দেন না এবং যখন তাহার পণ বিশ্বাদ হয় যে 
সে এই জীবনে তদ্রস দুঃখ ভোগ করিবার উপযুন কোন অপরাধ করে নাট 
তখনই তাহার মনে হয় ' হয়ত এজ পূর্বে তাহা আর একটা জন্ম 
হইয়।ছিল এনং সেই জন্মেই হয়ত দে সেইরূপ'অপরাধ করিয়াছিল যাহার ফলে 
সে এজন্মে দুঃখ পাইভেছে। এ জগতে এ অ:নক ঘ্ঃখ অ'ছে ভাগ ফ্রান্সিস 
নিউম্যান (71577015 ০707) থি গুড পাকার্ণ (00119090010 ১2709) 
চাড উইক (01১8016), শিবনাথ শাস্ত্রী প্রত মনাধীগণ স্বীকার করিয়াছেন। 
নিউম্যান বলেন “4১ 01000109 15 176৮৩10)61635 70010705100 007 07 
$000£1)01021) ১৫100 5000 96075 09০0 20001 076 
11111000170 র বিনা 100695 25 ৬০1] 25 106102 ভজা02155 
১০৪1. 00180 1. 9০০6০০ ৬1. পার্কার বগেন 0) 50221078৭11 
(7০7৮ 11তি 19199 00 2016 01 07015 [27107 51170000141 [4তি, 
চাড উইক বলেন “71821709৩ ০1 চিট100:210 93৫5 09 0১৩ 510০ ০1 
10010)01) 11591. উত্যার্দি।  0180৩105 [100)015] 11996, 
শিবনাথ শাপ্ীকে মহর্ষি বপিলে কিছুমাত্র অতি হপ্ননা। তিনি শ্বপ্রনীত 
ধন্মজীবনের দ্বিতীয় অধ্যায়ে বলিয়াছেন যে জগতে এঠ দুঃখ আছে দ্যাহ, 
মানবের আগন্তাধান নহে, মানবের ইচ্ছ। পিএপেক্ষ হই. ঘটিক। থাকে । 
ইহার অন্লপরেই শাস্ত্রী মহাশয় লিখিয়াছেনথে এই অপরাধ-নিরপেক্ষ হুঃখ 
দ্বেখিয়া অনেক পণ্ডিত এই মতে উপনাত হইয়াছেন “য *ছঃখ মানবের কর্ম 
বিপাকজনিত £ তাহা পুর্ব জন্মের ফল।” এই সকণ 'উদ্ধত বাক্য হইতে দেখ! 
যায় থে নিউম্যান তিঃ অপর কেহই" মন্ুষ্যেতর জীবের কেন এত ছৃঃখ, কেন 
নিরপরাধ মৃষিক বিড়ালের দংগ্রাথাতে এত কষ্ট পাত্র, কেন সর্পনক ধৃত হই 
ভেক এপ যন্ত্রণা ভোগ কত্রে,কেন ভারতবর্ষের যানবাহী অশ্ব ও বলদের 
জীবনব্যাপী কষ্ট, কেন আসা প্রদেশে বর্ধাকাগে নদীকআোতে সহজ হরিণ 
মহিষ, শুকর প্রভৃতি জন্ত ভাপিয়া যায় এবং সেই ঘোরতর বিপন্ন অবস্থায় 
শীকারীরা তাহাদিগকে ' গুপি করিয়া বধ করে, অথচ ষে বিশ্বানয়স্তাকে 
আমরা দয়াময় “বলিতে শিখিযছি তিনি কেন তাভা'দগকে রক্ষা করেন না । এই 
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নকল প্রশ্নশ্বতঃই চিগ্তাশীল মানবের যনে উদিত হয়। বখন 'গৃহদাহে বা 
পিতামাতার ভাচ্ছিল্যে বা নিবুদ্ধি হায় নিরপরাধ শিশুর ঘোরশর মন্ত্রণায় মৃত্য 
হয় তখনও মনে এই প্রশ্নের উদয় তুয়। এই প্রশ্নের সমাধানে এই মণ্ত, 
উৎপন্ন হয় যে ইহার সকলেই পুর্বঙ্জন্মে পাপ কর্য়াছিল বলিয়। তাহাদের এই 
শ্‌ত্তি ; নভবা ঈথব"দয়ামর় সর্বশক্তিমান হইয়া তাহাদিগকে এইরূপ শাস্তি বা 
কষ্ট পা্টতে দিতেন্ুনা। কেহকেহ বেন যে, স্বভাবের নিয়ম হইতেই 
এইরূপ দুঃখের 'উৎপত্তি হয়, ঈশ্বর সেইরূপ দুঃখ বিধান করেন না। কিন্ত 
বাব ও স্বভাবের নিয়মের কর্ত। কে?" কর্তা কি ঈশ্বর নহেন ৭ মিল, 
(8111) বলেন ০0৪০ 85 রর 01061 01101 076 070511056 ড৬1৬০5৪০- 
0০0198।  এই ঘোরতর নিষ্ঠুর স্বভাব যে ঈশ্বরের সৃষ্ট ইহা যাহারা 
বিশ্বাস করেন এবং ধ/হার] সঙ্গে সঙ্গে ঠহাও বিশ্বাস করেন যে ঈশ্বর দমাময়, 
সরিশক্রিমান্‌ এবং শ্টায়বান্‌ ঠাহারাই এই সমস্ত গঃথকে পূর্বজন্মের হুক্কতির 
ফল স্বরূপ বলিয়া অনুষান করেন। সুতরাং দেখা গেল থে" যাঁহাদের কোন 
দোষ আমর। দেখিতে গাইনা তাহাদের দুঃখু দেখিয়াই জল্মাস্তরবাদ উৎপন্ন 
হইয়াছ। সুতরাং মহেশ বাবু থে বলেন যে »পার্থকা দেখিয়াই জন্মান্তরবাদ 
কথিত হইয়াছে তাহা প্রকুত,নিহে। 

মহেশ বাবুর আগ একট! অন্রমান এই যে ঞনাস্তর-বাদ'গণের আর একটা 
যত এই যে লোকে ভাগ মন্দ যাহা কিছু কার্য করে তাহা পুর্বব জন্মের ফল, 
কিন্তু তাহার এ অন্থমানও সমীট?ন নহে। জন্মাস্তরবাদীদিগের মত স"ক্ষেপে 
এই যে জন্মের স্ময়ে সকসেই নিষ্পাপ হইব জন্মগ্রহণ করে এবং ঈশ্বর 
তাহাকে ভাল মন্দ কার্ধ্য বুঝ।ইয়া দিয়। সম্পু! স্বাধুনতা দেন এবং সংকার্ধ্য 
করিবার বল ও অনংকার্ধ করিবার স্বাধীনতা দেন চ7০0017 00 50970 ১৪৫ 
[০6 00 911,৮10" অতএব মনুষ্য যখন পাপাচরণ করে তথন ইচ্ছা 
করিয়াই তাহা করে এবং সে তাহা না করিলেও না'করিতে পারিত এক্প বল 
তাহার আছে; সে ইচ্ছা করিয়া যে গাপ করে সেই পাপের 'ফল কতক এনে 
ভোগ +রে এবং অবশিষ্টাংশ ভোগ করিবার জন্ পুনর্জন্ম প্রা হয়,; পুনর্জন্ম 
প্রাপ্ত হইয়া ও তাহার স্বাধীন হচ্ছ] থান্$কে অর্থাৎ ইচ্ছা করিলেই পাপকার্ধ্য 
করিতে পারে গরথব! পাপকাধ্য হইতে বিরত থাকিতে পাবে, অনেক) 
সময়ে সে সং্কার্ধ্য করে বা করিতে চেষ্টা করে কিন্তু তাহার ছঃখ ঘোচে 
"1 এই হঃখ তাহার পুব-জগ্মের পাপের ফল) সেই ছঃখে.তাহার পৃরব 


৪৬ ধীরসুযি । [ধ্থবর্ধ। 


জন্মের পাপের ক্ষয় হয় এবং সদাঢরণ বা সদাচরণ্রে চেষ্টার কলে হয় তাহার 
মুক্তি হয় ন?বা এমন পুঁন্জয় গয় যে তাহাঠে তাহার দঃখ থাকে না; দেই 
জন্মে সে ইচ্ছা করিনা পাপ করিসে ও পপুর্বঙ্ন্সে? সুুকতির ফলে সে সকল 
বিষণ সোগাগাশালা হর 'এইন্ধপেই আমর। সাধু্গের ছঃখ এবং অপাধু 
দিগের সুখ কখন কখন দেখিয়। থার্ক। ইহাই যন ন্মান্তরবার্ধের 
সংক্প্তপার তখন নছেশবাবুযে কর কথ। অতি বাহুন্যন্টাবে বলিয়াছেন এবং 
যেরূপে অবস্থার আশ্রন্ন গ্রহণ করিয়াছেন 'তাহার সমালোচনার প্রয়োজন 
নাই। ঞরেরেদো 

তবে তাহার একটী তর্ক কিছু কৌতুক্কাবহ। * সাহারা বগেন যে পৃথিবী 
সপ্পের উপরে আছে, সর্প হস্তীব উপরে শাচ্ছে, হপ্তী কচ্ছপের উপরে আছে 
এবং কচ্ছপ শৃন্ঠ্যের উপরে আছে, মহেশ বাবু উাহাদিগণক বলেন “তোমর। 
সোগান্জি বানা কেন বে পুথিবা শৃষ্ঠে্ উপরে আছে £?" কিন্ত যাহারা 
সর্প, হুপ্তী, কুণ্প, জন প্রহৃতির কথ। বলিয়। থাকেন জাহাএা কি সে গুলিকে 
আহুমানক বশিক্ন। মনে করেনং ন। সেগুলি বাগ্তবিক" বশিয়। বিশ্বান করেন? 
বদি তাহার] সেগুণি প্রকৃত বনিয়] বিশ্বা(ল' করেন তাহা হইলে ও কি মহেশ 
বাবু তাখাদ্বিশকে এমন কথ। বল5 পারেন বে তোমরা সোঙ্জাস্তুজি বলনা 
কেন যে পৃথিবা শূন্যের উপরে আছে? লব যদি বলে যে তাহার পিত। 
রাম, রামের পিতা দশরধ, দণরণের পিতা অঙ্গ, অন্দে পিতা [দলীপ, তাহা 
হইলে কি লবকে কে বলিতে পারে ষে “তুমি সোঞজানুঞ্জ বলনা! কেন যে 
দিলাপহ ঠে,মার পিতা ৪” একবার ৮ জয়গো-বন্দ সোমের সহিত একগন 
ব্রার্দের তক হইতেছিল,। ব্রাহ্ম বালণেন “ঈশ্বর এক।” স্রিষ্য়ান সোম 
মহাশয় বলিনেন পতন।” ব্রাহ্ম ঝাশলেন তবে তেঙিশ কোটি বশিতে 
আপত্তিকি ?” সোমমহাশয় গ্রিজ্ঞাপা করিলেন “আপনাদের স্কুলে কত ছাত্র 
পড়ে ?” ব্রাহ্ম উত্তর বর্থরণেন “হইশত।” সোম মহাশয় “বলুন না কেন 
আটশত চব্বিণ?” ব্রাঙ্গ বশিলেন "যাহা আছে তাহাই ত বলিব ।৮ সোম 
মহাশয় বাঁণলেন ঈশ্বর বিবয্কেও'যাহা সত্য "হাই ত বলিব ।” 

বাস্ত বকই এই সকল স্থলে 1-9/ ০৫ 18151707)র কোন কথাই উঠিতে 
পারে না। 

সে যাহা হউক উপরে সংক্ষেপে প্রদর্শিত হইল যে মহেশ বাবুর প্রবন্ধের 
এথম ভাগ দুইটা ভুপের উপ্র সংস্থাপিত। প্রথম ভুল এই যে জগতে বৈষম্য 
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দেখিয়া জন্মাগুর-বাঁদের উৎপত্তি হয়। দ্বিতীর ভূল এই যে পূর্ববজন্মের কর্মানু- 
মারেই লোকে এজন্মে ভাল বা মন্দ কাধ্য করে । প্ররুত কথ! এই বে ছুঃখ 
দেখিরা জন্মাস্তর-বাদের উৎপত্তি হয় এবং পৃর্বব জন্মের কর্মফপে লোকে এনে 
অথ ব। দুখ ভোগ করে। 
(২) 

এখন আমরা মুহেশ বাবুর প্রবন্ধের দ্বিতীয় ভীগ যাহা অগ্রভায়ণের 
প্রবাসীতে প্রকাশিত হইয়াছে তাহার সমালোচনা! করিব। 

থিয়সফিষ্ট সম্প্রদায়ের ছুই একজন (লোকণনিন্ন কোন জন্বান্তর-বাদী কথন 
এমন কথা বলেন নাই যে কোন বাক্তি বিশেষ পূর্বজন্মে অমুক ছিল । জন্মাস্তর- 
বাদীরা কেবল এই মাত্র বলিয়! থাকেন থে প্রত্যেক ব্যক্তি পুর্বগন্মে কিছু 
ছিল। মহেশ বাবু দে এই কথা জানেন না তাহা বোধ হয় কেহই বিশ্বাস 
করিবেন না। তবে যে কেন তিনি শনি, ববি, সোঁম প্রভৃতি লোকের এবং 
নানা, কোষ্ঠা, কনিষ্ঠ1*ঞ্রভৃতি নদীর কথা এত 20170058217 ফেনায়িতা 
করিয়! প্রবাসীর পাচটা। স্ষন্তপূর্ণ করিয়াছেন তাহ] বুঝা গেল না। 

সহেশ বাবু লিখিয়াছেন আমার যা পূর্ববঙ্জন্ম থাকিত তাহ তলে স্মৃতি 
শাছ। বলিয়া দিত এবং স্মৃতি ওসতুস্বরূপ হইগা পুর্ব জন্মের “আমির” সভিত 
বর্তমান জন্মের “আমির” সংযোগ করিয়া দিত। কিন্ত নেরূপ স্তৃতি যখন 
নাই তখন মহেশ বাবুর সিদ্ধান্ত এই যে প্ুর্বজন্ম মানিতে পারা যায় না। 

কিন্ত অনেকেই জানেন এবং মহেশ বাবু অবগ্ঠ* ন।ন। পৃন্তক পাঠ করিয়া 
অবগত আছেন যে. কথন কথন কোন কোন লোকের জীবনে এরূপ ঘটন। 
ঘটিয়াছে ধে সেই ঘটনার পর তাহাদের জীবনের পূর্বব কথা কিছুমাত্র মনে 
থাকে না । তাহ] বলিয়া কি ঘটনার পূর্বের 'আত্ম! এবং ঘটনার পরের আত্ম 
£ইটী পৃথকৃ? সেই ঘটনার, পূর্বববস্তী আত্ব। বে একই সে কথা কেহই অস্বীকার 
করেন না। সেইরূপ ব্যক্তিকে ঘটনার পূর্বের কথ!'মনে করাইয়! দিলে যনে 
হয় ইহাঁও দেখা গিয়াছে। সুতরাং জন্মরূপ একট। বৃহৎ" পরিবর্তনে, যে 
আমাদের পূর্বজন্মের স্থিতি একেবারে লোপ হইব, তাহা সম্পূর্ণ স্ভবূ। যেমন 
একজনের বিস্বৃত বিষয় মনে করাইয়া দিলে মনে পড়ে তদ্রপ কাহারও বদি 
আমাদিগকে পূর্ববজন্মের কথ! মনে করাইয়া দি'ঘার সম্ভাবনা! থাকিত তাহা 
হইলে হয়ত আমাদিগের ও পূর্বজন্মের কথা যনে পড়িত। মহুযোর আত্মা 
ঈশবরেরই এক অংশ। কিন্তু কয়জন মনুষ্য সহজজ্ঞুনে তাহ বুঝিতে পারে ? 
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বহু শিক্ষার ফলে অথবা কেহ পুনঃপুনঃ মনে করাইয়! দিলে আমরা অল্পে 
অল্পে উপলব্ধি করিতে পারি যে আমাদের আত্মা ঈশ্বরেরই অংশ। কিন্ত 
পৃথিবীতে এপর্যন্ত «মন কোন শিক্ষা আবিষ্কৃত হয় নাই যাহ! দ্বারা আমরা 
পূর্বজন্মে কি ছিলাম তাহা জানিতে পারি। তবেফিছু যে ছিলাম তাহ! 
যুক্তি ার। প্রতিপন্ন হয়। ইহ! পৰে প্রদর্শিত হইবে । কোন, রোগ কি কারণে 
জন্মে চিকিৎসক তিন্ন ' কয়জন লোক তাহা জানে? কিন্তু প্রায় সকলেই ইহা 
জানে যে প্রত্যেক রোৌগেরই একটা না একটা কারণ অছে। মহেশ বাবু 
পুনঃ পুনঃ বলিয়াছেন যে জন্ান্তয়-বাদী বলেন যে রবি পূর্বজন্মে শনি ছিল। 
কিন্ত জন্মান্তরবাদী কখনই এমন কথ বলেন ন1 জন্মাস্তর-বাদী কেবল বলে 
যে রৰি পুর্ব জন্মে আর কেহ ছিল কিন্তু সেই কেহ যে নির্দিষ্ট কোন খ্যক্তি 
তাহা জন্মান্তর-বাদী বলেন না। গোবিন্দ: নামক, এক ব্যক্তির স্মৃতি 
ত্রংশ হইয়াছে অর্থাৎ প্রথম জীবনের সমস্ত কথা সে ভুলিয়া গিয়াছে। কিন্ত 
গোবিন্দ এখন জীবিত আছে ম্থতরাং তাহার আ'আ্মাও আছে। তাহার 
এখনকার আত্মা এবং জীবনের প্রথমতাগের *আস্মা একই কিনা তাহা 
মহেশ বাবু স্পষ্ট করিয়া বলেন নাই। তিনি কেবল এইমাত্র বলিয়াছেন যে 
«পূর্বের গোবিন্দ-্পশ্ড গোবিন্দ+বেশী কিছু। এখনকার গোবিন্দ পণ্ড 
গোবিন্দ। বদি জিজ্ঞাসা কর পূর্বের গোবিন্দ ও পরের গোবিন্দ এতছুভয্বের 
মধ্যে একটী আছে কিন$আঁমর। বলিব পূর্বের গোবিন্দের পশু গোবিন্দ অংশ 
এবং পরের গোবিন্দ একই জীব।” আমার বোধ হয় এই কথাগুলি দ্বারা 
মহেশ বাবুর ইহাই বুঝাইবার অভিপ্রর যে গোবিন্দের বর্তমান আত্ম! অর্থা 
স্বৃতি লোপের পরের আস্ত এবং স্থতি লোপের পুর্বের আত্ম একই আত্মা 
নহে। এইরূপ বুঝায় ষদি আমার ভ্রান্তি না হইয়। থাকে তাহ। হইলে মহেশ- 
বাবুর সিদ্ধান্ত স্থধীগণ গ্রহণ করিবেন কিন! তাহা“তাহারাই বিবেচনা করি- 
বেন। আর যদি মহেগ বাবু ৫গোবিন্দের বর্তমান আত্মা এবং পূর্বের আত্মা 
একই বলিয় মাঁনেন তাহ। হইলে জন্মাস্তর-বাঁদী যে বলেন যে পুর্বঞ্ন্মে আমার 
আস্ম! অন্ত এক শরীরে ছে এখন তাহা ভুলিয়। গিয়াছি, এই মতের খণ্ডন 
হইল কই? 

উমান কারসন হেনা (01491728 09150) [391008) এবং মেরী বেনল্ভন্‌ 
(1915 ২০5৭০৭১ ) তাহাদের যৌবনঙালের ঘটনা ভুলিয়া গিয়াছিল, কিন্ত 
বাল্যকালের ঘটন! তাহাদের মনে ছিল স্থতরাং মহেশ বাবুর মতে -্্ৃতি- 
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লোঁপের পর তাহাদের আত্মাই ছিল না। কিন্ত যৌবনকালের কথা তাহাদের 
মনে করাইয়া দিলে তাহাঁতটের সমস্তই মনে পড়িল! "সুতরাং বলিতে হয় যে 
তাহাদের আত্মা তাহাদের শরীরে ফিবিয়া আসিল । মহেশ বাবুর এই কথায় 
স্পষ্টই দেখ বায় যে “তাহার মতে আত্ম একবার এক শরীর ছাড়িয়া 
আঁধার সেই শরীরে আসিতে পারে কেবল এক শরীর ছাড়িয়া শরীবাত্তরে 
যাইতে পারে না। যদি ইহা মহেশ বাঁব্র মত নাঁহয় তাহাহইলে তিনি ' 
গোবিন্দ, হেন। এবং রেনলডসের কথার কেন অবতারণা করিয়াছেন তাছা 
বুঝা যায় না। 
মহেশ বাবু একস্থানে" লিখিয়াছেন “আত্ম! অবিভাজ্য” আর এক স্থানে 
লিৰিয়াছেন “স্থৃতির অভাবে এক আত্ম! বহুবিতাগে, বিতক্ত হইয়া! থাকে ।” 
যিনি জড় জগৎ ইুষ্টি করিয়াছেন তিনিই আত্মিক জগংও স্থষ্টি করিয়া- 
ছেন স্থতরাং জড় জগতে আমরা যেরূপ ম্বটনা দেখিতে পাই আত্মিক জগতেও 
তৎসদৃশ ঘটনা ঘটা বিচিত্র নহে। এই সাদৃশ্য দেখিয়াই ঝঠসর (1340০) 
তাহার £109190 এধং হেনরিডুমণ্ড, (17977 10100110010 ) তাহার 
26018110৬10 010 এ ড৬০৮] লিখিয়াছেন। জড় জগতে 
আমর! দেখিতে পাই ঘে ভিন্ন ভিন্ন কতকগুলি দীপশ্িখ! একত্র করিলে একটী 
মাত্র দীপশিখা হয় এবং একটী দীপশিখা হইতে বহুসংখ্যক দীপ প্রজ্তবলিত 
হইলেও প্রথম দীপ শিখার কিছুমান হাঁস হয় না। আত্মিক জগতেও কি 
সেইরূপ হইতে পারে না? একটী দেবপ্রকৃতি আত্মা, একটী অসুর প্ররুতি 
আত্মা এবং একটি সাধারণ প্রকৃতি আত্মা এই তিনের মিশ্রণে কুমারী 
বোশান্পের (39900191002) "আত্ম! সপ্জাত হয় নাই তাহা কে বলিতে পারে ? 
অথবা পূর্ববঙগন্মে সেই নারী এমন লোক ছিলেন ফিনি কখনও সাধারণ লোকের 
স্তায় থাকিতেন কখনও সৎকাধ্য করিতেন, কখনও অসৎকারধ্ধ্য করিতেন । যে 
বূপেই হউক তাহার যে একট! পুর্বঙ্ন্ন, ছিল তাহাতে ,বিশ্বাস করিবার 
বাধাজনক কোন কথাই মহেশ বাবু বলিতে পারেন নাই। 
মহেশ বাবু বলেন, “এক অজ্ঞাত বিষয়কে" *অপর এক অজ্ঞাত বিবয়ের 
দ্বারা প্রমাণ করিবার প্রয়াস তাহা বিফল প্রয়াস ।” কিন্তু আমর1 কি সকলেই 
নানা কার্য হইতে ঈশ্বর কল্পনা করি না? ইঈখর আমাদের মীমাংসার সিদ্ধান্ত 
হইলেও তিনি অজ্ঞাত। কিন্ত তিনি অজ্ঞাত হইলেও একবার তাহার সন্তায় 
বিশ্বীস করিয়া লও, দেখিবে অবুদ্ধ ও অবোধ্য বিষগ্ত স্ুবিজ্ঞাত ও গুষ্প্ট হইতে 
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থাকিবে। তেমনি একবার জন্মাস্তর বাদ মানিয়। লইলেও সংসারের ঘটনার 
কারণ উপলব্ধ হইবে। “ইহা পরে প্রদর্শন করির্তে চেষ্টা করিব । 

মহেশ বাবু বলেন “খটী ভার্গিয়।৷ গেল+-__সেই তাঙ্গ। ঘটী দিয় কিম্বা তাহার 
সহিষ্ঠ নৃত্তন মাল মসলা নিশাইয়। একট! নৃতন ঘটা 'প্রস্তত হইল। জড়বন্ 
ব্ষিষে এপ্রকার ঘটনা ঘটিতে পারে কিন্তু অধ্যাত্ম বিষয়ে ইহার বিপরীত 
কথা সত্য ।” এই দৃষ্টান্ত হইতে, মহেশ বাবুর সিদ্ধাত্্ এই যে যেমন ঘটার 
নাশ না হইলে তাহার উপাদান দ্বার! অন্য ঘটা প্রস্তুত হইতে পারে ন1। তেমন 
এক আত্মার নাশ না হইলে , অপর স্লায্ম হষ্ট হইতে পারে না। কিন্ত এই 
জড় জগতে ঘটা তিশ্ন অনেক বস্ত আছে বাহার নশ না হইলেও তাহা হইতে 
তৎসদ্বশ আর একটী বন্ধ, প্রস্তুত হইতে পারে। অনেক রৃক্ষ জীবিত থাঁকে 
অথচ তাহার শাখ। ছেদন করিয়া মৃত্তিকায় প্রোখিত করলে সেই শাখা সেই 
লক্ষের অনুরূপ রক্ষ হইয়। উঠে। একটী দীপ শিখা হইতে আর একটা দীপ 
প্রজ্বলিত করা যাঁর অথচ প্রথম দীপ শিখাটী যেমন তের্মনি থাকে । মহেশ বাবু 
ধলেন যে আম্মার গুণকণ্্ন অগ্র আত্মায় সংক্রামিত হ॥়। আমরা বলি যে গুণ 
কর্মমবিশিষ্ট আত্মার অংশই অগ্ঠ আত্মায় এবঃ জড় শরীরে সংক্রামিত হয়। একটী 
লৌহম্থচিতে চুঘ্ঘক ঘন্িলে সেই শ্থচি চুম্বকের কাধ্য করে। আমর! বলি চুম্বকের 
অংশ পাইয়াই সেই সুচি চুদ্বক হইয়া গিয়াছে । মহেশ বাবু তয়ত বলিবেন থে 
তাহাতে ঢদ্বকের অংশ নাই, চুন্বঝের গুণমাত্র 'আছে। পুষ্প তাহার গন্ধ 
চারিদিকে ধিকীর্ণ করে। মহেশ বাবু বলিবেন এই গন্ধ পুশ্পের গুণমাত্র ৷ 
আমর। বলি উহা! পুষ্পের অংশ। অগ্রিব্র উত্তাপে যখন অন্য বস্ত উত্তপ্ত হর 
তখন মহেশ বাবুর মতে উত্তপ্ত হইবার কারণ অগ্নির গুণ। আমর! বলি দেই 
কারণ অগ্নির অংশ | সেইরূপে আদর বলি যে পিতা মাতা জীবিত থাকিতেই 
তাহাদের মাতার অংশ একীভূত হইয়া! সম্তানরূণে জন্মগ্রহণ করে। ঘেমন 
ঈশ্বরের আহা! হহতে অন্য সমস্ত আম্মা কষ্ট হইলেও সেই পরগান্মার কিছু 
মাত্র লাঘব হয় না। মহেশ বাবু বলেন হোশর, সেক্স্পিয়ার, কালিদাস, 
সক্রেটিস, প্লেটো, এরিষ্টটল্,*কাঁন্ট, হেগেল, বুদ্ধ, যিশু মহাম্মদ প্রভৃতি মহায্মা- 
গণের মৃত্যু হইয়াছে কেবল তাহাদের গুণকর্মই আছে। আমরা এই গুণকর্ধর 
থাক। অস্বীকার করি না, কিন্ত বলি যে এই গুণ কর্মে উক্ত মহাত্মীগণ জীবিত 
আছেন। বাস্তবিক গুণকম্্ ভিন্ন কোন বন্তর অন্যবিধ সন্ত থাকিলেও 
সে সম্ভা.কাহারও নিকট সম্ভাই নহে। চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা, ত্বক, 
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ধর্মজ্ঞান, কাঁ্ধ্যকারণ বোধ প্রভৃতি ইন্দ্রিয় দ্বা্। যে সকল সশ্। আমাদের গোচর 
হয় সেই সত্তা ব্যতীত আর যেকিছু আছে তাহাধ প্রমাণ নাই। তাহ! 
থাকিলে থাকিতে পারে, কিন্তু তাহার,সম্পূর্ণ প্রমাণাভাব | 

একব্যক্তি সর্বদা" পান্ধ/গাড়ীতে গমনাগমন করেন] কর্দববশত তাহার 
অন্রস্থার অধনতি হ্ল; তখন তিনি এক বা গরুর গাড়ীতে চড়িগ ভ্রঘন 
করেন? কন্খবশতঃ জবস্থার উন্নতি হইলে।তনি গলকীতে, মোটর গাড়ীতে 
এবং অগ্ঠাপ্ত যানে ইচ্ছায় ব1 অগিচ্ছাপ্ন যাইতে পারেন। কেবল আত্মাই 
কশ্মবশতঃ অন্দেহে যাইতে পারিবে ন। কেন; একটা কক্ষে যে বানু আছে 
তাহ! কক্ান্তরে যাইতে পারে--কক্ষট। ভার্গিয্া ফেলিলে মে বাধু এদিকে 
ওর্দিকে' প্রস্থত হইবে, অথবা সমস্তটা একব্র থাকিয়! স্থানান্তরে যাইবে । 
কেবল আত্মাই সেই্গপ দেহান্তরে যাইতে পারিবে না কেন? বাস্ত'ৰক 
আত্ম! বে এক দেহ হইতে অন্য দেহে যাইতে পারে না এপ বিশ্বাম করিবার 
কোন 21590 কারণ নাই। বরং জড় বস্ত ও আত্মা একই" ঈশ্বরের সা 
হইলে ইহাই আশ। কর? উচিত যে জড় বস্তুতে ব্বামরা থে নিন্ম দেখিতে 
পাই, আত্মাতেও সেই নিষম ,দেঠিতে পাইব |» আমরা দৃহীম!ন আড় বঞ্ততে 
কি দেখিতে পাই? এই দ্রেিতে পাই থে প্রতোক বস্ত নিঙেকে বাখিয়। 
আপনাকে প্রতিক্ষণে বিকীর্ণ করিতেছে । এছ বিকার অংশ যখন ফটগ্রাফের 
যন্ত্র মধ্যে নিপতিত হয় তখন তাহাতে, নিবদ্ধ হইয়া যায়। দেইরুূপে শব্দও 
ফনগ্রাম মন্ত্র মধ্য দিয়! যাইবার সময়ে আটকাইয়া পড়ে । ঈগ্বর-স্থষ্ট সমস্ত 
জড় বস্ত যখন এইরূপ বিকীর্ণ হয় তথন তাহার স্থষ্ট আত্মাও সর্ববক্ষণই 
আপনাকে অবশ্তই বিকীর্ণ করিতেছ এবং গাহা, উপনুক্ত পাত্র পাইলে 
তাহাতে আশ্রস়্ গ্রহণ করে। আট বৎ্সগ্ন বয়স্ক বালক জেরা কাগবর্ণ (20191) 
0০1৮০) ) গণিতে যেত্রন অসাধারণ এতিভা! প্রদর্শন কমিয়াছিল তাহ হরত 
অনেকেই অবগত আছেন। যাহার! *অবগত” নহেন তাহার] প্রকটর 
(1১19001) কুত 135৬85597 50191000 নামক পুস্তক" দেখিবেন । সেই 
বালককে সাত আটট! অঙ্ক বিশিষ্ট ছুইটী রা দিবা মাত্র সে তাহাদের গুণ- 
ফল ভাগ-ফল বলিতে পারিত এবং আট দশট। “অঙ্ক বিশিষ্ট একটী রাশি দিবা 
মাত্র সে তাহার বর্গ, বর্গমূল, ঘন, ঘন মূল ইত্যাদি তৎক্ষণাৎ বলিয়া দ্রিত। 
২২+১ অর্থাৎ দুইকে বত্রিশ বার হুই দিয় গুণ কপ্লিলে থে সাশি হয় তাহার 
সহিত এক যোগ করিলে থে রাশি হয় দেই বাশ্রিটার বিভাজক, (2০০০:) 
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নাই বলিয়া! বহুকাল ইউক্জোপের গণিতবেতাদের বিশ্বাস ছিল । ' কিন্ত এক- 
জন গণিত-বেন্তা দশগাঁর বংসর পরিশ্রম করিয়া তাঁহার ছুইটী %০:০: বাহির 
করিয়াছিলেন। জেরা কালবর্ণ কে সেইন্রাশিটী দিয়া তাহার £০:০£ বাহির 
করিতৈ বল। হইল। সে তৎক্ষণাৎ পূর্বেক্ত ছুইটা 2০০: খলিরা দিল। এই 
যে প্রতিভা ইহা কৌথ|। হইতে আসিল? এইরূপ প্রতিতা দেখিয়াই জন্ম 
সতর-বাদী বলেন যে ইহা পৃর্বিজন্মের কর্ম-ফল। মানব 'পমাজ্ের জ্ঞান, বিদ্যা, 
বুদ্ধি ও পাপাচরণ যে ক্রমে .পরিবর্ধিত হইতেছে তাহা ও পৃর্বজনোর কর্মফল 
ব্যতীত আর কিছুই নহে । 

প্রকৃত কবি এবং প্রকৃত খবি একই প্রকারের মনুষ্য। ইহার! উভয়েই 
সত্যদশর্। সেই কবি সাক্ষ্য দিতেছেন “শতভাগ মোর শত দিকে যায়” । 
মহেশ বাবু নিজেই সেই সাক্ষ্য উদ্ধত করিয়া তাহ। সত্য খলিয়! স্বীকার করিয়া- 
ছেন। অথচ তিনি জন্মান্তরব।দ স্বীকার করেন ন! ইহা কিছু বিস্ময়কর 

শনি ও গ্রাঠুর জীবন নিরপেক্ষ হইয়া বিধাতা"জীবন সৃষ্টি করিতে 
পারেন। একটা ধান্ত হইতে কোটি কোটি ধান্ত উৎপন্ন হইলেও এবং নৃতন 
ধান্ত সথষ্টি করিবার প্রয়োজন" না থাকিণেও বিধাতা ইচ্ছ। করিলেই নৃতন 
একটী ধান্ঠ সৃষ্টি করিতে পারেন। ইহ কেহই 'মস্বীকার করিবেন না। 

উপরে যাহা! বলা৷ হইল তাহা হইতে স্পট প্রমাণিত হইল যে জন্মান্তরের 
সম্পুর্ণ সম্ভাবনা আছে এবং তাহাতে &1)1101101 চ 79952150911 অসম্তাবন। 
কিছুই নাই। 

অতঃপর আমর! জন্মান্তর বাদের পৌধমাসের প্রবাঁপীতে প্রকাশিত 
অংশের সমালোচনা করিব । 

৫৩) 
এই অংশের প্রথমেই মহেশবাবু তাহার কঙ্সনাস্থ্ট ছুই একটি শত্রুর সহিত 
গ্রামে প্রবৃত্ত হইয্লাছেম। তিনি লিখিয়াছেন যে জন্মান্তরবাদীদের মতে 

(১) আত্মমর বিদেহ অবস্থা সম্ভব. এবং (২) মৃত্যুর পর আত্ম অবিলষে 
পুনর্জন্ম গ্রহণ করে। কিন্ত আত্মার বিদেহ অবস্থা হইতে পারে না কোন 
জন্মান্তরবাদী এমন কথা, বলেন না। বিতীয়তঃ আমি কয়েকজন পুনর্জন্- 
বাদীর কথা হইতে প্রমাণ করিব যে তাহারা এই সাক্ষ্য দেন যে কাহারও 
মৃতু! হইলে বহুদিন' পর তাহার আস্ম। পুনর্জন্ম গ্রহণ করে'। যিশুধবীষ্ট 
যোহনকে লঞ্ষ্য করিয়া, ভ্লীয় শিষ্যিগকে বলিয়াছেন “যোহন কে ছিলেন 
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তাহ! কি তোমরা! জান? তিনি পূর্ব্বে ভাববাদী ইলীয় ছিলেন।” ইনুদীর্দের 
ইতিহাস পাঠ করিয়া জান1ঃযায় যে ভাববাঁদী ইলীর যোহনের কয়েক বৎসর 
পূর্ব্বে ছিলেন। পুরাণের সাক্ষ্যে দেশ! বায় যে কৃষ্ণ পুর্বজন্মে রাম ছিলেন 
এবং কুষ্ণহন্তা ব্যাধ পুর্্ন্মে বালীর পুত্র অঙ্গদ 'ছিল। স্তরাং মহেশবাবু 
ক$ণ্টের সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছেন তাহার '্অধিক উত্তর দেওয়া! অনাবশ্তক। 
কান্টের গ্রন্থ শ্রবণ কুর1 মাত্রই বুঝিতে পারে এমন লোক আমরা দেখি 
নাই বটে কিন্ত এমন লোক হরত আছে এবং পরেও হইতে পাবে । চৈতন্ত- 
দেবের জীবনবৃত্তান্ত পাঠ করিয়] দেখিতে পাই যে তিনি অনধীত গ্রন্থের 
কোন অংশ শুনিবামাত্র তাছা। বুঝিতে পারিতেন। রামকৃষ্$পরমহংস সম্বন্ধেও 
এইরপ' শুনিয়াছি যে তিনি প্রায় নিরক্ষর হইলেও যে কোন সঙ্ষ্কত গ্রন্থ 
বুঝিতে পারিতেন। * জেরা কলবর্ণের গণিতে প্রতিভার কথা পূর্বেই বলি- 
যাছি। সেই শিশু কি গণিতের প্রশ্নের সমাধান কাহারও নিকটে শিক্ষা 
করিয়াছিল? ৪ নট 

কাণন্টের সময়ে লোকের মনোবিজ্ঞান যেরূপ ছিল এখনকার লোকের 
মনোবিজ্ঞান কি তাহা! হইতে উন্নততর হয় নাই? সুতরাং কাণ্টের আত্মার 
কোন অংশেত্র পুনর্জন্ম যে *€মাটেই হয় নাই এ কথাই বা কিরূপে বল! 
যাইতে পারে? বর্গসন্‌ 7357597 যে কাণ্ট এবং আরও কয়েকজন খধির 
আস্মারঈমংশের সমষ্টি নহেন তাহা! কি“কেহ বলিতে পারে? 

এস্থলে ইহাও বন্তব্য যে শ্রমতী আনি বেসাণ্ট এবং আরও ছুই একজন 
খিওসফিষ্টের মত. এই যে সকল লোক জ্ঞানে ধন্মে উন্নতির উচ্চসোপানে 
আরোহণ করিয়াছেন তাহাদের আত্মার পুনগন্ম শতপনহঅ বৎসর পরে হইয়া 
থাকে। ছা 

মহেশবাবু যে বলেন*যে পূর্বজন্মের আরম্ত আছে অর্থাৎ অনাদিকাল 
(মহেশবাবু যাহাকে অনন্তকাল বলেন) *সেই অনারদিকাল হইতে মনুষ্যের 
জন্ম হয় নাই সে বিষয়ে তাহার সহিত আমার মতভেদ নাই। 

মহেশবাবু পুনরায় বলিয়াছেন যে পোকে বৈধম্য দেখিয়াই জন্মস্তরবাদের 
কল্পনা করিয়াছে । এতৎসন্বন্ধে আমার মন্তব্য, এই প্রবন্ধের প্রথম প্রকরণে 
বলিয়াছি। সুতরাং তাহার পুনরুল্লেথ নিম্প্রয়ো্ন। 

মন্থুষ্যের 'সংখ্য। দিন দিন বাড়িতেছে, সুতরাং নূতন আত্মার স্থষ্টি হই- 
তেছে। মহেশবাবুর এই মতের সহিত আমার বিশেষ বিরোধ 'নাই! তবে 
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এনধপ৪ হঠতে পারে বে যেমন একটা ধান্য হইতে শত শত ধাগ্ত উৎপত্ন 
হয় এবং যে রূপে এই শত শতধান্যে প্রর্তেকট। হইতে আবার শত 
শত ধান্ত হয়, যেমন একট! প্রদীপ হইতে শত শত প্রদীপ প্রজ্বলিত হইতে 
পারে, সেইবপে প্রথম স্থষ্ট আত্ম! হইতে বর্তমীন সময়ের কোটি কোটি আত্মা 
সথষ্ট হইয়াছে এব্্প মনে করিবারও-বাধ। নাই। | ৪ 
প্রত্যেক বীঙ্জাণুব ছুইদিকৃ_জড়াংশ ও মজড়াংশ। মহেশবাবুর এই 
মতের সহিত আমারও যতের মিন আছে। প্রভেদের মধ্যে এই থে কিনি 
বলেন জড়াংশের পূর্ববজন্মের অভিজ্ঞতামার, বহন করে। আমি নলি ষে 
অজডাংশেও পূর্ববঙ্ন্মের অজড্াংশের অংশ আছে। এ সম্বন্ধেও পূর্ব্বেই 
বক্তব্য বলা হইয়াছে । , মহেশবাব্‌ পরে যা! বণিয়াছেন তাহার মর এরই বে 
পূর্বজন্মে আত্ম। কি দুদ্কতি করিয়াছিল তাহা 'যখন ত্বামার মনে নাই তখন 
সেই ছুক্কৃতির জন্য এখন আমার শান্তি হওয়া উচিত নহে । কিন্তু যখন আমর] 
দেখিতে পাইধে কোন ব্যক্তি অতিব্রিক্ত মাত্রার মর্দ/পান করিয়া অচেতন 
হইয়। রেলরাস্তার উপরে পড়িগ্ন। রহিয়া ছে--ষথন"ওদের একুটুও স্বরণ নাই 
যেসে মদ্যপান করিয়াছিল--তথন তাহার উপর দিয়! রেলগাড়ী চলিঙ! 
যায়, চাহাতে ভাহার দেহ চূর্ণ হইয়। যায় এবং সে অনন্ত যন্ত্রণা পাইয়। 
মৃত্যুমুথে পতিত হয়--তখন কি বলিতে পারি যে তাহার উচিত শাস্ত হয় 
নাই? সে মদ্যপানের কথ। তুলিয় গিয়াছিল বলিয়। রেলগাঁড়ীর কি 
তাহার উপ: দিয়। যাওক। উচিত হয় নাই? মেইরপে পূর্বঙ্গন্মের কগা 
ভুলিয়া! গিয়াছি বলিয়! এ জন্মে শাস্তি পাইব ন এরূপ হইতে পারে ন1। 
হুঃখও ছুই প্রক।রের, আছে-_একপ্রকারের ছুঃখ ভনিমিশ্রিত দুঃখ, যাহা 
মগুষ্য এড়াইতে চেষ্টা করে, অপর প্রকারের দুঃখ সুখময় ঘঃখ, যাহ। উপস্থিত 
হইলে মন্কষ্যের আহলাদ বই বিবাদ হয় ন!। প্রথণ প্রকারের ছঃখ, ছুক্মতির 
ফল কিন্তু দ্বিতীয় প্রকান্ের দুঃখ, আমাদের ইচ্ছাকৃত স্ুকৃতির পুরস্কার। 
অর হইতে মুক্ত থাকিবার জন্য কত চেষ্টা করি, কত ওষধ সেবন কবি, কত 
স্থপথ্য ভোগ্গন করি, কত'ব্যায়াম করি, কত স্বাস্থ্যকর স্থানে বাই, তথাপি 
অর হয়; ইহা পূর্বের, দুক্ষতির ফল। কিন্তু যে প্রেম-প্রণোদিত যুবক 
মেদিনীপুরের জলপলীবনে কষ্টপ্রাপ্ত লোকদিগকে সাহায্য করিতে গিয়া আহ!- 
ব্রের কষ্ট পাইয়া, সময়েনিদ্রা যাইতে না পারিয়া, বৃষ্টিতে ভিঙ্গিয়া, রৌদ্র 
তাতিয়া। অরগ্রস্ত হইয়াছেন, সেই জরে কি তাহার আনন্দ হয় না? জগতে 


৮ম সংখ্যা। ] জম্মান্তুব । ৪৬৫ 


ধার্মিকগণ, খ্যুগপ্রবস্তকগণ, এবং কর্তব্যনিষ্ঠ ধর্মপরায়ণগণ প্রতিক যে নির্ধযা- 
তন ভোগ ইহা তাহাদের ইচ্ছাক্কত সংকার্যের পুরঙ্কার_আনন্দময় ছুঃখ। 
বীতুগ্ষ্টরের ক্রুশে আত্মত্যাগ সেই শ্রেণী হঃখ! ইহা পূর্বব্ন্মের দুষ্কৃতির ফল 
নহে। এ 
মহেশ্বাবু নিখিয়াছেন “আমি যদি সমাজের হই এবং সমাজ যদি আমার 
হয় তবে আমার জন্ত সমাজ্গ ছুঃখতভোগ করিবে এবং সমাজের জন্ত আমি 
ছুঃখভোগ করিব ইহ] কি অবিচার ?” বোধ হয় সকস সময়ে অবিচার নহে। 


কিন্ত গত ভূমিকম্পের সময়ে পথ দিয়! যাইতে যাইতে একজন লোকের উপর 
বড় একথণ্ড প্রস্তর পড়িয়াছিল, তাহাতে তাঁহার শরীরের নিয় অদ্ধাংশ চাপা! 
পড়ে_-সে তিন চারিদিন এইভাবে থাকিয়া অশেষ কষ্ট সহ করিয়। প্রাণত্যাগ 
করিল।. এই ছুঃখ কি সামাজিকঠার ফল? আর এক স্থানে 'একটী বাড়ী 
পড়িয়। গিয়াছিল । বাড়ীর কোন লোক বা জীবজন্ত নষ্ট হয় নাই । কেবল 
ছুইটা ছাগশিশু পাওয়া গেল না। কিন্ত দেখা গেল যে ছাগীটা একট! 
ঘরের ভগ্মাবশেষের মহধ্য ঘুরিয়! ঘুরিয়! বেড়াইতেছে। ভূিকস্পর আটদিন 
পরে সেই ভগ্রাবশেষ সপ্লাইয়৷ দেখা গেল যে একখান! খাটের নিচে সেই 
ছাগশিশু ছুইটা মুমূর্ধ অবস্থার রহিয়াছে । এই আটদিনে সেই নিরপরাধ ছাগ- 
শিশুদ্য় যে অসীম কষ্ট ভোগ. করিয়াছিল তাহ কি সমাজের কোন দোষের 
জন্য ? ইয়োরোপে ষে ভীষণ সংগ্রাম চলিতেছে যাহাতে “সহঅ সহস্র পরিবার 
অনাথ হইতেছে, অধুত অযুত রমণী বিধবা হইতেছে, লঞ্চ লক্ষ লোক বিপদা- 
পন্ন হইয়৷ জীবন কাটাইতেছে, সুদূর তারতবর্ষেও কত পরিবারকে হাহাকার 
করিতে হইতেছে, ইহাদের প্রত্যেক নরনারী কি পূর্বজন্সমের ফলভোগ করি- 
তেছে? ইহা হইলে ত ব্যাপার বড় অদ্ভুত আর কোন যুগের 'এত 
ন্রনারী এত অপরাধ করিল না আর হঠাৎ এই যুগের নরনারী এতট। অপ- 
রাধে অপরাধী হইল ?” আ্লামি আর একজন জন্মান্তরবাঁদে অবিশ্বাসী ব্যক্তিকে 
বলিতে শুনিয়াছি যে টাইটানিক জাহাজের ,যে সকল লোক ডুবিয় মৰিয়াছিল 
তাহারা কি সকলেই একরূপ পাপ করিয়াছিল £ এই সকল প্রশ্নের উত্তরে 
হ» বলিতে কি কোন ৪ [0107 বাধা আছে? ভিন্ন ভিন্ন জেলার 
লোক ভিন্ন ভিন্ন অপরাধে নির্বানদণ্ড প্রাপ্ত হইয়৷ প্রথমে কলিকাতায় 
আনীত হয় ; তথায় তাহাদের একট নির্দিষ্ট হলগ্ন পুর্ণ হইলে তাহাদিগকে 
একক্সর করিয়া-এক জাহাজে আগ্ামানে প্রেরণ করা হয়। সেইবপে যাহার! 
কঙ্গোতে এবং অন্যান্য স্থানে অত্যাচার করিয়াছিল তাহারাই 'কি বর্তমান 


৪ ৬১ বারভূমি। [ ৪র্থ বর্ষ। 


যুদ্ধের সময়ে ভারতবর্ষ, বেলজিয়ম, ইংলণ ফ্রান্স, জর্মানি, রুসিয়া৷ এাভূতি স্থানে 
জন্মগ্রহণ করিয়। পূর্বাজণ্মরূত দক্ষার্যের শান্তি পাইতে পারে না? 

মহেশবাবু বন্গেন “একত্ব স্বীকার করিয়া লও দেখিবে একজনের নুখছুঃণ 
অপহরর সুখছ্ঃখ হইয়া গেল। তেমনি একের স্ুখছুঃখ অপরের হইতেছে: 
ইহা! হইতেও প্রমাণিত হয় যে সকলেই এক, সকলেই একত্রে বাধ। 1” যদি 
তাহাই হয় তাহা হইলে 'এক সময়ে, ছুই প্রতিবেশীর একজন পরমস্থুখে থাকে 
আর একজন অনশনে কষ্ট পায় কেন? যখন রোম দগ্ধ হুইয়াছিল--যখন 
রোমের সমস্ত নগরবাসী হাহাকার করিতেছিল, তখন নীরো ৰাশী বাজাইয়া 
আমোদ করিতেছিলেন কিরপে? 

মহেশবাঁবু বলেন যে রাছুর অপরাধের জন্য কেতুকে দণ্ড দেওয়া উচিত 
নহে। কিন্ত বিচারক যদি জানেন যে রাহুই চন্দ্রকে হত্যা করিয়া এখন কেতু 
নাম ধারণ করিয়াছে তাহা! হইলেও কি কেতুকে শান্তি দিবেননা? মহেশ- 
বাবু বলেন যেঁখেণন্‌ ব্যক্তি কোন্‌ অপরাধে শান্তি পাইতেছে তাহ! জানিতে 
ন৷ পারিগে শান্তি দিবার উদ্দেশ্ঠই ব্যর্থ। কিন্তু আমব! স্বভাবে কি দেখিতে 
পাই ? একজন লোক গাঁজ। খ্রাইয়া পাগল হইয়াছে এবং তাহার পর তাহার 
আরও অশেষ ছুর্গতি হয়। সে কিজানে যে গাঁজা খাওয়াই তাহার হুর্গতির 
কারণ? যাহার] ম্যালরিয়া দেশে বাস করিয়৷ জ্রভোগ করে তাহাদের 
প্রত্যেকেই কি জানে যে সেই দেশে রাঁসকরারূপ অপরাধের ফলে তাহাদের 
সেইরূপ জবর হইয়াছে? 

এবজনকে কোন অপরাধের জন্য শাস্তি দিলে বাস্তবিক সেই শাস্তি দ্বার 
সমাজকেও পাপ হইতে, সাবধান কর! হয়। ইহা ঠিক কথা। ম্যালেরিয়! 
দেশে বাস করিলে জরপ্রন্ত হইতে..হয় সকল লোকের যদি এই বিশ্বাস 
থাকে তাহা হইলে কেহই আর সে দেশে থাকিক্তে ও যাইতে চাহে ন|। 
সেইরূপে সকলেরই যদ্দি "এইরূপ দৃঢ় বিশ্বাস হইত ষে একজন্মে পাপ করিলে 
আর জন্মে তাহার শাস্তি হয় তাহা হইলে সকলেরই পাপাচরণ করিবার 
ইচ্ছা কমিয়া যাইত । হিন্দু:ও' মুসলমান একদেশে বাঁস করে অথচ হিন্দু অপ- 
রাধীর সংখ্যা অপেক্ষা মুসনমান অপরাধীর সংখ্যা নয়গুণ অধিক। ইহার 
প্রধান কারণ হিন্দু পুনর্জন্মে ধিশ্বাস করে, মুসলমান তাহা করে না। 

পুরস্কার সঘণ্ধেও ঠিরু সেইরূপ । স্বাস্থ্যকর স্থানে লইয়া 'বাও দেখিবে 
বালক, বাকা; গো, মহিষ, বিড়াল, কুকুর সকলেরই স্বাস্থ্য ভাগ হইয়াছে। 


৮ম সংখ্যা ] জন্মাস্তর। ৪৬৭ 


তাহারা সঞফফলেই কি জানে যে স্বাস্থ্যকর স্থানে বাস করার পুরস্কার তাহা- 
দের স্বাস্থ্যের উন্নতি? *+ 

মহেশবাবু প্রবন্ধের শেষভাগে যে সকল কথ বলিয়াছেন তাহ সমর্থন 
বা খণ্ডন, করার বিশেষ প্রপ্নোজন দেখিলাম না। সুতরাং তৎলম্বন্ধে ধিস্তা- 
প্িত কিছু না বলিয়া অতি সংক্ষেপে এইখাত্র বলিতে চাহি বে সেই সকল 
কথায় জন্মাত্তরবাদের, খণ্ডনও হয় না মণ্ডনও হয় ন। * 

|] * (৪) 

এখন কেন আমি পুনর্জন্মবাদে ,বিশ্বাস করি, পুনর্জন্মবাদে বিশ্বাস না 
কৰিলে সমাজের কি অকল্যাণ হয় এবং বিশ্বাস করিলে কি মঙ্গল সাধিত 
হয় তাহ। সংক্ষেপে বিবৃত করিতেছি। 

আমি একজন 'জন্মণ অধ্যাপকের কাছে লঙ্জিক পড়িতাম তিনি এক 
দ্বিন বলিয়াছিলেন যে লাইব নিট্‌স ( [০1১71 )এর একটী সমস্যা এই ছিল 
যে ঈশ্বর যদি দয়াময়ংও সর্বশক্তিমান হন তাহা! হইলে অঁগতে দুঃখ কেন? 
এই সমস্তার নাকি উত্তর ইউরোপে কেহ করিতে পারে নাই। জীব কোন 
অপরাধ না করিয়াও দুঃখ পাইতেছে। ঈশ্বর যদি সর্বশক্তিমান হন তাহা 
হইলে এই ছুঃখ অনায়াসেই "অপসারিত করিতে পারেন্ন। এই ছুঃখ দূর করি- 
বার ক্ষমতা থাকিতেও যখন তিনি ইহা দুর করেন না তখন তাহার দয়ায় 
সত কিরূপে স্বীকার করিব ?তাহার দয়া আছে স্বীকার করিয়া লইলে 
বলিতে হয় যে তাহার সর্বশক্তিত্ব নাই। 

অপরপক্ষে খিওডর পার্কার, চাডউইক, শিবনাথশাস্ত্রী প্রভৃতি মহধি*ণ 
এই দুঃখ হইতেই এই শিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন. যে মৃত্যুর পরও আত্ম৷ 
থাকে। কেনন! মনুষ্য খন অকারণে একবার কষ্ট পাইয়াছে এবং এ জীবনে 
যখন তাহার কোনব্রপ ক্ষতিপূরণ হয় নাই এবং ঈশ্বর যখন দয়াময় ও ন্যায়বান্‌ 
অবশ্তই এমন সময় আমিবে যখন তাহাদের এই কষ্টের ক্ষতিপূরণ হইবে। 
এজীবনে বখন সেই ক্ষতি-পুরণের সময় উপস্থিত হইল না_-তখন জীবনের পর 
সেই সময় আসিবে ইহা অপরিহাধ্য দিদ্ধান্ত। সুতরাং দেহের নাশের পর ও 
আত্মার অস্তিত্ব থাকে। | 

ইহা অতি সরল যুক্তি। কিন্তু যেমন একটী সরল রেখাকে উভয় দিকেই 
বন্ধিত করিতে পারা যায় তেমনি এই যুক্তিটাও পণ্চাৎদিকে বর্ধিত করিলে 
আমর। এই সিদ্ধান্তে উপনীত হই যে আমাদের, এজম্মের পুবেবও আমাদের 


৪৬৮ বারভূমি । [৪্থ ব্ধ। 


আত্মা কর্মর্সীল ছিল। উপরে যে কয়েকজন মনম্বীর নীম কর। হইল তাহারা 
জগতের ছুঃখ এবং ঈশ্বরের দয় ও ন্যায়, এই 'কয়েকটী স্বীকার করিয়া 
হুঃখের পরিণাম কি তাহা নির্ণয় করিয়া বলিয়াছেন যে দুঃখের পরিণাম মৃত্যুর 
পরেও আত্মার সম্ভা। আমিও তাহাদের স্বীকৃত কয়েকটা কথা ণইয়ু| জিজ্ঞাস! 
করিতেছি যে ছুঃখের আদি মূল বাকারণ কি? এবং এই সিদ্ধান্তে উপনীত 
হইয়াছি যে ঈশ্বর যখন দয়াময় ও ন্যায়বান তখন [রিনা অপরাধে জীবের 
এ দুঃখ সম্ভব হইতে পারে শা__এবং বখন' এজন্মে সে রূপ কোন অপরাধ 
নাই তখন ইহাও অপরিহাধ্য পিদ্ধান্ত যে এ. জন্মের পূর্বেষ আত্মা ছিল এবং 
তখন সে এইরূপ অপরাধ করিয়াছে । এবং যখন আত্মা এজন জড়দেছে 
প্রবেশ করিতে পারিয়াছে. তখন তাহা পূর্ববজন্মে এবং পরজন্মেও গড়দেহে 
থাকিতে পারে ইহার অসম্তাবনা কোথায়? ঠ 

পৃ্বজন্মে দি কাঁরলে এজন্মে শাস্তি হয় ইহ] বিশ্বাস করিলে এজন্মে পাপ 
করিবার প্রবৃতি র্বল হয় এবং ঈরের প্রতি দৃবিস্বাস অটল থাকে। কিন্ত 
পুর্বজন্মে অবিশ্বাসকর এবং জগ্ধতেব হিখে, মনুষ্যের "ভুঃখ, পশুপক্ষীর ছুঃখ, 
কীটপতঙ্গের ছুঃখ দেখ, তোমার মন ঈশ্বরের (প্রেমে, ঈশ্বরের ন্যায়ে সন্দিহান 
হইয়। উঠিবে । রাজা লিয়ার ([,৩০:) বখন দেখলেন যে তিনি এমন কোন 
কাজ করেন নাই যাহার জন্য তাহার সেইরূপ কষ্ট হইতে পারে তখন তিনি 
ঈশ্বরকে গালি দিলেন। কিন্তু ন্মান্তরবাদে বিশ্বাসী হিন্দুর তই কষ্ট হউক 
ন। কেন তিনি চিরকালই ঈশ্বর ন্যায়বান্‌ বলিয়৷ তাহার মিঃ অবনত মন্তকে 
মানিয়া লন। 

উপরে কেবল যুক্তির.কথাই বলিলাম কিন্তু জন্মাস্তরবাদ বিষয়ে কিছু কিছু 
সাক্ষ/ও আছে। সেই সকল সাক্ষ) একেবারে ফুৎকারে উড়াইয়। দেওয়া 
ৰায় ন। 


ভীবীরেশ্বর সেন। 


্ীীরুঞ্চভক্তি রসকদক্ব। (১১) 


' আবির্ভাব ,াগমন ছইত বিধান ॥ তারপর ধারক কৈল আগমন হরি। 
যথা | ব্রজের সকল লোক প্রেমে বশ করি ॥ 
আবির্ভাবগতিভ্যাং পাদিঃগ্রকারাম্ত  স্বপ্রতুলা ব্রজবাসী বিরহ যানিল। 

|] সংভবেৎ॥ বিরহে ছঃখ তার! কিছু না জানিণ ॥ 


তত্র আবিভাবঃ *,. * ধথা পদ্ম পুরাণে। 

উদ্ধব আইল! যবে গোকুল মগুলে।  কালিন্দ্যা পুলিনে রষ্যে পুণ্যবৃক্ষ 
কহিলেন কৃষ্ণ কথা রহস্ত সকলে ॥ সমারৃতে। 
উদ্ধবের মুখেত শুনিলা কৃষ্ণ কথা ।  গোপনারীতরনিশং ক্রীড়য়ামাস 

কৃষ্ণ প্রাহুভাব ব্রজে মানিল। সব্বথ। ॥ মাধবঃ ॥ 
যথা। রম্যকেনিস্থুখেনৈব গোপবেশ ধরঃ 
উদ্ধবাৎ কৃষ্ণ সন্দেশ গাঠিধদবধি শ্রতঃ। , শ্রভৃঃ। 
প্রাহ্ভাব সুদবধি স্তাদ্বঞজে বনযালিনঃ ॥ বহুপ্রেমবশেনাত্র মাসদয়মুখাস হ ॥ ইতি 
ওঞ আগমনং যথ।। ঃ তত্র কারিকা।, 

প্রেমের অধীন কৃষ্ণ ব্রঞ্জবাদীজনের | ব্রজে বিরহ্যানশ্মিন্‌ প্রাছুতূ প্রহরে 
ব্রজে আগমন কৈল সুখে স্বজনের ॥ তদা। 
দ্বারকাদি বিহার সুখ কৃষ্ণ নাহি ভায়। ভবেতুস্ত পুরে যাত্রা স্বপ্রবৎ ব্রজ- 
সতত কৃষ্ণের ক্ষোভ ব্রজের লীলায় ॥ বাণীনাং ॥ 
দত্তবক্রবধ পরে কৃষ্ণ রহিল উল্লাস । প্রকট লীল।,মানুষীরূপে বিরহ কথন। 
গোপগোপী দরশনে মন অভিলাদ॥  শ্রঞ্গবাসী কুঝু ছাড়া নহে একক্ষণ ॥ 
রথে চাপি ব্রঙ্পুরে করিলী গমন। নিত্য লীব্বায় বিরহ নাহিক গোপ- 
গোপগোপী সঙ্গে তথ হইল মিলন ॥ গণে। 
নন্দ যশোমতী আদি সব পুরীতে। প্রকটের অনুসারে নরলীলাক্রমে ! 
কৃষ্ণ কোলে করি স্নেহ করেন পিরীতে যথা শ্রীমতঃ 
আদামাদিসহ নানা বিহার প্রকাশ। প্রোক্রেম্ং বিরহাবস্থা গ্রকটন্তান্- 
গোপীগ্রণ সহ এঁছে লাবণ্য বিলাস ! ? সারতঃ। 


প্রেমানন্দে মগ রুষণ পূর্বরূপ লীলা। হরিণ! বিপ্রধোগিত্বং ন জাতুব্র্ 
ছুই মাস তাহ রহি বিহার করিল ॥ -বাসিনাং ॥ 


৪৭০ 


বন্দাধনে নিত্য লীলাধুক্ত ননদসত। 
সিঞ্দেহে মানসে সে বহ অবিরত ॥ 
গোলোক গোকুল ছুই তিনন কভু নহে। 
এক "মস্তি ছুই স্থানে সেই কৃষ্ণ হয়ে ॥ 
সিদ্ধদেহে মানসিক ব্রজেন্্র নন্দন।” 
নিজযুথ আন্ুগত্যে করহ সেবন ॥ , 
প্রসঙ্গ সঙ্গতি ক্রমে মনের সাহসে। 
লিখিলাম এই তন্ব করিঞা প্রকাশে ॥ * 
সাধন ভক্তিতে বৈধী রাগ নিরূপণ! 
সংক্ষেপ ত ভষাছন্দে হইল বর্ণন ॥ 
জয় জয় গৌরকিশোর দীনবন্ধু। 
জয় নিত্যা নন্দ রাম করুণার দিন্ধু ॥ 
জয় জয় ্ঙ্ন্দর 'ঠাকুর দ্য়াল। 
জয় মোর কুলনাথ পান্ুয়] গোগাল ॥ 
্ীজ্ীগোপালচরণ অভিলা। ” 
নিত্য লীল। বর্ণিল নয়নানন্দ দাস ॥ 
ইতি শ্রীকৃষ্ণ তর্তি রসকদন্ধে 

সপ্তম প্রকরণং॥ 


অষ্টম প্রকরণ । 
শক ও 
জচৈতন্থ পদ্দন্বং ভবতাপ নিবারণং। 
শরণং তবভীতন্ত বন্দেইহং কণি- 

* পাবন্ঃ॥ 

জয় শচীতনয় পরম অবতার । 
যার কুপাবলে প্রেমে পূরিল সংসার ॥ 
জয় জয় অবধোত শ্রীনিত্যানন্দ রায়! 
যাহার করুণায় লোকে হরিগুণ গায় ॥ 
জয় জন অদৈতাদি তজ্গণ বৃন্দ । 
অভিরাম সু'দরানন্দ পরম আনন্দ ॥ 


বীরভূমি । 


[ ধর্থবর্ষ। 


শ্রীরূপ গোস্বামীপদ করিয়। ভাবন। 
সংক্ষেপে 'লেখিয়ে গ্রন্থে তাব-তক্তি" 
ক্রম ॥ 
অথ তাবতন্ভি' কথনং 
কৃষের স্বরূপ শক্কি শুদ্ধ সত্ব নাম ।' 
শুদ্ধ সত্বাত্মক হুয় ভাব অভিধান ॥ 
সাখান্ত লক্ষিতা ভক্তি তারে ভাব 
কছি। 
রত চিত্ত বৃত্তি বিশেষণ জানি তহি ॥ 
অশ্র গুলকাদি অল্প সাত্বিক দর্শন। 
চিত্তদ্রবরূপ হইল ভাবভক্তি কন॥ 
চিত্তদ্রব হলে অশ্রুপুলকাদি হয়ে। 
সেই বিকাররূঁপ প্রেমের জানি কছে॥ 
প্রেমের প্রথমাবস্থ৷ ভাবতক্তি লেখি। 
€প্রম হৃর্্যাংশু সাম্যভাক্‌ দেখি ॥ 
স্থ্য্যোদয় পুর্বে যৈছে কিরণ দর্শন | 
প্রেমের প্রথম দৃষ্ত ভাবাস্কুর হন ॥ 
যথা শ্রীমতঃ 
শুদ্ধ-সত্ব-বিশেষাত্মা প্রেম হৃর্ধযাংপ্ত 
সাম্যভাকৃ। 
রুচিতিশ্চিত মান্বণ্য কদসৌ ভাব 
উচ্যতে ॥ 
প্রেমের প্রথম ভাব তন্ত্র মতে কহে। 
অশ্রপুলকাদি সাত্বিক যায় উপজয়ে॥ 
তন্ত্রে যথ!। 
প্রেয়ন্ত প্রথমাবস্থা ভাৰ ইত্যভিধীয়তে 
সাত্বিকাঃ স্বপ্নমাত্রাঃ স্যরঞ্রাঞ্রপুলক1- 
দয়ঃ। 
নিত্যরূপে ভাব সদ] কৃত্রিম কারু নয়। 
কুষ্ণ বিষয় মনোবৃত্তে প্রাহর্ভাব' হয় ॥ 


৮ম সংগ্যা। ] 


আন্বাদ স্বরূপ ভাব স্বতঃ স্থখময় |: 
কুষ্ণাদ্যন্থভব সুখ হেতুরূপ হন ॥ 
কুষ্ণাদির আদি পদে পরিকর লীল]। 
এই অর্থ ্রস্থকার শ্লেষে শুচাইল।॥ 
যথাণ_ 
বস্বতঃ স্বয়মাস্বাদ স্বরূপেব রতিস্্রসৌ । 
কৃষ্ণাদি কর্মমকান্বাদ হেতুতাং প্রতি* 
পদ্যতে ॥ 
স ভাব দ্বিধা । 
সাধনাতিনিবেশ হয় ভাবোৎপন্ন। 
কৃষ্ণ কুষ্ণভক্ত প্রসাদজ'জহ্য | 
সাধনাভিনিবেশজ প্রায়িক ভাব নাম। 
তক্ত কৃষ্ণ প্রসাদজ বিরংলাদয়াখ্যান ॥ 
যথ]। ঙ 
আদ্য্ত প্রায়িক তত্র দ্বিতীয়ো * 
বিরুযলাদয়ঃ। 
তত্র সাধনাভিনিবেশজ বৈধী 
রাগমার্গভেদেন দ্বিবিধঃ ॥ 
তত্র বৈধিররথ। | 
মারদস্ত শকৃষ্ণকথাদ্ি গান শ্রবণ- 
্মরণার্দিনা যা রতিঃ ॥ যথা 
প্রথমে । 
তত্রারহং কৃষ্ণ কথাঃ প্রগধয়তাং 
ইত্যাদি। 
এবং 
সতাং প্রসঙ্গাম্মম বীর্য সম্থিদে। ইত্যাদি 
তত্র রাগাহুগোথ ভাবা ষথ1 পানে 
ইথং যনোরথং বালাগুরর্ববতি নৃত্য 
উৎসুক!। 


জীত্রীকঞ্চতক্তি রসকদন্ব । 


৪৭১ 
হরি গ্রীত্য। চ সর্ববাং তাং রাত্রিমেবা- 
ত্যবাহয়ৎ॥ 

বাল। রাধিকায়াঃ বিকৃতি রূপা ॥ 

অথশ্রীকঞ্চতত্তক্ত প্রসাদজঃ ॥ 

সাখন ভজন বিনে আকন্মিক দেহে। 

যে সব জনার ভাব ভক্তি উপজয়ে ॥ 

কুষ কৃষ্ণ তক্ত প্রসাদজ জানি সেই। 

তাহার সাধক শ্লোক কহিল! গোসাএী 

যথ-- 

সাধনেন বিনা যন্ত সহসৈবাতিজায়তে। 

স ভাব কৃষ্ণ তত্তক্ত প্রসাঁদজ ইতীর্ধ্যতে 

তত্র রঝ্গ্রসাদজঃ । 

শ্রীকৃষ্ণ প্রসাদেন গুবঁদেবে যথ!! 

অথ তন্তক্ত প্রসাদজঃ। 

যথ। নাররদস্ত গ্রসাদেন প্রহলাদে শুভ- 
বাদন। ইত্যাদি ॥ 

এবং তস্য প্রসাদেন ধর্ব্াযাধ নাম! 


* ব্যাধস্ত শ্রীরুষ্ণ রতির্যধা হ্কান্দে॥ 


নীচোপ্যুৎপুলকোলেভে লুবূকে। রতি- 
মচাতে ইতি ॥ 
অন্র রতিভারয়োঃ সমান পর্যযায়ঃ ॥ 
শক্তভেদে সেই রতি পঞ্চবিধ হয়। 
বিবরিঞ| পশ্চাতে কহিব নির্ণয় ॥ 
এডব কহি ভাবাস্কুর, নবধা লক্ষণ। 
ক্ষান্তি আদি করি যেবা গোসাঞ্জের 
বর্ণন ॥ 

যথা ॥ 
ক্ষাস্তিরব্যর্থকালত্বং বির্ির্মানশৃন্ততা। 
আশীবদ্ধ সমুখকঠা নামগানে 

সদ। রুচিঃ | 


৪৭২ 


আসক্তিস্তঘৃগুণাখানে গ্রীতিস্তদ্বসতি- 
স্থলে। 
ইত্যাদয়োনুতাবাঃ সুযুর্জাতভাবাস্কুরে 
জনে ॥ 
তত্রক্ষান্তিঃ। 
ক্ষোভহেতাবপিপ্রাপ্ডেক্াস্তিরক্ষু- , 
ভিতাত্মতা। 
দীর্ঘছন্দ ত্রিপদী। 
ক্ষাপ্তির লক্ষণ লেখি, রাজ। পরীক্ষিত 
,.. দেখি, 
প্রায়োপবেশন গঙ্গাতীরে। 
মনে করি একনিষ্ঠ, বিষু্পদ্দে হৈঞা- 
বিষ্ট, জীবন'বাসন! করি দুরে ॥ 
নাহিক বিষরে ক্ষোভ, নাহিক, 
জীবনে লোভ, 
কুষ্ণলীল! করয়ে শ্রবণ। 
অন্য ক্ষোভ অভিলাষ, নাঠি সুখ বিলাস 
পরীক্ষিতে ক্ষান্তির লক্ষণ ॥১ 
নাহি ব্যর্থ একক্ষণে, কষ্ণনাম 
লীলাগুণে, 
সর্বেন্ধিষে শ্রীকৃষ্ণ সাধন । 
বাক্যে করে সদাস্ততি, দেহে করে 
প্রণতি, 
হৃদে করে শ্রীমুত্তি ভীবন ॥ 
হস্তে পরিচর্য্যা কর্ণ, আবণের এই ধর্ম, 
কৃষ্ণ নাম লীলাদি শ্রবণে। 
নয়ন সফল সেই, কুষ্থমুত্তি দেখে যেই, 
নাসিকাতে নির্মাল্য গ্রহণে ৷ 
তৃপ্তি নাহি হয় কভ্‌, কঞ্ঃ কন্মে মজি 
বহু 


৬ 


শে 


বীরভূমি। 


[ ৪র্থ বর্ষ। 


মায় বায় কৃষ্কর্থ্বে সদ1। 
অব্যর্থ-কাঁলত1 এই. কহিলাম তোরে 
ভাই, 
অনাসত্তি'ন। হবে একদ! ॥ 
ভক্তি সুধোদয়ে । 
বাগভিঃস্ববস্তো৷ মানসান্মরস্তত্তব্া 
নমন্তোইপ্যনিশং ন তৃপ্তাঃ ॥ ইতি 
অথ বিরক্িঃ। 
বিরক্তিরিন্রিয়ার্থান।ং শ্তাদরোচকত। 
স্বয়ং ॥ 
দুস্তযজ সংসার “এই, তেজিঞ। বিরাগী 
যেই, 
রাজ্য সুভ্দারা ধন জনে। 
অশ্ব দৌলাগজ গতি, বন্ধু বান্ধবে রতি, 
মলবৎ করিঞা তেজনে ॥ 
কষ্ণ-প্রাপ্তি অভিলাষে, ফিরে যেব। 
দেশে দেশে, 
সাধুজন। সঙ্গতি করিঞ]। 
লোভ মোহ করি ত্যাগ, কুষ্ঝ কর্নে 
অনুরাগ, 
বিরক্তি এই শ্রীকৃষ্ণ লাগিঞা ॥ 
শুন তাহে বিবরণ, সকল পুরাণে কন, 
ভরত রাজার উপাখ্যান। 
রাজ্য ধন দারা সত, সকল করিয়া! 
ত্যত্ত, 
কৃষ্ণ বিন। নাহি বাগু। আন। 
পঞ্চমে। 
যোছুস্তাজান্‌ দারস্তান সুহদ্রাজ্যং 
হৃদ্দিম্পৃশঃ। 
জহো যুবৈব মলবছুত্তমক্লৌকলালসঃ। 


বীরভূমি, ধর্থ বর্ষ, ৯ম সংখ্যা, 
*. পৌষ, ১৩২১। 


গ্রশ্রীভীম্মদেবের স্তব। (৬) 


ললিত-গতি-বিলাস-বন্তহাঁস- 
প্রণয়-নিরীক্ষণ-কল্সিতোরুমানাঃ। 
কৃতমন্তুকুতবত্য উন্মাদান্ধাঃ 
প্রকৃতিমগন্‌ কিল যন্য গোপব্ধবঃ ॥ 
নীরব জ্াষায় হরি, যেন মৃছু-হাস্য কথ, 
ভীন্গদেবে সন্বোধিয়া বলেন, বচন, 
£হে তীন্ম সকল:তত্ব জান বিলক্ষণ । 
সর্বজ্ঞ হইয়। তবে, পার্থ-সারথির, ভাবে, 
ঈল্পতি-লাভ তরে কেন পিপাসু অস্তর, 
এর চেয়ে আছে মেখর ভাব উচ্চতর ।” 
এ কথার প্রত্যুত্তরে, ভীম্ম যেন কন তারে, 
. জানি গো জানি গো আমি দয়াময় হরি, 
যেথায় তোমার প্রেম আছে সব্বোপরি । 
কিন্তু তার! অত্যুন্তত, *মোর শক্কি-বহিভূতি, 
আমি ষে কঠোর-চিত্ত সমর-বিহারী, 
সে ভাব ধরিতে হে ন্দ্হ অধিকারী । রর 
সারথীর ভাবে তাই, তোমারে পাইতে চাই, 
তবে তুমি সে ভাবটি জাগারে “হৃদয়ে 
কৃতার্থ করিলে মোরে অন্তিম পময়ে । 
গোপীগণ্েষে আদর, করিয়াছ ব্রজেশ্বর, 
কোথাও তুলনা! তার মিলেল কথন 
সে লীল। ভাবির চিত্ত বিদ্দয়ে গন । 


৪৭৪ 


প্‌ 


বীরভূমি। 


তব গতি সুললিতঃ রাস নৃত্যাদিক যত, 
দেহের বৈদদ্ধী যত করিলে প্রকাশ 
ধীর লালিত্যা্দি ভার মানস-বিলাস 
অধরে মধুর হাসি, নয়নে কটাঞ্ষ“রখশি, 
এইরূপে দেহ মন বাক্য চক্ষু দিয়ে 
আঁনন্দ-সন্মান,দিলে গোপীকানিচয়ে। 
অপূর্ব সদৃগুণ মতঃ তোমার প্রকৃতি-গত, 
গোপীদের তুম তাহ! করিলে অর্পণ, 
তাহারাও দ্দিল তোম। সরবস্ব-খন। 
অপূর্ব্ব গোপীর প্রেম তুল্য নাই তার 
উভয়তঃ সুখময় মহাবশীকার। ' *: 
গোপীকা-বিলাসে তাই,  যাতনীর লেশ নাই 
অর্জনের প্রেম.ফলে তব বশীকার ' 
সারথ্য ও.€দীত্য কন্মে নিয়োগ তোমার । 
গোপী তৰ প্রেমাধীনা, * ব্যবহার-দৃষ্টি-হীনাঃ 
তব প্রেম-রসপানে উন্মত্ত হৃদয়, 
স্বভাবতঃ লভিয়াছে তব গুণ-চয়। 
তাই তার। তব সঙ্গে, * মত্ত রাস-রস-রঙ্গেঃ 
শিক্ষা নাই তবু নৃত্য-গীত বাদ্য-রত 
তোমার ভাবেতে গাসি হৈল উপস্থিত। 
অতিশয় য়ন্দ যারা, সাযুজ্য লভিল তারা, 
অতি উচ্চ যারা তার] লভি প্রেমধন 
পাইল তোমায় ব্রজে ব্রজেন্দ্র-নর্শন। 
আমি মধ্যবর্তী তাই, অস্তিম কাঁলেতে চাই 
. পার্থ-দারথীর রূপে প্রকাশিত হয়ে 
নিয়ত বিরাজ কর আমার হৃদয়ে ॥ 





[৪র্থ বর্ষ 


ঈম সখ্য।। 1 84৫ 


শ্রীচৈতন্যচরিতাম্বত। 
( মধ্যম অষ্টম পরিচ্ছেদ | ) 


শ্রীরামানন্দ রায় মিলন 

“প্রভু কহে এহোবাহু আগে কহ আর। 

রায় কহে কুষ্ণে কর্মার্পণ ,সাধ্যসার 1 
রব পুর্বোক্ত বায শ্রবণ করিয়া! যখন ইহার আগ্রে বন্দি কিছু থাকে তাহ! 
বলুন, এই কথা বলিলেন, তখন শ্রীরামানন্দ বায় ৪॥কুফেে কর্মার্পণকে সাধ্যসার- 
রূপে নির্দেশ করিলেন, এৰং পরীর্গবদগীতার একটা ্জোকের বারা নিজের 
মতের সমর্থন করিলেন। বাক্যটী যথা__প্মত্তগবদগীতায়াং নবমাধ্যায়ে সপ্ত 
বিংশতি শ্নোকে অর্জুনঃ প্রতি শ্শ্রীকষ্$-বাক্যং 

যৎকরোধি যদশ্নাষি যজ্জুহোপি দদাসি বৎ 

যত্তপ্দ্যসি কৌন্তেয় তৎকুরুষ মদর্পণম্‌ ॥ 
হে কৌন্তেয় স্বভাব্তঃ গ্গীন্রতোবা বৎ কিঞ্চিৎকর্খ করোধি, যৎ অঙ্নাপি, বৎ 
জুহোধি, ঘং দদাসি, যৎ তপস্যলি তৃৎ সর্ববং মদর্পণম্‌ যথাস্তাৎ তথ! কুরুঘ। 

হে অর্জুন, যেরূপ কর্ম কুঁরিলে কর্ম আমাতে অপুণযোগ্য হয় তুমি সেই 
রূপে যাহ। করিবে ধাহ। ভোজন করিবে এবং যাহা হোম করিবে ও যাহা দান 
ও তপস্ত। করিবে, সেই সমুদয় আমাতে,অর্পণ কর । 
শ্ররামানন্দ রায় প্রবৃতিমার্গে ভক্ত যেরূপ উপায়ে উন্নতাবস্থা লাভ 

করেন সেইটা কীর্ডন করিলেন, কিন্তু প্রভূ ইহাকে বান্ধ কহিলেন। বাহ 
কহিবার হেতু শ্রীকুষ্ে অর্পিত কর্ম কর্মই, ইহা ভক্তি হইতে পারে না। ভক্তি 
ভিন্ন অন্তর নির্মল হয় না, নিশ্বল হৃদয়ই শ্ীকষ্ণের আসন হয়। কর্ণ অর্পণ 
করিতে হইলে কর্তার অহঙ্কার গত হয় না বরং আরও বদ্ধমূল হয়, ইহাতে 
ছুক্তি মুক্তি আপনি আসিয়। উদ্দতা হন, ইহু! ভক্তির সাক্ষাৎ সাধন নয়ঃ তবে 
অসাক্ষাৎ সাধন বলিতে পারা ধায় । যখন প্রীনারদ শ্রীবেধব্যাসকে কহি়্া- 
ছিলেন যে নিরূপাধি জ্ঞান যদি তক্তি-বঙ্্িত হন*তাহ। জীবকে শ্রীকুফো নখ 
করিতে পারে না, কর্দের কথ। ত স্বতন্ত্র । কারণ “ককুষে কর্মাপণিমন্ত” ইহা 
কঙ্মী বলিতে পারেন, তক্ত বলিতে পারেন ন * কারণ তক্ত শ্রীহরিসেব৷ ভিন্ন 
আর কোন কণ্দ দেখিতে পান না দেখিলেও তাহাকে »যারিক বা স্বপ্র-দৃষ্ট মনে 
করিয়। থাকেন। তবে শ্রীকুষে কর্ম[প্পণ করিলে সে কর্ম বিফল হর ন1। পরম 


84৬. বারভূর্মি। [ ৪র্খবর্ধ। 


পৃজ্যপাদ ভলীচৈতন্-দাস শ্রীজজীব গোস্বামী ফুটসন্দর্ভে কর্ম সম্বন্ধে মীমাংসা 
করিয়াছেন বে, “কৃষিরন্‌ নিক্ষপ্ত্বং” যেমন কৃষকের] ভূমি কর্ষণ করিলেন, 
তাহার পর বীজও রোপণ করিলেন কিন্তু ননাবৃষ্টি কিন্ব৷ বন্তার দ্বারায় যদি 
শন্ত মষ্ট হইয়। যায়, তাহ] 'হইলে যেমন কৃষকের! তাহা'হইতে ফল পান না, 
সেইরূপ কর্মের ফল যে অবশ্তন্তাব্টী তাহ! বলিতে পারা ধায় না, কারণ বি্শ্ি- 
প্ূপ ধখন হত হইলেন, স্বষ্ট। তখন এই বলিয়া অগ্নিতে আহুতি প্রদান করেন 
“ইন্্রশঞে। বিবর্ধন্ব মাচিরম্‌ জহিবি্বিষম্” কিন্তু উচ্চারণ ভেদ হওয়ায় ত' ইন্দ্রের 
বিনাশ হইল না বরং তাহারই, অহঙ্গণ হইল । কোথায় বুত্র, ইন্্রকে বিনাশ 
করিবেন, না তাহার বিপরীত হইল ! ইন্্ীই বৃত্রান্থুরকে বিনাশ করিলেন, 
ত্বষ্টার মনের ভাব ত তাহা নহে তবেই দেখা গেল কর্টে বিশ্বাস নাই। তবে 
এই কর্ন যদি ভক্তা্ জড়িত হন। তাহ] হইলে কর্ম বন্ধনের কারণ হন না। 
অজামিল “ত” মৃত্যুকালে শ্রীনারায়ণকে ইষ্টদেব বলিয়। ম্মরণ করেন নাই, 
আপনার কনিষ্ঠ পুত্রকে বমযন্ত্রণায় অধীর হইয়া অস্ফুট স্বরে আহ্বান করিয়া - 
ছিলেন, তাহাতে ীবিষুদুতের আগমন হইল, যথা» 
দুরে ক্রীড়নকাসজং পুত্রং মারায়ণাহবয়ন্‌ 
প্লাবিতেন স্বরেণোচ্ৈ রাজুহা বাঁকুলেন্্ি়ঃ। 
নিশম্য ঘ্রিয্মাণন্ত মুখতো। হণিকীর্ভনম্‌ 
ভতুর্নাম মহারাজ পার্ষদণাঃ সহসাপতন্‌ ॥ 
ইহাতেই স্ীশুকদেব গোস্বামী কৈমুত্য-ন্ঠায়ে বলিতেছেন । যথা-. 
ভ্রিয়মাণে। হরেরাঁম গৃণন্‌ পুত্রোপচ।রিতম্‌ | . 
অজামিলৌপ্যগান্ধাম কিযুত শ্রদ্ধয়াগৃণন্‌ ॥ 
খদ্দি মৃতাকালে পুত্রব্যা্জে অস্ফুট হরিনাম করিয়। অজামিল সদগতি পাই- 
লেন, তবে থাহার। মৃত্যুকালে প্রকাশ করিয়া, যাহারা শ্রদ্ধ! করিয়া কিঘবা 
যাছারা। সর্ববদ) ভ্রীহরিনাম ভক্তিভাবে কীর্তন করেন তাহাদের উত্তরোত্তর 
গতির বিষয় আমি জানি না, তবে এই বণিতে পারি তাহার শ্রীহরির এবং 
শ্রীহরি গাহাদের হন। পাছে জীব এ বিষয় অসম্ভব মনে করেন তাহার জন্ত 
বলিতেছেন। 
*ইতিহাস মিম: গুহাং ভগবান্‌ কুস্তসম্ভবঃ 
কথয়াম?স মলয় আসীনে। হরিমর্চয়ন্‌"” 
এই অর্জামিলোপাখ্যান ভগবান্‌ অগন্তাদেব মলয় পর্ববতে শ্রীহরি পুঁজ! 


নম পা ।] শ্রীচৈতন্চচরিতামৃত। ৪৭৭ 


করিতে ফিতে কীর্তন করিয়, ছিলেন। যদ্দিও অজামিল ও ভ্রশুকদেবকে 
জ্ঞানিগণ কপাসিদ্ধ বলিয়াছেন, তাহা হইলে ও সেই কু্পা একটি 'ছ্বার ভিন্ন 
প্রকাশিত হন না, সু্যদেবকে . যেমনু পূর্বাকীশকে দ্বার করিয়া উদয় হইতে 
হয় সেইরূপ । 
“ভক্তি বিনা কোন সাধন দ্িতে নারে ফল” 

যেমন ঝরণার জলু নদীর আশ্রয় ব্যতিরেকে স্থিতিলাত কিন্ব! কাহাকেও 
পবিত্র করিতে পারে না, সেইরূপ জান ও 'কণ্ম তক্তির আশ্রয় ব্যতীত আপনি 
পবিব্রতা লাভ করেন না, অন্থকে কোথা হইতে পবিজ্র করিবেন। যথা জ্ীধথর 
স্বামি গ্রভূপাদ শ্রক্রন্গস্তবের, টাকায় লিখিয়াছেন। : 

“সরস ইবনিঝ রাণাম্‌”? 

তবেই দেখ! গেপ, কণ্র কৃমগার্পিত হইলেও তাহার ভোগ বায় না, বন্ধনের 
কারণ, তাহাও যায় না কারণ জীধের স্বরূপ শ্রীরুষ্ণের নিত্যদাস, তাহার 
স্বতন্ত্রত। নাই, তাহার ল্পাশ্রয় বৃন্দাবনবিহ।রী নটবর মদনধৌোদন, শ্যামলুন্দ র, 
তিনি নিজে বর্দ স্বতন্ত্র, মনে করেন, তবে তাহ ভ্রম-বিলসিত মাত্র ; তাহা 
হইলে ভ্বীবের স্বাতন্ত্র থাকে কই? তাহার ইচ্ছামত ত কোন কার্ষ্য 
হয় না, ক্রীড়াপুত্তলিকার আত মায়ার অধীনে থাকিতে হয়, বদি মায়া 
আমাদের মত বহিন্থ্থ মাসিক কর্মপরতন্ত্র জীবকে দণ্ভ না দিতেন তাহা 
হইলে আমাদের সেই নিত্যপ্রভুর দিকেও লক্ষ) হইত না। আর ও দেখ! 
যায় কৃষে কম্ম অর্পণ করিলে যদ্দিও কর্মটী কষে সংযোগ করিলাম তাহ। 
হইলে আমি তাহা হইঠে দুরে চলিয়া আসলাম, অর্থাৎ আমি আবার 
অহং তত্বে ফিরিয়া আমিলাম। তবেই দেখ! গেণ কম্ম কুষণেরই। একজনার 
বন্ততে একজন ধর্দি কতৃত্ব করেন তাহ্‌। যেমন মিথ্যা হয় সেইরূপ আমা- 
দেরও কর্থ্নে কর্তৃত্ব ভাব মিথ্যা। কারক সাধারণত: কর্তা, কর্ন, করণ, 
অপাদান, অধিকরণ এই পাঁচ ভাগে বিভক্ত; বেদে এই পঁচটা কৃষ্ণেতে প্রত্যক্ষ 
করাইয়াছেন, তবে জীব ঘা্দ কৃষ্ণ-সন্বন্ধ-বিহীন করিয়া "তাহা আপনাতে 
আরোপ করেন তবে তাহাও বিকারী রোগীর আটৈতন্াবস্থার সদৃশ। আমরা 
বিচার করিলে দেখিতে পাই শ্রীকষ্ণই জগতের বর্তী, তাহার আশ্রয়ে ও কর্তৃত্ে 
জীব কর্খ করিয়া থাকে | শ্ীকৃষ্ঃের দ্বার] বিশ্ব-বাজ্য ও ভক্ত রাজ্যের পুষ্টি 
করে, শ্রীকৃষ্ণ হইতে কৃষ্টিস্থিতি লয় হয়, লয়ের পরও বিশ্ব শ্রীকৃষ্ণে অবস্থান 
করেন, শ্রীকৃষ্ণ কর্তৃকই এই বিশ্বের ভোগ সিদ্ধ হইয়া আছে *তবে শ্রীকুষেঃ 


৪৭৮ ধীরভূমি।  [৪র্থবর্ধ। 
কর্ধার্পন করিলেও প্রবৃস্তাবস্থায় তগবৎ ৮] থাকায় সে কর্ম জীবের তত 
বন্ধনের কারণ হয় না,*তাহার দ্বারায় ক্রমে ক্রমে কর্মত্যাগই হইয়। থাকে 
এইটা শ্রীকৃষ্ণ-সন্বন্ধের গরীয়ান্‌ মহিম।। 
যৎ করোষি যদশ্বাধি যজ্জুহোসি দদাসি ফ" 
যৎ তপস্যসি কৌন্তেক্স তৎকুরুঘ মদর্পণম্‌ ॥ * 
“এহোত*তক্তের বাক্য নহে ব্যতিচারী”, 
শ্রীভগবান বলিতেছেন অর্জুন আমাতে কর্ম্ম অর্পণ কর।" কিন্ত ক্রিয়াটী 
“কুরুষ” আত্মনে-পদী হওয়ায় এ কর্মেতে তোমার বদিন অহংকার থাকিবে, 
ততদ্দন আমার সম্প্রদান-যেগ্য নহে, আবার অহংকার যাইলেও অর্পণ-ক্িয়া 
থাকে না' এই জন্ত অঙ্জুনকে কৌন্তেয় বলিয়া সন্বোধন করিতেছেন, € কুস্তীর 
অপত্য পুমান্‌ অর্থে ফেয় ) অর্থাৎ কুস্তীকে স্মরণ, করাইতেছেন, অর্থাৎ কুস্তী 
দেবী যেমন মামাকে আয়ত্ত করিয়াছেন, সেইরূপ কর, অর্জুন যখন 'তুমি 
কার্য কর, ভোজন কর, এবং হোম কর, দান ও তপস্যা কর তখন ধেমন 
আপনার সহিত তোজ্নাপি ব্যাপারকে পৃথক্‌ মনে, কর না, অথচ কর্মও 
কর এবং সেই কর্মে যেন অহং ততত্বটী মিশীইুয়! থাক, মুখ ভোঞ্গন করিলেও 
তুমিত ম্বখের নাম কর না, আপনারই নাম করিয়া থাক, পদে গমন করিলে 
তুমি বদ আমি চলিলাম, কর্ণে শ্রবণ করিলে তুমি বল আমি শুনিলাম, সমস্ত 
ইন্্িরের ব্যাপারে আপনাকে যেমন অতিন্ন ভাবে মিশাইয়। দিয়াছ, সেইরূপ 
তোমার ইন্দ্রিয় ও মনের ব্যাপার যাহাতে আমাকেও এইরূপে দিতে পার 
তাহার চেষ্টা কর, তোমার জননী কুস্তী-দ্রেবীর অনুকরণ কর, অর্থাৎ 
তক্তাস্রয় কর, এবং এই নাম কীর্তন ও স্বরূপ ধ্যান কর। 
জীকুস্তীদেব্টুর স্তব। 
“কুষায় বাস্থদেবায় দেবকী-নন্দনায় ৮, 
নন্দগোপকুমারায গ্রোবিন্দায় নমোনমঃ। 
“কষে কর্ধার্পণ সাধ্যসার” 
অর্থাৎ যাবতীয় কর্ম ₹ষেট অপি ( বিষয়ে ) সাধ্য যে র্াধাপ্রেম তাহা তজনের 
সার অর্থাৎ উপাপনার শিণোম্বণি। 
গ্রভুও বলিলেন, একবারে প্রকৃত বন্ত না বলিয়। তাহার উপাদেয়টী সাধন 
দ্বারা বিশেষ করিয়া“বল,। দুঃখের বিষয় না বলিয়া সুখের মাধুর্য বর্ণনা কর! 
যায় না। শ্রীহরিদাস বিদ্যাবাগীশ।- 
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কাল-চক্রের কুটিল আবর্তুনে, গারত-জননীর দুর্ভাগাক্রমে অধুনা যেমন 
' সমস্ত বিষয়েই আমরা অধোগতি প্রান্ত হইতেছি, সেইরূপ টসবা- 
ধূর্মর মাহাত্বযও ' আমাদের সমাজ হইতে ক্রমে, ক্রমে বিলোপ প্রাপ্ত 
হইতেছে। ইহার র্লারণ অনুসন্ধান করিলে গ্রশ্টাত্য সভ্যতার অনুকরণ 
ও ৰিলাপিতাই সর্বাগ্রে আমাদের দৃষ্টিপথে পতিত হয়। অবশ্ত এমন কথা 
বলা আমাদের উদ্দেস্ত নহে,যে পুশ্চাত্যশিক্ষায় শিক্ষিত কোন ব্যক্তিই 
ধার্মিক নহেন, সেবা-ধর্শের মর্ম কেহই অবগত নহেন) তবে একথা দৃঢ়তার 
সহিত বলিতে পারা যায় যে পাশ্চাত্যশিক্ষায় পয়ই আমাদের জাতীয় ধর্ম 
কিছু মলিন হইয়! উঠে। প্রতীচ্য দেশের আচার ব্যবহার রীতিনীতি ধন্ম 
কর্ম প্রভৃতি অনেকাংশে আমাদের হইতে সম্পূর্ণ ভিন্ন। 

অতি প্রাচীন কাঁঞ্ হইতে আমাদের সমাজে সেবা, ধর্্ের প্রধান অ্গরূপে 
প্রচলিত আছে । কুললঙ্ষীর! পতিসেবা) শ্বশুর, শাশুড়ীর সেবা প্রভৃতি গুরুজন- 
বর্গের সেব! করিয়া আপুনাদের জীবন ধরন্ট মনে করিতেন, পুরুবগণ 
পিতৃসেবা, মাতৃসেবা, আত্মনয় স্বজনের সেব! করিয়া রুতার্থ হইতেন। এই 
সেবা-কার্ধ্য প্রতিনধির দ্বার! সম্পাদন করা চলে না। স্বয়ং না৷ করিলে কোন 
কার্ধাই সেঝ! বলিয়া গণ হয় না। * 

পিতা বা মাতার পীড়ার সময়ে তাহাদিগকে ওষধ পথ্য প্রদান, তাহ।- 
দিগের মণমুজ্াদি' পরিষ্কার, সন্তানকে স্বহত্তে করিতে হয়; ইহাই পিতা মাতার 
সেবা; বুদ্ধ স্থবির পিত। মাতার প্রত্যেক কাধ্য *সস্তানের হ্বহস্তে সম্পাদ্দন 
করার নাম পিতা মাতার সেবা । যদি ক্ষেহ এ সকল কার্যের জন্য দাস দাসী 
নিয়োগ করেন অথবা" অন্ঠের উপর ভার দিয়া নিশ্চিন্ত হন তাহা হইলে 
পিতা মাতার সেব! কর! হয় ন1) পিতা শ্মাতাকে পালন করা হয় মান্ত। 

স্বামীর সমস্ত প্রয়োজনীয় কার্ধ্যই পত্বীকে শ্বহস্তে: করিতে হয়, ইহ। 
আমাদের দেশের অতি প্রাচীন প্রথা । স্বামীর অন্ট আহাধ্য-দ্রব্য গস্তত করা, 
তাহার জন্য শয্য। রচন! করা, পাদপ্রক্ষালনেধ ঞন্ঠ সুশীতল জল আনিয! 
দেওয়া প্রভৃতি পতির ধাবতীয় কার্ধ্য হষ্টচিত্তে সম্পাদন করা পৃতিব্রতা রমণী- 
দিগের একা স্ত কর্তব্য। এই পতি-সেবায় প্রতিনিঞ্চি নিয়োগের রীতি নাই। 
কেবল পতি-সেবা বলিয়। নহে, দেবতা-সেবা, অতিথি-সেবা। দীন হীন দ্বারস্থ 
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ভিক্ষুককে 'মন্ন বন্ত্র দান গ্রভৃতিও গৃহলক্ীদিগ[ক হ্বহস্তে করিতে হয়। ছুঃখের 
বিষয় “একে একে নিভিছে দেউটি” পাশ্চাত্য সভ্যতার প্রবল ঘাত-গ্রতিঘাতে 
একে একে সমস্ত প্রাচ্য সভ্যতা সমস্ত গ্রাচ্য রীতিনীতি লয় প্রাপ্ত হইতেছে। 
গোপালন এবং গো-সেবার মধ্যেও এইরূপ পার্থক্য আছে। , গাভীকে 
যথা-সময়ে খাদ্য ও জল দিবার “জগ্ত অথবা গোশাল। পরিষ্কার করিকাঁর 
জন্ত বাহার? দাস দাসী নিয়োগ, করেন, তাহার! গরোপালন করেন কিন্ত 
ধিনি শ্বহস্তে আহার্ধ্য প্রদান করেন, গোশালা পরিমার্জন করেন, তিনি 
গো-সেবা-ধন্্ম পালন করিয়া পুণাঁ অধুদন কৃরেন। হিন্দু-নারী গো-সেবা- 
পরায়ণা হইবেন বণিয়! প্রাচীন আধ্য খধিগণ পগো-পাল ব্রত” বা গাভী- 
পুজ। প্রবর্তন করিয়! গিয়াছেন! বৈশাখের প্রচণ্ডাতপতাপে যখন তৃণল 
শুফ হইয়া! যায়__ময়দানে যখন জলাভাব হইয়া 'উঠে, €সই সময়-_মহাবিধুব 
ংক্রান্তি হইতে বৈশাখী সংক্রান্তি পর্্যস্ত অষ্টম, নবমবর্ষীয়। হিন্দু বালিকার 
“গো-পাল ব্রত ঝা গো-সেন্বা পদ্ধতি দর্শন করিলে হ্বঁতঃই পুলকিত হইতে 
হয়। গ্বহস্তে গাভীর জন্ত নবীন তৃণদল সংগ্রহ, গাঁভীর পদধোত ও গাত্র 
মার্জন! করিয়া দিয়! গলবন্ত্রে জোড়-হস্তে ষ্নীন প্রার্থনা! করে_ 
“গোপাল গোকুলে বাস, গাভীর মুখে দিয়ে ঘাস, 
আমার যেন হয় স্বর্গে বাস” 
তখন মনে হয় ধন্ত আধ্য খধিবুন্দণ কি সুন্দর ভাবে সাংসারিক ক্রিয়। 
কলাপে পর্যন্ত ধর্মভাব বিমিশ্রিত করিয়া গিপ়াছেন! প্রাচীনকালে 
ধনবানগণ এমন কি মহারাজচক্রবর্তীরাও গো-সেবা করিতেন'। সুর্ধয- 
বংশীক্ধ নরপতি দ্িলীপের গো-সেবার বর্ণন! কালিদাসের রথুবংশে বিব্বত 
হইয়াছে। | 
আশ্বাদবস্তিঃ কবলৈস্থণানাং নি শনিবারখৈশ্চ। 
অব্যাহতৈঃ স্বৈরগতৈঃ স তক্তাঃ সম্রাট, সমারাধনতৎপরোইভূৎ ॥ 
স্কিতঃ স্থিতা মুচ্চলিতঃ 'প্রধাতাং নিষেছ্ষীমাসনবন্ধধীরঃ। 
জলাভিলাধী জলমাদদানা চ্ছায়েবতাং ভূপতিরন্বগচ্ছৎ॥ 
গাত্মর স্বাদ তৃণগ্রাসে, গাত্রকওুয়নে দংশনিবারণে ও যথেচ্ছগমনের 
অনুরোধে, সেই সমাট তাহার পরিচর্ধ্যায় রতর্ধাকিলেন। দাড়াইলে দশড়াইয়!, 
চলিলে চলিয়া, বসিলে আনে স্থির হইয়, জলপান করিলে স্বয়ং দলপানে 
ইচ্ছুক হইয়! ভুপতি তাহার আহুগমন করিতে লাগিলেন ।” 
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যিনি আদেশ করিগে শতাঁশত পরিচারককে গো-পালনের শঁন্ঠ নিযুক্ত 
করিতে | পারিতেন, সেই খ্বহারাজ! দিলীপ ং বনে বনে গো-রক্ষায় 
গাভীর অনুসরণ করিয়া! বেড়াইতেন ; গোশালা হস্তে পরিমার্জন করিতেন। 
রূপ না কূরিলে ভাহার সেবাধন্ম পালন হইত না। পঞ্চাশ বৎসর পুর্বে 
ধনবানেরা! প্রত্যহ স্বয়ং গো-শালার তত্বাবধারণ করিতেন, ভৃত্যের উপর ভার 
দিয়া নিশ্চিন্ত হইতেন না। ধনকুবের-গৃহিনীরাও বয়ং রন্ধন করিয়। পতি 
পুর অতিথি অত্যাগতকে তোজন: করাইতেন। বশ্ুই ক্রাঙ্গণ বা! ত্রাঙ্মণীর 
মুখাপেক্ষী হইয়া বসিয়া থাকিতেন, না, অতিথি এবং স্বামী পুত্রকে স্বয়ং বন্ধন 
করিয়া ন! খাওয়াইলে পাঁপ হয় এইরূপ ধারণা এখনও পাশ্চাত্যসত্যতালোক- 
শূ্ত অনেক স্থানে বিদ্যমান আছে। দেবীরূপিণী "গৃহলক্্রীগণকে সেবা-ধর্ 
শিক্ষা দিবার. জন্য, রন্ধনীদি কার্যে পারদর্শিনী করিবার অভিপ্রায়ে মহাভারত 
পুরাণাদি ভক্তভাবুকগণের রচিত মহাকাব্য-মমূহে দেখিতে, পাওয়া যায় 
জগত-জননী বিশ্বরূপিনী” জগতবর্রী স্বয়ং অনূদারূপিনী, হস্তে বিশ্বমানবকে 
অন্নব্যঞ্জনদানে ব্যাপৃতা1 রাজনন্দিনী, রাজনুলবধু, রাজরাণী হইয়াও 
সীতা ভ্রৌপদী প্রস্ততি প্রাচীন মুহিলাগণ রম্ধন-কার্ধেয দক্ষা ছিলেন। রাজকন্তা 
সাবিত্রী স্বেচ্ছায় নিধন স্বামীর"'সহিত বনবাসিনী হইয়।,গৃহকার্য্যে নিপুনতা- 


লাভে কৃতার্থ হইয়াছিলেন। 
এই সেব।-ধর্ম্ের অন্তরালে একটি সুন্দর ভাব নিহিত আছে। ধাহারা 


. আমার গ্রাণাধিক প্রিয়তম, তাহাদের সুখন্বচ্ছন্দতার প্রতি আমি যেরূপ 
দৃষ্টি রাখিব অপরে' কখনই সেরূপ পারিবে না। কিসে তাহাদের সন্তোষ, 
কিসে তাহাদের বিরাগ তাহ] বুঝিয়। আমি যেরূপ কার্য করিব অন্তে 
কখনই সেরূপ পারিবে না। সেবা-ধর্টের ইহাই মূলকুত্র । এই সেবা-ধর্ষ্ে“ 
যেরূপ 'আস্তরিক অনুরাগ" প্রকাশ পায্ঃ আর কিছুতেই সেরূপ পায় না। 
“আপনার স্ুুবিধ। অন্থুবিধা সুখ অসুখ তুচ্ছ জ্ঞান কাঁরয়! আমার প্রিযতমের 
মনস্তষ্টির জন্য পরিশ্রম করিয়া! যে বিমল আনন! লাত করিব, সে আনন্দ লাভ 
অন্ত অন্য উপায়ে ছুম্্ভ। সেই অতুল নীয় আনন্দই দেখাকারার একমাত্র 
পুরফার--সেবা-ধর্মের পুণ্যফল। 
কবিরা প্রেমকে ছুইভাগে বিভক্ত করিয়াছেন। €*ত্বীয়তা-ময়” এবং 
“মদীয়তা-ময় 1” ত্বদীয়তা অর্থেআমার যাহা (কচু আছে সকলি 
তোমার-_আমি স্বয়ং তোমারই । তোমার অস্তোষ-সাধন, 'প্রীতিবর্ধন 
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করিতে পারিলেই আমার জীবন সার্থক, হাম আমাকে এন্াস্ত আপনার 
করিয়! লও, ইহাই ত্বদীয়তাম্য়ের মন্্। আর" মদীয়তা-ময় ইহার সম্পৃ 
বিপরীত-_আমি যাহারই হই না কেন তুমি আমার--তোমার বথা-সব্ধগ 
আমার, আমার প্রীতি-সাধনে তুমি সর্বদা সচেষ্ট থাক ইহাই মদীয়তার মুগ 
নু! বল! বাহুল্য যে ত্বদীয়তা স্বার্থ-শুন্য আর মদীয়তা স্বার্থযুক্ত। ত্বদীধ-া- 
ময় প্রেম নিবৃত্তি-মার্গ "মার মদীয়তাময় প্রেম প্রবৃত্মার্গ। আমাদের 
দেশের প্রাচীন মহাত্মারা এই নিৰিভিমূলক ত্বদীত্বতাময় প্রেমকেই শ্রেষ্ঠ বলিয়া 
গিয়াছেন। যাবতীয় সেবাধর্শ এই ভুঃবের উপর নির্ভর করিতেছে। 
আমরা ঈশ্বরকে এই ত্বদীয়ভাবেই পুজা উপাসনা করিম: থাকি। সেই জন্যই 
রোগীর সেব।, আতুরের' সেবা, গুরুজনের সেবাকে আমর] পুণ্য কার্য বলিয় 
মনেকরি! কেন না ইহা হইতেই আমরা দেবপেবার পথ জানিতে পারি, 
যুকির উপায় দেখিতে পাই। 

পাশ্চত্য দেশসমূহে অধুনা ত্বদীয়তা অপেক্ষা মদীয়তারই প্রাধান্য অধিক। 
সে দেশে পত্ধীও সম্পর্ণরূণে আপনার হইতে পারেন না। সেই গর 
পত্বীর অনেক কার্যে পতির" হস্তক্ষেপ রিবা অধিকার নাই। পত্ী যদ 
গোপনে কাহাকেও'পত্র লেখেন অথব! পত্বীর' নামে যর্দি কোন স্থান হইতে 
পত্র আসে সে পত্র পাঠ করা পতির পক্ষে অন্।য়। পাশ্চাত্য-সমাজে পতা € 
পদ্বী পৃথক হুইজনা, পতি পত্বীর মধ্যে কতকগুলি সর্ভ থাকে যতদ্দিন পতি 
সেই সর্তগুলি পালন করেন, ততদিন পত্বীও তাহার সর্ভ পালন করিতে 
বাধ্য । কিন্ত পতি ষর্দি সে সর্ভ পালন না করেন তাহ? হইলে পত্বী ও আপ- 
নার সর্ত পাঁলন.করিভে বাধ্য নহেন? এমন কি বিবাহ-বন্ধন ছিন্ন করিয়াও পদ্ব' 
পঠির নিকট হইতে পৃথক হইতে পারেন। যে দেশে সামাজিক বন্ধন 
এই প্রকার--এত শিথিল, সেই দেশে ত্বদীয়তার গ্রভাব নাই ৮ বোধ 
হয় অত্যুক্তি বন্ন না। 

ভারতের হিন্দু-সমাজে যূত রকম কুসংস্কার প্রবেশলাভ করুক না কেন, 
এমন তদীর়তার ভাব জগতের আর কোন দেশে আর কোন সমাজে পরি- 
লক্ষিত হয় না। এমন পতি পড়ীর সদ বন্ধন জগতের আর কোথাও নাই। 
এ বন্ধন জন্মজন্মাস্তরে ছিন্ন হয় না, ইহাই পতি পত্বীর বিশ্বাস। সেইগ্ত 
এখানে ত্দীয়তার পূর্ণ রাজত্ব। তুমি আমায় ভালবাল বা না বাস আমি 
তোমায় 'ভালবাসিবই, মি যাহারই হও, তুমি আমার হও বা না হও আমি 
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তোমারিই,)* বেদ-বিতাগ-কর্তী 'অষ্টাদশ মহাপুরাণ ও মহাভারত প্রণেতা 
জগতের সর্বশ্রেষ্ঠ কাব্যকার মহথি কুষ্ণদ্বৈপান বেদব্যাসু অন্যান্ত গ্রন্থে সেবা- 
ধর্ের মাহাত্ম্য কীর্তন করিয়াও যেন, তাহাতে পরিতৃপ্ত না হইয়াই সেব৷ 
'ধন্ধের পূর্ণ মহাত্ময কীর্তন করিবার জন্য অত্যুৎকুষ্ট .ধর্্মকাব্য ব্রহ্ম বৈবর্ত পুরাণ 
প্রণুয়ন করিয়াছিলেন শ্রীমত্তগবদূগীতায়, প্রতি ছত্রে প্রতি পৃষ্ঠায় প্রতি 
অধ্যায়ে কেবল তবদীয়তা-ভাবপূর্ণ উপদেশবাণী । কেবলমাত্র সার্দবহন্ট্রন 
নিঃস্বার্থতাপূর্ণ অমূল্য সেবা-ধন্বের . উদ্্ব্ চত্র' অক্ষিত করিবার জন্যই 
বরঙ্গবৈবর্ত পুরাণের স্থষ্টি, ব্রদ্ঘ-বৈবর্ত পুরাণে, দেখা যায় ভগবান শ্রীকষেের 
আদর্শ চরিত্র অস্তান্ত সদ্‌-গুণাবপিতে 'বিভূষিত থাকিলেও সেব-ধর্মই যেন 
তাহার "জীবনের মূল উদ্দেগ্ত ! বাল্যে গো-সেবা, নন্দ বশোদার প্রতি 
অলৌকিক ভক্কি, প্তৃষ্মাতৃঃসেবা নন্দের বধা কাঁষ্ঠপাছুকা মন্তকে বহন, 
পিতার আজ্ঞায় গোচারণ, যশোদার শুঙ্খলে বন্দীকৃত, অন্ত দিকে গো-সেবা, 
রাখাল বালকগণের সহিত বন্ত সুমিষ্ট ফল আদান প্রদান» স্কন্ধে আরো হণ- 
আদি বন্ধুবান্ধবের সেব], গোপীগণের সাহিত্য নিত্য গীত-হান্ত-পরিহাসে 
তাহাদের সেবা, ৫কশোরে কংস নিধন করিয়া দেবকী বন্থদেবের সেবা, 
বিদ্যাশিক্ষার ব্যপদেশে শিক্ষ কও ্রাহ্মণাদির সেবা, দ্বারকায় রাজ্য-স্থাপন 
করিয়া! প্র্কতি-পুঞ্জের সেবা, পড়্ীগণের সেবা, পাঞ্বের সহিত সথ্যে 
ঠাহাদের সেবা, এইরূপে তাহার কন্মমূ় জীবন সেবা-বর্ধেরই অভিব্যক্তি। 
অন্যদিকে নন্দ যশোদার মেই ভগবানকে পুক্রতাবে সেবা, রাখাল বালকগণের 
দাস্তভাবে সেবা, পাগবগণের সথা-ভাবে তাহাতে আত্মসমর্পণ পূর্বক সেব। 
মার সর্বোপরি ব্রজ-গোপীগণের একান্তিক ভগবৎ্ সেবা। র/প-লীলায় ভগ- 
বান যখন গোপীগণকে গৃহে প্রত্যাবর্তন,করিয়া স্বামী, সবর শ্বশুর, অতিথি 
অভ্যাগতের সেবার জন্ত মম্ুরোধ করিতেছেন তখন গোপীগণ জোড় হস্তে 
গুললগ্ীককতবাসে বলিতেছেন ভগবন্‌ আমরা গৃহে আর প্রত্যাবর্তন 
করিব না, গৃহে আমাদের ধথার্থ সেবা-ধর্দ প্রতিপাদনের স্ুধোগ নাই, কারণ 
স্বামী-সেবায় নিযুক্ত থাকিলে শ্বশ্র শ্বশুরের সেবার, ব্যাঘ।ত ঘটে, শ্ব্জ শ্বশুরের 
সেবায় নিযুক্ত থাকিলে অতিথি অভ্যাগতের সেৰা হয় না, মোট কথা এক 
সঙ্গে সকলের সেবা অসম্ভব বলিয়। সেবাধন্ম আমর! সম্যক প্রতিপালন 
করিতে সমর্থ হই না। সেবা-ধর্ম সাধন করিয়া আমাদের মনঃপুত হয় না, 
সেইজন্য একাধারে যখন তুমি স্বামী, যখন তুমিই পুত্র, তুমিই খসরু শবগুর 
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অভ্যাগত অতিথি ব্রাহ্মণ চণ্ডাল স্থাবর অরঙ্গম সব, তথন প্রাথপণ বত্বে ও 
ধরকান্তিক ভক্তিসহকারে তোমার সেবা করিলে আমরা বথার্থ সেবা-ধর্ 
পালনে সক্ষম হইব, আমর] 'বথার্থ নাঁরীজনোচিত,সকল গুণের অধিকারী 
হইতে পারিব। বঙ্গের খ্যাতনাম। সংঙ্গীত-রচক নীলকণ্ মুখোপাধ্যায় ব্রজ- 
গোপীনের মুখে প্রসঙ্গ-ক্রমে বলিতেছেন-_ 
ও “আমরা মুক্তি চাইনে হরি 
আমর] আসিব যাইব চরণ 
সেবিব এই ভিক্কা করি।” 
এমন ত্বদীয়তা-ভাব কি আর অন্ত্র সগ্তব হইতে পারে? ভগবস্তক 
কবি জরদেব গাহিয়াছেন ঃ-_ | 
ত্বমসি.মম ভূষণম্‌, 'ত্বমর্স ঘম জীবনম্‌, 
ং ত্বমসি মম তবজলধিরত্বম্‌। 
চপ্তীদাস গাহিয়াছেন-__ 
বধুণ্কি আর বলিব আমি " 
জনমে জনমে *. ॥জীবনে মরণে 
* প্রাণনাথ হইও তুখি। 
অন্ত্র-- 
তুমি সে'গলার হারা 
তুমি-্বর্গ মর্ত্য, পাতাল পর্বত 
তুমি সে নয়ন তার] । 
নিধুবাবু গাহিগনছেন- ঃ 
ভালবামিবে বলে ভালবাসিনে। 
আমার স্বভাব এই তোমা বিন! আর জানিনে ॥ 
বর্তমান জলাহিত্য-সম্রাট কবিকুগ্র-কোকিল রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সুমধুর 
বঞ্কার-- ৪৮৪ 
“আমি নিশিদিন তোমায় ভালবাসি 
তুমি অবুসর মত বাসিও।” 
“আমার পরাণ যাহ! চায়, তুমি তাই তুমি তাই গো। , 
তৌমাবিনা আর এজতে মোর, 'কেহ নাই কিছু নাই গে |" 
জনৈক কবি অন্যত্র গাহ্রাছেন,- 
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ভালবেসেছি বলে চাইনে হে তাঁর প্রতিদান 
যেথামুথাক সুখে থাক শুনে জুড়াইবে প্রাণ। 
এইক্সপ কবির কাব্যে, গায়কের সঙ্গীতে, গৃহস্থের গৃহে, খাঁষ তপন্বীর 
চুনাশ্রমে, হাটে মাঠে এক কথায় ভারতের পর্ব এই *ত্বদীয় তা”* ভাব 
বিরাজমান! আর ত্বদীয়তা নাই বলিয়া পাশ্চাত্য দেশে আত্মীয়-স্বজনের 
সেব! করিবার ব্যবস্থাও সন্তরূপ। তাহাদের, ঈমাঞ্জে মদীয়তার 'ভাব 
দেখিলে একটি*গানের কতক অংশ অনেক' সমস স্মরণ পথে উদ্দিত হয়-_ 
ধভালবাসে ভালবাসি জড়িয়ে গিয়ে ধরবো কেন পায়।” পাশ্চাত্য 
দে.শ কোন আত্মীয় স্বঙ্জনের “পীড়া হইলে বাটীতে তাহাদের যথারীতি 
সেবা "হইবে ন। বলিয়। লোকে তাহাদ্দিগকে হাসপাতালে প্রেরণ ,করিয়া 
থাকেন। স্বামীর *পীড় হুইলে স্ত্রী অথবা স্ত্রীর পীড়া হইলে স্বামীও হাস- 
পাতালে গমন করেন । ইহাতে সে দেশের কাহারও নিন্দা নাই। তবেসে 
দেশে রোগীকে গৃঙ্ছ রাধিবার ব্যবস্থা নাই বলিয়াই যেঞ্সেবা-ধর্মের মহিম। 
সকলের-নিকট অপরিজ্ঞাত তাহাও নহে। ,সে “দশে অনেক সন্ত্ান্ত লনা 
স্বেচ্ছায় সেবা-ধর্ব গ্রহণ পূর্বক: হাসপাতান্ধে রোগীর সেবা করিতে য'ন, 
সমর-ক্ষেপ্রে আহত সৈন্দিক পুরুষর্দিগের সেব। করিবার জন্ত অনেক রমণীই 
$সন্ন্যাস-ব্রত অবলন করিয়। থাকেন। কিন্তু সে দেশে প্রত্যহ মুষ্টি-তিক্ষা 
দানের বা কাঙ্গালী-ভোজনের ব্যবস্থা'নাই “হরি ধোপ, ভিক্ষা দাও মা” বলিরা 
ভিক্ষুক দ্বারে দীড়াইলেই ভিক্ষা "দানের পদ্ধতি নাই। মাছে-আমস্‌ 
হাউস, 'চেরিটেঘল সোসাইটী; তথা ' অন্ধ, কুষ্ঠ, অদহায় স্থবির? বৃদ্ধের 
আহারাদি প্রাপ্ত হইয়। থাকে৷ * 
আমাদের হিন্দু সমাজের প্রকৃতি অন্তরূপ। যাহা পাশ্চাত্য সমাজের 
উপযোগী তাহাই যে "আমাদের সমাঙ্গেরও উপযোগী হইবে এরূপ কোন 
' কথা নাই। গণ্য-মান্য পিতা :পীড়িত*হইলে পুত্রের কাগজ পড়িয়া পিতার 
সংবাদ প্রাপ্ত হন। আমাদের দ্রেশ্সের, কেহ ইহা পসন্দ করেন কি? 
আমাদের দেশে; যত বড়ই তোজ ই না” গৃহলক্মীরাই স্বহস্তে আহাধ্য 
[্ব্য; প্রস্তুত করিয়া থাকেন, অন্ততঃ গপূ্বে, করিতেন। হকিন্ত ধিলাতে বা 
আধুনিক পাশ্চাত্য ভাব অনুকরণে সহর অঞ্চলে ভারতবর্ষেও এরূপ “ভোজের, 
ভার হোটেলওয়ালাদের উপরেই]ৃগ্ঠস্ত] হইয়া থাকে। এদেশের রমণীরা 
ভোজে শ্বহস্তে রন্ধন করিয়া যে বিমল আনন্দ প্রাপ্ত হইতেন, সে আনন্দ, 
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পাশ্চাত্য সুমাঙ্গে দুল্লত। এদেশের কুঘল'পনার! যতই কেন. গাশ্চাত্য 
শিক্ষায় শিক্ষিত হউন ন। তাহার। এখনও সেইভারতের প্রথায়-_ 
পিতারক্ষিত কৌমারে, ভর্তরক্ষতি যৌবনে । 
রক্ষস্তি হীবিরে পুহ। ন স্ত্রী স্বাতত্ত্যমহ্থতি ॥ . 

খাল্যে পিতার অধান, যৌবনে ভণ্তাৰু অধীন, বার্ধক্য পুত্রের অধান-_-ইহাদের 
শ্বাধীদও। নাই। সুতগ্াং তাহাদের পাশ্চাত্য প্রথার সেব! ধর্খ গ্রহণ ও 
পাপন করিবার জগ্ত সন্ন্যাস-ব্রত 'অবলম্বন ,ঘটিয়। উঠে না। সমর-ক্ষে৫্ে 
গমন পৃর্বক শাহত সৈনিকের সে করিবার কল্পনাও তাহারা করিতে 
পারেন ন।। | 

পাশ্চাত্য দেশে সেবা করিবার অন্থ নানারকম সভা সমিতি আছে; 
সেবাকারিণীদিগের স্বতন্ত্র এক একটা দপ আছে, এই, কলিকাতা সহরেও 
ছুহ একটি ইউরোপায় পেবাশ্রম প্রতিষ্ঠিত আছেঃ 14605 55055 9105 
79০01) 56, 01515170109) 48110517095, কয়েকটি অরফ্যানেজ এবং 
ইউরোপাক় প্রথায় 'কুষ্ঠাশ্রম, অন্ধাশ্রম প্রভৃতি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে কিন্তু 
এদেশে রমণীদিগকে এভাবে দেবা-ধশ্ম গ্রহণ করিতে হয় না। তীহাদিগকে 
গৃহে বশির প্রত্যহই সেই সেবা-ধন্ম পালন কাঁবুতে হয়। পাশ্চাত্য দেশের 
“সেবাকারিণা ভগ্নার।” সংবাদ পাইলে গৃহস্থ বাচীতে অথবা হীস- 
পাতালে গিয়া যে কার্ধ্য করিয়া আসেন অথবা সেবা-গ্রহণকারীকে নিজে 
সেবা-সভার আপিয়। যে সেনা গ্রহণ করিতে হয়, এদেশে প্রতিক গৃহস্থ 
বমণীকে কর্তব্যবোধে সেই কাঁধ্য শিত্যই স্বগৃহে সম্পাদন করিতে হয়।, 
পাশ্চাত্য দেশের দেবাকারিণীগ্া কেবল রোশী ব্বদ্ধ ও আতুরের সেবাই 
করিয়া থাকেন, কিন্তু প্রাচ্য সমাঞন্্ের পুত্রস্ীগণকে রোগীর দেবা হইতে 
আত্মা ম্বন এমন কি অতিথি অত্যাগতের মনন্ত্টর জন্য সকল কার্যযই 
করিতে হয়। কিন্তু ছুঃঠের বিষয়ু ধর্মোপদেশ-বিহীন হুশিক্ষায় আমাদের 
পাঁবত্র অন্তঃপুরে পথ্যস্ত ধর্মভাব বিলুপ্ত হইতে বপিয়াছে। 

বৌদ্ধধুগে এই সেবা ধ্ের' প্রবান্ত সর্ধোচ্চ সীমায় আরোহণ করিয়া 
ছিল, একথ। বেশ, দৃটতার .সহিত গ্রলিতে পারা যায়! এখনও বৌদ্ধীধ্- 
প্লাবিত দেশে লঙ্কার্ধীপ, ব্রহ্মদেশ এমন কি আমাদের চট্টগ্রাম অঞ্চলে 
বৌদ্ধপন্লীসধুহে এখনও 'ষেরূপ সেবাধর্শের প্রাধান্য দৃষ্টিগোচর হইয়। থাকে 
তাহ! আমাঞের হিন্দু মুলমান সমাঞ্জে বিরল। এখনও বৌদ্ধ ধর্মমাবলম্বীগন 


৯ম সংখা! । ]  সেবাপধর্্ম । ৪৮৭, 


হ্গঠের সেবার জন্য যে কোন. একটী পুত্রকে ভিক্ষু-্রত অবধলম্ধন করাইয়। 
রুতার্থতা বোধ করিয়া ধাকেন, তিক্ষু সম্প্রদায় ভগবান বুদ্ধদেবের এক অতি- 
নব আবিষ্কার । 'অবশ্ঠ অতি পূর্বে দে িকষাব্রতধারী ব্রাহ্মণ আমাদের 
দেশে ছিল ন! এমন নহে। মহারাঙ্জ রুষ্টচন্দ্রের সমক্ণও বুনো রািনাথ 
ছ্কেতুল পাতার অস্বলে স্ধার আন্বাদন' প্রাপ্ত হুইয়া মহারাজের, বিরাট 
দান প্রত্যাখান করিয়াছিলেন, বুনো! »রামনাথু মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র কর্তৃক 
গ্রহিণীর অলঙ্কার অছে কি ন। 'জিজ্ঞানত হইয়া উত্তর করিয়াছিপেন-_ 

ন ভালে সিন্দূর*। নয়নযুগলে নাঞ্জনপুটং 

নবক্ষোঙ্গে হারা ন চ খদিরসারোইধরপু?ট। 

অবৈধব্যুং কিঞ্িং কথয়তি মুখাস্তোষহদৃশাং 

নুঠন্‌ বাহোরগে বিগত কলহোৌ লোৌহ-বলয়ঃ॥ 

কপালে সিন্দুর মাই, নয়নদ্য়ে অঞ্জন বিলেপনও নাই, গলায় গজমতি 
হারও দোদুল্যমান নাই, অথবা অধরে তাশ্দুল রাগও নাই, তাই বলিয়া শনি 
বিধবা নহেন (বিষাদিতাও নহ্বেন ) বামহত্তে একগাছি লৌহ-বলয় মাত্র 
ধারণ করিঘ্বাই দেই পা হ্রতার 'মুখখানি অমল কমলে গায় শোতা-ল্রিশিষ্ট 
মর্থাৎ তিনি প্রফুলিত ৷ 
বুদ্ধদেবের আবির্ভাবের সময় ব্রাহ্মণ্য ধর্থ বিবিধ যাগ যজ্ঞে মলিনতা প্রাপ্ত 

হইয়াছিল, চতুর্দিক হইতে যেন পাষগুত! ও পাশবিকতা আধিপত্য বিস্তাব 
করিবাছিল। চতুর্বর্ণই যেন উচ্ছং্খল হইয়৷ উঠিয়াছিল, সেই সন্ত বুদ্ধদেব 
রাহ্মণ-প্রাবিত 'দেশে আবার সাব্বিকভাবগ্রধান ভিক্ষু-সজ্বের প্রবর্তন 
করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। ভিক্ষু-সভ্বের প্রধান কাম্য মানবের সেবা! 
“সান্বিক ভাবের ভাবুক ব্রাহ্মণসন্প্রদায় হয় সংসারাশ্রম পরিত্যাগ 
পূর্বক সন্ন্যাস গ্রহণ করিতেন, নচেৎ বিবাহ করিয়! সংসারী হইয়। 
 পড়িতেন স্থৃতরাং তাহাতে একটা! স্বার্থপরতা না৷ শাসিা থাকিতে পারিত 
না এবং তাহাতেই ক্রমশঃ ভারতের অবমতি ঘুিয়াছিল, এই জন্তই ভগবান 
বুদ্ধদেব সংদার বিরাগী অবিবাহিত, ভিক্ষুম্প্রদায় সংগঠন "করিয়াছিলেন 
এবং বিশ্বমানবের সেবার উদ্দেম্তে তাহাদিগরে বনবাসী হইতে আদেশ না 
দিয়া বিহুর বা দেবালয়ে লোকালয়ে থাকিয়া! আপামর সাধারণের সেবা" 
করিতে উপদেশ দান করিয়াছেন। তবে ভিক্ষ্ণ লোকাল্লয়ে থাকিতেন 
বলির কোনরূপ ব্যভিচারের আদেশ ছিল না ।* তাহাদিগকে ২২৭ টি অতি- 
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কঠোর নিয়ম প্রতিপালন করিতে হইত, বং নিজের নুথচুঃখের গ্রুতি, 
সুবিধা! অন্সবিধার প্রতি দৃষ্টি না. রাখিয়া, এক পরর্স। সঞ্চয় না করিয়।! নিজের 
প্রাণ পর্যান্ত পণ করিয়! জগতের সেবা! করিতে হইত )' , 

ইদানীং পাশ্চাত্য সভাতার সংস্পর্শে থাকিয়া আমাদের দেশের সর 
“অঞ্চলের গগনেকেই এই সেবা-ধর্মের মাহাত্ম্য বিশ্বত হইতেছেন। অনেক 
গৃহস্থের বাঁটীতেই বমণীরঃ পাচন্ধ পাচিকার উপরে শ্বামী পুত্র কন্যা শ্বশুর 
্বাশুড়ীর আহার্যপ্রস্থত করিবার ভার অর্পন করিয়া আপনারা পুস্তক পাঠে 
ন) শিল্পকলার চর্চার সমত্ব- অতিবাহিত. করেন । তাহার) “রান্াবাড়াকে” 
অশিক্ষিত নীচ লোকের কার্ধ্য বলিয়া! মনে করিয়! আপনাদের ন্শিক্ষার পরি- 
চয় দেন। কিন্তু এই বান্নীবাড়ার ভিতরে যে অতুলনীয় সেবা-ধন্দ নিহিত 
আছে তাহা একবারও ভাবিয়। দেখেন ন1। তাহারা' দেখেন যে সাহেব- 
বাড়ীতে বাবুটি থানসামারা যে কার্ধ্য করে তাহাদিগ্রকে নিজের সংসারে 
সেই কার্ধ্যই করিতে হয়। অতএব এই ইতর-জনোচিত কাধ্যের ভার 
বেতনভোগী দাসদাসীর উপর দিয়া নিশ্চিড় হওয়াই তাহারা প্রার্থনীয় মনে 
করেন! ঙ 

এই সেবা-ধর্ যে কেবল ভাব-মূলক তাহা নহে, ইহার সহিত স্বাস্থ্যের 
থনিষ্ঠ সম্বন্ধ। বেতনতোগী পাচক পাচিকারা অনেক সময়ে নানাকারণে 
অাদ্য দ্রব্যও প্রতুকে খাওয়াইয়া থাকে। ছুষ্ধের কটাহে ভেক বা টিকটিকি 
পতিত হইয়াছে, দেখিয়াও অসাবধানতার জন্য তিরস্কারের ভয়ে অনেক 
পাচক পাচিক1 সেই ভেক, টিকৃটিকিকে ফেলিয়! দিয়া বাটির সকলকে সেই 
ছুপ্ধ পান করায়, এরূপ' ঘটন। [বিরল নহে। কিন্তু কোন রমণীই এরূপ 
অবস্থায় সেই ছুষ্ধ স্বামী, পুত্র অথবা কোন আস্মীয়কে পান করাইতে পারেন 
না। সুতরাং যে কার্য্যের সহিত স্বামী, পুত্র ব1 কন্তার স্বাস্থ্যের সম্বন্ধ, জীবনের 
সম্বন্ধ আছে; সেই, কার্ধ্যকে পরিচারকের কাঁধ্য ভাবিয়! হেয় জ্ঞান কর! ষে 
কতদুর অসঙ্গত তাহা বুদ্ধিমান 'মা্ডেই বুঝিতে পারিবেন। অনেক দিন পুর্বে 
একবার গুঁনিয়াছিলাম যে এক ধনবানের বাটীতে গৃহিণী পীড়িত সন্তানকে 
ওষধ খাওয়াইবার ভার একজন দাসীর উপর দিয়। স্বয়ং অন্ত একটি কক্ষে 
শয়ন করিয়াছিলেন; দাসী রাত্রিকালে ঘুমাইয়া পড়ে সেই জুন্ত বথাদময়ে 
ওধধ সেবন ক্লরাইতে পারে নাই! পরে নিদ্রোখিত হইয়া প্রভুর তিরস্কারের 
ভয়ে সেরোগীকে একেবারে ছুই তিন দাগ ওষধ খাওয়াইয়। দেওয়ায় রু্ন- 
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শিশুর প্র দিনষ্ট হইবার সম্ভাবন! হইঘ্াছিল। সেব|র তবানীপুরে শ্ুনৈক 
উকিলের পুত্রের অনপ্রাশনে আধার করিয়া! অনেকগুলি ভদ্রসস্তান অকালে 
নতামুখে পতিত হইয়াছিপেন, অবগত তথ।য় রম্বনাদির ভার যে ঠিকা রন্থুই 
্রাঙ্মণগণের উপর অর্পিত ছিল তাহ বলাই বাহুল্যমাত্র। এই সকল দুর্ঘ- 
ঈনচুবে কেবল দাস দাসী, রসুই ব্রাঙ্গণ ঘ। বুাবুঠির অজ্ঞতার ফস তাহা নহে, 
ই গৃহিনীগণের বিলামিতা ও ওউদাস্যের কুফ্চল! *মাপনার হস্তে ৫খব। 
করা ও পরের দার! লেই কার্য্য করান যে কত প্রতেট, তাহা এই সকল ঘটন! 
হইতে বেশ সুষ্পষ্ট বুঝিতে পার] বায়। * 

করেকমাস পূর্ব্বে সংবাদপত্রে" পাঠ' করিয়াছিলাম এলাহাবাদে জনৈক 
উচ্চপদস্থ, ধীজকশ্চারীর পত্রী একদিন নিজের বাবুষ্চিকে মুখ হইতে নিষিবন 
লইয়া খাদ্যবিশেষ প্রৃন্তত্ত করিতে ' দেখিয়। সেই দিন হইতে নিজে রন্ধন 
করিয়। স্বামী পুত্রকে ভোঙ্গন করাইতে আরম্ভ করিয়াছেন এবং সংবাদ পত্রে 
মন্দ লিখিয়! তাহার »অন্যান্ত সুশিক্ষিত ভগ্নিগণকে ফধেইরূপ করিবার 
জন্ত অনুরোধ করিয়াছেন, ইহা আমাদের দেখিবার ও শিখিবার বিষয় 
তাহাতে আর সন্দেহ নাই । ৮ 

যে সক প্রতীচ্য ভাবোন্মঁ গৃহস্থের গৃহে বাবুক্চি রাখা, রন্ধন ও তো 
কালে খানসামার উপর পরিবেশনের ভার শ্তন্ত আছে তীহাদ্িগকে 
প্রকারান্তরে বেরূপ অধাদ্য ও ঘ্বণিত দ্রব্য ভক্ষণ করিতে হয় তাহা যথাযথ 
লিপিবদ্ধ করিবার ইচ্ছা ন। থাকিলেও গৃহস্থের মঙ্গলোদোশ্তে গৃহস্থগণকে সাব- 
: ধান করিবার জন্য ছুই একটি বিষয় লিখিতে বাধ্য হইলাম মাত্র। ব্রাহ্গণ 
হইতে মেথর পর্য্যন্ত জাতিকে বাবুর্চিগিরি করিতে দেখ যায়। বাবুর্চি 
মাত্রেই মদ্যপ, লম্পট ও পিশাচের ত্বিতীয় অবতার! আর পিশাচঅবতার 
নাহইলেই বাকি প্রকারে চলিবে? নিজ-প্রভুর সন্তোষ-বিধানার্থ_-প্রভুর 
রসনা-তৃপ্ির জন্য প্রতিদিন যাহার্দিগকে বথাপ্রয়োজন পণ্ড পক্ষী হত্য। 
করিতে হয়, তাহার] কেমন করিয়! সাত্বিক ভাবাপন্ন হইতে পারেন? ব্রাহ্ধণ 
বা অন্যান্ত কায়স্থা'দি বাবুর্চির বিষয় উল্লেখ নিগ্ুয়োজন, কারণ তাহারা যুর্গি 
মটন রন্ধন করিলেও জাাতয়ত্বের গর্ব পরিত্যাগ ব! আচার ব্যবহার পরিত্যাগ 
করিতে কুষ্টিত হইয়া থাকে । সুতরাং তাহাদের দ্বারা অভক্ষ্য ভোজনের 
সম্তাবন! অল্পএ কিন্ত নি্-শ্রেণীর মুসলমান বা কেওড়া, ডোম, হাড়ি, মগ. 
্রসথৃতি বাঝুঠিগণ অনাধ্য ও অসভ্য । উহার মটনের' স্থলে বিষ টমেটোর 
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পরিবর্তে 'বিলাতী কুম্মাণড, ঘ্বত চুরি করিয়] চর্বি, এরূপ যুগ্যধক দ্রব্যের 
পরিবর্তে অল্প মূল্যের প্রব্য প্রদ্ধান করিয়াই থান্ক, অধিকন্ত একের ভোজন 
উচ্ছিষ্ট অন্ঞকে থাওয়াইয়। তাহার ন্সস্ত সবলদেক নানা! রোগের আকর 
করিয়া তুলে। একবার' কোন ধনী মহাশয়ের বাড়ীতে মেথর আসিয়া 
বাবুর নিকট অন্থযোগ করিল' যে “হুজুর এখন 'আমি আর পাঁতের 
[ভোজন-উচ্ছিষ্ট) কোন দ্রব্য পাই ন1।” বাবু দয়ালু ছিলেন, তিনি 
জানিতেন তাহার ভোজন-উচ্ছিষ্ট ভক্ষণ করিয়৷ মেধরের ' ছোট ছোট ছেনে 
মেয়েুলি পালিত হয়, অনেক “সময়, তিনি, ইচ্ছা করিয়৷ ভোজন পান্রে খাদ্য 
দ্রব্য ফেলিয়া! রাগিতেন, সুতরাং মেথরের অনুযোগে তিনি অনুসন্ধান করিয়া 
জানিতে পারিলেন যে তীহার ভোজন-উচ্ছিষ্ট তাহার পুত্র, পৌত্র ঝ৷ অভ্যা- 
গতগণকে খাওয়াইয়া! রদ্ধনশালার অবশিষ্ট উত্তম " দ্রব্য বাবুচি ও খানসাম। 
মহাশয়দের রমনার তৃপ্তি হইয়। থাকে । বর্তমান সময়ে লোকের যেরূপ 
স্বাস্থ্য তাহাতে 'ওরূপ ব্যভিচার-ভঙ্ষণে নানাবিধ সংক্রামক পীড়া হইতে স্বামী 
পুত্র আত্মীয় স্বজনকে রক্ষা করিবার নিমিত্ত স্বমী পুত্রের মঙ্গলোন্দেগ্রে 
গৃহগ্গালীর কার্য পরিদর্শন.কবিয়া, সম্রথ-পক্ষে যতদুর সম্ভব শ্বহস্তে কাধ্য 
করাই কর্তব্য । সংসারে তাহাদের জন্য অন্ত বচুতর কর্তব্য পড়িয়ী রহিয়াছে। 
ন্তান্ত দৃষ্টান্ত নিন্প্রয়োজন, ভারতের প্রধান সমাজ-সংস্কারক ব্রক্ষানন্দ কেশব- 
চন্দ্রই বলিয়াছেন উদ্যানে আনার্দিগের জন্য যে ফুল রচিয়াছে তোমর। তাহা 
গ্রহণ করিও না; আমাদের প্রতেতক কাধ্য অন্রকরণ করিলে তোমাদিগের 
ভাল হইবে না। রর . 

এই সেবা-ধর্শ প্রেয় এবং শ্রেয়ঃ উভয় বিমিশ্রিত। ইহলোকের বৈষয়িক 
আখের উপযোগী'দ্রব্য সকল পাই'বাব ইচ্ছায় ষে সেবা! এবং যাহার] পরলোক 
ব1জন্মাস্তর মানেন তাহাদের পক্ষে পরলোক বা'পরজন্মে যাহাতে স্ুখভোগ 
হইতে পারে তছ্ছপধোগী ষে সেব! ব! কর্ম করিবার ইচ্ছা, তাহা প্রথমোজ্ 
শ্রেণীভুক্ত অর্থাত প্রেয়্ এবং ইহলোকে খাহাতে প্রকৃত সুখ অর্থাৎ শাস্তিলাভ 
হয় ও পরলোকে বা পরিণঃমে বাহাতে মুক্তিলাভ হয়, সেইরূপ সেব! ব! কার্ধ্য 
করিবার যে ইচ্ছ। তাহ! দ্বিতীয়োক্ত শ্রেণীর অন্তর্গত অর্থাৎ শ্রের়ঃ। সংক্ষেপে 
বলিতে গেলে, ভোগ-বাসনার জন্য সেব! প্রেয়ঃ এবং ভোগের বাসনা" 
বিহীন যে সেবা-ধর্ তাহ! শ্রেয়ঃ। প্রেয় প্রবৃতি ও শ্রে়ঃ নিবৃন্তি | কিন্তু কেহ 
যেন মনে না করেন যে তাহা হইলে প্রেকমার্গমুখী সেবাই প্রকৃত - পক্ষে 
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সেব। এবং শ্রেয়োমার্গ্মুখী সেবা, সেবাই নহে তাহ? সম্পূর্ণ অসম্ভব, অধুন। 
নিশ্চয়ই বিরল। এ প্রকায় সন্দেহ করিবার কোন ৫হতু নাই। কারণ কি 
ুুক্ষ, কি ভোগবিলাসী* সকলেই স্বে্ছাপ্রণোদিত হইয়৷ নিজ নিজ ধর্ম কর্মে 
রত। তবে সে ইচ্ছা ও তত্প্রণোর্দিত কর্ম বা সৈবাধর্্ ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তির 
ভি প্রকার। অনেকে মনে করিতে শারেন ্রেনার্গমুখী সেবাই মন. 
ষ্যকে গ্রন্কৃত কর্মাঁ ও, জগতের হিতসাধন, উদ্দেস্টরে প্রর্কত সেবাধর্্-পরায়ণ 
কারয়৷ তোলে এরং শ্রেয়োমার্গমুখী সেবা মন্ুষ্যকে নিষ্কশ্ী ও জগতের হিত- 
সাধনে বিরত করে। কিন্তু এ কথা ঠিক মহে। সত্য বটে প্রবৃতিমার্গনখী 
সেবা নিবৃত্তি-মার্গমুখী সেবা অপেক্ষা অধিক প্রবল ও অধিকতর প্রবলবেগে 
আমার্দিগকে কন্মে নিয়োজিত করে, কিন্ত তাহার , কারণ এই যে, সে ইচ্ছা 
যে স্গথের অন্বেষণ কর অনিত্য হইলেও অতি নিকট এবং সহজ-তোগ্য। 
পক্ষান্তরে, নিবৃত্তিমার্গমুখী সেবা যে সখের অন্বেষণ করে তাহ 1নত্য হইলেও 
সদুরস্থিত. এবং সংঘত-চিন্ত না হইলে কেহ তদ্ভোগে অধিকারা হয়েন না। 
কিন্তু তাহ। হহলেও নিন্বত্তিমার্গযুখী সেবা, যা্দও আমাদিগকে ধীরে ধারে 
কনে নিয়োজিত করে তথাপি ক্ঁকবার সেরূপ সেবাকাধ্য আরম্ভ হইলে 
এবিশ্াস্ত তাবে তাহা চলে *কারণ সে সেবা যে সুখের অন্বেষণ করে তাহ। 
নিত্য ও সেই সুখতোগশক্তির কখনও হাস হয় না। কঠোপনিষদে 
যনওনাচিকেতা৷ উপাখ্যানে নাচিকেতণ যখন বৈষন্িক সুখ উপেক্ষা করেন 
৩খন তিনি এই কথা বলিয়াছিলেন যে “সে সুখের ( বৈষয়িক ব৷ প্রব্ৃত্তি- 
মার্ণমুখী কর্ধের )-উপকরণগুলি অস্থায়ী এবং সে সুখভোগ করিতে করিতে 
ইত্দ্িষগণ নিস্তেজ হয় ও আমাদের ভোগশক্তির হ]স হয়।” প্রবৃতিমার্গের 
সেবা-ম্থুখের এই প্রধান বাধে সুখল(তের জন্ত যে" ভোগাবস্ত সকল 
অবশ্তক তাহা অস্থায়ী 'এবং সে স্থুখভে।গের জন্য আমাদের যে শক্তি আছে 
তাহাও ক্ষয়শীল। পরন্ধ প্রবৃতিমার্গসুখী ৫সবা-ধন্ম' সংপাধন কগিতে গেলে 
তাহা যথা-যোগযরূপে নির্ববাহিত হওয়ার পক্ষেও অনেক শঙ্ক। থাকে, কারণ 
সেবাকারী নিজে সুখলাতের জন্যই সে সেবায় *প্রবৃত্ত হন। কিন্তু যদি কেহ 
শিৰৃত্তিমার্গমুখী সেবাধশ্ সংসাধনে ইচ্ছক হন “তবে তাহার সদদ্ধে সেকপ 
আপঞ্ধা কিছুই থাকিতে পারে ন। তিনি নিজের সুখের প্রতি চৃষ্টি না 
পাখিয়৷ সে* সেবাকাধ্্য যাহাতে যথোপবুক্তরূপে সম্পরঃ্ন হয় তজ্জন্যই চেষ্টিত 
থাকেন। একটি সামান্য দৃষ্টান্ত বারা এ কথ স্পষ্ট প্রতীয়ঘান হইবে। 


৪৯২ ধারভূমি। গর্থ বর্ধ। 
রোগীর লব! শুশ্রাা অতীব সংকর্ধ। প্রবৃতিমার্গগামী কোন 'সৈবা-ধর্খ- 
পরায়ণ ব্যক্তি যদি সেই সৎকর্ের অনুষ্ঠান 'করেন তাহা হইলে পর- 
হিতৈষণা অবশ্তই তাহার অন্তরে থাকিবে অধিকন্ত সঙ্গে সঙ্গে নিজের হিত- 
কামনা অর্থাৎ বশঃ ও সম্মানলাভের আকাজ্া ভিতরে ভিতৰে নিশ্চয়ই 
থাকিবে, সুতরাং তাহার ফঙ্গ কখন কখন এরূপ হইতে পারে যে, যাহা 
কেহই, দেখিবার নাই ও যাহাকে, শুঅষা করিলে কেহ দেখিতে পাইবে না, 
তাহার সেবা হইবে না। কিন্তু ষাহাকে "সেবা কারলে দশঙ্জনে দেখিতে 
পাইবে বা সংবাদ-পত্র মহলে" হুলুস্ুল পাঁুগ্না যাইবে তিনিই অগ্রে সেবা 
পাইবেন। হুঃখের বিষয় অধুন1 এইরূপ সেবা-দরানাদিরই বহু প্রচলন ! তবে 
নিবৃত্তি-মার্গের পথিক কেহ যদ্দি এরূপ সেবা-ধশ্মে ব্রতী হয়েন তিনি কেবল 
মাত্র পরহিতৈষণা প্রণোদিত হইয়াই কাঁধ্য করিবেন, কর্তব্য পালন জনিত 
নখ ভিন্ন অন্য কোন লাভের আকাঙ্ষ। তিনি কখনই করিবেন না সুতরাং 
তিনিই বথাবিহিত কার্ধ্য-করণে সেবার যথার্থ উপযুক্ত পাত্রকে পেবা 
করিতে সমর্থ হইবেন। «॥ ঃ 

ধদ্দি কেহ বলেন যে গ্রবৃত্তিমার্গগামী সেবা্‌পরায়ণেরাই কর্মক্ষেত্রে আগ্রহ 
ও উদ্যমের সহিত ্লার্য করতঃ নানাবিধ বৈষয়িক সুখের উপায় উদ্ভাবন 
দ্বারা মন্ুষোর বহুবিধ হিতসাধন করিয়াছেন এবং করিয়া থাকেন ; নিবৃত্তি- 
মার্গগামী সেবা-ধর্-পরায়ণের। সেরূপ কিছুই করেন নাই বা করিতে পারেন 
ন1। কিন্তু তাহাদের মনে রাখ! কর্তব্য যে, সেই সকল সুখের উপায় থাক 
সত্বেও যখন কোন ব্যক্তি অসাধ্য রোগ-যন্ত্রণায় কাতর, দুঃসহ শোকে আকুল 
বা ছুত্তার নৈরান্ত-নদে নিমগ্ন হয়, তখন নিবৃত্তিমার্গের সেবা-ধর্ম পরায়ণেরাই 
.তাহার ঘনভুমসাচ্ছন্ন চিত্তকে 1কর্চিং আলোকিত করিতে পারেন এবং 
তাহাদিগেরই গতীর সেবা-ধর্ম-প্রস্থুত মহান উঁপদেশাবলি তখন তাহার 
শাস্তিলাভের একমান্র উপায়। , 

মানব সর্বদাই প্রৰৃ ত্মার্গগামী কিন্তু তাহার শ্রেষ্ঠ আচার হা 
যাহাতে (প্রবৃতিমার্গ অবলগন করিতে না পারে ও সর্বদাই নিবৃত্তিমার্গে 
বিচরণ করে তদ্িবয়ের চেষ্টা প্রাণপণ যত্বে কর। কর্তবা। বাল্যকাঢুল আমর! 
দেখিতাম চিব্রকরগণ দেবীমুত্তি ও মানবীমূর্তি ভিন্নভাবে গড়িতেন কিন্তু এখন 
চিন্রশিক্পের উন্নতি হওয়ায় দেবী মানবী চিনিবার উপাক্ই" নাই ; সবই 
এক রকম, হাবভাব-নিপু1 নাচওয়ালীর ছবি ।-কিন্ত অ।মাদের মনে হর 
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যেমন দেবী মানবী ভিন্ন থাকাই কর্তবা সেষ্টরূপ সেবাধশ্বটি "শ্রে়ঃমার্গে 
রাখাই উচিত! নিৰৃত্তি* বা? প্রেয়ঃসেবায়, মনুষ্য 'নি্প্দা হইয়া যাইতে 
পারে এ আশঙ্কা করিবার কোন কারণ নাট । 

শরের$ ও প্রেয় বা নিবৃতি ও প্রনবত্ির আর এক উক্ত্ব ঠা, আমাদের 
জরতীয় হিন্দুদমাজে প্রচলিত আছে--তাঁহা-মূর্তি পূজা! 

পূর্বে বলয়াছি**প্রেয় বা প্রবৃতিমাীমুধী খ্লেবার ,ফল বা সুখ ক্ষণস্থায়ী? 
অথচ মানব প্রবৃত্তির দাস। সৈই জন্য হিন্দু শান্ত্রকারগণ প্রবৃত্তির মধ্য 
দিয়াই সেবাধর্্ব প্রচার করিবার, জন্য *লৌককে স্বোধর্দদ সাধনে প্রবৃত্তি দিবার 
উদ্দেশ্তে অর্থ-পিপান্ছ ব্যয়কু গৃহী পুরুষদ্দিগের জন্য বারমাসে তের পার্বণ ও 
স্ীলোকদিগের নিমিত্ত অসংখাব্রত নিয়মের স্থট্টি কুরিয়াছেন। তাহার কারণ 
অন্ত সময়ে কেহ দরিদ্র 'নানীয়ণ, ত্রাঙ্গণ বা আত্মীয় স্বজনের সেবা করুন বা 
না করুন, পুজা পার্বাণে “পাচজন লোক” খাওয়াইতেই হয়, গ্রামের ছোট 
লোক-( দীনহীন নিম্মীশ্রণীর লোক) দিগকে দুই থালা অন দিতে হয় এ 
ধারণ। হিন্দু মাত্রেরই "হৃদয়ে বদ্ধমূল অশছেখ পাশ্চাত্য দেশে ধনীন্রাত। 
দরিজ্রত্রাতার সহিত কথা কহেন ন'ঃ বাটার ক্রিয়াকাণ্ডে নিমন্ত্রণ করেন না, 
ধনী ধনবান লইঞ্কাই ব্যস্ত * কিন্তু ভারতের এই ত্ববনতির দিনেও ভাই 
ভাইকে খোজে, অপরু সময় তল্লাস কর! হউক বা না হউক নিজের বাড়ীর 
কোন কন্দ্র উপলক্ষে ত্রাতাভগ্রি আত্মীয় স্বজন বন্ধুবান্ধব সকলকে আহ্বান 
করিতে হয়! লক্ষপতিকে দ্ীনহীনের পর্ণকুটারে যাইয়া মস্তক অবনত 
করিয়? শ্রতিমাদর্শনের নিমন্ত্রণ করিতে হয়, অশোচান্তের অগ্চুমৃতি গ্রহণ 
করিতে হয়। দীন দরিদ্র খাওয়াইতে হয়। *প্রতিম] নিশ্বাণ করাইয়া-যৃর্ত 
পুজা করিলেই অক্ষয় নবর্গলাঁভ হয়” গদ্দি কেবল এই ধারণাই হিন্দুর থাকিত 
তাহ হইলে প্রতে]ক হিন্দু গৃহস্থই দোল দুর্গোৎসবের অনুষ্ঠান করিত। কিন্তু 
ুর্তিপূজা উপলক্ষ মাত্র, প্রেয-মার্গমৃখী* সেবা-ধর্মের বহু ওচলন উদ্দেস্টে 
পুনঃ পুনঃ প্রেয়মমুখী সেবায় শ্রেয়ঃ ভাব আনয়ন করিবার উদ্দেশ্তেই আমাদের 
দেশের ব্যবস্থাপকগণ পুজাপার্ববণের প্রচলন 'ঝরিয়াছেন। মনে, করুন যদি 
কেহ ছর্গোৎসব করেন, ভিনি প্রতিম। নির্মাণের জন্ত জনৈক শুব্রধর ব1 
কুম্তকার, প্রতিম! সাজাইবার ভন্ট জনৈক" মাচাকার, তারপর বাদ্যকর 
পশুছেদন প্রন ঘাতক কর্মকার) কাঠুরিয়! জন মনজুর দুইজন দরিদ্র পুরো- 
হিত ব্রাঙ্গণ, পরিচারকগণ, চাউল ভাইল বিক্রেতা, শুরী তরকারী মৎস্) 


নর বাঁরভূমি। [8 বর্ধ। 


বিক্রেতা, দধি ভুপ্ধ, মিষ্টার বিক্রেত! প্রভৃতি ইহাদের সেব৷ প্রকারাস্তরে ত 
করিবেনই অধিকন্ত ব্রাহ্মণ আত্মীয় স্বজন, দান দরিদ্রেরা পুজার তিন দিন 
যধোপধুক্ত-ভাবে সেবা! প্রাপ্ত হইবেন।" পূজার পূর্ধ্বেও পরে আরো দ্বই 
চারি দিন ধরিয়া লোকজন ' খাওয়ান দাওয়ান যে ন| হইয়া! থাকে এমন নয়। 
,কণ্নেকদিন তাহার গৃহখানি লোকঙ্গনসমাগমে আনন্দ-কোলাহলে এক 
অপুর্ব শ্রী ধারণ করিবে ।, সপরিরারে সে কয়দিন তিনি ভগবপ্ক্তি-মিশ্রিত 
এক বিমল আনন্দ উপভোগ করিবেন। সঙ্গে সঙ্গে সুশ, 'দীনহীন জনের 
আন্তরিক আশীর্বাদ এবং জন্মান্তরে তাহার “ভাল হইবে” এই আশায় তিনি 
যাবজ্জীবন মনে আনন্দ ও শান্তি গাণ্ড হইবেন। ' স্ত্রীলোকগণের ব্রত নিয়মা- 
দিতে যে অননদান বস্ত্রদান, প্রভৃতির ব্যবস্থ। তাহাও এ প্রেয়মাগমুখখী সেবা- 
ধর্ম ভিন্ন আর কিছুই নহেহিন্দুর আর এক ধারণা“ ফে প্রেয্ হইতেই শ্রেয়ঃ 
প্রাপ্ত হওয়া যায়। পুনঃ পুনঃ প্রেয় বা প্রবৃত্তির পদলেহনে প্রাণে বিভৃষ্ণা 
আপিঙ! উপস্থিত হইলে যখন হৃদয় অনুশোচনা-বাপ্সিতে ধৌত শু নির্মল 
হয়৷ যায় তখন শ্রেয়ঃ স্বতুঃহ 'আসিয় সাধকের হদর-মন্দিরে প্রেমময় 
শ্ীতগবানের পৃত (সিংহাসন পাতিয্র। বসে এবং ক্রমে পুজার উপকরণাদি 
যথা-প্রয়োঙজন সঞ্চিত হইলে হৃদয়-দেবত। আসিফ সেই নির্মল পৃত সিংহাসনে 
উপবেশনপূর্বক দীন সাধকের মানসপুজা গ্রহণ করিয়া সাধককে ধগ্ত ও 
কুতার্থ করেন। সাধ? অমর হয়। সাধকের মনুষ্য জন্মগ্রহণ সাথক হয়। 
হুর্গোৎসব, পুজা-পান্ধণ বা ব্রত-নিয়মে যে সংঘম উপবাস বা অন্তান্ত ব্যবস্থা! 
পরিদৃষ্ট হইয়! থাকে তাহার পুনঃ পুনঃ আচরণে হৃদয়ে একট] শ্রেয়ঃ 
তাধ আসে না ($? পশ্তবলি সঘন্ধেও চিন্তাশীল ব্যক্তিগণের অভিমত 
এইরূপ *প্রবৃতি পরচ্ন্ত্র মনুষ্তের মাধ্দ ভোজনের প্রবল প্রবৃন্তিকে কিয়ৎ পাঁর- 
মাঁণে সংঘত ও নিবুতি-মুখী করিবার নিমিত পুঞ্জায় দেবোদোশ্রে।পশুহনন- 
বিধি সিদ্ধ, অগ্ঠত্র তাহা নিষিদ্ধ।' এইক্প ব্যবস্থা ধর্মপ্রণেতাদিগের কর্তৃক 
সংস্থাপিত হওরা অসম্ভব নহে | কিন্ত যে কারণেই পণ্ু-বলিদান-প্রথার 
স্ষ্টি হউক না কেন তাহণর্গ নিবারণ খাঞ্নীয়। ঈশ্বরের শ্রীত্যর্থে জীব- 
হিংসা কখনই যুক্ি'সন্ধ! হতে পারে না। সাত্বিক পুজায় যে পণ্ড বলি- 
দানের প্রয়োজন নাই এ কথারি প্রমাণ হিন্ৃশান্ত্রে যথেষ্ঠ আছে।” পদ্মপুরাণ 
উত্তর খণ্ডের ১০৪ অধ্যায়ে পার্ধতী বণিতেছেন,__ 


৯ম সংখা! 1] মেবা-ধর্ম ৷ ৪৯৫ 


॥.. মদর্থে শিব কুর্বস্তি তামস। জীবঘাতনমূ। 
আকল্স কোটী গিরয়ে তেষাং বাসো ন সংশয়ঃ ॥ 

হে শিব! যে সকল তামস প্রকুন্তির লোক আমার জন্ত (আমার প্রীতার্থ ) 
পশুহত্যা, করিয়া খাঁকে তাহাদের কোটী-কল্স কাল নিরয় বাসা ছ্ইয়া 
থকে । দা 

এরূপ বলিদানের বিরুদ্ধে বহুবিধ শ্লোক পবিদৃষ্ট হইয়! থাকে। আজকাল 
“বুথ মাংস থাইব না” এরূপ কাহাকেও বলিতে শুনিলে কোন কোন সম্প্রদায় 
বিদ্রণ করিয়া বসেন, কিন্তু তাহাদের ভ্বানা উচিত যে, এরূপ দেবোদ্দেশে বপি- 
প্রদত্ত মাংস-তক্ষণের মধ্যেও থন্মের ভাব গ্রচ্ছন্ন তাবে নিহিত আছে । : পাটা 
বলিদান দিতে হইলেই দেবতার পুজা আবশ্তক ্ুতরাং পুরোহিত কিছু 
পাইবেন, ঘাতক কাধার কিছু পাইবে 'অধিকন্ক গৃহস্বামী একট। পাঁটা একক 
ভক্ষণ কোন ক্রমেই করিতে পারেন ন', পাঁচজনকে নিমন্ত্রণ করিয়। থাওয়াইতে 
হইবে। তদ্যতীত ওুরূপ ঝঞ্ধাটের মধ্যে প্রত্যহ গমন করিয়। মাংস ভক্ষণ 
একরূপ অসম্ভব+ কাজেই পশুহত্যাও অল্প হয় প্রবৃত্তি ক্রমে বন্ধ হইয়! যায়। 
আজকাল সহর অঞ্চলে মাংস্টুদি ছুর্খল্য হইলেও ছুম্প্রাপ্য নছে। সেইজন্ত 
কুটিরবাসী দ্বীন হীন হইতে গারস্ত করিয়া প্রাসাদ লাসী,রাজ। মহারাজা? পর্বনস্ত 
সকলেই মাংসাশী হইয়া পড়িয়াছেন। উষ্ঃপ্রধান দেশ আমাদের এখানে 
অতিরিক্ত মাংস ভোজনের জন্ত বিবিধ বোগাক্রাস্ত হুইক্সঃ অনেকে অকালে 
কাঁলকবলে পতিত হইতেছেন। শীস্ত্রকারগণ আমাদের পিশাচগণের উপদেশ 

দান করিয়। গিয়াছেন যে, প্রৰৃতি যদি মাংস খাইতেই উত্তেজিত করে, দেবো- 

দেশে পণ্ড ছেদন করিয়। শ্ররূপ ভাবে মাংস ভোজনই ভাল, এবং প্রশস্ত !! 

হিন্দুর পৃ্-পার্বণে আর একটী ধধর ্বদীয়ত। ভাব উপলব্ধি হইয়া 
থাকে। পাশ্চাত্য সভ্যতায় যেমন নিঞ্জের ও নাবালক পুক্রকন্তা'গণ ব্যতীত 
'গ্তঠ কেহ এ সংসারে আমার আছে এ ধাবণ করিবার আবশ্তক হয় ন৷ 
হিন্দুর শিক্ষা দীক্ষা, শুধু হিন্দুর কেন ভারতীয় মুঘলমান পারমিক বৌদ্ধ প্রভৃতি 
সমাগের পিক্ষা দীক্ষাও এরূপ স্বার্থাৰৃত নহে।" হিন্ুর ধারণ। অংবাল্য-শিক্ষ! 
যে পিত। মাত। স্ত্রী পুত্র হইতে সুদূর আত্মীয় স্বজন গ্রামবাসী দেশবাসী পর্যন্ত 
আমার পৈত্রিক ও শ্বোপার্জিত সম্পত্তির অংশ শাগী। মনু বলিয়াছেন-_ 

"ত্থিক্‌ পুরোহিভাচার্যোমরশতুলাতিথিসংশ্রিতৈঃ। ৃ 
বালবৃদ্ধাতুরৈবৈদ্যৈজ্ঞতি সন্বন্ধিবান্ধবৈঃ ॥ 


৪৯৬ বীরভূষি। [বর্ষ 


মাত! পিতৃভ্যাং যামীভিভ্রাতা পুরেণ তাধ্যয়া। 
ছুহিত। দাসবর্গেন বিবাদং ন সমাচর্টুরৎ ॥০ 
'এতৈবিবাদান্‌ সন্তঙ্গয সর্বপাপৈঃ, প্রযুচ্যতে | 
এন্র্জিতিশ্চ জয়তি সর্বান্‌ গোকা'নমান্গৃহী ৪ 
মনু ৪--১৭৯১ ১৮০, ১৮২৪। 
'্যজ্জাদি কর্মে হোতা, খত্িক? শান্তিসবস্ায়লাদি কর্তা, পুরোহিত, আচার্য, 
মাতৃল, অন্িথি, আশ্রিত অন্ুজীবি, বালক, বদ্ধ, আতুর, 'বৈদ্য, স্বব্জাতি 
সন্ধন্ধী ও কটু, বন্ধু বাক্ধ, এবং গ্সিতা' মাতা, তগ্থি, পুত্রবধূ প্রভৃতি পুত্র, স্ত্রী 
কণ্ঠ। ও ভ্রাতৃবর্গ ইহাদের সহিত কখন বিবাদ করিবে না। গুহী ইহাদের 
সহিত বিবাদ ন! করিলে পাপ হইতে মুক্ত হইয়া থাকেন, ইহাদের সহিত 
বিবাদ পরিত্যাগ করিলে ন্থব| ইহাদের প্রসন্নভালাভ করিলে তিনি বক্ষ্মাণ 
সকল ঝোকেই জয়যুক্ত হন। 
অন্ত সময়ে আত্মীয় স্বজন বন্ধুবান্ধবের সমাচার লওয়। হউক না হউক 
বাড়ীতে পৃজা-পার্ধণ বা ক্রিয়াকাণ্ড হইলে সকলকেই, নিমন্ত্রণ করিয়া একত্র 
কর! হয় এবং তাহাদের বিদায়ের দিবস মিষ্টান্ন বন্ত্রাদির দ্বারা পরিতুষ্ট করা 
হইয়া থাকে। মুসলমান খুষ্টান বা অন্যান্য সমান্কে যে পার্বণ বা উৎসবাদিতে 
দীয়তাং ভুজ্যতাং অথবা সেবা-ধর্মের ব্যবস্থ। নাই, এমন কথ। আমর! বলি ন1। 
তবে পুজা-পার্বণ উপলক্ষ করিয়1 সেবা-ধর্্ম প্রতিপালন বিষয়ে হিন্দুরই বোধ 
বোধ হয় শ্রেষ্ঠাসন ! 
পূর্ব্বোক্ত সেবা-ধর্ম সম্বন্ধে কাহারও মতদ্বৈধ না গ্রাকিলেও অন্যরূপ 
বেতন-ভুক সেবা-ধর্টে প্রাচীন আধ্য খবিগণের ধারণ! ভিন্ন রকমের ছিল। 
তাহার! ভারতীয় আঁধ্য সম্তানগণকে চারি বিশেষ বিভাগে বিভক্ত করিয়া 
সেবা-ধর্মের ভার শুদ্র জাতির উপর অর্পণ করিয়াছিলেন। অবশ্ত এই শ্রেণী- 
বিভাগ শ্রবণ করিয়। কেহ মনে না,.করেন যে প্রাচীনকালের ব্রাহ্মণগণ নিতাস্ত 
স্বার্থপর একদেশদর্শা কুসংস্কারভাবাপন্ন অনুন্নত ও অন্ুদারহদয় ছিলেন। 
প্রাচীনকাঢুদর আধ্য খাধবৃন্দটেকনিকেল এজুকেশনের উপকারিতা হৃদয়জম 
করিয়াই ্জাতিতেদ প্রথার প্রচলন করিয়াছিলেন । আধ্যঞ্থবিগণের সকগ 
কার্ধ/ই যুক্তি মূলক এবং ধর্মের সহিত ওতপ্রোতভাবে গ্রথিত বলিয়াই বহু 
গ্রাচীন কাল হইতে সমাগ আপনাকে রক্ষা করিতে সক্ষম হইফ্থাছে। হিন্দুর 
পরে কতজ্জাতির অভ্যুদয় হইল, কত জাতি বিনুণ্ড হইল তাহার সংখ্যা.করা 
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ায় না।'* ডিউক সাহেব বঙ্গবাসীর তথা হিন্বু-জাতির ছ্£খ ছুঃখিত 
হইয়। হিন্দুর শিক্ষাসম্বদ্ধে” যে+ সকল নীতিপুরণ উপদেশ দান করিয়া- 
ছেন, তাহা! বাস্তবিফই তাবিবার ও শিখিবার জিনিষ! বঙ্গবাসী 
ছাত্রগণ বিশ্ববিদ্যাপয়ের চাপরা” প্রাপ্তির পরই মননে করেন আমার ছেঁলের 
বাতীয় শিক্ষা দীক্ষা শেষ হইয়াছে, কিন্তু "আমাদের ,শিল্প কলাদি ে ক্রমে , 
পোপ পাইিতেছে তাহ কি কেহ ভাবিয়ান্েন? শ্রিক্িত হইতে বারণ করিনা, 
বাবু সা্জিতেও মান! নাই, কিন্তু বিদ্যাশিক্ষার পর যদি সকলেই নিজ নিজ 
পিতৃ-ব্যবসারবে প্রবত্ত হন তাহ হুইলে রত সুখের .হুয়? তাহা হইলে কি 
দেশের শিল্প-বিদ্যার বিলোর্প সাধন হয়! কখনই নহে। আমাদের জাতি- 
তেদ্র সেই টেকনিকেল এজুকেশনের বাধ্যতা-স্বীকারু-মূলক আইন ভিন্ন আর 
কিছুই নহে। তদ্দারা কর্মকার, কুন্তকার-নন্দন বাল্যকাল হইতে পিতার 
ব্যবসায়ে লিপ্প হইয়া তিনি যেমন উন্নতি করিতে পারিবেন, বা পারিতেন, 
এখনকার টেকনিক্যাল বিদ্যালয়ে শিক্ষা করিয়া ব্রান্ষণ-সন্তান কি সেই গুণে 
প্ণবান হইতে পারেন ? অপন্তব। শ্বদেশী আ্মান্দেলনের সময় ভাতবোনা, 
ধানতানা, জুতাসেলাই, মোগ্াবোনাই, কত "রকম শিল্প-শিক্ষার ঢেউ যে 
উঠিয়াছিল তাহার সংখ্যা কথা যায় না। কিন্ত এই কয়েক বসরেই তাহ! 
প্রায় সমূলে বিনষ্ট হইয় গিয়াছে । অধিকারীতেদে কাধ্যতার বা সাধনা- 
ভার না দিলে সে কাধে বা সে সাধনায় সাফল্যলাভের আশ! থাকে না 
তাহার ইহা একট! উজ্জগ দৃষ্টান্ত! আমাদের জাতিতেদ শিল্প-কলা বিদ্যার 
প্রসার বৃদ্ধির অভিব্/ক্তি ভিন্ন আর কিছু নহে, শুদ্র-জাতির বিদ্বেষী বলিয়া যে 
বর্ণাশ্রম-ধর্মের নিন্দা আছে, ভাহা অমূলক । তাহা পনির্ধবোধ কালাপাহাড়ের 
মত মাত্র। 

বর্তমান সময়ে তিলিঃ তান্থুলী, সদেগাপ, বারুঞ্জীবি, কর্মকার, _কুস্তকার, 
গন্ধবণিক, মোদক, কাংস্তবণিক; শঙ্ঘবণিক, গাপি ত, তন্তনায়, উগ্রক্ষত্রিয় এমন 
কি কায়স্থ প্রভৃতি জাতি সকলকে সংশূদ্র এবং স্থবর্ণণিক, স্বশকার, স্থব্রধর, 
মাহিষ্য, কৈবর্ত, গোয়াল প্রত্থৃতি জাতি শূদ্র নামে অভিহিত হইয়া থাকে। 
কিন্তু একটু ধারভাবে নিরপেক্ষতা অবলখন-পুর্বক সমালোচনা করিলে 
জানিতে পারা যায় যে, মহারাক্গ বল্প(লসেনের * জাতি- নি্য়ের সময় উহার , 
শূদ্ত্ব প্রাপ্ত হইয়াছে। উহাদের ব্যবসা, কার্ধ্যা্দি ও আচার ব্যবহার দর্শন 


করিলে উহার্দিগকে কখনই প্রতিলোমজ নন্পৃশ্ত লাতি বলিয়া' বোধ হয় না। 
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মন্থসংহিতায়ু নাপিত দাস বা। শুর এরূপ উল্লেখ থাকিলেও নাপ্রিতর অগ- 
ভক্ষণ নিষনধ ছিল না।' অর্ধকন্ত বর্তমান (াময়ের সুসভ্য শুদ্ধাচারসম্পন্ন 
ন।পিতগণ যে সেই অনাধ্য সন্তাম তাহ! বিশ্বাস কর্ধিছে পারা যাধ না, কারণ 
পুাকালে কৃষ্চকায় শাষ্ঠ প্রস্তর, ভূত, প্রেতাদি পুজক ম্নার্ষোরাই শৃদ্র বলিয়া 
আঁতহিত হইত) তাগার। আগ্যতৃত্বের ঘোর বিবোধী 'ছিল। তাহাদের 
সংমিশ্রণে পাছে আর্ধারন্ত; দূষিত হয়, সঙ্কর জাতির উৎপত্তি হয় ও বেদ-ধর্ছের 
বিদ্ন হয় এই আশঙ্কায় তাহাদিগকে একট দুরে রাখিতে হইফ়্াছিল। কোন 
উচ্চ জাতির সহিত বিরুদ্ধধন্্ম ও নীচ জাতির সহঙ। সশ্মিলনে ক্রমোক্গতির 
পথ রুদ্ধ হইয়া যায়, গরীয়ান লঘু হয়। পড়ে 'ও লমীয়ানের স্বাভাবিক তেজ 

অবসন্ন হইয়া পড়ে । নীতি-শান্ত্রকার তারম্বরে বারম্বার বলিয়াছেন-_. 

হীয়তে 'হিমতিস্তাত হীনৈঃ সহ.সমাগমাৎ। 
' সমৈশ্চ মমতামেতি বিশিষ্টেশ্চ বিশিষ্টতাম্‌ । 

“হে তাত! *হানের সহবাসে মতি হান হইয়। যায়»০সম অবস্থাপন্ন ব্যক্তির 
সহবাসে সমান ও বিশিষ্ট অর্থাৎ সংসহবাসে মতি বিশিষ্ট উচ্চ হইয়া থাকে ।” 
সঙ্কর জাতির স্ষ্টি-বিত্রাট নির্বারণউদদেশেই সংহিতকারের৷ শূদ্রজাতির অস্্ 
পাশীয় পধ্যন্ত পরিহর্তব্য বলিয়া বিধি দিয়া গিয়াছেন। কারণ আমাদের 
স্বভাব এই যে, কাহারও সহিত আমাদের সমস্ত বিষয়ে আদান হইয়। 
থাকিলেও আমরা সহস! তাহার অন্ুগ্রহণ করিতে পারি না। ছুই এক 
সম্প্রদায়ের ধারণ। আহারসংসর্গ ই. সামাজিক মমশার পরিচায়ক। কিন্ত 
এই প্রাচ্য সহৃদয়তার বেগ, বিধি নিষেধাদির দ্বার স্বনিয়ত হওয়াতেই আধ্য 
জাতির আর্ধ্যত্ব বা শুদ্বত্ব রক্ষিত হইয়াছিল। ব্রাহ্মণ জাতি ও আমাদের পবিত্র 
বর্ণাশ্রম ধন শুদ্রেক প্রতি অবিচার করিয়াছেন বলিয়া অনেক সহদগনের দল 
চক্ষে সাতার পানি বহাইয়! থাকেন। ব্রক্মণা-ধর্ম রতরণীর জলে ডূবাইবার 
পরামশ হেন, সময়ে সময়ে নিঙ্গের পিতৃপিতাঞ্হগণকে পধ্যন্ত গালাগালি. 
করিয়া অন্যান্ত ধর্মাবলম্বাঘণের মিকট করচালি লাভে ধন্ঠ হইয়! থাকেন। 
কিন্ত একথ। কি দৃঁ়ঠার সহিত'বদিতে পার যায় না যে, হছদি বিধিপ্রবর্তিক 
মৃশা অনী্থরোপানক ইতর জাঠিগণকে যত কঠোর-রূপে ব্যবচ্ছিন করিয়া" 
ছেন, ঈশা! বা মোহাম্মাদ যেরূপ অবিশ্বাসীগণকে কঠোর শাস্তি প্রদান 
, «মন কি প্রাণদ্ড পধ্যন্ত করিতে আদেশ দিয়া গিয়াছেন, মন্থাত্রি সংহিতা- 
কারগণ বোধ হয় তত কঠোরতার পরিচয় দেন নাই। সাধারণতন্ত-প্রচলিত 
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সত্য মার্কিন দেশে শ্বেতচর্খ ও কষ্ণচণ্মে এখনও যে কঠিন ব্যবধান বিদ্য- 
মান আছে, পুরাকালে শীর্ঘ্য অনাধ্যে তত প্রতেদ ছিল না, ইহা নিঃসন্দেহ | 
তবে বিশেষ অনুধাবণা করিলে শত্রমান হয় যে, এরূপ সামাঞ্জিক ব্যবধান 
সকল কেত্রে না, হউক অনেক সময়ে মঙ্গনপ্রদ। বিলন-প্রবৃত্তি যদি 
ট্বরিণী হয়। আর কোন প্রকার বিবি নিষেধ ন! নানে তাহ। হইলে ক্রম 
বিকাশের সম্ভাবনা ৮পিয়া যার়। আফ্রিক। দেএ্রে ক্ছাদন পূর্ব্বে যে নবধন- 
শ্তাম স্ুুলোষ্ঠ কার রাজকুমার শ্রীমান লপ্গ,লকে, পর্ণগস্ত্প্রভা বিদ্বেষ্ঠা 
ইংরাজ-কুলোস্তবা সুন্দরী বিগহ করিবার ইচ্ছা প্রকাশ কালে ইউরোপীয়- 
দিগের মধ্যে যে এক মহ। হুনুস্থুল পড়িয়া গিয়াছিল তাহা কি বিশেদ 
নিন্দার বিষয়? ঘাঁদ ইংরাঙ্গ্রো এইরূপ বিবাহে প্রশ্রয় দেন তাহ! হইলে 
তাহাদের জাতীয় হান ও বিরুত হইবে ন| কি? বর্ণপন্বর স্ুষ্টির তয়ে ও 
পরমার্থহানির ভয়েই এই আধ্যানাে্যর মধে। আহার ' পানাদি সম্বন্ধীয় 
ব্যবহারগত তেদ কাঁরয়া দেওয়া হইয়াছিল । কেনন। 'অনাধ্যের সংস্কার- 
হীন প্রবৃত্তিপ্রণোদিত"মার্গের উপ।পক" ছিপু । বেপ্ধপ আধুনিক পাশ্চাত্য- 
শিক্ষায় শিক্ষিত মার্জিত মড্ঠাবপধীরা কুপংগ্কারবশতাপন্ন অশিক্ষিত পরিবারে 
কন্তা দান করিতে বা কন্চধ গ্রহণ করিতে কুন্ঠিত 'হন, তদ্রপ আর্্যেরাও 
পারলৌলিক ইষ্টহানির ভয়ে অনাধ্যগণের সত অর্থাৎ শুদ্রগণের সহিত 
আদান প্রদান করিতেন না। 

কিন্তু এই ভেদ-দন্য কঠোরতা ক্রমশঃ শ্লথ হইয়াছিল। যেমন অনা 
ধোর] আর্য্য-সহধাসে উন্নত ও সংস্কৃত হইতে লাগিন, তেমনি তাহাদের সহিত 
ব্যবহার সম্বন্ধে উদারতাও হইতে লাগিল। প্নত্যযুগের ব্যবস্থাপক মনু 
বলিয়াছেন, 

“আর্দিকঃ কুলমিত্রঞ্চ গোপালে। দাসনাপিতৌ। 
এতে শুদ্রেহু ভোজ্যান্না বশ্চাম্মানং নিবেদয়েৎ ॥” 

“যে বাহার কৃষিকর্্ করে, যে পুক্লধাক্রমে আপনার বংশের মি, 
যে যাহার গো-পালন করে, যে যাহার' ক্ষৌরকম্্ করে 'শূদ্রের মধো 
তহাদ্িগের অনতোজন করা যায় এবং যাহণর নিকট অ.আ্সমর্পণ ব। আত্ম- 
নিবেদন করিয়াছ তাহারও অন্ন ভোঞ্জন করা যায়।” (মন্ু সংহিতা ৪ 
অধ্যায় ২৫৩ ক্লোক)। কনিধুগের রচিত পর!শর,সংহিতার একাদশ অধ্যা- 
ম্বের ২০ ক্লোক--- 


৫০৪ বীরহূমি। [ €র্থ বর্ষ। 
দ্রাস নাপিত গোপাল কুলমিত্রার্্মীরিণঃ | 
এতে শুদ্রেণ ভ্যোজ্যানা বশ্চাত্মারং নিবেদয়েৎ ॥ 
এবং যাজবন্ধ্য সংহিতার প্রথম অধ্যায়ের ১৬৮ (শ্লোক. 
শৃদ্রেু দান গোপাল কুলমিত্রার্পীরিণং ॥ * 
ভোজ্যান্নানাপিতশ্টৈব যশ্চাম্মানং নিবেদয়েখ ॥ 
প্রভৃতি শ্লোকাবলি ণমনুরুক্তিরহই পোবকতা করিতেছে । সুতরাং ওরূপ 
বিপি সত্যযুগ হইতে কলিধুগ পধ্যস্ত প্রচলিত ছিল। পাশ্চাত্য জাতির 
নিকট কালরংই বখন নেটীত অর্থাৎ শুদ্রবর্ণ তখন পাশ্চাত্য শিক্ষিত ভ্রাত- 
বর্গকে “হিন্দু জাতির হীনতা” অর্থাৎ জাভিভেদ "দর্শনে হিন্দু নামে পর্ধ্যস্ত 
বীতশ্রদ্ধ হইতে দেখিলে বিম্মিত হইতে হয় বৈকি? অধিকন্ক যখন সত্য 
ভ্রেতাদিযুগে ব্রাঙ্গণের পুত্র ব্রাহ্মণ ব| ক্ষত্রির ,বৈশ্ঠ এদ্রের পুত্র হইলেই 
ক্ষত্রিয় বৈশ্য ব? শূদ্র হইতেন না, আধুনিক পাশ্চাত্য দেশের ন্যায় 
গুণ ও কর বিভাণানুসারেই বর্ণ নির্ণয় হইত অর্থাং খ্িনি যে বংশে জন্মগ্রহণ 
করুন না কেন, যিনি শান্্-ব্যবগায়ী অধ্যয়নশাল (বদভ্ঞ তিনিই ব্রাক্ষণ, 
যিনি শব্্র-ব্যবসায়ী ধোদ্ধা তিনিই ক্ষত্রিয়, ফিনি শিল্প বা কৃষি ব্যবসায়ী তিনিই 
বৈশ্ত, আর যিনি সেবাধন্্ পরায়ণ চাকুরিপীবি' তিনিই শুদ্র। দ্বাপরধুগের 
অস্তিম দশায় তগবান শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন-__'চাতুর্বপ্যং ময়] সষ্টং গুণ কর্ন 
বিতাগশঃ। “গুণ কম্ম বিভাগ অনুসারে আমি চতুর্ববর্ণের স্থষ্টি করিয়াছি |” 
ক্ষত্রিয় বিশ্বীমিত্র বুহ্র্ষি হইয়াছিপেন নধিকপ্-- 
“গর্গাচ্ছিনি স্ততে। গাগ্যঃক্ষত্রাদ্ধ,দ্ধ ব্যবর্তিত।” 
] ভাগবত-৯-২১-১৩। 
“গগের পুত্র শিনি শিনির পুর গাঁ ক্ষত্রিয় জাতি হইতে ব্রাঙ্গণ জাতিতে 


পরিণত হইক়াছিলেন ।__ * 
“অজমীচন্ত বংশ্যাঃস্থাঃ [প্রয়ষেধাদরো! দিজা1১1 
৫ ভাগবত-- ৯--২১--১৬। 


“অজমীঢ় স্বয়ং ক্ষত্রিয় ছিখেন "তাহার বংশে উৎপন্ন প্রিয্মেধ প্রভৃতি বনু 
ব্যক্তি ত্রান্দণত্ব লাভ করিকাছিলেন।” 
“মুগলাহ্নান্মনির্বত্ং গোত্রং মোদগপ্য সংজ্ঞিতম্‌।” 
ুদগল নাষক ক্ষত্রিয় হইতে মৌদগল্য নামক ব্রহ্গগোত্র নিবৃ্তি হয় 
অধিকন্ত ক্ষত্রিয় বিশ্ব রাক্গণোচিত কর্ করিয়া! ব্রাহ্গণত্ব লাভ 


*ম সংখা।।] সেবা-বশ্ম । &০১ 


করিয়াছিনেন। রামচন্দ্র ক্ষত্রিয়নন্দন হইয়া গুহক চণলের অঙ্গ ভোজনেও 
জাতিচ্যুত হয়েন নাই," দ্বাগর যুগের অন্তিম অবস্থাতেও এইতাব 
বিগ্তমান থাকার প্রমাণ পাওয়া *বায়। ক্ষব্রিয়তনয় শ্রীকৃষ্ণ নৈশ 
গোপের অন্ন ভোজন করিয়। জাতিচ্যুত হয়েন নাই বরং ব্রান্ষণগণ কর্তৃক 
পুঙ্গিত হইয়ছিলেন। কুফদৈপাম্সন ধীববকন্তার গর্ভে জন্মগ্রহণ করিয়! * 
সাধনার বলে ব্রান্দণস্ললাত করিবার পর, মহর্ষি ,বেদব্যাদ নামে অভিহিত 
হইয়াছিলেন এবং বেধবিভাগ অষ্টাদশ মহাপুরাণ ও জগতের সর্বশ্রেষ্ঠ কাব্য 
মহাভারত, প্রণঞন করিরা ভগতে অমর,হইয়া রহিয়াছেন। প্রয়োজন হইলে 
পুর্ীণাদি শান্থ হইতে এবন্িধ বু গএরমাণ উদ্ধত করিয়া দ্েখাইতে 
পার। যাঁয় যে নীচ কুলোত্তব ব্যক্তি সদাচার-সম্পল্ন ও ব্রাহ্মণোচিত গুপ- 
সম্পন্ন হইণে আমাদেকস পুর্বপুক্ষগণের ওদারনীতিক সমাজে ব্রাহ্মণের বরণীয় 
আনে উপবিষ্ট হইয়া ব্রাঙ্গণোচিত সম্মান প্রাপ্ত হইতেন-ত্রাঙ্গণ হইতেন। 
সুতরাং তখন সেবা-ধম্ম্ের ভার শুদ্র জাতির উপর অর্পিত থাকিলেও ক্ষুব্ধ 
হইবাব কোন কারণ ছিগ ন।। অধুনা পাশ্চ!ত্য দেশে লডের পুত্র মুর্খ 
বা গরীব হইলে যেমন সে জবাহাপ্রের খালাসীগিরি ব! জুতা সেলাই পর্য্স্ত 
করিয়া বেড়ায়, ভারতের প্রধচীনকালেও সেইরূপ ষে এ্যক্তি অনাচারী মুখ” 
ব্যসনাচারা সে খ্রাক্গপ-সম্তান হইলেও শুদ্র, এবং যে সেবাধন্মপরায়ণ 
চাকুরীজীবি দ1সব্যবসায়ী সেই শূদ্র।' তবে তখনকার শুদ্রদিগের ধারণা 
ছিল যে, "আমরা অপর তিন জাতির অর্থাৎ ব্রাহ্ষণ ক্ষত্রিয় বৈশ্তের সেবা 
দারা ইহকালে সুখ ও পণকাণে মোক্ষলাত করিব। সেইগ্ন্ক তখন দাস 
ধসীর দ্বার। 'প্রত্র অনিষ্ট সম্ভাবন। আদৌ ছিণ না ৯ প্রাচীনকালের ব্রাঙ্ষণ 
ত্রিয় বৈশ্ত জাতির পদাভিষিক্ত বর্তমান স্যয়ের ধনী সম্পরদীক্ষ বা মনিব 
সম্প্রদায় সর্বদাই অভিধৌগ করিক্। থাকেন যে; সেরূপ কর্তৃব্যনিষ্ €সুবাধন্ব- 
পরায়ণ দাস দাসী ছুত্াপ্য হইয়া উঠিয়াছে। দাস দাপীবন্দ এখন অত্যন্ত 
ছুর্বিনীত হইয়। উঠিয্বাছে। কিন্তু একটি কৃথ। জিজ্ঞান্ত যে পিতার দোষে 
পুত্র মন্দ হয় -_ন। পুত্রের দোষে পিতা মন্দ হয়? আজ কাল দাসপদ!সী মন্দ 
হয় নাই, পাশ্চাত্য ভাবোন্ত্ত ধনী সম্প্রদায়ই পাশ্চাত্য ভাব অনুকরণে 
অতীব স্বার্থপর হইয়া পাঁড়য়াছেন। সামান্ ক্র্টিতে দাস দাসীগণকে কঠোর- 
ভাবে বিডুঘিত করিয়া থাকেন, ভৃত্য যদি মনিবের নিকট পত্রবৎ ব্যবহার 
প্রাপ্ত হয় তাহা হইলে সেকি মনিব মহাশয়কে পিন্ঝৎ না দেখিয়। থাকিতে 


৪৯২ বীরভূমি।,  ৪র্থ বর্ষ। 


পারে? "“তাঁল বাস,কেমন 1 - না বাস যেমন |” এই অতি প্রাচীন প্রবাদ 
বচন ত বিদ্যমান আছেই, তাছাড়া সদয় বাবহারের প্রতিদ'ন যে নির্দয় 
ব্যবহার ইহা কাহারও কল্পুনাতেও আসিতে পারে না” তবে বেআইনি (৬1০19- 
(০) 0601০ 1815) আছেই, কোন চাকরই যে খারাপ হইতে পারে না 
এমন কথা আমরা বলতেছি নাঁ। কিন্তু অধিকাংশ স্থলেই চাকর, মর্নিবের 
কাধ্যে বাহাল থাক। পধ্যন্ত মনিবের সহিত অসঘ্ব্যবহা'র করতে পারে না 
সাহসী হয় না। আর এক কথা মনিব-সম্প্রদায়ের একটু অস্থধাবন! করিয়া 
দেখা উচিত যে, কটুবাক্য প্রয়োগ'করিবে যখন স্ত্রী পুত্র পর্য্যন্ত বিচলিত 
হইয়া উঠেন তখন তৃতীয় ব্যক্তি চাকর সে বিচলিত হইবে ন! কেন? কিন্ত 
বর্তমান সময়ের কালমাহাত্তযে ভর সন্তান চাকুরি করিতে আসিয়া! কয়েকটি 
রজতমুদ্রার প্রলোভনে না হয় রাগ-অতিমান-শৃষ্ঠ হইয়ী পড়েন। কিন্তু তাহার 
অন্তরে প্রভুর মুখনিঃশ্থত সেই কটুবাক্যে বিষ সঞ্চিত থাকে বই কি? সেই 
জন্য তাহার সেই বিষদগ্ধ হ্বদয়ের নিকট বিষ ব্যতীত স্ধার আশ! দ্রাশা 
হইয়া উঠে। সেই জন্য মনে' হয় অধুন। “চাকর 'বাকর পাক্তি” হইয়াছে। 
পুরে বাবুর পুত্র পৌন্র কর্তা দৌঁহিত্রগণ পুবাতন কর্মচারী, চাকর, রই 
্রাহ্মণগণকে জেঠ। খুড়ে। কাক! দ্রাদা এবং বাধুনী বা চাকরাণীদিগকে খুঁড়ি, 
জেঠাই, দিদি, মাসী প্রভৃতি বলিয়া! অভিহিত করিত, আজ তংপরিবর্ডে সর. 
কার “ বয়” খানসাম। ঝি দাসী প্রভৃতি শব্দ তাহার স্থান অধিকার করিয়াছে। 
আমরাই দেখিয়াছি গৃহস্বামী স্বয়ং যাহা আহার করিতেন বাটার রাখাল 
বাগ.দী, পাড়ার হরিশবাগদীর পুত্র দশম ব্ষাঁয় গিরিশও তাহাই আহার 
করিত। কোন বিষয়ে কর্তা ও চাকরে মনিবে ও রাখালে ভিন্নতেদ ছিল 
না। জলযোগের সময় কর্তার পৌব্র দৌহিক্জ শ্রীনাথ রমানাথ যে সন্দেস 
মিঠাই, খাইতেন, উক্ত রাখালবালক গিরিশচন্দ্র মুড়ির উপর গুড় ব্যতীত 
সেই সকল ম্রিষ্টান্নের ' কিয়দংশ প্রাপ্ত হইত। বাড়ীর চাকর চাকরানী 
কর্মাচাবীব্ন্দকে বাটার পরিবারবর্গেরই অস্তুভূক্ত বিবেচন। কর। হইত। 
“ছা স্বো দাঁসবগণ্চ ছুহিত1 ক্ূপণং পরম্। 
তম্মাদেতৈএধিক্ষিগ্ুঃ সহেত। সংজরঃ সদ। ॥" 
র | মনু -75-১৮৫। 
“দ!সবহঁকে আপনার ছায়ার গ্তায় বিবেচনা করিবে, 'কন্াকে পরম 
স্েহপান্রী' বলিঙ্গা জানি । একারণ ইহাদের দ্রারাম়্ উৎপীড়িত হইলেও 
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জক্ষুঞ্ মনে সদ! ভাহ] সহা করিবে কোনক্রমে ইহাদের সঠিত বিবাদ 
করিবে না। এই নীতি বচন্ন যেমন প্রতোক গৃহস্থের গৃহৈ প্রতিপালিত হইত 
সেইরূপ চাঁকরের। এক মূনিবের অধীনে চাকরাঁ করিয়া “এক কলমে” জীবন 
শেষ করিত। দুঃখের বিষয় অধুনা সেন্ধপ মনিব বা সেরূপ দাঁসদপসী 
দুল হইয় উঠিয়াছে। মনিবগণ যদি এগ্নন প্রতৃতক্ত সেবা-পরায়ণ দাস 
দাসী কণ্পুচারী প্রভৃতির প্রয়োজন বোধ করেন, তবে" তাহাদিদকে পৌরুষ 
বাক্য দ্বারা বশীভূত করিবার ঝা ব্যাজ আদায় করিবার চেষ্টা না করিয়া 
তাহাদের প্রতি প্রাচীন প্রথায় মদয় ব্যব্হার*করুন, তাহাদিগকে পুত্র কন্ঠা 
ভাবিয়া তাহাদের উপর করুণী* বর্ষণ করুন, দেখিবেন আবার সেই 
প্রাচীন কালের গ্যায় প্রভৃতক্ত দাস দাসীবর্গ ফিরিয়া আসিয়াছে । 

অধুনা! আমর] আনু একটি উৎকট রোগাক্রান্ত হইয়াছি, “সকল প্রাচীন 
রীতি নীতি যেন পরিত্যাগ করিতেই হইবে।” অবনত এমন কথা বলিতেছি 
না যে তন্মধ্যে কোনটা ইপরিত্যজ্য নহে,কোন প্রথার পরিবর্ত্ম করিবার সময় 
আমর] অন্ধের ন্যাপ পুরাতন প্রথার দোষ গুণ সত্বন্ধে আলোচন। না করিয়াই 
উহার পরিবর্তে নূতন প্রথাকে আদরে গ্রহণ 'কুরি, ইহা আমাদের পক্ষে 
কথনই মঙ্গলজনক নহে। সকু'প বিষয়েই দেশ কাল পাত্রের প্রতি দৃষ্টি রাখ! 
উচিত্ত। কিন্তু কোন্টি, পরিত্যাগের উপবুক্ত তাঠা ধারভাবে সষাজ-ভিজ্ঞ 
সমাজ শিরোমপিগন নির্ণয় করিবেন। , 

অধুনা এই সেবা-ধণ্মের যথেষ্ট অবনতি সংঘটিত হইলেও প্রচৌনকালে 
পুরাণ উপনিষদাদিতে সেবা-ধন্ম্ের বহু দৃষ্টান্ত দেখিতে পাওয়া যায়। সত্যযুগে 
মহারাজ হরিশ্চন্দ্র বথাসর্বন্ব স্ত্রী পুক্জ এমন কি আত্মবিক্রয় পর্য্যস্ত করিয়া 
প্রাপ্ত অর্থে ব্রান্ণার্দির সেবা করিয়াছিল্সেন। অনুররাজ 'প্রধান ভগবদ্‌- 
ভক্ত গ্রহলাদের পৌল্র বলি ধর্জভূবন দান করিয়াছিলেন, রাজনন্দিনী রাজকুল- 
বধু ভ্ৌপদী স্বহস্তে রদ্ধনপুরর্বক ছুর্ববাসা খষুকে ভোঙ্গন করাইয়! সেঁবীধর্মের 
গৌরব বুদ্ধি করিয়াছিলেন, মহারাঞ্জ রঘু ও শিবি অবিচিলিত চিত্তে নিজ গান 
হইতে টুকর! ভাবে মাংস কাটি সেবা-ধর্খ্ পাঁক্ুন করিয়াছিলেন! দ্বাপর 
যুগের অস্তিম সময়ে অঙ্গরাজ কর্ণ নিজ পুত্রকে হ্বহস্তে নিধন পূর্বক সেবা ধর্মের 
বিজয় পাঁতাক1 উডভীন করিয়াছিলেন। পাওৰ-ঘরণী স্থৃভদ্রা বিপন্ন দণ্তী- 
রাঞ্জকে আশ্রয় দান-পূর্ববক সেবা-ধশন্ম পালনের জন্ত,নিজ স্বামী পুত্রকে: 
সহোদরগণের বিরুদ্ধে উত্তেজিত করিয়া জগতে অক্ষয়ুকীত্তি রাখিয়া গিয়াছেন। 
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কলিধুগ জবসের প্রায় সার্ধ দি সহজ বৎসর পরে ও বর্তমান সমঞ্জের অংডাই 
চাজার বৎসর পূর্বে শাঁক্য রাজকুমার সিদ্ধ্থ রাজা, ধরব, সুন্দরী যুল্তী 
ভাষ্যা, সুকুমার শিশুপুত্র স্বেচ্ছায় পরিত্যাগ পূর্বক 'প্রবজা। গ্রহণান্তর সেবা 
ধর্ধের প্রচলন মানসে স্বতন্ত্র ভাবে ধর্খ প্রচার করিয়ছিলেন । (বীদ্ধ-যুগের 
পুরুষ-প্রধান মৌধধ্য নরপতি অশোক সেবা-ধর্ম প্রচার মানসে স্বকীয় কণ্ঠা- 
পুত্রকে ভিক্ষুক ভিন্ষুণী সা্গাইয়াছিলেন। অধিক্ত আমাদের সেই মহদাণী 
সেবা-ধন্মের প্রচলন জন্তই আমাদের পিতৃপুরুষের কণ্ে ধ্বনিত হই হয়াছিপ-_ 
তক্দিন্‌ প্রীতিস্তসাপ্রিয়কাঁধ্য সাধনঞ্চ, তদুপাসনমেব। 

'*ট্টাহাকে প্রীতি কর! এবং তাখার প্রিয় 'কাধ্য সাধন করাই তাহার 
উপাসনা।” 

সুতরাংমানব মাত্রেরই সেই পরম মর্জলময় বিশ্বপিতা। ভুবনেশ্বরের 
চরণে কান্তিক, ভক্তি বাখিয়। তাহার প্রীতির জন্ত তাহার প্রিয় কাধ্য সকল 
সম্পাদন করা কর্তা, ভাহার প্রিয় কার্য্যসাধনই ধর্ম” তাহার আপ্রয় সাধনই 
অধন্ধ। 


শ্রীক্ষেত্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় । 


জন্মান্তরবাদ ও খষ্টায় ধর্মশাস্ত 


সাধারণতঃ হিন্দুধন্ম-মতের যে যেমুল তত্বগুলি লইয়! খুষীয় ধর্ম-মতের 
বিরোধ দেখ যায় হিন্দুর জন্মান্তরবাদ তাহার মধ্যে একটী। 

বর্তমান চিন্তা জগতের গতির প্রতি লক্ষ্য করিলে আমর! দেখিতে পাই 
শত শত বাধ! বিপ্ন, বিরোধ বিসংখাদ ও. স্বাতন্ত্যের মধ্যেও যেন এক নিরাপদ, 
অবিসংবাদি ও অধ্বয় সত্যের অনুসন্ধানেই সমস্ত জগৎ ব্যস্ত। সমস্ত জগতে 
এই যে-একট। মিলনের সাড়া পড়িয়! গিয়াছে, পরম্পর পরস্পরের ভাববিনিময় 
ও সংসর্গ লাতের সুযোগ ও সুবিধা এনং প্রধানতঃ বর্তমান ষুগের বৈজ্ঞানি 
উন্নতিই তাহার কারণ বলিমা' মনে ০হয়। আজ পৃথিবীর এক প্রান্তে একজন 
মনীষি ব্যক্তি বহু আয়াস ও. সাধনার ফলম্বন্বপ ধে সত্য উপলব্ধি করিয়াছেন 
অপর প্রান্তের অপর এক ব্যক্তি অপেক্ষা্কত অল্লায়াসেই তাহ! উপলব্ধ করিয়া 
উপরুত হইতেছেন এবং তাহার ফলে জগতের অনেক অংপাতবিরোধী- 
রূপে প্রতীরমান রহ্‌প্যুর হ্বার উদঘাটিত হইয়া নিখিল-মানবের ভ্রাতৃত্বের 
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14 সুগম কৃরিয়। দিতেছে । মান্ধ এই বিশ্বঙ্নীন মিলনের প্রস়্াসের দিনে 
খাপাতবিরোধী জীব জগতেরু একট মূল তত্ব সমন্ধে একটু আলোচনা করা 
বর্তমান ইউরোপ খণ্ডের, এই ক্ষণিক অশাস্তিমন্্ যুদ্ধ-বিগ্রহের সময়েও বোধ 
হয় অপ্রাসপ্গিক বলিয়া॥বিবেচিত হইবে না। 

*জন্মা্তীবাদ কি ও থৃষীয় ধর্শ-শাস্ত্রে তাহার কোন সমর্থন বা উল্লেখ আছে 
কি না» থাকিলেই বা! তাহার স্থান কোথায়, তদ্বিষয়ে * কোনরূপ আশুলাচনায় ' 
রর হইবার পৃর্ধ্র মানবের স্বরূপ্‌ সশ্দ্ধে একটু আলোচনা করা বিশেষ 
মাবশ্তকক। কাঁরণ মানবের জন্মাস্তব গ্রহণের, প্রসঙ্গ উত্থাপিত হইলে প্রথমেই 
এট প্রশ্ন উখিত হয, “জন্বস্তর * গ্রহণ ' করে কে ; অর্থাৎ মৃত্যুর পর এই 
দশ্তমান জড়দেহ ধ্বংস প্রাপ্ত হইলে তদতিরিক্ত কোন্‌ বন্ত পুনরায় জন্ম পরিগ্রহ 
করে?" 

স্থলদৃষ্টিতে আমরা জগতে ছুইটী 'বিরোধী বস্তর ক্রিয়া! 'দেখিতে পাই) 
একটার নাম জড় অপরুটীর নাম চেতন । জড়ের শক্তিকে +আবরণ শক্তি ও 
চেতনের শক্তিকে শিকাশ,শক্তি বলা যাইতে, পারে। প্রতি অণু পরমাণুতেই 
এই ছুইটী শক্তির অহরহঃ পরস্পর১সংঘর্ষ ষ্ঠ “হইয়া থাকে । আমরা একটু 
স্থির ভাবে চিন্তা করিলেই পৌঁখিতে পাইব থে আপাতদৃষ্টিতে যাহা আমাদের 
নিকট ঘোরতর বিরোধী বলিয়! প্রতীত হইতেছে তাহা বন্ততঃ আদৌ বিরোধী 
নহে, পরস্ত গ্রীতির না মিলনের অভিনয় মাত্র; এমন কি যাহার। ছুইটী পৃথক 
সন্বারূপে প্রতিভাত হইতেছে মূলতঃ তাহারাও এক ও অহ্বয়। এই বৃহৎ 
জগৎ ব্যাপরে বাহা) এই ক্ষুদ্র জগৎ সম্বন্ধেও ঠিক তাহাই। কিরূপে সেই 
এক অদ্বপ্ তত্ব দুইটা সম্পূর্ণ বিভিন্ন সন্বারূপে প্রকাশিত হইলেন; অর্থাৎ 
কিরূপে সেই এক নিফলঙ্ক স্বস্ত-_পরম্যত্মা-_এই পরম্পর 'বিবদমান শক্তির 
ভিতর দিয়! বহুরূপে আজ্মপ্রকাশ করিলেন তাহ] এই বর্তমান ক্ষুদ্র প্রবন্ধের 
আলোচ্য বিষয় নহে। এখন স্থুলতঃ আমার এইটুকু বুঝিতেছি»ষে এই 
ক্ষয়শীল সুপ-দেহের অন্তরালে একটী চেতন শক্তি আছে *যাহার সহায় হা, 
সফলতা, যাহার প্রয়োজন সাধন করিবার ' নিম্ত্ই এই জড় দেছের আবশ্ত- 
কত) ছিল এবং বর্তমানে যাহার অভাবে, ইহার (এই স্থল দেহের) আব- 
শ্ককতা না থাকায় ইহার বিনাশ বা বিলয়্ প্রপ্তি ঘটিল। মানব-দেহাশ্রিত 
এই চৈতস্তইগ_যাহ বে কারণেই হউক তাহার স্বরূপ পরধাত্ম। হইতে বিচ্যুত 


হইয়। স্বতন্ত্ররূপে প্রকাশিত হইতেছে এবং শাস্ত্র যাহাঁকে সীবামা। বলেন__ 
+) 
৫ 


৫০ বীরুভমি [৪র্থবর্ষ। 


প্রকৃত পক্ষে তানই ছন্মাগ্তর গ্রহন করেন, স্থলপ্দেহ বিনষ্ট হইলে এই 
জীবাত্মাই আবার কান] বাঁসনাদি নির্টিত(হক্ষম দেহে অবস্থান করে; প্রতি 
জন্মের সহিত ইহারও উত্তর উত্তর পরিণতি টিয়া থাকে । 
এ যাবত আলোচনা করিলে আমরা তিনটা বিষুয়ের সন্ধান পাইলাম-- 
দেহ, জীবাত্ব! ও পরমাত্মা ; তন্মধ্যে জীবাস্মাই তাহার প্রয়োজনান্ুষায়ী দেহা- 
স্তর, যে'জন্মান্তর, তাহ! গ্রহণ করিয়। থাকে। মানবের এই স্থল দেহাতিরিক্ত 
যে আরও দুইটা অবস্থা-_যাহাকে"আমর। লীৰাআ্বা। ও পরমাধা। বলিয়! উল্লেখ 
করিয়াছি-_খুষ্টান ধর্মশান্ও তা] ম্বীকার করেন । “1105 0151017€ 
25501061101 500] 210 51)171” রো 1ছ, 12). এই স্থানে আর 
একটি প্রপ্ন এই উতিত হইতেছে মে, “গ্রীবাত্মার এই দেহ ধারণের প্রয়োজন 
কি?” রক কথায় ইহার উত্তর দিতে হইলে' আমরা বলিব মানবের 
নিজ নিগ্ধ কর্ম +ল ভোগই ইগার মুখ্য প্রয়োজন এবং ক্রমে স্ব স্বরূপে 
প্রতিষ্টিত হওয়াই ইহার চন প্রয়োৌোজন। একটু, ধীরচিত্তে মানবজীবন 
পর্ধযালোচন। করিলেই আমরা , ইহার সম্যাতা ,উপলন্ধি করিতে সমর্থ 
হইব। এ যে পিতামাতার নয়নানন্দকর, ন্দনের প্রস্ফুটিত পারিজাত কুসুম- 
সদৃশ সদ্যোজ।ত সুকুমার শিশু, সংসারের "তালমন্দ, নুখছূঃখ, পাপপুণ্য 
কিছুরই ধার ধারে না, ছুই দিন না গত হইতেই অকন্মাৎ পরিতামাতাকে 
দ্বারণ শোকসাগরে নিমগ্র কররিয় বৃস্তচ্যুত ম্নান-পুণ্পের স্থায় কালের করান 
কবলে পতিত হইন্স, যে অজ্ঞাত দেশ হইতে আসিয়াছিল পুনরায় সেই 
অজ্ঞাত দেশেই চলিয়া গেল, পিতামাত। আত্মীয় স্বজনের কোন কাত- 
রোজি, ক্রন্দনধবনি ব1 চেষ্টা যত্ন কিছুই তাহার গতিরোধ করিতে সক্ষম হইল 
ন!। অবার এ ফেধনমদে মত্ত, বলদৃপ্, উচ্চবংশগৌরবে অভিমানী নবীনযুবক 
ধরাকে সরাক্ঞান করিয়। পরপীড়া, পরন্বাপহরণ প্রভুতি অসৎ কর্ম্মকেই জীবনের 
ব্রতবূপে গ্রহণ করিয়া (ঘোর পাপক্জীবন যাপন কর! সত্বেও জনসমাজে খ্যাতি 
ও প্রতিপত্তি লা কৰিয়া নির্ববন্ধে জীবনযাত্র। নির্ববাহ করিয়। কোন্‌ অজ্ঞাত 
ধামে চলিয়। গেল, অথচ তাছারই সন্মুধে আবার পরছঃথখকাতর পরহিতন্রত 
সত্যনিষ্ট, নিঃসম্বল, দীনহীন যুবক পরার্থে নিক্জীবন বিসজনেও কুষ্টিত 
হইতেছে না তথাপি সমাঞ্জ কর্তৃক উপেক্ষিত ও পদদলিত হইতেছে ইহার 
রহস্য কি? শাস্ত্র 'বলেন পুর্ব পূর্ধ্ব জন্মের কর্ম বৈচিত্র্যই তাহাদের ইহ জন্মের 
এরূপ তোগও কন্মবৈচিত্র্যের কারণও নিয়ামক । বস্বতঃ আমারা একটু স্থির 


নম সংখ্যা । ] সেবা-ধন্ম। । $ ৫০4 


চিত্তে চিত্বা করিলেই দেখিব ইহাই এ সমন্তার প্রকৃত মীমাংসা! । নিজ নিজ 
শক্তি ও বুদ্ধিবৃত্তির বিকাশান্ত্যায্টী কম্ম সকলেই করে বটে কিন্তু সকলেই 
সমান ফলভোগী হয়ন্বা। এমন কি অধিক" পরিশ্রমী ব্যক্তির অল্পদফলত 
এবং অল্প পরিশ্রমী ব্ক্তির অধিক কৃতকাধ্যতার" দৃষ্টান্ত বড় বিরল নহে। 
ূর্নেই বাঁলয়াছি ফোনও অজ্ঞাত কারণে মানব আস্ম। তাহার নিিকার 
সত্যপ্বরূপ হইতে বিচ্যুত হইরা সবগ্লাতিইুতের ন্যায় নিজেকে বিকা রগ্রপ্ত বলিয়া 
যনে করিয়া স্খছুঃখের অধীন হইয়া, জ্ঞাঁতসারেই হউক ব! অজ্ঞাহসারেই 
হউক, পুনরায় তাহার বরপাবস্থ।লাতের নিমিত্ত নব নব জীবনের ভিতর 
দিয়া শনৈঃ শনৈঃ পেই চরম লক্ষ্যের দিকেই অগ্রসর হইতেছে, যে অবস্থায় 
তাহার পূর্ব্বোল্লিখিত সুক্মদেহেরও বিলয় ঘটিবে। 

এখন দেখা বাউকু খুষ্টা়, ধর্মশাস্ত্রে এই জন্মান্তরবাদের বেন উল্লেখ 
আছে কিনা এবং থাকিলেই ব| কিরূপ। কিন্তু তাহার "পূর্বে আমার্দের 
জানিগ্লা রাখা উচিত £ৰ কি স্বদেশীয়, কিবিদ্েশীয় শ্রাচীন* ধন্ুশোন্্র আলো 
চন কালে আমর! দেখিতে পাই বে অনেক স্থলে এমন অগেক তত্র আছে 
যাহার সম্বন্ধে সম্যক মালোচনা ন? করিয়া কেবল তাহার আভাস বা ইঙ্গিত 
মাত্র দেওয়া আছে। ইহা! সু্টনাল করা শোধ হয় অযৌক্তিক নহে যে যে 
সময়ে যে দেশে উ সকল শাস্ত্র গ্রকাশিত হইয়াছিল তংকাঁণে তাহা 
সকল দেশবাসীদিগের উপযোগী করিয়াই প্রকাশিত হইয়াছিল । পণে কাল- 
বশে তল্তৎবিষয়ে লক্ষ্যহানতাই বোধ হয় পরবর্তী মানবের এত বিষয়ে 
' অজ্ঞতার রলারণ। . আমরা শ্রদ্ধান্থিত হৃদয়ে একটু অন্তদুথীন্‌ হইয়া এ সকল 
বিষয়ের সত্যানুসন্ধিৎগ্ন হইলে সত্য দ্বতঃই আমাদের নিকট প্রতিভাত 
হইয়া থাকে । ৪ 

মহাত্মা গ্ীষ্ট বলিয়াছেন্ন “হে অপূর্ণ মানব, তোমরা পূর্ণতার দিকে অগ্রসর 
হও। তোমর! পুর্ণ ভগবানের মন্দিরম্বরূপ, তাহার আত্মা স্পেমাদের 
মধ্যেই বাস করিতেছে 1” "13000180100, ১ 21000 101101)16-+)6 
(২00 210. 072 51010169590 0৮/৫1106]) 41৮ 790. (001 10700). 
দুর্বল অজ্ঞান ও অপূর্ণ মানবের এই ক্ষণস্থায়ী জীবুনই তাহার একমাত্র অভি- 
ব্যক্তি বলিয়া ধারণা থ।কিলে মহান্ম খুই, কখনই দীর্ঘকালের কঠিন 
সাধন-সাপেক্ষু এরূপ মহান আদর্শের দিকে মানুষকে অগ্রসর হইতে কখনই 
উপদেশ দিতেন ন]। 


০৮ 'বারভূমি। ৃঁ [৪র্ধবধ 


বাইরেল গ্রন্থের ওল্ড, টেষ্টামেণ্ট নামক অংশের শেষতাঁগে মহা 
ইলাইজা সন্ধে ষে কথা বল! হইয়াছে তাঁহার 'আালোচনা করিলে আমনা 
দেখিব যে উহ! জন্মান্তরবাদের একটী গকুষ্ট উদ্বাহরণ। উক্ত পুস্তকে লিখিত 
আছি “দেখ, প্রভু খুষ্টের সেই শ্রেষ্ঠ ও তয়ঙ্কর *দিন আগমনের পুণ্দে 
আমি তন্বদর্শ ইলাইজাকে তোমাদের নিকট প্রেরণ করিব” 13৩10, 
1৬] 94 9০] 01718 00 [20131)96 060০76 006 27৪ 2110 06110010 
014 ০1070 1,010 ০0170” (৬2120171165 5) 

উক্ত বাইবেল গ্রস্থেরই নিউ টেষ্টামেন্ট অংশে মহাত্মা নথি লিখিত স্ুপমা- 
চারের ১৭ শ অধ্যায়েও উক্ত সাধু ইলাইঙ্জা সন্ধে লিখিত আছে। তথা 
মহা! খু তাহার শিব্যগণকে তাহার কোনও অলৌকিক ক্রিয়া সনে 
সাধারণের নিকট প্রকাশ করিতে নিষেধ করিপাছিলেন' “আমি মরিয়া পুন- 
রুখিত হইবার পূর্বে এ বিষয় ষেন কাহাকেও বল! না! হয়।” তখন তিনি 
তাহার শিষাগণ' কর্তৃক ইলাইজা' সন্ধে জিজ্ঞাসি এ হইয়া বানা বলিয়াছিলেশ 
তাহ! এইরূপ লিখিত আছে। “যিশুকে তাহার শিষ্যগণ জিজ্ঞাসা করিলেন 
“তবে ইলিয়স ( ইলাইজ। ) 'নিশ্চয়ই পুর্বে [ অর্থাৎ আপনার মৃত্যুর পূর্বে) 
আসিবেন, শাস্ত্রে এরূপ বলে কেন? ৩খন বিশু এই বলিয়া উত্তর দিলেন 
*ইলিয়স নিশ্চয়ই পূর্বে আসিবেন এবং সকল বিয়ের পুনরুদ্ধার করিবেন। 
কিন্ত আমি তোমাদ্দিগকে বলিতেছি' সেই ইলিয়স পূর্বেই আসিয়াছেন কি 
লোকে তাহাকে চিনিতে ন1 পারিয়। তাহার প্রতি যদৃচ্ছা ব্যবহার করিয়াছে। 
মানব পুঞ্রকেও ( অর্থাৎ আমাকেও ) তাহাদের নিকট ঠিক এরপে লাঞ্চিত 
হইতে হইবে। তখন তাহার িষ্যের। বুরীলেন যে তিনি জন-দি-ব্যাপ- 
টিষ্টের কথা বলিতেছেন 1” ৮1175 015011)105 9১15০] 11110, ১৪১11): 
১11 (1001) 58) 076 50905 0৭৮ এাবিও 10056 ০9200 62) 2৮01 
[৬৪5 05৩৩৫ ৪11 5810 01010 07010) 151155 0015 91181] ০00 
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পুনরায় ১১শ অধ্যায়ে উক্ত হইয়াছে কারণ «জন? সম্বন্ধে সকল মহাস্মা 
এবং শান্্ই ভবিব্যৎবাণী*বলিঘ্ন। গিয়াছেন। এবং ৫তামরা যদি ইহা বিশ্বাস 
কর তবে এই সেই ইলিয়স, ধাহাক আসিবার কথ। ছিল।” “1৭0: 81] 07০ 
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উপরি উদ্ধৃত উত্ভিগুলি হইতে আমুরা দেখ্রিতেছি মহাত্ম। খৃষ্ট ছুইবারই 
অতি সপষ্টরূপে জনের পূর্বজ্ীবনের কথাই বলিতেছেন। যিশু থৃষ্টই বলিতে- 
ছেন “এই জনই সেই ইলিরস টি 4 

অপর এক স্থলে এক জন্মন্ধ ব্যান্তর প্রসঙ্গেও এই জন্মান্তরের বিষয়ই বেশ 
স্পষ্ট ইঙ্গিত করা হইয়াছে । থুষ্টের শিবষ্োরা উহাকে জিজ্ঞাসা করিতে- 
ছেন “প্রভু, কাহার_ইছার নিপ্রের, না ইহার পিতামাতার__পাপে এই 
বা্তি অন্ধ হইয়। জন্মগ্রহণ করিয়াছে |” %11850617) 179 010. 510, 0015 
1021 01 1015 [১9187005) 1271 1)0 ৮৪5 19091017 01710 ১৮ উক্ত প্রন 
হইতে স্পষ্টই গ্রতীত হইতেছে যে শিখ্যেরা, এ অন্ধ ব্যক্তির পূর্ব জন্ম কৃত 
পাপ কর্থের কথাই বলিতেচছে। * খুষ্ট বদি শাহাদের এই ধারণ! ভুল বলিয়! 
মনে করিতেন তবে তিনি ধনিশ্চয়ই উহ] সংশোধন *করিয়! দিতেন, যেমন 
অন্ত অনেক স্থলে তিনি বলিয়াছেন। 

এই পূর্বব ও পরজন্মের কথা থ্রীষ্টীয় ধর্মযাঞ্কেরণও পূর্বে স্বীকার করিতেন 
এবং উহা বু শতান্বী পর্য্যন্ত জেঞয়বাদন্লক খুষ্টীয় ধন্মরসম্প্রদযায় ( 07036107) 
মধ্যে প্রচলিত ছিল। * পরে ৩৪০ খুষ্টান্দে কনষ্টার্টিনোপলে যে এক 

স্থানীয় ধর্সসতা আহত হয় তাহাতে, এই গন্মাত্তর ,বিবন্ধক শিক্ষাদান 

গোঁড়া খ্রীষ্টান সম্প্রদায় মধ্যে নিবিদ্ধ* হইয়া যায়। বাহা হউক এই ঘটন। 
সত্বেও এমন অনেক খরীস্টায় অধ্যন্স সম্প্রদায় ( $1750091 ১৩৫১) আছেন 
'ধীহাদের মধ্যে জন্ম।স্তরে বিশ্বাস এখন পর্য্যস্তও অপ্রতিহত ভাবে প্রচলিত 
হইয়া! আপিতেছে। 

৭1২617081086101 2:510107 01 বাতের 00০১ লামক পুস্তক- 
প্রণেতা [. 10. ড৪1].০ বলেন গ্লেটো, সিজার, ভার্জিল প্রভৃতি মনীধিগণও 
এই জন্মাস্তরবাদ স্বাকার করিয়। গিয়াছেন। 
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ভাগবত ধর্ম 1 
ভগবদুক্তি লাভ করিয়।৷ জীবন স্ফল করিতে হইলে যে সমস্ত উপায় 
অবলম্বন করিতে যইবে, গতবারে আমরা শ্রীমত্তাগবতের যে ঙ্লোকগুলি 
উদ্ধার করিয়া তাহার অনুবাদ দিয়াছি তাহাতে উক্ত হইয়াছে। .পৃজ্যপাদ 
শ্রীল বিখনাথ চক্রবর্তী মহাশয় এই শ্লোকগুলির তাৎপর্য্যস্বরূপে চতুযশটি 
সোপান আচাধ্যগতণর ওপদেশান্যায়ী উল্লেখ করিয়াছেন। দেই সোপান 
কয়টি এই। . | সাধুদিগেব্র কৃপা ২। মহৎসেবা, ৩। অদ্ধা। 51 গ্রুপ 
শ্রয় ৫। “শুনে স্পৃহা! | ভক্তি ,৭1 অনর্থাপগম ৮। নিষ্ঠা ৯। রুচি 

১০। আসক্তি ১৪। রতি ১২। প্রেম ১৩। দর্শন ১৪। মাধুধ্যান্থভব। 

পূর্ব্বের, ছয়টি শ্লোকের দ্বারা 'ভাগবতধন্মের সাধন আম্পুর্বিক বর্ণন 
কর] হইল। হ্রিকথায় রুচি সর্বপ্রথমে প্রয়োজন। কথায় রুচি হইলে 
সাধুসঙ্গ চিতশুদ্ধি প্রভৃতি ক্রমে ক্রমে অনায়াসেই সাধিত হুইতে পারে। 
লোকে শুনিতে চায়, না, কর্ণ ও হৃদয় রুদ্ধ করিয়া নিজ নিজ, অহঙ্কারের 
ছুঃম্বপ্ লইয়! মরা বসিয়া! আছি। দুঃখ সকলেরই আছে, অভাব লকলেরই 


৯ম সংখ্যা । ] শহাগবত ধন্ম ॥" ৫১১ 


আছে এধং এই দ্বঃখ ও অভাব দূর করিবার জন্য আমরা ক লোকের 
শরণাপন্ধ হইতেছি কত প্রকাটর উপায় অবলম্বন করিতেছি, নানা কথায় 
জগতের বাযুমণ্ডল রর হইয়৷ গিয়*ছে। কিন্ত রুচির সহিত ভগবানের কথা 
কেহ শুনিতে চায় না ইচ্ছা করিয়া যে মন্তুষা ,গুনিতে চাহে না তাঁহাও 
ঠিক নহে, রুচি নাই অর্থাৎ তাহাকে ভাগ লাগে না৷ প্রকৃত প্রস্তাবে তগ-* 
বানের কথাই একমান্ধ সহ্য কথা, অন্ত কৃথায় ৫ সত্য নাই তাহা নহে, 
কিন্ত সে সকল “কথায় সত্য ও" মিথ্যা মিশ্রিত হইয়৷ রাহয়াছে; কেবল 
তাহাই নহে অগ্ঠান্ত কথায় যে টমণ্ত সত্য আছে তাহা পারমাধধিক সত্য নহে, 
ব্যবহারিক সত্য। ভগবানের কথা ব্যতীত অন্ত কথায় আমাদের কোন 
সমস্তারই মীমাংসা হয় না, হৃদয়ের পূর্ণ পরিতৃত্ডে হয় না। কিন্তু তবু 
আমাদের ভগবানের 'কথায় রুচি নাই। যে বস্ত সর্বাপেক্ষা মিষ্ট,_যে 
বস্তু সর্বাপেক্ষা পুষ্টিকর তাহ] খাইবার জন্য আমাদের ইচ্ছা হয় না। ইহা 
আমাদের অত্যন্ত ছুর্ভীগ্যের পরিচায়ক সন্দেহ নাই। 
এখন এই রুচি উৎপাদনের সুগম উপায় কি? শ্রীজীব গোস্বামী এই 
ভাবেই ব্যাধ্যা করিতেছেন।৪ এই সুগম উপায় তীর্থগমন। তাহার কারণ 
প্রাযস্তত্র মহৎসঙ্ষো ভবতি অর্থাৎ তীর্থে গমন করিলে প্রায়ই সাধুসঙ্গ লাভ 
করণ ষায়। সাধুসঙ্গ হইলেই কোন না কোন রূপে সাধুসেবার সুবিধ! 
ঘটে। যেমন ক্রমসন্দর্ডে শ্জীবগোস্বামী বলিতেছেন “কাধ্যান্তরেণাপি তীর্থে 
ভ্রমতো মহতাং প্রায়স্তত্র ভ্রমতাং তিষ্ঠতাং বা দর্শনস্পর্শনসমাষণাদিলক্ষণা 
সেবা স্বতএব সংপদ্যতে। তংপ্রভাবেণ তদীয়াচরণে শ্রদ্ধা ভবতি। তদীয় 
স্বাভাবিক পরস্পর ভগবৎকথায়াং কিমেতে সঞ্চতযন্তি তৎশুণোমীতি তদিচ্ছা, 
জ্ায়তে। তচ্ছ,বণেন চ রুচিজায়ত ইতি*। তথাচ মহন্ত এব শ্রুত্বা ঝটিতি 
কার্ধ্যকরীতি ভাবঃ। তথ জ্কপিল দেববাক্যং-- 
সতাং প্রসঙ্গান্মমবীর্ধ্যলংবিদো 
ভবস্তি হ্ৃৎকর্ণরসায়নাঃ কথাঃ । 
তজ্জোষণাদাশ্বপবর্গবস্্নি * 
রদ্ধারতিতক্তিরনুক্রমিষ্যতি থর. 
অর্থাৎ নানাকাধ্যব্যপদেশে সাধুগণ প্রায়ই 'তীর্থে ত্রমূণ করিয়৷ থাকেন, 
কখন কখন“বাস করিয়াও থাকেন। সেবা নান্পরূপ, দর্শন, স্পর্শন বা 
সভাষপাদি দ্বারা আপনা হইতেই সাধিত হইয়? ]থাকে। . এই সেবার 


৫১২ ধীরভূমি। 


প্রভাবে স্বীধুগ্ণের আচরণে শ্রদ্ধ! জন্মিয়া থাকে। সাধুগণ পরস্্ীর ভগবং 
গ্রসঙ্গই আলোচনা করিয়া থাকেন। তীস্কাদের* পক্ষে ইহাই স্বাতাবিক। 
তাহাদের এই প্রসঙ্গ অন্ন শুণিলেই তাহারা কি কথা কহিতেছেন একটু 
শোনা যাউক্‌ এইরূপ ইচ্ছ। হয়। তাহার পর সেই কুথী গুনিলে সেই কথার 
রুচি হয়। মহতের নিকট হরিব্তথা গুনিলে তাহা তৎক্ষণাৎ ফল প্রদ হটয়! 
থাকে, ভ্রীকপিলদেবও' এইরূপ বলিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন “'সাধুগণের 
সহিত প্রকষ্টরপ সঙ্গ হইলে ভগবানের মহিমা ও করুণার কথা হইয়! 
থাকে। এই কথ! হ্বণয় ও রথের বূসায়ন। সেই কথা শুনিতে গুনিতে 
সঙ্গে সঙ্গেই অপবর্গবত্তে শ্রদ্ধা, রতি ও ভক্তি জন্থিয়! থাকে ।” 

জমদ্ভাগবতশান্ত্র আরাধ্যর্ূপে ই॥ভগবান বাসুদেবকেই নির্দেশ করিয়া- 
ছেন। প্রথমে এই কথাটি গুনিলে সাধারণ মন্থুষ) রিচেনা করিনে যে ভাহ। 
'হহলে ভাগবতক্কার একটি সাম্প্রদায়িক মত প্রতিষ্টা করিলেন। একে বহু 
সম্প্রদায়ের কলহ'ও প্রতীঘন্্বীতায় জগৎ অশ্ান্তিকর “হইয়া উঠিয়াছে, তাহার 
পর আবার এই এক সাম্প্রদায়িক মত। কিন্তু শ্রীমপ্তাগবত*কোন সাম্প্রদায়িক 
মত প্রচার করেন নাই। হতৃক্ষণ পর্যযস্ত আমরা কেবল বাক্য লইয়াই বিব্রত 
থাকি ততক্ষণ বক্তার সহিত মিলন অপস্তব, বাক্য শুনিয়। যদি বাক্যের 
অর্থের মধ্যে প্রবেশ করা যায় তাহা হইলে মিলনেরও বিশ্বজনীনতার 
ভূমি দেখিতে পাইব। পরবর্তী শ্লোকের তাৎপধ্য ্ুন্দররূপে হৃদয়ঙ্গম 
করিতে হইলে যে যুগে এবং যে আদর্শ লইয়া এই শ্রীমত্তাগবতের আ.বর্ভাৰ 
সেই যুগ ও সেই আদর্শ আমাদিগকে ম্মরণ করিতে হইবে। আমর] পূর্বে 
এ বিষয়ে বিস্তৃতরূপে আলোচন। করিয্প|ছি আর একবার তাহা ম্মরণ করাইয়। 
দেওয়া সঙ্গত। " প্রাচীন ভারতবর্ষের ইতিহাসে কুরুক্ষেঞ্জের যুদ্ধ একটি অতি 
প্রধান ঘটন। এই মহাযুদ্ধের পর চিন্তাশীল ভ/রতবাসীগণের চিত্ত এক 
দ্বারুণ সন্দেহ-দোলায় আপোড়িত হইতেছিল। মানুষকে ভগবানের জন্য 
জীবনধারণ করিতে হইবে, ভগবান লীলাময় তিনিই একমাজ কর্তা এই 
অনুভূতিতে আরোহণ করি তাহার জন্ত জীবন ধারণ করিতে হইবে, 
জীবনের নূতন আদর্শ, প্রতিষ্ঠা করাই শ্রীমন্তাগবতের উদ্দেশ্ত। পরবর্তী 
স্কোকে শ্রীমস্তাগবত বলিতেছেন। এই সকল কারণে কবিগণ অর্থাৎ হৃদয়ের 
দ্বারা যাহারা সত্য প্রত্যক্ষ করেন তাহারা, পরম আনন্দ সহকারে ভগঘান 
বান্থদেবে.মনঃসংশোধনী সক্তি করিয়া থাকেন। 


৯ম সংখ্যা ।] ভাগবত ধন্ম। ৫১৩ 


প্রাচীন মাচার্ধ্যগণের মতান্ুযারী শ্লোকটির বিস্তৃত তাৎপর্য এই | শাস্ত্রের 
কথা বলা হইল। তাহা দেখ! গেল যে সাধুসল, 'সাধুসেবা ও সাধুমুখে 
প্রীভগবানেব কথা শুনিয়া সেই কণ্ায় রুটিলাত করাই আমাদের প্রথম 
কার্য । ধর্মজীবন ল।ভ করিতে হইলে অনেক “পথ অবলম্বন,কর| য$ইতে 
পারে কিন্ত এই পথই সর্বাপেক্ষা সুগম ! «কেবল শান্তর যে এই কথা বলিয়া- 
ছেন তাহা! নহে! এএই পথ সদাচারসম্মত। চিরাদিন কবিগণ 'এই পথ 
আশ্রয় করিয়াছেন! যে পথ শাস্ত্র ও সদাচারসপ্মত তাহ! নিশ্চয়ই আশ্রয়ণীয়। 
তাহা ছাড়। আরও কথ! আছে। ধর্মজীবনের পথ আমর! সর্বদাই অত্যন্ত 
কষ্টকর পথ বলিয়! বিবেচনা করি। সাধারণতঃ মান্থষ ধর্শের নামে যে ট্‌কু 
করে সেটুকু হয় যমদুতের বা নরকযাতনার তয়ে অথবা সহজে স্বার্থসাধন 
হইবে এই প্রকারের টললাভৈর 'প্রেরণায়। কিন্তু এই যে ধর্ম ইহ] ধর্দপদবাচ্য 
নহে। ধশ্মপথ কষ্টকর বলিয়া বিবেচন। কর অজ্ঞানতার ফল। ধর্মজীবনের' 
পথ আনন্দে পরিপূর্ণ।» কেহ কেহ বলেনু ধর্খের অনুষ্ঠান কষ্টকর, তবে 
শেষধল হৃখকর কিন্তু তাহা নহে । ধর্ছের অনুষ্ঠানও সুখকর, শেষফলও 
স্বখকর। এই হ্লোকের টাকায় স্রীদীকগোস্বামী বলিতেছেন “কর্ানুষ্ঠানবনর 
সাধনকালে সাধ্যকালে ব! ভক্তযনুষ্ঠানং দুঃখরূপং। প্রত্যুত স্ুুখরূপম্‌ এব ।” 
কন্মান্ুষ্ঠানের 2ায় ভক্তির অনুষ্ঠান সাধনকালে বা সাধ্যকাঁলে ছুঃখরূপ নহে 
পরস্ত সুখরূপ। অবগত সাধারণতঃ আমর যাহাকে সুখ বা আরাম বলি 
সে প্রন্কাবের স্থখ নহে, কারণ সে সুখ তে সংম্পর্শজ এবং তাহা দুঃখের 
সোপানমাঞজ্জ। এ সুখ আত্যন্তিক, অতীন্দ্রিয়, বুদ্ধিগ্রাহ্‌ ও শাশ্বত । 

বলা হইল যে মনঃসংশোধিনী ভক্তি ভগবান, বাসুদেবে কর! হইয়া! 
থাকে । মানুষ ভিন্ন ভিন্ন সময়ে নিঞ্চের উপাস্যকে ভিন্ন ভিন্ন ভাবে 
অনুতব করিয়াছে । উপাস্ত যে কোনও প্রকার হইলেই তাহাকে ভক্তি করা 
যায় না। হৃদয়ের মধ্যে ভক্তির উদ্রেক কুরিয়। সেই ভঙ্তিপুষ্পান্ীলি গ্রহণ 
করিতে পারেন উপাস্যের মধ্যে সেই সমস্ত কল্যাপ-খুপ আছে উপাসকের 
অন্তরে একপ প্রীতি থাকা চাই ; যেমন *ভালবাস, বলিল্লেই অমনি 
একজনকে ভালবাস যায় না, তয়ে ধা লোভে ভালবাসা যায় না, সেইরূপ 
ভক্তি কর বলিলেই ভক্তি কর! যায় না। “বান্ছথুদেব ভগবান' বলিলে সেই 
পরমার্থ তব্বের এমন কতকগুলি লক্ষণ বা ধর্দ সুচিত ,হইপ্ন) থাকে যে দেই 
লক্ষণত্জলি দৃঢ়রূপে চিন্তা করিলে বা সত্য করিয়& রূঝিলে মাই্যু. তাহাকে 


৫১৭ বীরভূমি। [ধর্থ বধ 


ভাল না৷ বাসিয়া পারে না। শ্রীমন্তাগবত ক্রমে ক্রমে আমাদের সহিত সেই ' 
পরমাথতবের পরিচয় সাধন করিয়া দিরেন। ' পরবর্তী গ্লোকসঘূহে তাহারই 
সংক্ষিপ্ত ভূষিক1 কারতেছেন। 

“সত্বং রজস্তম তি প্রকতেগুণাস্তৈ « 

যুক্তঃ পরঃপুরুয় এক ইহাস্য ধত্তে। 

স্থিত্যাদয়ে হরি বিরিঞি হরেতি সংজ্াঃ 

শরেয়াংসি তত্র খ্নু সত্বতনোনৃণাং সাঃ ৮ 
যদ্দিও এক পরমপুরুষ, প্রকৃতির সত্ব, রঙ্গ ও তম এই গুণত্রয়ে যুক্ত হইয়1 বিশ্বের 
ষ্িস্থিতি ও লয় নিমিপ্ত হরি, বিরিক্চি' 'এবং হর এই পৃথক্‌ পৃথ€্ সংজা 
ধারণ করেন, তথাপি সত্বমুর্তি বাসুদেব কই মনুষ্যদিগের' শ্রেয়ঃ বা 
মোক্ষ হয়। ৮ দি. ৩ 

শ্রীধরস্বামী বলেন যেব্রঙ্গা্দি জ্রিদেব একাত্ম! হইলেও বান্ুদেবই শ্রেষ্ঠ - 
কারণ তিনি স্তন । গৌড়ীয় সম্প্রদায়ের আচার্ষ)গণ একটু অন্যরূপে ব্যাথ্য। 
করিয়াছেন। ভ্র্ীবগোস্থামীর ব্যাথ্যা ও শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্তী মহাশয়ের 
ব্যাখ্যার মধ্যে সামান্ত প্রাভেদ আছে। যাহা হউক এই উভয় ব্যাথযাব 
সাহায্যে আমর1 ভাগবতপর্মের উদারত। 'ও বিশ্বজনীনতা কিয্বৎপরিমাণে 
উপলব্ধি করিতে পাবিব। শ্রীজীবগোসত্বামীর টীকার তাৎপর্য্য এই। 
বলা হইল (যে কর্, জ্ঞান 5৪ বৈরাগ্য বিষয়ে যত্ব পরিত্যাগ করিয়া 

ভগবস্তক্তিই করণীয়! কর্ম, জ্ঞান বা বৈরাগ্য যে কিছুই নহে এমন কথা 
বলা হয় নাই। এইমাত্র বল! হইতেছে যে এজন্য যে যত, যে চেষ্টা করা 
হইয়া থাকে তাহা না। করিয়! যদি ভক্তিপথ আশ্রয় কর] যায় তাহা হইলে 
কন্ম, জ্ঞান বা বৈরাগ্যের যাহ! উদ্বেশ্ত তাহাও স্ুন্দবরূপে সিদ্ধ হইবে। গ্রেম 
বা সেবাও এক অর্থে কর্ম হইতে পারে, কিন্তু এধনে কর বলিতে দেবতার 
উপাসক্গ। বুবিতে হইবে। শ্রীঞজীবগোষ্বামী স্পষ্টই বলিলেন “দেবতাস্তর 
ভজনমাঁপ ন ঝর্তব্যম্‌ ইত্যাঁহ সপ্ততিঃ।” সপ্ত শ্নেকে বলিলেন অন্ত দেবতার 
পুজা কর্তব্য নে । * অন ৫দবতার কথা কি, ভগবানের' গুণাবতার যে বিষু 


* একটি কথা বলিরা ক্লাখা প্রয়োজন। গৌড়ীয় আচার্ধ্যগণের দেবতান্তর-পূজ। নিষেধ ও 
একালের পৌত্লিকতা-বিনাশ এক জিনিস নহে। সংক্ষেপে উভয়ের মধ্যে প্রভেদ বৌধ 
হয় এই যে প্রথমটি হিনদুসুধনার ভিতর হুইডে এবং অপরটি বাহিরের ৭ করণ হইতে 
সঞ্জাত। ফর্টলও প্রভেদ আছে। 


নম সংখ্য। | ] ভাগব্ত ধর্শ।. ৫১ 


হার পুজা পর্য্যন্ত নিষিদ্ধ হইতেছে। কারণ তাহাতেও পরব্রদ্মের অভাধ 
রহিয়াছে। প্রথমতঃ বাহার) শ্রেয়ঃপরার্থী তাহারা রঃ গুণের অবতার 
রন্ম। ও তমঃগুণের অবতার শিব, ইহাদের ভঁজনা করেন না (পরমতন্ব 
বৃদ্ধিতে )। অবস্ঠ পুরুষ$এক বই ছুই নহেন, সেই এক পরম পুরুষই ঞ্লই 
বিশ্বের স্থিতি, কৃষ্টি ও পয্বের জন্য যথাক্রমে সত্ব, ও' রং ও তমোগুণে বুক্ত 
হহয়াও স্বরূপতঃ তৎসমূদ্য় গুণের দ্বারা অসংশ্লিষ্ট থাকিয়া হরি বিরিধি হর , 
প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন সংজ্ঞা ধারণ করেন অর্থাৎ সেই সেসঁরূপে আবিভূত হয়েন। 
এই জিদেবের মধ্যে ষাহ। শ্রেয়ঃ অর্থাৎ ধর্ম*অর্থ কাম মোক্ষ ভক্তি প্রভৃতি 
শুভ ফল সমূহ, প্রীবিষু হইতেই হয়, কারণ তিনি সববতন্থ সবশক্তিতে অধিঠিত। 
(তাহ! হইলে দেখা যাইতেছে এই ত্রিদেবের উপাসনা! ছুই প্রকারে হইতে 
পারে এক উপাধিঘৃষ্টিতে আর এক তন্বদৃষ্টিতে। উপাধিদৃষ্টিতে ভজন! 
করিলেই দেবতাস্তরের ভজন হয়; কিন্তু তত্বদৃষ্টিতে তজনা* করিলে পর” 
পুরুষের তজনা হয়।)» ব্রদ্গা ও শিব, রজঃ ও তমোস্খণের এই দুই 
গুণাবতারের ব্দ্যপি উপায্রি দৃষ্টিতে সেবা করু। বায়, তাঁহা। হইলে ধর্ম অর্থ ও 
কাম তাহা ঘোরত্ব ও মুঢত্ব এই উদ্তয় গুণের সহিত সংশ্লিষ্ট বলিফ়্া অতি- 
সুখকর হয় না। ধশ্ম অবকার্স সাধিত হ ইতে পারে, সনস্কাদনা পৃ” হইতে 
পারে সত্ম, কিন্তু কামনাপুর্তি হইতে উদ্ভূত যে সখ তাহা। স্থায়ী হইবে লা। 
এ সুখ কখন ( অর্থাৎ রঙ্গ গুণের স্পর্শ থাকিলে) অহঙ্কারে চিত্তকে উদ্ধত 
করিয়া দিবে এবং অপরের অনিষ্টসাধন আদি অপকর্ম ও অমঙ্গল জন্মাইবে 7 
আবার এই স্থখ কখন (অর্থাৎ তমোগুণের স্পর্শ থাকিলে) মোহ আনয়ন 
বরবে। উপাধি পরিত্যগ করিয়। যে সেবা তাহাতে মোক্ষ হয় সত্য 
কিন্তু এ প্রক্কার সেবার হঠাৎ সম্ভাবন। লাই । পরমাত্মার "সাক্ষাৎ প্রকাশ 
অসস্তভব.বলিয়া ঈষৎ উপাধিসন্বন্ধ ব্যতীত ভঙ্গন! হয় না। শ্্রীবিষ্ণর সেবা 
উপাধিনৃষ্টিতেও যদ্দি করা যায় তাহা হুইণে যে. ধর অর্থ কামর্পসন্ধ হয় 
তাহ! সুখদ কারণ সত্বগুণ শাস্ত। আর যদি নিফামভাবে রবিকুঃর সেবা 
করা যায় তাহ হইলে সত্বগুণ হইতে জ্ঞান হম রলিয় সাক্ষাৎ মোক্ষ হইতে 
পারে এই জন্যই স্বন্দপুরাণ বলিয়াছেন-- 
বন্ধকে! তবপাশেন ভবপাশাচ্চ যৌচকঃ ! 
কৈবল্যদঃ পরংত্রহ্ম বিষ্ণুরেব সনাতনঃ ॥ 
উপাধি পরিত্যাগের দ্বারাই পঞ্চমপুরুবার্থ ভক্তি হইয়। থাকে । শিবিধুঃ পর- 
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মাস্মারূপে প্রকাশিত হয়েন, এই জন্য বিষু হইতে শ্রেয়ঃলাভ হইয়া থাকে । 
শ্রীজীবগোস্বামী মহাশয়ের টীকার শেষ অংশটুক্ব ধারভাবে চিন্তা! করিলে 
প্রকৃত রহদ্য বুঝিতে পার। যায়৷ সমতায় সম্প্রদায়ে গুটিকয়েক কথ! বা 
নাম ,লইয়া বহিমুখভাঁবে বিরোধ করিগ থাকে। সপ্রদায়সমূহের গতি ও 
পরিপতি আগৌচনা করিগে হিন্দুসাধনাকেমন করিয়। এ্রক্যের দিকে অগ্রসুর 
হইয়াছে চাহ! বুঝিতে পারা যায়। 
যিনি যে নামে বা৷ যে 'ভাবেই' উপাপন! আরন্ত করুন না কেন তাহাকে 
উপাধি পরিত্যাগ করিতে হইবে অর্থাৎ যতক্ষণ সাধক তাহার উপাস্য দেব- 
তাকে একটি পরিমিত কোন কিছু বগিক্কা' 'মনে,.করিবেন, অন্তের উপাস্য 
হইতে ও অন্তান্ত বস্ত হইতে তাহাকে পৃথক বলিয়া জানিবেন ততক্ষণ-পর্যযস্ত 
তিনি যে মন্ত্ই জপ করুম, আর যে কোন অনুষ্ঠানই, করুন, তিনি পঞ্চম 
প্ুক্রসার্থ যে প্রেম তাহ। অজ্জন করিতে পারিবেন ন! অর্থাৎ তাহার ধর্মজীবন 
প্ররূত ও সর্ধবোত্রুই যে সফলতা তাহ! লাত করিতে প্লারিবে না। শ্রীবিষুতর 
উপাসনা, সত্ব-গুণের উপাসনা, স্থিতিশক্তির উপাদনা,। মাহুষ না জানিয়াও 
এই শ্রীবিষুণরই উপাসনা করিতেছে। গ্লোদ্ধা যেমন একটি নির্দিষ্ট স্থানে 
ধাড়াইয়া তবে প্রতিপক্ষের সহিত যুদ্ধ করিতে পারে সেইরূপ আমর! 
শান্তভাবে জ্ঞানালোকের সাহায্যে জীবনের পথে অগ্রসর হইতেছি। সত্বগুণে 
চিত্ত অবস্থিত হইলে বিষণ পরমাআ্মাকারে প্রকাশিত হয়েন। এই প্রকাশের 
নাম বাষ্ট্যন্তধ্যামীরূপে প্রকাশ । তখন দেখিতে পাওয়] যায় যাহা কিছু আছে 
সনস্তের গুহাশয়স্থিত যিনি, সকলেরই সত্বা ও চৈতন্তের হেতু যিনি তিনি এক, 
এই উপলব্ধি, মানবের ক্ষুদ্রত। দূর করিয়া দেয়, তাহার চিত্ত প্রসারিত হয়, সে 
বাক্তি বিশ্বপ্রেমের যে সনাতন পথ ঘেই পথে পদার্পণ করে। এই পথে চলিতে 
টলিতে উপাধ পরিত্যাগ অর্থাৎ আমার আমিটিকে অন্ত সমস্ত হইতে 
নিত্য-ন্বতর্র-্ণির। যে অভিমান, তাহার বর্জনস হলেই হইয়। থাকে। 
রঙ্গো গুণের আশ্রয় লইলে বিক্ষেপ আর তমোগুণের আশ্রয় লইলে আবরণ 
আসিয়া! থাকে । অবশ্ত এ কৃথ। একেবারে মিথ্যা নহে বে এই উভয়গুণের 
মধ্যপধিরাও কালে কখনও নিগ্েগুণ্যে উপস্থিত হইয়া উপাধি পরিত্যাগ 
পূর্বক পঞ্চমপুরুযার্থ যে প্রেম, তাহা অর্জন করা যায়। কিন্তু আবরণ 
, বিক্ষেপের মধ্য দরিয়া যাওয়ার প্রয়োঞ্জন কি? শাস্তভাবের আশ্রয় : গ্রহণই 
মঙ্গলের সুগম পুথ। 
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সুতরাং শ্রীমস্তাগবত-প্রতিপাদ্য যে বাস্ুদেব-উপাঁসন৷ যাহ! প্রারস্তে বল! 
হইয়াছে তাহা শুনিয়া কেছ যেন বিচলিত হইয়! একঁপ চিন্ত! না করেন যে 
রমস্তাগবত ক্লোনরূপ ,সাম্প্রদায়িক,মতের প্রচার “করিতেছেন এবং এই 
রথ সম্প্রদায়বিশেষের,ঞ্জগতের বা সকল মানবের'নহে। প্রাচীন টীকাকার- 
গঞ্রোর যে ব্যাখা উদ্ধত হইল তাহাতে দেখা গে এই ব্রিগুণের খেলার , 
সন্বগুণেরই আশ্রর় গ্রহণ কর! উচিত। বর্তমান সময়ে “জগৎ হয়ত এমন একটা 
অবস্থায় আসিয়ঠ উপস্থিত হইয়াছে যে বাহার! চিন্তাশীল ব্যক্তি তাহার। 
সন্বগুণের শ্রে্ঠতাাকার করিতে কোনরূপ "দ্বিধাবোধ করিবেন না। কিঞ্তু 
রণ রাখিতে হইবে যে' তযোঁগুণ ও ব্রজোগুণ মানবগ্রকৃতিতে অত্যপ্ত 
প্রবল।" মানব ধর্থের নামে বাবতীয় জ্ঞানচচ্চাকে আুবহেল৷ করিয়া আলস্যের 
মধ্যে ডুবিয়া ঘাইতে »চাহে।* এক অবস্থায় এপ প্রবৃত্তি মানবপ্রক্কৃতিতে, 
স্বাভাবিকী। এ বড় ভয়ানক অবস্থা । এ অবস্থায় অনেক 'সময়ে এক বাহ" 
শান্তিপ্রিয়তাও আ।সিয়। থাকে এবং মৃঢ়ম্্রনব এই শাস্তিশীলতাকে মৃত্যুর 
পক্ষণ বলিয়া বুঝিতে পরে না, মনে করে ইহাই বুঝি সত্বগ্ুণ। মানুষের আর 
এক অবস্থা আছে দে অবস্থায় মান তীব্রাগ্রবৃত্তি ও বিক্ষেপকেই ভালবাসে, 
চঞ্চলভাবে প্রবৃত্তির উত্তেঞ্জন্ময় অতীত ব। ভবিষ্যতের, সহিত যথাযথ সম্বন্ধ 
ন। রাখিয়। বর্তমানেই আত্মহারা হইয়া যাঁয়। এই অবস্থা আপাতদৃষ্টিতে 
বেশ মোহনীয় বলিয়। মনে হয়। তমোগুণ ও রঞজোগুণ এতছুভয়ের ধ্বংস ব। 
বিনাশের উপর সব্বগুণের প্রতিষ্ঠ। নহে, এইটুকু বেশ দৃঢরূপে মনে রাখিতে 
হইবে__তমোগুণ ও রজোগুণের শাশ্বত সমন্বয়ের নামই সত্তবগুণ। চৈতন্তের 
দিক হইতে দেখিলে যেমন সৎ ও চিৎ এই উভয্নভাবু আনন্দভাবে পরিণতি 
ণাত করে।ভড়ের দিক হইতে ৭! প্রকৃতির দিক হইতে দেখিলে ঠিক সেই 
পপ তমোগুণ ও রজোগুণ সত্বগুণে পরিণতি লাভ করে। শ্রমত্তাগবত যখন 
খান্থদেব-উপালনার কথা বণিলেন তখন এই-সত্বগুণে “সমন্বয়ের কথাই বলিলেন, 
কোনব্ূপ বর্জন বা সাশ্প্রদায়িকের কথ। বলেন নাই। আনন্দময় পরব্রহ্ধ হরীনন্দ- 
নন্দন কৃষ্ণ যেমন সৎ ও চিৎ বা সন্ধিনী ও সন্িৎ* এই উভয়শক্তির সমন্বয়রূপ! 
হলাদিনীশক্তির সহিত নিত্যক্রীড়ারত, বাস্থদেবও তেমনি ব্রহ্মা ও রুপ্র এই 
উতয়ভাবের সমন্বয়, বাস্ুদেবকে ধরিয়া তুরীয় কৃষ্ধে। যাইতে হইবে) ষ্র্রীকুস্তী- 
দেবী তাহাই করিয়াছেন, শ্রীমত্তাগবত গ্রস্থও ঠিক, তাহাই করিয়াছেন। 
শ্বস্তাগবতের আলোক আবার জলিয়! উঠুক, আমদের হুদয় আবার সেই 
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অহামিলনের আনন্দস্বপ্পে বিভোর হইয়া উল্লাসে নৃত্য করুক, অশান্ত ও অজ্ঞান 
জগতে হে বান্থুদেব, তুষি আসি! আবার আবিভূর্ত হও, আবার নিত্য 
বৃন্দাবন প্রপঞ্চে প্রকট হউক । বর্তমান জগৃৎ ঠিক এই, ভাগবতধর্্থই চাহি- 
তেছে।' এই ভাগবতধর্মম ব্যতীত বর্তমান জগতের আর অন্য পথ নাই। 


শপ িসস্সি 
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. নদীর উপকুলে। 
রাজযোগ্য উপচারে বাঞ্জ তুর্ববন্থ ও তদীক় মহিধীর ওর্দদেহিক ক্রিরা- 
- কম্ীপ সম্পন্ন হইয়] গেল। এই উপলক্ষে মহারাজ একবার দীন ও দরিদ্র- 
গণকে বহু অর্থ ও খন্ত্রা্দি এবং ত্রাহ্মণগণকে বহু গোধন দান করিলেন। 
ইহাতে শরচ্চন্দ্রের মরীচির ন্যায় তাহার যশোবিভা ' চতুর্দিকে প্রসারিত 
হইল। 
শ্রান্ধাদি অবসানে বিগতরুম হইয়! মহারাঞ্জ একবার মৃগয়াতিগাষী হইয়। 
মন্ত্রীবরকে ভাঁকিয়া আদেশ দিলেন, “আমি অচিরেই মৃগয়ার্থে বহির্গত হইব, 
চতুর সেনা! ও কতিপয় পারিষদ সমভিব্যাহারে আপনি উদ্যোগী থাকিবেন।” 
পিতৃদ্েব ও মাতৃদেবীর মৃত্যু-সংবাদদে তিনি যে প্রকার বিচলিত হইয়াছিলেন 
তাহাতে তিনি যে রভ্যরাজ-ছুহিতা একা বলির সাক্ষাৎলাতের. জন্ত রভ্য-রাজ 
প্রাসাদের অদুরবন্তা নদীতটে গমন করিবেন প্রতিশ্রুত হইয়াছিলেন তাহ! 
আর তাহার স্মরণণপথে উদ্দিত হই ন। রাজার বিরাগভাঙ্গন 'হইবার 
আশঙ্কায় মন্ত্রাও আর তাহাকে সে বিষয় ম্মরণ করাইয়। দিলেন ন|। 
শ্রান্ধাঁদদর শায়োজনে তাহান্কে বিলক্ষণ পরিশ্রম করিতে হইয়াছে । কয়েক. 
দিবস বিশ্রাম সুখলীত না৷ করিতে করিতেই মুগয়াগমনে বহির্গত হইতে 
হইবে, এই রাজাদেশ শ্রবণপূর্ববকর্ণবরক্তি সহকারে সেনাপতিকে সংবাদ দিবার 
নিমিত্ত রাজবত্ম্ দিয়া গমন,করিতেছেন ইতিমধ্যে রাজ-বন়্স্য বক্কেখরের সহিত 
সাক্ষাৎ হইল। বয়স্য তাহার 'বিরুক্তিব্যঞ্রক বিষ-ভাব অবলোকন করিয়! 
কারণ জিজ্ঞাগিলে কহিলেন, *্রান্ধের সামগ্রী-সম্ভার আহরণের জন্ত' দারুণ 
পরিশ্রম করিয়' তাবিয়াছিলাম দিনকয়েক বিশ্রাম সখলাত করিব, তাহ! 
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আর অনুষ্টে ঘটল না । রাজা মহাশয়ের আদেশ , হইয়াছে 'সচিরে মৃগয়ার 
গমন করিতে হইবে ।৮ * 

বক্েশ্বর'তাহার উত্তদানে কহিলেন, “এই সামান্ত কারণে আপনার বিষ 
বদন? এইরূপ, উদর পূর্ণ করিয়া যদি ্রত্যন্ন ভোজন হয় আমিই” সামগ্রী 
*আাহরণের ভার গ্রহণ করিতে স্বীক্কত আছি।” মর ব্যস্তভাবে কহিলেন, 
“এখন কায সম্পন্ন, হইয়া গিয়াছে, আরু তোমার দ্রব্যাদি আহরণের প্রয়োজন 
নাই।” উপস্থিত-বুদ্ধি বকেশ্বর তৎক্ষণাৎ উত্তর করিলেন, “কেন করিতে 
হইবে না, আপনি না হয় পিডু-শ্রাদ্ধটা সম্পাদন করুন আমি ভুব্যাদি আহরণ 
করিয়া দ্বিব।” 

বতত্রী। আরে ক্ষেপা! অমন কথা বলিতে আছে, আমার পিতা যে 
বর্তমান? 

বক্ধে। তা হলেই বা, একদিন ত অবর্তমান হইব্$েতা না হয় অগ্রেই 
শ্রাদ্ধটা হইয়া যাকৃ।” কতদিনে ভোজন জুটিবে সে আশায় থাকা অপেক্ষ। 
অগ্রেই করাই তাল, শাহার ক্ষতি কি? * 

মন্ত্রী। পাগল আর একি? ভোজন " এইবার বাহির হুইবে, রাজ! 
মহাশয়ের আদেশ, মুগয়ায়গমন করিতে হইবে। * 

বন্ধে। তবেই বিনষ্ট হইলাম। 

মন্ত্রী। তুমি আর কি বিনষ্ট হইবে, আমারাই বিনষ্ট হইবে। 

বকে। আমি হইব না, আমি যে ন্যাংবোট, আমাকে কখনই ছাড়িবে না। 

মন্ত্রী। কেন, কি প্রকারে জানিলে ? 

বকে। তাও জানেন না? বড় বড় নদীতে বড় বড় নৌকা যায়। যাইবার 
সময় একটী গ্ভাংবোট সঙ্গে গ্রহণ করে? আমরা সেই স্তাংবোট। বাজাও 
যেধানে আমরাও সেখানে । 

ইতিমধ্যে দত আসিয়া সংবাদ জানাইল,* “রাজ মহাশয়ের আদেশ। 
কশ্যই সৃগয়ায় গমন করিতে হইবে ।” উর: মন্ত্রীবর সত্বরগমনে সেনাপতিকে 
সংবাদদদানে প্রস্থান করিলেন। 

রত)রাজপ্রাসাদের অনতিদূরবর্ভা প্রুক্ম খন্রবনমণ্ডিত নদীর উপকূলে 
রক্ষকগণ-পরিবেষ্টিত নখিগণসমতিত্যাহারিণী একাবলী ও যশোবতী আগমন-, 
পুর্বক' ফেখিলেন স্ুনগিগ্ক মলর়হিক্লোলচালিত বীচিমলা নদীবঙ্ষে মনের আনন্দে 
ক্রীড়া করিতেছে, প্রাতঃমূর্যকিরণ তাহাদের অঙ্গে প্রতিফলিত হইয়া নদীবক্ষ . 
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রমণীয় শেভার আধার হইয়াছে। বিকশিত শতদলপদ্রাসকল মারুতহিল্লোলে 
কম্পান্বিত হইয়া যেন একাবলী যশোবর্তী ৬ সখিগণকে জলাবতরণে 
নিষেধ করিতেছে। কিন্তু যাহার হৃদতয় অযূতগঙ্গ।' প্রবাহিত সে কেন ইহ! 
লক্ষ/ করিবে? একাবলী.মদনবাণ-গ্রপীড়িত হইয়। প্রিয়স্তাবণে আগমন 
করিয়াছেন। কিন্তু তাহাকে নদীতীরে ন! দেখিতে পাইয়া নৈরাশ্যতর্ে 
সম্তরণ দরিতেছেন। তিনি,প্রিয়সণীঁ যশোবতীকে লনোধনপুর্ক কহিলেন, 
“সখি! নদীর উপকূলে ত উপস্থিত হইলাম, কিন্তু যাহার দর্শন আশায় এখানে 
আগমন, তিনি কোথায় 1. ও 

যশো। সি! এত অধীর হইলে চলিবে কেন? প্রণয় পরস্পর-সাপেক্ষ, 
তুমি ষেমন তাহার জন্য 'লায়ারিত হইয়াছ তিনিও ত" তোমার .জন্ত তন্রপ 
হ্ইয়াছেন, নতুবা সংবাদ পাঁঠাইবেন কেন যে 'নদীর উপকূলে ' ঠাহার সহিত 
আমাদের সাক্ষাৎ হইবে। 

এক] । সখি! এ কথ বিশ্বাধযোগ্য নহে। ইহা”কোন দূতের রচন!। 
পিতা কর্তৃক অক্ষক্রীড়ায় আহত হইয়া তিনি যখন আইদেন নাই, তখন 
তিনি গোপনে দর্শন দিবেন এ কথ! কি প্রকারে বিখীসযোগ্য হইতে পারে। 

যশোবতী বিনীতনাবে একাবলীকে সাস্তবনদানপূর্বক কহিলেন, “সখি ! 
এ কথা অবিশ্বাসযোগ্য হইখার তকোন কারণ নাই। মনে করিয়। দেখ 
মহারাজ একবীর তোমার মত দৃ[ৃতক্রীড়াকুশল নহেন, তবে তিনি কি নিমিত্ত 
দশজন সমক্ষে নারীজনের নিকট পরাজয়,দ্বীকার করিবেন? এজন্ি, আমার 
বোধ হইতেছে, তিনি অগ্রে তোমার সাক্ষাৎকার লাত কাঁরয়। তোমার মন 
পরীক্ষা করিবেন, অতঃপর নিশ্চস্ত মনে স্ভাস্থলে আগমন করিবেন )” 

একা। না সখি! ও তোমার জর্মমাত্র । আমার জঙ্গ তিনি কেন লালা- 
ফিত হুইবেন, বিশেষ যাহাকে তিনি কখনও ন1 দেখিয়াছেন তাহার জগ্ত 
মন কখন উদ্বিগ্ন, হইতেই' পারে ন।। কত রাজকন্া তাহাকে পাইবার জন্য 
কামন। করিতেছে । তবে যে তিনি দয়! করিয়! দর্শন দিবেন বলিয়াছেন তাহা 
কেবল তাহারই লালস! তৃপ্তির জন্ত। তিনি পারিষদবর্গ কর্তৃক অহুরুদ্ধ হইয়া 
আম।কে দর্শন, করিয়। বাইবেন, যি আমার রূপ তাহার মনকে আকৃষ্ট করিতে 
সমর্থ হয় তবে তিনি এ বিবাহে সম্মত হইতে পারেন। 

(ক্রমশঃ) 
শ্রীভুধরচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় 


. বীরতৃমি, গর্থ বর্ষ, ১ম সংখ্যা। 
মাঘ, ৯৩২১। 


শ্রীত্রাভীম্মদেবের স্তব। 
মুনিগণ ন্বপ বর্ষা সঙ্কুলেহস্তঃ 
সদসি যুণিষ্টিঘ় রাজসুয় এযাং। 
অর্থণমুপপেদ ঈক্ষ্ণীয়ো: , 
মমদূশি গোচর এষ আবিরাত্ম! ॥ 
আজি মোর কি সৌভাগ্য ন। হয় বর্থুন ! 
" বুধিষ্টির রাজপু় করিল বখন, 
সভামধ্যে সে সময়, মুনি ও রাজন্ত-চয়, 
ভারতের সকলেই আসি স্বেত ্ 
তুমিও ঠস সভাস্থলে ছিলে 'উপস্থিত। 
তথায় আশ্চধ্য রূপ,* * * প্রকাশিলে বিশ্বতৃপ, 
নেহারিয়। সে' মূরতি সভাস্থ সকলে 
করিল! তোমার পূজা অতি কুতুহলে। 
সর্ব-পূজ্য সেই তুমি, পু তুমি অখিলের স্বামী, 
অন্তিমে আসিয়। মোরে দিলে দরশন, 
বিশ্বাত্বন্‌! ভাগ্য মোর ন। হয় বর্ণন র 
তমিমমহমজৎং শরীরভাজাৎ * 
হাদি হাদি ধিষ্টিতমাত্মকল্লিতানাং 
প্রতিদৃশমিব নৈকধার্কমেকৎ 
সমধিগতোহশ্মি বিধুতভেদমোহঃ ॥ 
ধন্য আমি, ধন্য, আঙ্গি কৃতার্থ রী্বন! 
তুমি সেই, তুমি সেই, চিনি এখন । 
এই যে সম্মুখে ধিনি, * জম্মহীন কক তিনি, 
তিনি পরমান্বারপে প্রতি হৃদিকিত,।. 
বাষ্টি অস্তর্ধ্যামীরূপে বিভির:প্রতীত | 
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যদিও বিভিন্নরূপে, প্রতি জীব-নৃদি-কৃপে 
বিভিষত প্রতীত কিন্তু অভিন্ন সে জন, 
সে অভিন্ন ্রক্য আজি ুরি দরশন।. 

ভেদ মোহ দুরগত, সত্য তৃত্ধে অবস্থিত, 
হইম্বাছে এ অন্তিয়ে যোর চিত্ত যন ৃ 
এক তুমি, পরতন্ব বুঝেছি এখন। 

এক পুর্ধ্য যেই মত, ৭ ভিন্নভিন স্থান-স্থিত 
দর্শকের নেন্রে ডিন্রন্ূপে প্রকাশিত 
ভগবদিগ্রহের ঠিক সেই মত 

বহু প্রকাশের মাঝে, এক অধিতীয় বাজে, ' 
পাইয়াছি আজি সেই তত্ব স্থুমহনে, 
মোহ দুরগত, ধন্য, ধন্ত মোর প্রাণ। 
. সমাণ্ত 


একাবলী 1 (). 

বশোবতী সতৃষ্ণ-নয়নে একাবলীর মুখচন্দ্রম! নিরীক্ষণ করিয়া এবং নিজ 
বাহুলত। দ্বার। তাহার গলদেশ বেষ্টন করিয়। কহিলেন, “তাহাই না হয় 
হইল। “তোমার রূপ কি মন্দ ?” অনস্তর ইন্দূমতী নামে সথীকে সম্বোধন করিয়া 
কহিলেন, “আচ্ছা! ভাই ইন্দু! দেখ ত, জলে এর যে বিকসিত. কমলটী, দেখিতেছ, 
উহার সহিত আমার সখীর বদনকমল মিলাইয়! দেখ, উহার সহিত সখিবদনের 
কি কিছু ভেদ নির্ণয় হয়? "৭. 

এক । সখি! আলাতন শরীরে আর জাল! দিবার প্রয়োঞ্জন কি? 
চল পত্সবমে অবতরণপূর্ধক ত্নান, করি । গ্নানান্তে আর অপেক্ষ। করিবার 
প্রয়োজন নাই। &ল গৃহে গমন করি। 

বশে! ॥ সখি এত বিরূপ কে৮? তুমি বালিকা নহ, যে অবুঝ, 
পৃর্ণযুবতীও নহ, যে যৌবন ব্বথা অতিবাহিত হইয়া যাইতেছে, তুমি 
কোরক-মাঞ্র, ভ্রমর আসিলে স্থান দান কৰিবে কোথায় ? 

একা। নুরধ্য উদিত হইম্ে কিনলিনী কোরক মুক্রিত হইয়া থাকে? 

ইত্যবকা'শে যশোব্তীর দৃষ্টি রমরাধ্যুষিত একটী বিকসিত কমলের 
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প্রতি পতিত হইল। তিনি অমনি সখীকে সন্বোধন পূর্বক . কহিলেম, 
“সখি, দেখ দেখ, ওই প্রস্ফুটিত পদ্মটার উপর ভ্রমর উপবেশন করি- 
রাছে, উহাতে. উহার ,কি শোভ। হুইয়াছে, আমার বোধ হইতেছে যেন 
দলদেবী রক কু্ণতার চক্ষুরু্মীলন পূর্বক "তোমাকে ঈর্মাডরে দিরী- 
ক্ষ করিতেছেন।”' 

একাবলী কহিলেন, “আমাকেই কেবল ঈর্যাতরে নিরীক্ষণ করিবে 
কেন? তোমরা! কি কেহই নও, তোমাদের কি রূপ নাই।” তখন 
বশোবতী প্রত্যুত্তর দান করিয়া কহিলেন, «তোমাকে ঈর্ষাভরে দেখিবার 
কারণ আছে। তুমি কুটনোনদুখ হইয়াছ। তাহার উপর এক্ষণেই ভ্রমর 
আসিয়।' রূপ তোমার হৃদয় অধিকার করিলে (তোমার যে রি শোড৷ 
হইবে তাহাই' ভাবিষ্ 'জলদেবীর ঈর্ষা । 

এই সময়ে একাবলী দেখিলেন নদীর নিশ্মলজলে যশোবতীর প্রৃতি- 
বিষ পতিত হইয়াছে,* তাহা দেখিয়াই চিনি কহিলেন, ভাই তুমি কিসে 
কম? আমি ক্ষ্টনোন্ুখ হইয়াছি, আর তুমি কি মুদ্রনোম্থুখ হইয়াছ? 
তাই বুঝি জলদেবী তোমার ,ছায়! বক্ষে ধাবণ করিয়াছেন? 

উতয়ের এইরূপ কথোপকথন হইতেছে এমন সময়ে ,মনে হইল বহুদূরে কি 
যেন একটা কৃষ্ণ পদার্থ ভ্রমণ করিতেছে । তাহাকে দর্শনমাত্র একবীর আগমন 
করিতেছেন ভাবিয়। সথীকে কহিলেন," “ভাই ! তোমার আশা বোধ হয় 
ফলবতী হইল। ওই বহুদুরে চলনশীল কৃষ্ণবর্ণ যে পদার্ধটী দেখিতেছ, 
আমার ৰোধ হনব. উনিই তোমার হৃদ্কমলের ভ্রমর 1” 

উভয়ে ক্ষপকাল নিরীক্ষণ করিলে পর একাঁবলী সর্থীকে সম্বোধন 
পূর্বক কহিলেন, "বা সখি, ও তিনি, হইবেন কেন, তিনি কেন ওরূপ 
ঝড়াকারে আগমন করিবেন? আমার বোধ হয় ও কোন হ্ৃষ্ঠলোক 
কোন ুরভিসন্ধি করিয়াই এই দ্রিকে আগমন করিতেছে ।” 

যশো। তাহাই ত সধি। তুমিই যথার্থ অনুমান করিয়াছ। দেখি- 
চেছ না, ও এত ক্রত আগমন করিতেছে* যে আমরা৷ এক্ষঠ্রেই উহাকে 
মন্থধ্য বলিয়া চিনিতে পারিতেছি। 

একা। উঃ! যেন তীরবৎ ছুটিয়।৷ আসিতেছে। 

বশোবতী একদৃষ্টে কিয়ৎক্ষণ নিরীক্ষণ করিয়া! কহিলেন, “সখি, ও 
কোদ শক্রপক্ষীয় লোক বলিয়া বোধ হইতেছে ।॥ এদিকে আঁগুযন করিলে 


৫২৪ বীরভূম । [৪র্খবধ 


আমাদিগের সমূহ বিপদ। অতএব শীপ্ত চল আমর। অগৌণে রৃক্ষকগণের 
আশ্রর গ্রহণ করি।” 

সখিগণ-সম্তিব্যাহারিন্ী একাবলী'ও যশোবতী রক্ষকগণপরিবেষ্টিত 
হইবাঁমাত্র কালাস্তক বন্োপম কার্শকেতু নামক . দৈত্য তীরবং আগমন 
পূর্বক দৃঢ় ও চপেটাঘাত গ্রহারে রক্ষকগণকে পরাভূত করিয়া একা- 
বলীকে বক্ষে ধারণ পূর্বক নক্ষত্রবেগে প্রস্থান ব্বরিল। একাবলীকে 
আর্তত্বরে ক্রস্দন করিতে শ্রবণ করিয়া সখিগতপ্রাণা বশোবতীও তাহার 
পণ্চাৎ ধাবিত হইলেন ।, বক্ষকগণ 'অকন্মাৎ আক্রান্ত ও ভীমবলে পরা- 
ভূত হইয়া, কিংকর্তব্যবিসূঢ় হইয়া পড়িল অতঃপর আর উপায়াস্তর 
ন। দেখিয়া! তাহার! বাজস্মীপে সংবাদদানার্থে গমন করিল। 


দশম পরিচ্ছেদ । 


“ষড়যন্ত্র । 

ভীষণ কালকেতু-দৈত্য কর্তৃক ধলপূর্বক ধৃত ও বাহিত হইয়! অবল। এক- 
বীরপ্রতিপ্রেমপুর্ণা যুবতী একাবলী তারশ্বরেও ক্রন্দন করিতে লাগিলেন 
সধিহঃখছঃখিনী বশোবতী সেই আর্তনাদ প্রবণপূর্ববক ভবিষ)ৎ বিচার 
না করিয়াই টৈত্যের অনুসরণ করিলেন। অবলার কাতরতাপুর্ণ ভয়- 
ব্যঞ্জক রোদনধ্বনি ন্বর্গপুরে শচীর্দেবীর কর্ণকুহরে প্রবিষ্ট হইল। তিনি 
বার উদ্মোচন পূর্বক ভীষণ দৈতোর ক্রিয়াকলাপ নয়নগোচর করি- 
লেন। অবল। অসহয়। যুবতীর রক্ষা-বিধানে যত্ববতী হুইয়। তিনি দেবেন্দ্র 
সন্িধানে আগম্নপুর্বক কহিলেন, “নাথ! পৃথিবীতে বড়ই অরাজক 
হইতেছে। ভীবণ কালকেতুটৈত্য স্বর্গরাজ্য হইতে বিতাঁড়িত হইয়া 
পাতালপুত্রীতে বাস করিতেছিল। অদ্য মে পৃথিবী পধ্যটন করিতে 
করিতে একবীরদত্চিতা 'সাবিত্রীদেবী প্রদত্ত রত্যরাজছুহিতা৷ একা- 
বলীকে নদীতীরে প্রাপ্ত হইপ্লা. হরণ করিয়াছে । নাথ! ভয়বিহ্বল! 
ব্যখিতচিস্তা একাবলীর আর্তনাদ এখনও আমার হৃদয়ে ধ্বনিত হুই- 
তেছে। আদরপালিত! 'ঘঅবলার হ্বদ্রয়াকাশে ষে একবীরের বদনচন্ত্র 
উদ্দিত হইয়াছিল তাহা সহসা করাল কালকেতুরূপ কালমেধে আবৃত 
করিল। নাথ! অব্যা-দয় হইতে সেই কাল মেঘ অপসারিত করিয়া 
বাাতে তাহার উদ্ধত সাধন হয় তাহাই কর।” 
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প্রিয়তমা। স্বরীশ্বরী কর্তৃক এইরূপ অন্ুরুদ্ধ হইয়া! দেবরাজ ক্ষণকাল 
চিন্তা করিয়া কহিলেন, $দেৰি! অবলার নিদারুণ কষ্ট আমি অস্ধাবন 
করিতেছি। কিন্তু তাহাকে সাহায়্যদ্ানে অসমর্থ! আমি ' সামান্য মান- 
বীর সাহায্যার্থে কাললকেতুর বিরুদ্ধে যুন্ধষাত্রা 'করিলে সেই, ছষ্ট পাপাস্মা 
পুনরায় 'আমাদিগের স্বরাজ আক্রমণ করিতে পারে। দেবী তগবতীর 
বরে বলীয়ান হইয়া সেই ভীষণ দৈত্য এতাদৃশ ছুরাচারী হইয়া উঠ 
বাছে। সেই* সর্ধশক্িমতী জগদশ্বা ব্যতিরেকে কেহই তাহাকে দন 
করিতে সমর্থ নহে। অতএব তুমি, কাঁহাকেও ,ভগব্তীর নিকট প্রেরণ 
করিয়া তোমার প্রার্থনা "জ্ঞাপন কর। তিনিই ছষ্টের দ্লন করিস কুমা- 
বীর উদ্ধার সাধন করিবেন।” 

সহস] দেবর্ধি ন্ারদকে" আগমন করিতে দেখিয়। ইন্দ্রানী দেবেন্দ্রে 
বাক্যের আর উত্তর দান করিলেন ন!। 

নারদ -দেবরাজেপ সন্নিহিত হইয়! তাহাকে লক্ষ্য সকরিয়া কহিলেন, 
“দেবেন্দ্র দ্বর্গরাজ্যে রিরাজমান থাকিতে দুষ্ট দৈত্যকুল অদ্যাপিও দমন 
হইল ন1। 'কালকেতুর এতদুর £ স্পর্দা যেঃ অদ্য সে একবারে অর্পিত- 
হৃদয় বৃত্যরাজদুহিতা এক্াবলীকে অসহায় প্রাপ্ত,হইয়৷ হরণ করিল? 
মদনদেব বদি প্রতিশ্রিত কার্ধ্য সম্পার্দনে বিলম্ব না করিতেন তাহ হইলে 
কখনই এরূপ ঘটিত না।” * 

কালকেতুর ছুর্ববিনীত ব্যবহারে দেবর্ষিকে ক্রোধপরায়ণ অবলোকন 
করিয়া ন্দ্রদেব. অতি বিনীতভাবে কহিলেন, “দেবর্ষে! কালকেতু স্বয়ং 
পার্ধতীর বরে গর্বিত হইয়া নরের প্রতি" অত্যাচার আরম্ভ করিয়াছে। 
আমি "সহসা তাহার বিরুদ্ধে বুদ্ধ, "যাত্রা করিলে, সৈ তত্প্রতিশোধার্থ 
পুনরায় হ্বর্গরাজ্য আক্রমণ করিয়া দেবগণকে উৎপীড়িত করিতে 
. পারে। তাহার বধোপায় অবগত না, হইয়া, * আমার বিবেচনায়) এ বৃথা 
আয়াসে কোন প্রয়োজন নাই। অতএব আমার প্রার্থনা, আপনি অনুগ্রহ 
পূর্বক একবার কৈলাসে গমন করুন। * আপনার সর্বত্র অবারিত-দ্বার,' 
কৈলাদে পার্ধতীনকাশে সর্ববৃত্াস্ত নিবেদন পূর্বক তাহার বধোপায় 
অবগত হইয়া আমাকে জ্ঞাপন করিলে অতঃপর যাহ! কর্তব্য আমিই 
সম্পার্দন 'করিব।” , 

দেবি কৈপাশধামে প্রস্থান করিলে পরী, পুষ্পধনু,* ইন্রদেবসকাশে 
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, উপনীত হইয়া সংবাদ দিলেন যে তাহাদের সকল পরামশ বিফল হইয়া 
' গেল কারণ কালকেতু' দৈত্য সহসা৷ পাতালপুরী, হইতে বহিরগত হইয়া 
একাবলীকে হরণ করিয়! পলায়ন করিয়াছে। তধন দেবরাজ তাহার 
নিকট,দেবার্ধর আগমন ও কালকেতুর বধোপার নির্ণয়ের জন্ত কৈলাসপুরী 
ভগবতীসকাশে গমনবত্তান্ত জানাই! কিয়ৎক্ষণ অপেক্ষা'করিবার অস্থরোধর 
করিলেন ।' | 
ক্ষণকালমধ্যেই দেবর্ষিকে প্রত্যাগত দেখিয়া দেবরাজ' জিজ্ঞাসিলেন 
“দ্েবর্ষে। আপনি যে কাধ্যান্থরোচধ টকলাসে গমন করিয়াছিলেন তদ্ধিবয়ে 
সফলমনোরথ হইয়াছেন ত?” দেবর্ধি' কহিলেন,. “নারদ স্বয়ং যে কার্ধ্যে 
ব্রতী হইয়াছে তাহা কি নিষ্ষল হইতে পারে? নান! প্রকারে 'সাধ্য- 
সাধনা করিলে দেবী স্বয্নংই কহিলেন, “প্রাংশুলভ্্য ফলল্লোভে উদ্বাছ বামনের 
স্গায়-ক্ালকেতুর 'এই দুর্ণয় অসহনীয় হুইয়াছে। সুতরাং ইহার প্রতিফল 
সে অবশ্তই পাইকে।” . 
নারদের ঈদৃশবাক্যে-উদ্বিগ্নমন! ধদবরাঁজ কহিলেন, “প্রতিফল কি প্রকারে 
পাইবে তাহা অবগত হইয়া্টরেন কি 1” ' তখন দেবর্ষি হাস্যপ্রকটিতবদনে 
কহিলেন, মদীয় প্রার্থনাবাক্যে ভগবতী নত প্বুইয়া কহিলেন, ণদৈত্যগণ 
যখন তপস্যারস্ভ করে তখন এতাদৃশ চিত্তৈকাগ্রতা-সহকারে সংযতচিত্তে 
ধ্যাননিরত হয় যে তাহাদ্িগের উপর কাজেই সন্তষ্ট হইতে হয়, আমি 
কাঁলকেতুর উপর সন্তষ্ট হইয়! এই বরদান করিয়াছিলাম ষে দেব-নরে কেহই 
তাহার সহিত যুদ্ধে সমর্থ হইবে না। যাঁবৎ ন1 অশ্বিনীগর্ভে নরের.উৎপত্তি 
হয় তাবৎ সে অজর অমর হইয়। জীবনধারণ করিবে ।” 
তগ্ববতীর বাক্যের মন্মগ্রহণ পূর্বক দেবরাজ পুনরায় কহিলেন, “একবী রই 
তো ঘোটকীরূপিণী লক্ষমীদেবীর জঠর হইতে জনার্দনের ওরবে জন্মগ্রহণ 
করিয়াছেন ?* . 
নারদ। তাহ ত সকলেই অবগত আছেন। এই কথ] বলিয়়াই দেবী 
আমাকে কহিলেন, “নারদ | তামাকে আর কষ্ট পাইতে হইবে না। কাল- 
কেতুর স্কুরাচারে মধুহ্দ্নের ইচ্ছায় একবীরের স্থষ্টি হইয়াছে । একবীব্রই তাহার 
বিনাশ সাধন করিবে। এক্ষণে তুমি দেবরাজকে এই বিষয় জ্ঞাপনপুর্ববক 
, ষাহাতে একধীবের মন একাবলীর প্রতি অন্ুরক্ত হয়, তাহারই উপরাক্স'বিধান 
কর। এই কার্ধ্য যত সত্বর, সম্পাদিত হইবে কালকেতুরও তত শীন্জ জীবন ক্ষ 
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হইবে। একাবলী ও যশোবতীর রক্ষাভার আমার উপরই থাকিল। এই 
বলিয়া মাত আমাকে বিদ্বায় দিলেন।” 

দেবরাজ যদনকে লমোধনপূর্ববক,কহিলেন, “মন্মথ ! শুনিলে ত? আর 
বিলঘে প্রয়োজন কি)” মদন উত্তর করিলেন, দেব ! এখনও, সময় হয নাই 
রঃজ! একবীর পিতৃশ্রান্ান্তে ম্বগয়া গমলোদ্যোগী হইয়াছেন। বনমধ্যে 
তাহাকে একাকী প্রঃণ্ড হইলেই আমি ,আপনার “কার্য সাধন” করিব। 
আপনার কাধ্য'সম্পাদনে কি আমার কখন অযত্র আছে? 

দেররাজ সন্তষ্ট চিত্তে কহিলেন, ,“তু'ম বখন জামার আদেশক্রমে নির্ভয়- 
চিতে হুর্জয় সংহারক হরের ট ধর্াচ্যুতি করিবার জন্ত যত্ববান হইয়া নিজের 
প্রাণ পর্য্যস্ত বিসর্জন দিয়াছিলে তখন হইতেই জানি ফেম্বর্গপুরে তোমার 
স্তা় সাহায্যকারী স্মামীর আর দ্বিতীয় নাই। যাহা হউক তুমি এই কাধ্যটা 
সাধনপূর্বক আমার সন্মান রক্ষা করিও। 


একাদশ পরিচ্ছেদ। 
বার রমণী। 


দৈত্যেশ্বর কালকেতু এক্রাবলীকে লইয়া বহুদুর গম্ননাস্তর প্রাস্তর-মধ্যবর্তাঁ 
মহীরুহ-নিয়ে ছায়াতলে উপবেশন পূর্বক বিশ্রামলাভে নিষুক্ত আছেন, এমন 
সময়ে ঘন্ধাক্ত-কলে বরে রুদ্ধশ্বাস হইয়ণ যশোবতী তথায় উপনীত হইলেন, 
দৈত্যেশ্বরের বিভীষিকাময়ী মৃত্তি দর্শনে ভীত। যশোবতী তখন করজোড়ে কছি- 
লেন, *গ্রভে। ! .আমর। আপনাকে চিনি না, আপনি যেই হউন, আপনার 
বীরোচিত কাধ্য কর! হয় নাই। . বনুন দেখি, আপনি আমাঁদের স্থীর কি 
অপরাধ প্রাপ্ত হইয়। বলপুর্ববক তাহাকেঞ্লইষ! পলায়ন করিলেন? : অকন্মাৎ 
শান্ত্রীগণকে আক্রমণপুর্ধবক অবল! রমণী সখী একাবলীকে লইয়৷ পলায়ন 
কি বীরের কার্ধ্য হইয়াছে? বীরপুরুষ ক্ধন বীরপুরুষকে তন্ন করে ন|। 
জন কয়েক শাস্ত্রী পাহারা দেখিয়া আপনার এতাদৃশ ভগ্জোদ্রেক হইল বে 
আপনি এককালে লোকালয় পরিত্যাগপূর্বক *জনসমাগমশূন্ঠ এই ভয়ানক 
প্রান্তর-মধ্যে আগমন করিলেন ?” 

স্রীলোকের মুখে এতাদৃশ ব্যজস্চক বাক্যম্প্রবণ করিয়া) কালকেতু ধীরত। 
সহকারে উদ্ধর দিলেন, “আমি বীরের কাধ্য করিয়াছি কি কাপুরুষের কার্ধ্য 
করিক্সাছি তুহার পরিচয় তোমার নিকট কি দিব 25 জুরানবর যন রক্ষ, গন্ধ বর্ষ 
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ও নরের মধ্যে আমার সহিত যুদ্ধ করিতে সমর্থ হয়, এমন কেহই নাই। যিনি 
মন্ুষ্যরূপে ঘোটকীর উদর হইতে জন্মগ্রহণ করিবেন সেই মহাত্মা আমার 
বধ-সাধনে কৃতকার্য হইবেন।' সথি!«এরূপ অধটন সংঘটনজগতে দুল্প ভ, 
ঘোট্টকীর উরে কি কখন মনুষ্যজন্ম সম্ভবে? সুতরাং আমি অজর অমর 
বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। আমি যদি সম্মুতযুদ্ধে এত হইতাম, তাহ! 
'হইলে €তোমার লখীর 'শান্ী পাহারা কেন তোমার সধীর পিতা রত্যরাজ 
চতুরঙ্গ সৈন্য লইয়াও আমার নিকট পরা্িত হইতেন। সুতরাং সম্মুখ 
যুদ্ধ করিয়া কতকগুলি সেনাক্ষয় আমার উদ্দেস্ত নহে, একারণ পলায়ন 
করিয়াছি । অকারণে কাহারও অনিষ্ট করা 'আমার অভিগ্রেত নহে। 

যশো।। প্রভে। আপনি মুখে বলিতেছেন, কাহারও অনিষ্টসাধন' আমার 
অভিপ্রেত নছে, কিন্ত কাধ্যতঃ আপনি অনিষ্টসাধন করিতেছেন। ক্ষত্রিয়েরা 
'কখনই পঞ্চভূতনির্ম্িত মাংসপিণ্ডের রক্ষাসাধনে আস্থা! প্রদর্শন করেন না, " 
তাহার। ষশঃশরীর' রক্ষার্থে ই সতৃত যত্রবান। আগ্নি রভ্যরাজের জীদর- 
পালিত কন্যাললাম অপহরণ করিয়! তাহাকে য়ে ছুরপনেয় কলঙ্কসমুদ্রে 
নিমজ্জিত করিলেন তাহ! ত্বপেক্ষা যুদ্বস্থলে তীহার প্রাণবিয়োগ হওয়াই 
্রে্কর ছিল। এখন বলুন দেখি আমাদের' ,সথীকে অপহরণ করিয়] কি 
রভ্যরাজের অনিষ্টসাধন করিলেন না ? 

দৈত্যেশ্বর কালকেতু বুদ্ধিমতী নীররমণী যশোবতীর বাকে)র যথাযথ 
উত্তরদ্দানে অসমর্থ হইয়। নিজের কার্ধ্যপ্রপালী সমর্থন করিয়৷ যশৌবতীকে 
কহিলেন, “হন্দরি! আমি দৈত্যেশ্বর 'কাঁলকেতু | আমি যদি প্রভ্যরাজের : 
নিকট ভাহার এই পরম।, সুন্দরী কন্তারত্টী প্রার্থনা করিতাম তাহা হইলে 
তিনি কখনই আমাকে তাহার কণ্ঠ” সম্প্রদানি করিতে স্বীকৃত হইতেন ন]। 
তাহ দ্বার! প্রত্যাখ্যাত হইয়া যুদ্ধ বক্তিরেকে আর আমাব অন্তগতি থাকিত 
না। সেই যুদ্ধে হয় ত রত্যরাজও বিনষ্ট হইতে পারিতেন। আমি ধাহার 
পাণিগ্রহণে সযুত্গ্ুক হুইয়াছি তাহারই. পিতাকে নিহত করিয়। কেন করিয়া 
আমি তাহাকে স্ব ইচ্ছায় আমার গলে বরমাল্য দিতে অনুরোধ করিতাম? 
এক্ষণে হয় ত অপহৃত কল্ঠার পুনঃপ্রাপ্তির আশায় তিনি আমাকে কন্ক। 
সম্প্র।ন করিতে স্বীকৃত হইতে পারেন। 

কালকেতুর অভিপ্রায় অবগত হুইয় ষশোবতী পুনরায় কহিলেন, *গ্রতে] ! 
আমাদিগের 'খীকে পত্ধীবূপে পাইবার জন্ত বদ্দি.আপনি এই কাপুরুফোচিত 
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কার্ধ্য করিয়া থাকেন, তবে আমি প্রতিজ্ঞা করিতেছি যে বাটী প্রত্যাগত 
হইয়া মহারাজকে অনুনয় বিনয় করিয়া একাবলীকে আপনার করে সমর্পণ 
করাইব, আপনি অন্থুগ্রহপূর্বক তাহাকে মুক্তিদান করুন।” 

যশ্মেবতীর এতাদৃশ প্রতিজা-বাক্য শ্রবণ করিয়া দৈত্যে্বর ঈয* হাস) 
সহকারে উত্তর করিলেন, *ন্ত্রীলোকের প্রতিজ্ঞার উপর আমার আস্থা, নাই 
বিশেষতঃ তুমি রত্যরজের মুস্ত্ী-কন্া, এঁকাবলীরু সী, তোমার কি এমন 
বিশিষ্ট গুদ আছে ষে রভ্যরাজ তোমার নাক্যে উপেক্ষা প্রদর্শন করিবেন না? 
তবে যদি তুমি তোমার সথীর মুক্তিকামনা'কর তবে ভাহাকেই অনুনয় বিনয় 
পূর্বক আমার গলে বরমাল্য প্রদান করিতে বল, তাহ! হইলে আমি তাহাকে 
বন্ধে করিয়া এক্ষপেই পিতৃগৃহে রাখিয়া আসিব। , আর যদি তোমার সখী 
তাহাতে স্বীক্লত না” হন তাঁহা হইলে তুমি রাজবাটীতে প্রত্যাগমন পুর্ধক 
রাজাকে সর্বনৃত্তাস্ত অবগত করাইয়া! পাঁতলপুরীতে আমার নিকট দত প্রেরণ" 
করিও। রাজা যদি আমাকে কণ্ট| সম্্রদান করিতে প্রতিশ্রীত হন তাহা হইলে 
সংবাদ প্রাপ্চিমাত্র আমি তাহাকে যুক্তিদ্রান.করিব। বল প্রকাশ কখনই 
আমার ইচ্ছা নহে।” 

দৈত্যশ্বরের অবজ্ঞাহ্ছচঞ্চ বাক্য শ্রবণ করিয়া ,যশোবতী রোষে ও 
অভিমানে পরিপূর্ণা হইলেন। তিনিগর্ধভরে দৈত্যপতির বাক্যের উত্তর 
দান করিলেন, “পরতো! স্ত্রীলোকের প্রতিজ্ঞার উপর আপনার আস্থা 
নাই, অথচ সেই স্ত্রীলোককে দুতভাবে রভ্যরাজসকাশে প্রেরণ করিতেছেন। 
ক্ষজিয়-রষণীর প্রতিজ্ঞা আপনি অগবত নহেন। প্রাণ বিসর্জন হয় তাহাও 
হ্বীকার তথাপি ক্ষত্রিয়রমণী কখনও প্রতিজ। স্বল্তি হয় না। যাহা হউক 
আপনার' যখন স্ত্রীলোকের গ্রতিজ্ঞার উপর আস্থা নাই তখন আমারও আর 
রভ্যরাজ পুরীতে প্রত্যাগমনের আবশ্তকতা নাই বিশেষতঃ আপনি যখন 
জামার রোরুদ্যমানা সখীকে লইয়া যাইতেছেন' তখন ভাহাকে ছাড়িয়া 
আমার অন্থন্ত গমনও যুক্কিযুক্ত নহে। 

দৈত্যেশ্বর কালকেতুও যশোবতীর এবংবিধ বাক্যালাপ শ্রবণ করিয়। 
ভয়ে ভ্রিক্মানা হইলেন। প্রথমে যখন কালকেতু রক্ষকগণ মধ্য হতে 
তাহাকে. বলপূর্ববক গ্রহণ করিয়া! পলায়ন করিল, তখন একাবলী জীবনে 
হতাস্বাস হইয়। একপ্রকার সংস্ঞাশৃন্ঠ। হইয়াছিলেন* এক্ষণে প্রাগতুল্য প্রিষ্ব- 
তমা লখীকে তাহার পশ্চাৎবর্থিনী দেখিয়া $কন্বৎপরিমাণে.*. আঙ্বাসিত 
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হইয়াছেন এক্ষণে দৈত্যপতি কর্তৃক অন্ুরুদ্ধ হইয়া পাছে সী প্রস্থান 
করেন এই আশঙায় তিনি ব্যগরুতা সহকারে, সথী্কে সম্বোধনপৃব্বক কঠিলেন, 
বি আমার অন্থরেধ, তুমি আমাকে" একাকিনী রাখিয়া প্রস্থান করিও 
না।*ভাষণ পাতালপুহীতে দৈত্যরমণীগণের মধ্যে আমি একাকিনী, থাকিতে 
'সাহুদ্রী হইব না।% ২ ঁ 
:. যশো। সখি! তোমাকে একথা বলিতে হইবে কেন? যখন দৈত্য- 
পতি রক্ষকগণ মধ্য হইতে তোষাকে লইয়! পলায়ন করিল তখন তোমার 
(পিতার অর্থনাস রক্ষকগণ নিশ্চিন্ত মনে দৃঞ্ডায়মান রহিল, আমিই কেবল 
তোমায় পরণগ্পাশে আবদ্ধ হইয়। নিজ বিপদ লক্ষ্য ন। করিয়া তোমার অনু- 
বর্তিনী হইয়াছি' ভাঈ, 'তোমার দর্শন পাইয়। কি আর আমি একাকিনী 
প্রতানর্তন করতে পারি ? তোমার জীবন ও "আমার" জীবন একই স্যত্রে 
আবদ্ধ। আমি ,বালশণধি তোমার স্থখছঃখতাগিনী। ছিলাম, এখন হইতে 
আজীপন তোষ।র অনৃষ্ঠ ভাগিনী হইলাম। 
অতংপর কালকেতু যশ্োবস্তীকে সম্বোধন পূর্বক কহিল, “সধি! 
তোমার সখীকে পরিত্যাগপূরর্বক গমনে যদ জননচ্ছুক হইয়ান্ব, তাহা হইলে 
আম[দিগের দমভিব্যাহারে চল, তোমার সখীর মনও তাহা হইলে কথক্চিং 
নুস্থ থাকিবে। রতারাজ আজ না হউক কল অবশ্তই সংবাদ প্রাপ্ত হইবেন 
তখন তিনি অনুসন্ধান দ্বারা আমার নিকট দুত প্রেরণ করিবেন।”» এই বলির 
কাসকেতু পুনরায় একাবলীকে গ্রহণ লুর্ববক প্রস্থান করিল। যশোবতী 
তাহার অন্ুদরণে গমন করিতে লাগিলেন। ক্রমশঃ 
জ্ীভূধরচন্্র গঙ্গোপাধ্যায় 


সাম।জিক.শ্রেণীবিভাগ | 
€ প্রাচ্য ও প্রতীচ্য ) 
সকল দেশে সমাজ এক-রকম নয়, রাজা-শাসন-পদ্ধতি, ধর্্ব ওরাঙ্জনীতিক 
অবস্থাও একরকম নয়। "কিন্ত সকল দেশেই মানব সমাজে চারিটি 
স্বাভাবি+ বিন্ভাগ 'আছে। এই বিভাগ ছাড়া সমাজ চলে, না,. জাতীয় 
জীবন বা সমষ্টি জীবন সম্বব হর না। এই বিভাগ সর্ধআ্রই আছে, 'তবে কোন 
দেশে বা কোন সমাজে' হা স্পষ্টাবে স্বীকৃত হয়, আর (কান দেশে 
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বা কোন সমাজে তাহ। শ্বীকুত হয় না! এই স্বাভাবিক বিভাগচতৃষ্টয 
এইরূপ। প্রথমতঃ একদল লোক সমাজের আঁবশ্বুকীয় দ্রবার্দ কায়িক 
পরিশ্রম করিয়! উৎপাদন করেঃ, এই স্বমস্ত দ্রবোর সাহায্যে মানুষের 
অন্ন, বন্্, বাদস্থান প্রভৃতির ব্যবস্থা হয়, এই , সমুদয় ছাড়া মানুষ, মাহ 
হূইয়। বীচিয়া থাকিতেই পারে না। এই সম্প্রদায়ের উপরেই দেশের 
যাবতীয় মঙ্গল, শিল্পোন্নতি, কৃষির উন্নতি, সব্বুসাধারণের সুখ »ম্ুরেঞ্র 
প্রভৃতি নির্ভর করে। দ্বিতীয়তঃ, এই উৎপণদনকারী, শ্রমী সম্প্রদায়ের 
উপর আর একদল আছেন যাহার।, এই সমস্ত দ্রব্য বিতরণ করেন। 
শ্রমী সম্প্রদায় যাহা উৎপাদন**করেঃ ইহার! তাহ! সংগ্রহ করে এবং সমা- 
জের .সকল বিভাগে তাহা বণ্টন করিয়া দেয়, এই প্রকারে অতি দৃর- 
বর্তা স্থানে, উৎপ!দিত্‌ হইলেও মান্য তাহার "আবশ্যকীয় দ্রব্যাদি পাই 
পারে। এই গেল দ্বিতীয় সম্প্রদায়। ইহার পর তৃতীয় সম্প্রদখূ়। এই 
সম্প্রদায়, জাতির এরক্ষক বা অভিভাবক। টৈন্যগ্, নাবিকগণ, এই 
সম্প্রদায়ের অন্তর্গত, , বহিংশক্রর আক্রমণ হইতে ইহার। দেশবাসীগণকে 
রক্ষা করে। বাহার বিচার, করেন, ধ্লাকজনকে আইন অন্ুসরে 
চলিতে বাধ্য করেন, উল্টা? হাকিম, শাসনকর্ত) রাজা, বাহার! সমগ্র 
দেশকে সুশৃঙ্খলায় রাখেন, ধাহাদের আশ্রয়ে থাকিয়! শ্রযাঁ সম্প্রদা ও 
বিতরণকারী সশ্রণায় নিরাপদে, নিঞ্জ নিগ্ঘ কর্তব্য পালন করিতে 
পারেন, বাহিরের কেহ, বা নিকটের কিন্তা পরিব'রের কেহ কোনরূপ 
উপভ্রব,করিতে পারে না । ইহারাই তৃতীয় সম্প্রদায়। 
এই যে তিনটি বিভাগ, একটু ভাখিলেই বুঝিতে পারা যাইবে যে সমাজের 
স্থিতির. জন্য, ইহার প্রয়োজন শ্বংতাবিক, "ইহার , উত্তব অবশ্রস্তাবী। 
কায়িক পরিশ্রম করিয়া যে উৎপাদন “করে ভাহাকেই যদ্দি বিতরণের 
ভার লইতে হইত, তাহা হলে উৎপাদন আর ভান্ব হইত ন"। 
কারণ উৎপন্ন দ্রব্য লইয় যখন সে বিদ্েণে যাইবে খন আর তাহার 
ভূমি আবাদ হইবে না, তাহার শর, বাছুরের যত্বু হইবে নাঃ সমস্ত 
কার্ধ্যের বিশৃঙ্খগা হইবে? সুতরাং এই কাধের জন্য পৃথক" এক সম্প্রদায় 
লোকের দরকার। তাহার পর গুহবিব্]্দ ও বাহিরের বিবাদ হইতে 
এই সং্রদায় ছটিকে রক্ষা করিবার জন্য যদি একটি তৃতীয় সম্পানায়, 
না থাকে তাহা হইলে ইহাদের প্রত্যেককেই * কতকট। , সৈন্যের কাজ, 
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কতকটা পুলিশের কাঁজ নিজে নিজেই করিতে হইবে, তাহার ফল কি 
'হহবেণ ফোন কাজই.ঠিক মত হইবে না। সত্যতার চিহ্বই”এই থে 
এই সমস্ত সম্প্রদায়কে পৃথক করিয়া রক্ষা” করিতে হইবে, প্রত্যেকেই 
সকল কাঙ্জ না কতিয় প্রত্যেককে ভিন ভিন্ন কার্য্য' করিতে হইবে, যিনি 
যাহ। করিবেন সকলের হিতে'র জন্য করিবেন। 

** শৃর্নে ,যে তিন সম্জ্রদায় লোকের কথা বলা হইল এই তিন সমা- 
দায় লোক হইলেই যে সমাজ চলিবে তাহ।' নহে ;'এই শ্রমী উৎপাদক, 
বিতরণকান্রী, ও রক্ষক সম্প্রধায়,.ব্যতীত আর এক সম্প্রদায় লেকের 
দ্রকার। এইযে চতুর্থ "সম্প্রদায় ইহ্াদের' কার্য বিশেষরূপে প্রয়োজন। 
ইহারা জনশিক্ষক। দর্শন, বিজ্ঞান অধ্যাত্ম-বিদ্যা প্রভৃতি সমস্ত. বিষয় 
ইহারা জন-সমাজকে শিক্ষা দিবেন। শিক্ষাদান করিবার , জন্য এই 
নীকারের একটি পৃথক সম্প্রদায় না থাকিলে, সমাজের কল্যাণ ও উন্নতির 

জন্য একটি অতি প্রধান বস্তর অভাব হইয়া পড়ে, মানব-সমাজ পণুসমাজ 
হইয়। দাড়ায় কারণ মনের শক্তিই মানবের মানবতা! এবং এই শক্তির 
অনুশীলন, পরিপোষণ, পরিচাঞ্জন *ও প্রয়োগ একান্তভাবে দ্ররকার। 
মানুষের শরীরের যেমন অন্ন বন্ত্রাদির দ্বারা পুষ্টি তুষ্ট ও রক্ষাসাধন করিতে 
হয় আত্মারও তেমনি 'অন্ন বস্ত্রের প্রয়োজন । 

এই চারিটি স্বাভাবিক বিভাগ প্রত্যেক সমাজেই প্রয়োজন । শরীর রাখিতে 
হইলে বাগ্রাণ ধারণ করিতে হইলে যেমন তিন্ন ভিন্ন অঙ্ গ্রত্যঙ্গের প্রয়োজন, 
চিন্তা করিতে হইবে যস্তিক্ধ চাই। শ্বাস প্রশ্বাসের জন্য হৃতযন্ত্র ও ফুস্‌ ফুসু চাই, 
জীর্ণকরার জন্য পাকাশয় চাই, কাজ করিবার জন্য ও বেড়াইবার জন্য হস্ত- 
পদ চাই। এখন ,এই বঞ্জসমূহের মধ্যে যদি বিবাদ আরম হয়__হাত পা 
যদ্দি মাথার কাজ করিতে চায়, মাথার দার! যদি পায়ের কাজ করাইতে হয়, 
পেট যদ্দি বুকের কাজ করিতে চায় তাহ হইলে যেমন গোলযোগ আরম্ত 
হয়, সমাজও তেমনই । সভ্য, উন্নত ' ও শৃঙ্খলাবদ্ধ সমাজে, ভিন্ন ভিন্ন সম্পর-: 
দায়ের দ্বারা সমাজের তিন্ন ভিন্ন কার্ধ্য সাধন করাইবার ব্যবস্থা থাক! দরকার, 
তাহা ন! হইলে ছন্ব, প্রতিযোগীতা ও গোলযোগে সমাঞ্শরীর একেবারে 
বিধ্বস্ত হইয়। যায় রি? 
মান্থুষের শরীর যেমন ভিন্ন ভিন্ন অঙ্গ প্রতাজের সৌত্রাত্রের উপর প্রতিষ্িত, 

মানবসমাজও ঠিক তেষনি'। সৌন্রাত্র বা সাধ্য বলিতে পমস্ত প্রতেদ ভাঙিয়। 


১ম সংখ্যা। ] সাষাতিক শ্রেণীবিভাগ । ৫৩৩ 


দিয়া একেবারে এক করিয়। ফেলা বুঝায় না। জ্ঞানী ও মূর্খ কখনও এক 
হইতে পারে না। অসভ্যাবস্থায় অবস্থিত নগ্ধ বর্ধারজাতীয় লোকেরা 
সভ্য ও উন্নত জাতিশমূহের সঙ্গে একেবারে সকল বিষয়ে স্য়ান হইতে পারে 
না। শিশু, তাহার পরিবারপালক পিত। ও *জ্ঞানী বৃদ্ধ পিতামহ ,এই 
তিনুঞ্ন এক্ষ হইতে পারে না। পরিবারে শিশু বৃদ্ধের কাধ্য করে না 
বন্ধ শিশুর কারও করে না! গৌন্রা্র বাঁ সাম্য বলিতে ভাঙ্ি্: চুমিরা 
সকল পরতে দুরু করিয়া দেওয়া! ,বোঝায় মা; ইহার অর্থ এই যে প্রত্যেক, 
লোক তাহার শক্তি সর্বসাধারণের হিতেনপ্রয়োগ করে, সমাজের সমষ্টি- 
কল্যাণে সহায়তা করাই প্রতেটকেই “নিজের নিজের ধর্ম বা কর্তবা বলিয়া 
অন্ুভব-রুরে । ষদ্দি সে সবল হয় তাহা হইলে এই শক্তির দ্বারা কদাচ 
বলের অনিষ্ট, করিরে না, হ্র্বলকে রক্ষা করিয়া ও'সাহায্য করিয়৷ শক্তি- 
শালীব্যক্তি সমাজের সেবা করিবে । দি দুর্বল ও সবন্ম ছুইজনে কমান 
অতাবে পতিত হয়, তাডু! হইলে ছুর্বলের অভাব যাহাতে অশনগে দুর হয় সেজন্য 
শ্রেষ্ঠ বাক্তির চেষ্টা করিতে হইবে। পরিবাঁরে বড় হওয়াই কঠিন, অগ্নের 
অভাব হইলে মাতা, পিতা ও জেষ্ঠ্যদের অনাহারে থাকিয়া কনিষ্ঠের অন 
জোগাইতে হয়, সৌভ্রান্্ বলিতে সর্বসাধারণের মঙ্গলের জন্য এইকূপ সম্মেলন 
বুঝায়। যাহার শক্তি যত অধিক তাহার কর্তব্যভারও তত গুরু, যাহার 
অধিকার অধিক তাহার দায়িত্বও অধিকৃ। 

সমাজের সংগঠন ও বাবস্থা সম্বন্ধে যাহ! বল! হইল, জন্মান্তরবাদের সাহায্যে 
আমরা এইু বিষয় বুঝিতে চেষ্ট1 করিগে হিন্দু সমাজের মূল ভিত্তি কি তাহা 
বেশ বুঝিতে পারিব। এই প্রত্যক্ষ জীবন, যাহার একদিকে জন্ম আর এক 
দিকে মৃত্যু,তাহাই যদি মানব জীবনের সমস্তটা হইত, তাহা হুইলে আমাদের 
সংসারে আসা একট। বিধিহীন আকম্ষিক ব্যাপার হইত, এবং মৃত্যুতেই আমার 
বলিতে যাহা কিছু? তৎসমুদয়ের যদি অবসার হইত,,তাহ। হইলে ক্গানব জীব- 
নের রুহস্য বুঝিতেও পার! যাইত না এবং ন্টায়ের উপর *কোনরূপ সমাজ 
প্রতিষ্ঠাও সম্ভব হইত না। কিন্তু মানব বহু জন্মে বু অভিজ্ঞত1 সঞ্চয় করে, 
বহু প্রকার অবস্থার মধ্যে পূর্বে বহুবার জন্মগ্রহণ করিয়াছে এবং এখনও 
বহুবার জন্মগ্রহণ করিবে । এক দ্বিনে যেমন, শিশুকে একেবারে কলেজে, 
পাঠায় না, আগে পাঠশালায় হাতে খড়ি, তাহার পর ইন্থুল; তাহার পর কলেজ 
তেমনি ঘে সমগ্ত মানবাস্্া অবিকশিত তাহারা লৌকশিক্ষকের কার্ধ্য কেন 


৫৩৪ ধীরভূমি | [ গর্থ বর্ধ। 
করিবে না এরূপ আপত্তিও করা চলে না! দেহের যেমন বয়স আছে, 
বিকাশের স্তরতেদ আছে, আত্মারও তেমনি বয়স আছে বিকাশের স্তরভেদ 
আছে। যাহাদের আত্মা শিশ্ তাহাদিগকে এখন অভিভাবকের অধানে 
রাখিয়া পালন করিতে হইবে, ধাহার! 'অধিক অগ্রলূর তাহারা তাহাদের 
সাহাধ্য করিবেন। শিশু 'মানবায্প।-সমুদয় সংসারের বা 'সমাজের 'কঠোবুতর 
বান্ব্যপুঞ্জ পালন করিবার উপধুক্ত নহে। জন্মান্তর একটি সত্য ঘটন! 
বলিয়াই সমাজের এইরূপ 'ব্যবস্থ। গ্যাহা অধিক1রতেদের উপর প্রতিঠিত তাহ! 
ন্যায়সঙ্গত হইয়াছে । 5৪ 

এইবার প্রাচাদেশে, বিশেষ করিয় 'ারতবর্ষে হিন্দুসমাঁজে প্রচলিত 
জাতিতেদের কথা আলোচনা কর। যাউক; প্রথমতঃ দেখ! ষাউক প্রাচীন 
কালে জাতিতেদ কি প্রকারের ছিল। টু 

স্বানবাত্মা। বভু-জন্মের মধ্য দিয়া বিকাশপাভ কর প্রথমেই ষখন 
মানবরূপ প্রাপ্ত হম তখন তাহ একেবারে অজ্ঞান ও ছুর্বল। সে অবস্থায় 
ইহার স্কন্ধে অধিক তার দেওয়। মোটেই সঙ্গত নহে এই জন্য প্রণ্চীনকালে 
সমাজে শৃদ্রের স্থান, পরিবারে! শিশুর স্থানের তুল্য ছিল | তাহাকে পরাধীন- 
ভাবে অপরের অন্ুবর্তন করিয়। শিক্ষালাভ ও ধৃতিজ্ঞতা সঞ্চয় করিতে হইত । 
্রাহ্মণ-বাঁলক শৈশবে ব্রন্মচর্যযাশ্রমের জন্য গুরুগৃহে যাইয়া যেমন যজ্ঞের কাঠ 
ও কৃশাদি আনয়ন, অগ্রি-প্রজাপন, পশুচারণ প্রভৃতি কার্যে নিযুক্ত হইত 
তেমনি শুদ্রকেও পেকালে সমাজের এই সমস্ত কার্ধ্য করিতে হইত। এই 
অবস্থায় মানবাত্বার শিক্ষার আরম্ভ, এ অবস্থায় অর্থাৎ শৃত্রের পক্ষে বিশেষ 
কিছু দায়িত্ব ছিল ন। খাদ্যাখাদ্য নির্বাচনের তেমন কোন কঠোরতা 
ছিল না, অনেকটা ইচ্ছানুরূপ পান ভোজন করিত, দেশদেশাস্তরে ভ্রমণ 
করারও কোন বাধাবাধি ছিল না, যেখানে ইচ্ছ।, যাইত পারিত। জীবন 
কঠোরতাহীন ও দবায়িত্বহীন এবং এক হিসাবে স্বাধীন ছিল। শূদ্র ষেকোন 
বৃত্তি অবলম্বন করিতে পারিত। 

এই প্রকারে কয়েক জন্ম টুর গৃহে জন্মাইয়া, শৃদ্রভাবে জীবন যাপন করিয়া 
মানবাত্মা প্রাথমিক বিষয়ের অভিজ্ঞতা! সঞ্চয় করিত, তাহার পর সে বৈশ্যকুনে 
জন্মাইত। বৈশ্যের দাত অনেক গুণে অধিক, সকল বিষয়ে ধরাধরি বা 
বাধাবাধিও অধিক। কারণ বৈশ্য দ্বি। ধনরক্ষার ভার তাহার উপর, 
খুব বেশী দায়িত্বা। বৈশ্যকে গুকুগৃহে যাইয়া বেদ পাঠ করিতে . হইত 


১ম সংখ্য। | ] সামাজিক শ্রেণীদবিভাগ। ৩৫ 


তাহার উপনয়নাদি সংস্কার হইত। সে ধন সঞ্চয় করিত, কিন্তু নিজের ভোগ- 
নুখের জন্য নহে। বৈশ্য জাতীয় ধনের বক্ষাকর্ত]। তাহাকে ধন সঞ্চয় করিতে 
হইবে, বিশ্বস্ততার সহিত সমগ্র জাতির কল্যাণে ধন বিতরণ করিতে হুইবে। 
এই অর্থের দ্বারা বিদ্যার চর্চা যাহাতে বৃদ্ধ প্রপ্ত হয়, শ্রমের যাহীতে 
বুদ্ধি প্রাপ্ত হয়, শ্রমের যাহাতে সমবায় ও শৃঙ্খলা বিহিত হয়, কষ কাপ. 
যাহাতে প্রীদধি হয়, অন্তর্ব[ণিজ্য ও বহিরবাপুণজ্য ব্ঃহাতে হুচারুরপে চলিতে 
পারে, জাতির জীবনে এ্াঁছক এ্রয়োঞ্জনীয় ভোগ সুখের যাহাতে সুব্যবস্থা 
হয়, সঞ্চয় ও ধন-নিয়োগের ছারা বৈশ্যকে তাহার ব্যবস্থা £রিতে হইত। 
মন্দিরনিষ্্াণ ও মন্দিররক্ষা, দরিদ্রের অন্পসংস্থান, পঙ্ডিতদিগের জীবিকা- 
দ্বান। পথিকদিগের জন্য অন্্-সত্রাদিস্থাপন, তীর্যয়াআগণের সুখ সুবিধার 
বন্দোবস্ত বৈশ্যগণ *করিতেন। দেশ ম'তৃকার সন্তানগণের অল্প বন্ধের ও 
সুখ সুবিধার যাহাতে ব্যাথাত ন ঘটে বৈশ্যদিগকে তাহা! করিতে হইত। 

বহুবার বৈশ্ত জন্মীধারণ করিয়া কর্তব্য পালনের দ্বারা জ্ঞানসঞ্চম় ও 
বিকাশলাভ হইলে মানবাত্ব। ক্ষত্রিয়কুলে জন্মগ্রহ্ুণ করিত । ক্ষত্রিয়ের দায়িত্‌ 
বৈশ্য অপেক্ষা আরও অধিক | সমাজকে শাঁসন করা, পালন করা, রক্ষা 
করা, দেশ মধ্যে যাহাতে শান্তি থাকে বাহরের শক্র* আসিয়। যাহাতে দেশ 
আক্রমণ না করে এই সমস্তের ব্যবস্থা করা ক্ষঞ্রিয়ের কাধ্য | নিঞ্ের জীবনকে 
ভালবাসা, সংসারে স্থথে গু নিরাপদে বাচিয়। থাকি এইরূপ ইচ্ছা কর! 
মানুষের পক্ষে নিতান্তই স্বাভাবিক ? তাহা! ছাড়া মানুষ স্বভাবের প্রেরণায় 
স্ত্রী পুত্র আত্মীয় স্বজন বদ্ধুবান্ধবগণে পরিবৃত হুইয়৷ তাহাদের ভালবাসিয়। ও 
তাহাদের ভালবাসা পাইয়া সংসারে থাকিতে ইচ্ছা ঝবরে। কিন্তু ধর্ম আপিয়া 
্ষত্রিয়কে বলিতেছেন “তোমার জীবন দেশের সেবার জন্য, দেশের মঙ্গলের 
জন্য । দেশে যার্ বিপদ*উপস্থিত হয় তাহ। শুদ্রকে স্পর্শ করিবে না, বৈশ্যকে 
ন্পর্শ করিবে না, ব্রাঙ্গণকে স্পর্শ করিবে ন্া'। তোমাদের সে সময়ে অগ্রণী 
হইয়া নিঞ্জের জীবনপাত করিয়] ইহাদের সকলকে রক্ষা করিতে হইবে। 
ইহার? তোমাকেই শাসন ও রক্ষাকর্তী বলিয়া! জানে ।৮ 8. 

তখন মানবাস্মা বিকশিত ও উন্নত হইয়াছে, সে তখন এইরূপ আত্ম- 
ত্যাগের উপযুক্ত হইয়াছে, এইভাবে জীবনপাত করিয়া দেশমাতৃকার সেবা করা 
তাহার পক্ষে খুব কঠিন ব্যাপার নহে। এঁহকের এষ্টু জীবনের এতি অতিশঃর 
আসক্তি, ঘাহা সাধারণ মানবের জীবনে খুব প্রবল, চ্রতিয়ের হৃদয়ে,ন্তাহা নাই! 


সি /বারভূমি। , [ ৪ধর্ষ। 


এই কারণেই ক্ষত্রিয় বারগণ সমাঞ্জের অন্তান্ত সকলকে রক্ষা করিবার ন্ত 
সানন্দে জলের মত নিজের দেহের রক্ত ব্যন্ব করি(ত পারিতেন। 

এইবার জন-শিক্ষক ব্রাহ্মণগণ । ই'হারা লোকশিক্ষক । ভ্রাঙ্গণের জীবনের 
চা্লিদিকে অতি $ঠিন বন্ধনী, সেই বন্ধনীর বাহিরে তাহার একপদও যাইবার 
উ্সা় নাই। বাহাকে পার্থিব ভোগ বলে, ব্রাহ্মণের জীবনে তাহা আদৌ নাই 
্রাক্মণের ধনের আকাঙ্ষা,নাই, ব্াঙ্ষণের ধন সুঞ্চয় নাট, কারুণ ইহা খৈশ্যবত 
স্বাধীনতার জন্য ব্রা্মণের যুদ্ধে অধিকার নাই কারণ তাহ। ক্ষত্রিয়ের বৃত্তি। 
্রাঙ্মণের ইচ্ছামত পান তোজন ব| দে ভ্রমণের অধিকার নাই কারণ তাহাতে 
শৃত্রের অধিকার । ব্রাঙ্গণের জীবন কঠোর আত্মোৎপর্গ ও সংযমের জীবন। 
জীবনের ভোগ বিলাস হইতে ব্রাহ্মণ বহুদূরে অবস্থিত। ব্রাহ্মণকে অতীব 
বন্ধের সহিত নিজের দেহ ও মন পবিত্র রাখিতে হইবে, এই 'পবিজ্রত। সাধন 
আপনাকে অপর হইতে উচ্চ ব লিয়৷ প্রতিষ্ঠা করিবার জন্ত নহে, ন্তান্ত 
সকলের হিতসাধন করিবার জণ্ত। ব্রাহ্মণের পরি দেহ ও পবিজ্র মন 
আশ্রয় করিয়। দেবশক্তির জগতে ক্রিয়া হইয়া থাকে এবং দেবশক্তির ক্রিয়ার 
দ্বারাই জগতের ক্রমোন্নতি সাধিত হয়। * « 

ইহাই জাতিভেদের ভিত্তি। এই সত্যে উপরেই প্রাচীন ব্যবস্থার 
প্রতিষ্ঠা। এইবার পাশ্চাত্য জগতে শ্রেণীবিভাগ কিরূপ সে সম্বন্ধে আলোচন! 
কর। যাউক। পাশ্চাত্য দেশে শ্রেণীবিভাগও অনেকট। একরূপ ধারণার উপরেই 
প্রতিষ্ঠিত। পাশ্চাত্য দেশে রাঞ্জ৷ ও আভিজাতবর্গ, (017৩ 0178 220 01) 
00159 ) জন্মের দ্বারা তাহারা এই পদ পাইতেন। এই শ্রেণী 'হিন্দৃস্বানের 
ক্ষয় জাতির অনুরূপ ।, ইহার যোদ্ধ।, বিচারক ও শাসনকর্তী। পিতার 
সৃত্যুর পর পুত্র পৈতৃক স্ব্থে শ্বত্বকান 'ও শাসন করিতে, যুদ্ধ করিতে এবং আইন 
প্রণয়ন করিতে অধিকারী । অতীতকালের ইংলগ্ডের নোবলগণ এই সম্প্র- 
দ্বায়। প্রথমে রাঁজা, তাহার পর ডিউক, ব্যারণ, আৰ” প্রভৃতি । এ দেশে 
জাতি যেমন জগ্গের দ্বারা স্থিরীকুত হয় এই সমস্ত পদবীও ঠিক সেইরূপ জন্মের 
দ্বার) নি্ধীপিতুিিহয়। থাকে । দেশ রক্ষা! কর, রাজ্য-শাসন করা, সমাজের 
ভিন্ন ভিন্ন ব্যর্তির কর্তব[ বিভাগ করিয়। দেওয়৷ এই সম্প্রদায়ের কার্ধ্য। 

তাহার পর বৃহৎ মধ্যশ্রেণী। ব্যবসায় বাণিজ্য করা, কৃষিকাধ্যের পর্য্য- 
বেক্ষণ কর! এই শ্রেণীর,কার্ধ। | ইংলগ্ডের ইতিহাপ পাঠ করিলে এই শ্রেণীর 
ক্রমিক উন্নতি দেখিতে পোওয়া যায়। সমরকূশল অভিজাতগণের আশ্রয়ে 


১ম সংখ্যা। ] সামার্সিক শ্রেণীবিভাগ । ৫৩৭ 


থাকিয়া এই শ্রেণী একতাবদ্ধ হইয়। শিল্প বাণিজ্যের উন্নতি সাধন পূর্ববক 
দেশের ধনবৃদ্ধি করে। এই সম্প্রদায়ের পর শ্রমী উৎপাদনকারীগণ, তাহারা 
সুমি রক্ষা! করেঃ যাহীঞে 'ফিউড্যাল'টেনিওগ' বলে তাহার দ্বার! তাহাদের 
কর্তব্য সুনির্দিষ্ট, এই কর্তব্য পালন করিলে তাহারঃ রক্ষিত হইবে। নিজের 
নিজির অংশের জমির সহিত ইহাদের সম্বন্ধ এমনভাবে প্রতিষ্ঠিত যে এখন 
কোন লোক ইংলঞ্জে দি অনাহারে কষ্ট প্রুয় তাহ॥ নে তাহাকে প্রথমেই 
গিজ্ঞাসা কর। হয় সে কোন পল্লী-সংস্ানের (9179) ) লোক । এই পল্নীই 
তাহার জীবিকার জন্য দায়ী। সে ব্যক্তি পল্লীর নাম করিলে তাহাকে সেই 
পল্লীতে পাঠাইয় দেওয়া হয়। যে পল্লীতে যাহার জম্ম, সেই পল্লীকে তাহার 
অন্রের ব্যবস্থা করিয়। দিতে হইবে। প্রাচীনকালের জমিবন্দোবস্তের যে 
বিধান (1.2 ০6581507570) হইয়াছিল সেই সময় হইতেই এইরূপ 
বাবস্থা চলিয়। অ:সিতেছে । এইবার শিক্ষক সম্প্রদায় ব ব্রাহ্মণ । এই স্থানে 
কিছু প্রতেদ পরিলক্ষিত হয়। হংলগডে যাজকমণডলী, অভিজাতমগুলী বা! শাসক 
সম্প্রদায় হইতে পৃথক হেন | উভয়ে একত্রঃসংশ্লিষ্ট । সামাঞ্জিক জীবনে 
ধর্ধের স্থান লইয়াই প্রাচ্য ও গপ্রতীচ্যে প্রতেদ প্রাচ্য দেশে ধর্ণাই প্রধান ও 
খুল বন্ত, সমাজের সমগ্র জীবন ধর্মের দ্বারা শাসিত, প্রতীচ্য দেশে ধর্ম প্রহিক 
জীবন হইতে পৃথক স্থান অধিকার করে। 

ষে নিয়মের উপর প্রাচীনকালে প্রাচ্যদেশে জাতিবিভাগ ও প্রতীচ্য দেশে 
শ্রেণীবিভাগ প্রতিষ্ঠিত হইয়ছি্ তাহ] প্রদর্শিত হইল, এইবার বর্তমান সময়ে 
এই জাতি ও শ্রেণী কিরূপ অবস্থায় আপিয়া দাড়াইয়াছে আলোচনা করিয়া 
দেখ। যাউক.। তাহা হইলে অতীত ও বর্তমানের সাহায্যে, আমরা আমাদের 
তবিষ্যৎ কর্তব্য কির়ৎপরিমাণে নির্ধারণ'কর্পিতে পারিব। 

প্রতীচ্য দেশের এই শ্রেণীবিভাগের বিষয় আলোচন! করিলে বুঝিতে পার! 
যাইবে যে পূর্বকালে ইহার বিশেষ সার্থকতা ছিল,কিন্ত বর্তমান সময়ে ইহা 
একটি ব্যর্থ আড়ম্বরে পরিণত হইয়াছে। গুর্বকালে প্রত্যেক ডিউকই সৈল্ত 
চালন। করিতেন, রাঁজ্যের মধ্যে বা রাঞ্জেের বাঁহিরে যখনই-ুদ্ধবিগ্রহ আরম 
হইত, প্রত্যেক ব্যারণই সৈশ্তদণ লইয়া সমরক্ষে:এ উপস্থিত হইতেন। নিজ 
সম্প্রদায়ের যাহ। কর্তব্য তাহ। তীহার! বথারীতি পালন করিতেন। এইবপে 
প্রত্যেক সম্প্রদায়ই নিজ নিজ দাত্রিত্ব অনুসারে কর্তব পালন করিত,ফলে সমগ্র 
জাতির কল্যাণও অব্যাহত ছিল। দেশে দারিত্র বা কেশ স্বিজনা । পার্ধদ- 


৫৩৮ বারভুমি। ৪র্থ বর্ষ। 


কালে মানুষ এত বিলাসী হয় নাই সকলেই সাধসিধে জীবন যাপন করিত বটে 
কিন্তু শিল্পীগণ সেই সঈময়ে অতি মহৎ হম্ম্যাসমূহ নির্মাণ করিয়াছে, সাহিত্য 
ক্ষেত্রে অতি মহৎ সাহিত্যিকগণের আনির্ভ|ব হইয়াছে, সর্ধববাধারণের প্রচুর 
খাদা, বস্ত্র ও াসস্থান ছি্ী। এখন ইংলণ্ডে যেমন চারিদিকে অন্নকষ্ট তখন 
মেক্সপ ছিল না। ইংলগের নাম ছিল“ম্থথের ইংলপ্ত”? (1191 55 )। 

» এইধার বর্তমান "অবস্থা দেখা যাউক। প্রথমেই গ্রতীচ্য দেশের প্রতি 
দৃষ্টিপাত করা াউক। এখনও সেই শ্রেণীবিভাগ রহিয়াছে। এখন রাজ- 
পরিবার আছে অভিজাত পরিবার আছে। জন্মের দ্বারা মানুষ অভিঙ্গাত 
শ্রেণীর অন্তভৃক্ত হইয়৷ থাকে। জন্মের দ্বারা 'যে অধিকার লাভ করে সেঈ 
অধিকারের দ্বারা দেশের শাসনকার্ধ্যে অধিকারী হয় ও ব্যবস্থাপক সতায় 
বসিয়া আইন প্রণয়ন করে। আন্মের ঘ্বারা উপাধি 'লাভ করে। ডিউকের 
স্যর পর তাহার জোষ্টপুত্র ডিউক হন, খালের মৃত্যুর পর তাহার জ্যেষ্ঠ পুত্র 
আল” হন। উপাঁধিলাতের পর য্দে তিনি বয়ঃপ্রাপ্ত হঁয়েন তাহা হইলে হাউস 
অব নর্ডদএ বসিবার স্থানলাত রুরেন ও আইন প্রগয়ন করেন এই নর্ডস্‌ 
সভাঃ রাজা ও জল সাধারণেরঃসভার সহি মিলিয়া দেশ শাসন করেন। কিন্ত 
এই সভার সভ্য নির্বাচন জ্ঞান, অভিজ্ঞতা, বয়ঃব্রম বা “ক্তির দ্বার] সাধিত হয় 
না, জন্মের অধিকারের দ্বার! স্থিরীকৃত হয়। যিনি এই উচ্চ স্থান প্রাপ্ত হইলেন 
তাহার চরিত্রই ব| কেমন অথবা তীঁহঘ কিকি গণ আছে এসম্বন্ধে আদৌ 
কোন আলোচন! হয় না। সুতরাং বর্তমান সময়ে এই সম্প্রদায় একটি প্রাণ- 
হীন ব্যর্থ আড়ম্বর ছাঁড়া মার কিছুই নহে। কারণ পূর্বকালে এই সম্প্রদায়কে 
যে দায়িত্বের ভার বহন কুরিতে হইত, যে কর্তব্যপালন করিতে হইত এখন 
আর তাহার কিছুই করিতে হয় না ।" "ডিউক শব্দের অর্থ নেতা, কিন্তু এখন 
আর ডিউক নিজের জীবন বিপদাপনন করিয়া! যুদ্ধস্থপে যান না, অন্য লোককে 
তাহার হইয়। যুদ্ধ করিতে'পাঠান ঝর নিজে নিরাপদে বাঁড়ীতে বসিয়! থাকেন, 
অভিজাতগণের সকপেই এইরূপ । নাম মাছে, কিন্তু কার্য নাই । এই জন্যই 
অসস্তোধ, অভিযোগ ও আবোলন ৷ এই জন্য কথা উঠিয়াছে, 'লর্ডমভা' 
তুলিয়া দাও । কারণ এই+যে ধাহারা নেতা বলিয়া সন্মান গ্রহণ করেন 
তাহারা নেতৃত্বের দায়িত্বভার বহন করেন না। কর্তব্পালন না করিয়া! কেবল 
নুবিধা গুলি ভোর্গ করেন। তাহাদের এই উচ্চপদের সুবিধা”গুলি সর্ব- 
সাধারণের. এগেবায় নিযুক্ত হয় না, তাহারা তাহা আত্মসেবায় নিরোগ 
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করেন। শুধু তাহাই নহে আঙ্রকাল অভিজাতদিগের এই উচ্চপদ লাত 
করিবার আর একটি উপায় আছে তাহার নাম ক্াঞ্চন। এই কাঞ্চন- 
কৌলিন্য পুর্ব ছিল না, এখন হইয়াছে, ' ইহারও স্বরূপ চিন্তা করিয়৷ 
দেখা দরকার । আজকাল কাহারও যদ্দি এত বেল্লী টাকা থাকে যে লে]কে 
যখন্ত তাহার প্রতি দৃষ্টিপাত করে তখন কাঞ্চনের উজ্জল আবরণ ব্যতীত 
আর কিছুই দেখিতে পায় না) তাহা হইলে সে বচকি যত সুর্ঘ হউক): 
রাজনীতি জানুক বা৷ না জানুক, জাতির* বা দেঁশের হিতের জন কিছু 
করুক না করুক, ব্যাঙ্কে বদি অজত্র অর্গ থাকে আর কোনও একটি 
রাজনীতিক সম্প্রদায়ের যদি কোন কাধ্য করে, তাঁহ। হইলেই সে মানুষ 
একটি “সোণার গৌরাঙ্গ” ( 3০1490 1০1 ) হইয়া গেল, সকলেই মাথা 
নোয়াইবে, সবকলেই'বশীভু ুহইবে, তাহা হইলে সেঁব্যক্তি অনায়াসেই একটি 
উপাধি প্রাপ্ত হইবে। কিছুই না করিয়াও উপাধি পাওয়া ফায়। নিজের সঙ, 
গণের দ্বারা নয় ক্কেবল কাঞ্চন দ্বার] লর্ড হওয়] ফাঁয়। যদ্ধি এক- 
জনের প্রচুর অর্থ থাকে তাহা হইলে নিজের মনোমত লোককে নির্ববা- 
চিত করাইয়া জন সাধারণের সম্ভার বসাহ। গবর্ণমেণ্টের সেবা করে। 
কার্ধ্যতঃ ভোট কিনিতে পাওয়া: ফায়। যদিও প্রকাশ্যতাবে তোট 
ক্রয় করা অবৈধ। এইরূপ করিয়া লোকে দেশহিতৈষী হয় ইহ! সততা'র 
বা সুন/তির অভাব বলিয়! জনসমাদ্ধে বিবেচিত হয় না। এই প্রকার 
কার্ধ্য বহুবার করার পর, বছ অর্থ এই প্রকারে ব্যয় করার পর দলের 
লোকের 'বিশেষ তুষ্টি গন্মায়, তধর্ন সকলেই বলে ইনি দেশের রাজ্য 
শাদনের অনেক কার্ধ্য করিয়াছেন, সুতরাং ইহাকে বংশান্ুক্রমিক আইন 
গ্রণরনের গধিকার দেওয়া! হউক--এত্‌ু ইক] যখন খরচ করিয়াছেন তখন 
ইহাকে অভিজাত সম্প্রদঃয়ের লোক করিয়া দেওয়া হউক। এই যে 
কাঞ্চনের পৃজা ইংলপ্ডে ইহা কতকটা* গোপন চলে। "আমেরিকা 
এবং অষ্ট্রেলিয়া ইহ! আর গোপন 'করিতে হয় মাঃ উহা একটি 
প্রকাশ্ত ব্যাপার সমাজে সম্মান বাঁ শক্তি পুইতে হইলে অর্থই তাহার 
একমান্্র সাধন। অর্থ উপার্জন করিবার জন্য, এই ছুই দেশে বিশেষতঃ 
মামেরিকায় যে সমস্ত পদ্ধতি প্রকাশ্যতাবে অবলাম্বত হয় তাহা ভাবিলে 
'বাশ্মিত হইতে হয়। একজন লোক, তাহার বহু কেটি সব্ণমুদ্রা আছে? 
অনেরুগুলি ছোট ছোট র্নেলকোম্পানির বিরুদ্ধে ঠাগিয়। তুহাদের সচল 


৫৪5 বীরভূমি। [ হর্থবর্ধ। 
করিয়। শেষে সেই রেলগুলিকে কিনিয়া বু পরিবারের অন্ননাশ করিয়! 
ধনবান হইয়্াছে। রক এক্দ্চেঞ্জের উপর জুয়া, খেলিয়া বছ অর্থ উপার্জন 
করিয়াছে । সেব্যক্তি ধনী লোক, বড়লোক, আদর্শ চরিত্রের লোক। এই 
সকল লোকের জীবনী লিখিত হয়, সে দেশের বিদ্যালয়ের বালক বালিকা- 
গণকে সেই পব সক্ষম লোকের জীবনী পারিতোধিক দিয়া কার্য/তঃ তাহাদের 
মদর্শের অনুবর্তন করিতে বলাঁ হয়। ইহার নিজের পায়ে ভর করিয়া 
বড় লোক হইয়াছে! মাত্র ছঘ্ পেনি হাতত লইয়ী জীবন-পথে প্রবেশ 
করে তাহার পর পরিশ্রম ও ,মিতব্যয়ীতার দ্বারা এবং প্রধানতঃ ধর্ম্ীধন 
সন্ধে বিশেষ মনযোগী না হওয়ার জন্য ব্হ অর্থ উপার্জন করিয়াছে 
ছু তিনটি. গির্জা! প্রপ্তত করিয়া দিয়াছে, মৃতার পর বাজারের মধ্যে 
তাহার মর্ধর মুষ্তি প্রতিষ্ঠা করা হইয়াছে । এইরূপ জীবনকে আদর্শজীবন 
বলিয়া! প্রতিষ্ঠা, করায় লাভ এই হয় যে সমাঞ্জে * অসন্তোষ, ও অযথা 
প্রতিযোগীতা হয, সহজ সহত্র শ্রমজীবি অসন্তষ্ট হৃইয়া সমাজকে বিপ্রবেঃ 
ভয় দেখায়। সাধারণ লোক, খাহারা মাথার ঘাম পায়ে ফেলিয়া জীবিকা 
উপার্জন করে, তাহারা এই কথা বলে যে এই' সমস্ত লোকের চৰিএ 
আমাদের অপেক্ষা কোন অংশেই ভাল নস ইহারা আমাদের অপেক্ষা 
ভাল লেখাপড়া জানে না, আমাদের অপেক্ষা! বহুদর্শাতা যে অধিক আছে 
তাহাও নাই, ইহারাই বাঁ কেন এত ধনী আর আমরাই বা কেন এত 
দারিজ্রয-পীড়িত। মানুষ বাধ্য হইয়। টাকার সন্মুখে মস্তক নত করে, 
বশ্যতাও স্বীকার করে, কিন্ত কোন দরিদ্র ব্যক্তিই কেবল টাকা নাই 
বলিয়া একজন ধনী ব্যক্তি অপেক্ষা আপনাকে কোন অংশে হীন বলির 
বিবেচন1! করে ,ন!। শ্মৃতরাং টাকাই যেখানে সম্মানের একমাত্র হেতু 
সেখানে দ্বন্ব, অসন্তোষ, ভাঁতি 'ও অবিশ্বাস, অবশ্যন্তাবী। জ্ঞান ও 
চরিআ যদি সমাজে উচ্চতম সম্মানের বস্ত হয় তাহা হইলেই সমান দেহ 
সুস্থ থাকে নতুবা অর্শে প্রকার ব্যাধি অবশ্যস্তাবী। 

এইবার প্রাচ্যদেশের ব। হিন্দুস্থানের অবস্থা আলোচনা করা যাউক। 
বর্তমান সময়ে জাতিতেদ +করূপ অবস্থায় আছে . তাহা ভাবিয়া দেখা 
যাউক। প্রাচীন কালের টারিবণ এখন আর নাই। শাস্ত্র-বাক্যের সাহায্যে 
আলোচন! করিলে বুঝিতে পারা যাইবে প্রতীচ্যদেশের শ্রেণীর ব্যায় হিন্দু 


স্থানের জাতি একটি কৃত্রিম আড়ম্বরে পরিণত হইয়াছে। ' কেন এরূপ 
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হইল? প্রত্যেক জাতি ব1 প্রত্যেক বর্ণ নিজের ধর্ম বা কর্তব্য ভুলিয়া 
গিয়াছে, এই জন্যই এইবুপ অবস্থা ঘটয়াছে। বন্ধ শত সহস্র বৎসরের 
ধীর পরিবর্তনের মধ্য, দিয়া প্রত্যৈক জাতি" সমগ্র সমাজের নিকট আপ- 
নাদিগের যে দায়িত্ব তাহা একেবারে ভূণিয়। গিম়্াছে। আজ ব্রাক্ষণ জাধি- 
পত্্যু ঢাহেন। ক্ষত্রিয় পোকশিক্ষক হইতে চাহেন?। ৈশ্ত কষত্রিয়ের অধিকার 
চাহেন, শৃদ্র দ্বিজের অধিকার চাহেন। কোন জাতি নিজের কর্তবে সপ 
নহেন, প্রত্যেক্ষেই অপরের * কার্য করিত ইচ্ছুফ। বহুদিন ধরিয়া এইরূপ 
চলিতেছে । এই পরিণামের আরন্ত ক্ণেথায়? ত্রান্ণের পত্তন হইতেই 
ইহার আরম্ভ হইয়াছে রলিপৈ অন্তাঁয় বল! হইবে না। ব্রাহ্দণ বৈশ্তের 
ধন ও.ক্ষক্জিয়ের পার্থিব আধিপত্য অধিকার করিলেন, সেই সময় হইতেই 
পরিবর্তন আর্ত হইুল। একজন পোক যেমন' নিজের স্ত্রীকে পরিত্যাগ 
করিয়া অপর স্ত্রীলোককে নাশ্রয় করে, ব্রাঙ্মণও ঠিক তদ্রপ অধ্যাত্মঘিপ্যাকে, 
পরিত্যাগ করিয়া পৃথিবীর ধনরত্বকে বরণ করিলেন। »অজ্জুন কুরুক্ষেতরের 
যুদ্ধের পূর্বব হইঠে সমাঞ্জের অবস্থা যেকুপ হইবে বণিয়া আশঙ্কা করিয়া 
ছিলেন ঠিক তাহাই হইয়াছে। *এই প্রকাঠুর ক্রমে ক্রমে হিন্দুর জাতীয় 
অধঃপতন ঘটিয়াছে। আধ্যাত্মিক অবনতি ঘটিয়াছে; কিন্ত বাহিরের আট! 
আঁটি বাড়ির়। গিয়াছে-_-অধিকারের দাবী মাছে কিন্ত দায়িত্বের জ্ঞান 
নাই, কর্তব্যের পালন নাই। ব্রান্ধণ ব্রাহ্মণ বলিয়া কেন সম্মানের দাবা 
করিবেঃ কেবল বাহিরের কতকগুণি সাঞ্জ ঠিক রাখিয়াছে বলিয়া! সে 
কালে ত্্রাঙ্মণকে, জনশিক্ষকের সম্মান দেওয়া হইতে এখন খে গুরু হইবার 
শাক্ত কৈ? তিতরে সার নাইকেবল আবরণ, ইহার দারাই .সমূহ অনিষ্ট 
হইতেছে। প্রবঞ্চনা, ইুদ্ধত্য, দ্বণা প্রৃতিতে হৃদয়-পূর্ণ ত্রান্ষণ ব্রাহ্মণের 
কর্তব্যপালন না করিয় ত্রাঙ্গণের সম্মান দাবী করে বলিয়া সকলে মনে 
ঈর্ষা, ক্রোধ, অসস্তোষ। ও অটনক্য জাগিয়াছে, নতুবা সমাজের শাস্তি 
প্রেম, সুশৃঙ্খল। ও উন্নতি কিছুতেই নষ্ট হইত না। ত্রাঙ্গণ অধ্যাত্মবিদ্যা 
পরিত্য।গ করিয়া দলাদ্দলিতে বোম্দান *কুরিয়াছেন, অর্থসুংএহের জন্য 
দিনরাত্রি ছুটাছুটি করিতেছেন, তাহার ধম নষ্ট হইয়া গিয়াছে, গন্মাস্তর- 
বাদের সাহাষ্যে সমাজে মানবাত্মার ক্রমবিকাশের যে ঝ/বস্থা ছিল তাহ। 
আর নাই, কারণ ্রাঙ্গণ আত্মায়, কেবল দেহে নহে, ব্রাক্ষণ লমগ্র জীবনে, ' 
কেবল ক্তন্সে নহে। ধর্দথ যদ্যপি প্রতিপালিত নু হস্ন তাহ! হইলে জাব 
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যখন জন্মাস্তর গ্রহণের জন্য আসিবে তখন কি করিবে? তাহার এমন পরি- 
বার চাই ধেখানে ব্রাহ্মণের ধর্ম আছে। মনে করুন অত্যুন্নত জীব বিশ্তুদ্ 
্রাঙ্ষণ পরিবারে জন্ম গ্রহণ করিবার জূন্য “হিন্দস্থানে আসিয়৷ উপস্থিত। 
্রাহ্মণধপরিবারে কেহ সংস্কত জানে নাঃ বেদের চর্চ] নাই, শাস্তার্ধের 
প্রকৃত জান নাই, বাহিরে “আড় আছে ভিতরে প্রাঙ্গণত্বের' কিছুই 
নই "মতনেকরুন সেই 'জীব দেখিল ষে অন্তবর্ণের কোন পরিবারে ব! অন্ত 
দেশের বা অন্ত ধর্মাবলম্বী ব্রাহ্মণের জ্ঞান ' পবিত্রতা ও" পরার্থপরতা 
রহিয়াছে । এই জীব আত্মার অবনতি অপেক্ষা! দেহের অবনতি বরং ভাল এই- 
রূপ (বিচারে এক পবিত্রচরিত কর্তব্যপরায়ণ পুদ্রপরিবারে জন্মগ্রহণ করিল। 
দেহ তো। ব্রাহ্মণ নহে, আস্মাই ব্রাহ্মণ । আত্মাকে রক্ষা! করাই ধর্। ইহাই 
এ কালের প্ররুত সমস্যা” ব্রাহ্মণ-আত্মার ব্রাহ্মণ দেহ «হওয়া: চাই অথবা 
ব্রাহ্মণ €দহে ত্রাণ নাত! খাক] চাই? নতুঝ। ব্রাহ্মণ হওয়। যায় না। মন্ধু 
বলিয়াছেন চর্মের ব্যাপ্র যেমন, কাঠের হাতি যেমন, জানহীন ব্রান্মণও 
তেমনি। ব্রাহ্মণের দেহে শুদ্রের আত্মা দেখিলেই বুঝিতে পার। যায়। তাহার 
হান কামনা ও ক্ষুদ্র আকাঙ্ছা। দেখিতে, পাওয়া খান্ন। একছন ক্রাঙ্মণ 
ধনাকাজ্কায় মত্ত। ইহার অর্থ কি? প্র ব্রার্মাণের দেহে বৈশ্তের আত্মা 
বাস করে স্থতরাং কোন পবিত্রাস্থা শৃদ্রজাতীয় লোক যদি বলেন জাতিটা 
কিছুই নহে, ইহা ন্ট হওয়াই উচিত, হাহা হইলে অসন্তোষের কারণ 
কিছুই নাহ। 

ব্রাহ্মণ সত্য বস্ত এখনও ব্রাঙ্গণ আছে কিন্তু ব্রাহ্মণ নামে যাহার। পরি- 
চিত তাহাদের মধ্যে হয়ত অনেক স্থলেই ব্রাহ্মণত্ব নাই। জীতিবিভাগ সন্ধে 
আর একটি কথা ভাবিবার' আছে+ এখুন এই জাতিতেদের গণ্ভী যতটা! শক্ত 
চইয়াছে পূর্বে ইহা ততটা শক্ত ছিল ন৷ পূর্বে এক বর্ণের লোক অপরবণে 
উন্নীত হইতে 'পারিত ৷ একুজন একৃত ব্রাহ্মণ সামান্ত অপকর্ত্ের জঙ্ঠ শূল্র 
হইয়৷ জন্মাইলেন অতি অল্পদিনে তাহার সেই সামান্ঠ কর্খটুকু ক্ষর হইয়া 
গেল, এখন কি তাহাকে এই দেহ ধ্বংস হওয়া পর্যন্ত শূদ্র হইয়া বসিয়া 
থাকিতে হইবে ? পৃর্বকাণে সে রূপ ব্যবস্থা ছিল না পূর্ব্বকালে তাহাকে 
তৎক্ষণাৎ ব্রাহ্মণ করিয়া লও হস্টত। প্রাচীন শাস্ত্রে ইহার ভূরি মিঃ প্রমাণ 
'পাওয়। বায়। ঃ 

খাদ্যাথাদ্য সন্ধে যে (বিচার প্রচলিত আছে তাহা যে নিয়মের উপর 
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প্রতিষ্ঠিত,সে নিয়ম সত্য,কিন্তু তাহাও এখন উপহাসের, বিষয় হইয়। *পড়িয়াছে। 
একজনের দেহ শুদ্রের কি্ট চরিত্র আধ্যাম্িুতা৷ ও পবিভ্রত। ব্রাহ্মণের, আর 
একজনের দেহ ব্রাঙ্গণের কিন্তু ঠিত্তবাত্তি ও আত্মা শুদ্রের অপেক্ষাও অধম, 
এরূপ দৃষ্ত আমরা ্রত)হই দেখিতেছি+ এরূপ অবস্থার খাদ্যাথাদ্যের ণবচার 
ফ্রিরূপ ভাবে হইবে ইহা। কম চিন্তার বিষয় নহে |» ধ্বংস করা৷ নহে তবে, 
সংস্কার কর! উচিত।*কোন্পথে সংস্কার হইবে তাস্া গভীর চিন্তার বিষয়। এ 
বিষয়ে সচ্চিন্তা জাগরিত হউক, ' সন্গবিধ কাপট্য ও মস্মপ্রতিষ্ঠার অন্ধচেষ্টা 
দুবীভূত হউক। | 


তন্ত্রের দার্শনিক ভিত্তি 


অষ্টম বঙীয়-সাহিত্য সক্ষিলনীতে পঠিত" ) 
মাননীয় সভাপাঁত খহাশয় ও সমবেত, সভামহোদকগণ;-_ 
তন্ত্রের দার্শনিক নাত আমার ত্বালোচ্য বিষয়। ইতিপূর্বে কলি- 
কাতায় দেবালয় সমিতেতে, প্রায় বসরাধিক্ষ কাঁল যাবৎ তন্ত্রের দীর্শ- 
নিক তত্ব সন্বন্ধে আমি *« আলোচনা করিতেছিল্র!য। তাহারই কিয়- 
ংশ আজ আমি আপনাদের নিকট উপস্থিত করিতেছি । তান্ত্রিক্দিগের 
ষে অষ্টাঙ্গ বিদ্যা বা অষ্টমাতৃকার সাধনার কথ! প্রসিদ্ধ আছে, তাহারই 
চারটি যন্ত্র লইয়া আজ আমরা আলোচনা করিব। 
তন্ত্রোক্ত স্থট্টিতবে, তপোমগ্ন মহাদেবের ভপঃ শক্তির মধো 
জগত্প্রসবিনী শাদ্যাশক্তি মহামায়ার সর্বপ্রথয় প্রকাশ দেখা যায়। 
সৃষ্টির ইচ্ছা উপক্ঞাত হওয়ায় সেই *অ$ঃদি মহাদেব তপোমগ্ন হইলেন । 
মহাদেবের সেই তপঃপ্রত! তাহার ললাটদেশ ভেদ করিয়৷ তৃতীয় 
নয়ন বা প্রজ্ঞান-নয়ন রূপে উতদ্তাপিত ছুইয়া উঠিল । গেইট” প্রজ্ঞান-নয়ন 
হইতে, এক অপুর্বজ্যোতি বিনির্গত হইয়া বিশ্বঙ্জর্ননী মাতৃকা-যৃত্তি 
ধারণ করিলেন। এই যাঁতাই বিশ্বের আন্বিজননী : মাতা 'আনন্দময়ের 
আনন্দলীলায় মত্ত হইয়া বাঁপাবাদন করিক্তে ,'মারস্ত করিলেন: সেই 
বীণার তন্ত্রী হইতেই এই বিশ্ব-তন্্রের স্যটি হইল। জগতের আদিতত্ব 
শব্ধ । "হিন্দু শান্ত্রে শব্দকে পরম ব্রহ্ম বলিয়া অতিহিত করা হইয়াছে.। 
শব' হইতে নাকাশ, আকাশ হইতে বাস ইত্যা[*করিয়। ক্রদশ্নঃ পরিদৃশ্ত- 
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যান স্থুল 'জগৎ স্থষ্ট হইয়াছে। বাইবেলেও উঞ্ হইয়াছে, জগতের 
আদ্দিতে কেবলমাত্র শব্দই পরষেশ্বরে লীন হইয়া অবস্থিত ছিল। সেই 
শব্দ হইতে জগতের স্থষ্টি হইয়াছে। বিজ্ঞানের মতে .এক মদীম অনস্ত 
শক্তি" সমুদ্রের' কতকগুলি কানুন কম্পনের বহির্ষিকাশ এই 'পরিদৃগ্- 
'আন স্কুল. জগৎ। এই, স্থক্্ কল্পানই তত্ত্রোর্ত বীণাবাদিনীর সেই অনা 
হত রাগিশী। সৃষ্টির আদি হতে অন্ত পর্য্যন্ত 'বীণাবাদিনীর বীণ! 
বিধূনিত হইতেছে। তাহাতে যে বিচিত্র রাগরাগিণী সকলের স্যষ্টি হ- 
তেছে, তাহাই একটা বাস্তবের বা, সত্যের রূপ ধরিয়া পরিদৃগ্তমান 
জগত্রূপে উদ্ভাসিত হইয়। উঠিতেছে। উপনিষদে বর্ণিত আছে আনন্দময় 
্রক্ধ বহু হইতে ইচ্ছ। করিয়া তপের দ্বারা এই জগৎ ্ৃষ্টি করিলেন। 
স্থষ্টি কুরিয়া স্থূল, মূর্ভ ও হুক্ম অসুক্ষরূপে প্রকাশিত' হইলেন। কেন 
তাহার এইরূপ ইচ্ছা হইয়াছিল তাহার উত্তর প্রদত্ত হইয়াছে “রসো- 
বৈঃ পঃ” সেই পুরুষ বস-স্বরূপ। * একট। রসের বা "আনন্দের অন্থ£তি 
হইতেই জগতের স্থাষ্টি, স্থিঙি, পোষণ, পর প্রীতি সকলপ্রকার ক্রিয়া 
সাধিত হইতেছে। লকলপ্রফার অতিব্যক্তির মূলে ক্রিয়াশক্তিৎ সকল 
প্রকার ক্রিয়াশক্তির খুলে আনন্দের অনুভূতি 1 এই আনন্দের অন্ভূতি- 
রূপ শক্তির সাহায্যব্তিরেকে জগতের কোন প্রকার ক্রিয়া সম্পাদিত 
হইতে পারে না। এই রসক্রীড়া জড়ঞ্গতে অবাক্ত ভাবে এবং জীব- 
জগতে ব্যক্ত ভাবে কার্ধ্য করে । জগৎ ঈশ্বরের লীলা ব! একটা আনন্দের 
ক্রীড়া-মাক্র প্রস্ৃতি বাক্যের ইহাই অর্থ। ত্রান্ত্রিকদিগের রূপকভাষার 
জগতের এই অনন্ত খৈচিত্রয সেই বীণাবাদিনীর হৃদয়োচ্ছ'সিত অনন্ত 

বিচিত্র কাব্য-কাহিনী সেই শপরূপ'বীণীর অপরূপ রাগরাগিণী মাত্র। 

*. “মহা-মায়া মহা বাঁপাধবনি লয়ে মহা মিথা। এক 
বাস্তবের রূপ ধরি উঠে উত্তাসিয়া, 

বধু ক্রীড়ার আনন্দ, সুধু রাগিনী বঙ্কার,ন্ধু কাব্যের কাহিনী” 
ইাই উক্ানতর্ত সক্তিশীস্ত্রের লীলাবাদ। সকল প্রকাব শক্তি সাধ- 
নার শিরোদেশে এই লীলীবাদ অবস্থিত। সাধক যখন সাধনার বলে 
র্ধার্থকতা লাত করেন বাঁ কৃতকুত্য হন তখন তিনি এই মহাবিদ্যা 
বা বিশুদ্ধ জ্ঞানস্বরূপিনীন রাজ্যে উপনীত হুন। সাধকের ' ইচ্ছাশক্তি 
তখন সেই". অপরিসীম খ্ীশী ইচ্ছাশঞ্জির সহিভ মিলিত হইম়্া যায়। 


১০ম সংখ্য।। ] তন্ত্রের দার্শনিক, ভিত্তি। ৫৪৫ 


লাধক তখন সর্ববজ্ঞত্ব সত্যসন্বরব প্রভৃতি গুণলাত করিয়া, পূর্ণকাম হইয়া 
দেই মপরিসীম আনন্দ-সব্ষর বিলীন হইয়া যান। * সাধক তখন ঈশ্বর- 
সাধু্য লাভ করেন। , 

এই বাঁণাবাদিনী শাতাই গাদিদেবী বিশ্বের" কারপরূপিণী , মহামায়। । 
রজ্দনজননী বিশ্বনিষ্র প্রভৃতি নামেও, ইনি অভিহিত হইয়াছেন। 
মাননদম্ী মা মহাদেবের ্রজ্ঞানকমণদলে বপিয়। মহানন্দে মঞ্ হস 
অপরূপ লীলারসে আপ্ন.ত হইস্্ *বীপাবাদনদ করিতেছেন । সেই বীণাধনি 
বিশ্বক্রিয়াশক্তি রূপে উত্তাসিত হইয়া উঠিল? বিশ্বের তব-স্বরূপিনী মাতৃ- 
কাগণ আবির্ভতা হইলেন" পু 

২। 'এইবার আমাদের গালোচ্য বিষয় বিশ্বশক্তিশ্বরূপিণী মহাবিদ্য। | 
মাধুনিক বিজ্ঞান মান্মাদদিগন্ডে, বুঝাইয়। দিতেছে' এই পরিদৃশ্তমান সুক্ষ 
জগৎ এক অসীম অনস্ত শক্তিসমুদ্রের কতকগুলি বিভিন্ন তরঙ্গমীত্র। 
ভারতীয় দর্শনে বেদাত্ প্রভৃতি শাস্ত্রে এট শক্তিসমুদ্র প্রাণশক্তি মরুৎ- 
শক্তি প্রভৃতি নামে অচ্ভিহিত হইয়াছে ।, তন্তশান্তরে এই শক্তি কালী, 
তারা, তড়িতা, ছিত্রমস্তা প্রভৃতি নামে ও রূপে: ব্যাখ্যাত হইন়্াছে। ইহারা 
সকলেই মহাবিদ্যা। এক” সকল শক্তির সাধুনার দ্বারা সাক 
সর্বশক্তিশালী অর্থাৎ পূর্ণকাম হইয়া পূর্ব বর্ণিত আদি মহাবিদ্যার 
পরিস্তস্জ্ঞানস্বরূপিননী প্রজ্ঞানজননীর ক্রোড়লাভের অধিকারী হন। এই 
তত্ব বুঝিবার জন্য আমরা হইটী মহাবিদ্যাতত্ব এই স্থানে গ্রহণ করিব। 
একটি কালী বা তারা তত্ব । আর একটি ছিন্নমস্তাতত্ব ৷ 

এই তত্ব বুঝিতে হইলে আমাদিগকে কালশক্তি সম্বন্ধে একটু ধারণা 
কর। আবশাক। তন্ত্র মতে এই পরিদৃশ্তমান 'নিগজগত অনন্ত গ্রবহমান কাল- 
প্রবাহের কতকগুলি বিতিন্ন রূপান্তর মাত্র। পরমেশ্বরের এীশী শক্তি এই 
কালের সহিত সংলগ্ন থাকিয়৷ অনস্ত বিচিত্রণদেশ সকল উৎপাদন* করিতে- 
ছন। বন্ততঃ এই দেশ সমূহের কোনও প্রকার সত্ব *নাই। অনস্ত 
বহমান কাল-শক্তিই পর পর এক একট। রূগ *পরি গ্রহ করিয়া উস্তাসিত 
ইয়া উঠিতেছে তাহাই দেশ নামে অভিহিত , হয়। এই দেশসকল 
নয়ত পরিণামশীল। এই জন্য ইহাকে পরিণতি-প্রদায়িনী নিয়তির লীলা 
'লিয়৷ অতিষ্িত করা হইয়া! খাকে। কালপ্রবাহ অনাদ্ি। স্ষ্টির পর. 
প্রন পর প্রথন্বের মনস্ত কাল ধরিয়া হইতেছে। :. স্ৃ্ির প্রারত্তে এই 


৫৪৬ বীরভূমি। [ ৪র্থ বর্ধ। 


কালশ্তির প্রঙাবেই নির্বিশেষ পরমত্রন্গে স্ৃটি-বিষয়ক ইচ্ছার উদ্বোধন হয় ' 
এবং এই কালপ্রবাঁহের মধ্যেই পরমেশরর আপনাকে বিভিত্নরূপে দর্শন 
করিয়া থাকেন। এই জগৎকে একখানি মহাকাব্য স্বরূপ ধরিয়া লউন, 
এই কাব্যের বিষয় পরিদৃশ্যমান দেশ সমূহ, পাঠক স্বয়ং ভগবান, কাল 
নামক মহৎ গ্রন্থে আপনার স্মাত্বজীবনী পর পর পাঠ করিয়া যাঈতে- 
ছেন।' আর কাবোঁর রচয়িত্রী শ্বয়ং মহাবিদ্যা বা মহামায়।। করাসে 
আবার এই কাল গ্ভাবেই পরমেশ্বর নিদ্রা-মগ্ন হইবেন । তখন জগ- 
তের সকল পকার বিভিন্ন ক্রিয়া-শত্তি পরমেশ্বরে নিরুদ্ধ হইয়! যাইবে 
এবং পরিদৃশ্যমান দেশ-দমৃহ এক গভীর তখোমধ্যে বিলীন হইয়া যাইবে। 
কিন্ত তখনও কাল-শক্তি জাগ্রত থাকিবে । পরকল্পের প্রারস্তে ধথ!-সময়ে 
এই কাল-শক্তির প্রভাবে পরমেশ্বরে স্থষ্টি 'বিষয়ক'উচ্ছার'উদ্বোধন হইবে 
এবং পূর্ববকর্জের নিরুদ্ধ শক্তির শ্পন্দন সমূহ এই কাল প্রভাবেই পুনর্বার . 
বিধৃনিত বা বাষ্কীত হইয়। উঠিবে। তখন পূর্ব কল্পের নিরুদ্ধ দেশসমূহও 
পুনর্বার বিভিন্ন আকারে কই কাল-গ্রবাহের মধ্যেই উতদ্তাসিত হইয়া 
উঠিবে। ্ 

তন্ত্রশান্ত্রে এই , কাল-সংলগ্ন শক্তিকে 'কালী, বিশ্বনিয়তি, অদৃষ্টরূপিনী 
পরিণাম-প্রদায়িনী প্রভৃতি বলিয়া! অভিহিত করা! হইয়াছে। অধিকন্ত 
এই বিশ্বনিয়তির বিচরগ-ক্ষেত্র 'যাহা পূর্বে দেশ বলিয়া! উল্লিখিত 
হইয়াছে তাহা এক বিরাট শ্রশান-ক্ষেত্র বলিয়া তন্ত্রশান্ত্রে গৃহীত হই-. 
য়াছে। তত্ত্রমতে এই বিশ্ব এক বিরাট ভগ্ম-পিগ। .সেই যাদিম বুগ. 
হইতে আরম্ভ করিয়া! স্তরে, স্তরে শশান ভন্ম সংপিগ্ডিত হইয়া এক 
বিরাট তন্ম-পিও প্রস্তত হইয়াছে তদুপরি বর্তমান জীব-জগৎ- প্রতিষ্ঠিত। 
এতৎ সমস্তও শীগ্রই শ্বশান-তন্বরূপে পরিণত হইবে এবং আর এক স্তর 
আবিভূর্ত হইবে ; যে হেতু পর্ঘিণতিতে সমস্ত শ্বীশান ? তন্ম অতএব বর্ত- 
যান পন্রদৃষ্টমান দেশসমূৃহকেও শ্মশানভন্ম বলিয়াই ধরিয়া লইতে 
হুইবে। যেহেতু শ্মশান 'অর্থে বিনাশের ক্ষেত্র। জগতের অবস্থা সকল 
প্রতি মৃহ্র্তে বিনাশ প্রাপ্ত হইতেছে এবং এক অবস্থা অতিক্রম করিয়া অন্য 
অবস্থা গ্রহণ করিতেছে। ,ইহারই নাম পরিগামবাদ। এই পরিণামক্রিয়াই 
ভান্ত্রিকদ্দিগের রূপক ভাবায় শ্শানেশ্বরীর শ্মশান-ক্রিয়। বলিয়।' অতিহিত 
হইয়াছে। *বিশ্ব-শক্িৎ কালিকা-মৃপ্ডি এই কাগদংপঞ্ধ মহাখকির স্বরূপ । 


১ম সখ্যা।] ভন্ত্ের দার্শনিক তিভি। ৫৪ 


অভীত-ভতবিষ্যৎ-ব্যাপী মহাকাল এবং তৎসন্লিহিত পুরুষ অবশ শখের 
স্কায় ইহার 'চরণতলে অবস্থিত। অতীতের অগণিত অবস্থা সকল মুগ্মাল! 
রূপে ইহার গল্দেশে ফ্রোছুল্যমান'রছয়াছে। * বাম দিকের এক হস্তে খড়গ 
জগতের নিকৃষ্ট অবস্থাংলকে বলিদান দয় উৎকৃষ্ট, পরিণাম ব| অতিব্যগির 
দিক্লে লইয়া যাইতেছে । দক্ষিণের এক হস্তে ভবিষ্যত সার্থকতার দিক 
নির্দেশ করিতেছেন, , অপর হস্তে ভয়াকুল জীববৃদ্দকে আঙ্াাস* প্রদান 
করিতেছেন। এই মা কল্পতরু। সাধক সাধনবলে এই মাতার নিকট 
উপস্থিত হহতে পারিলে নি মাতার নিকট ঘাহ! চাহিবেন তাহাই পাইবেন। 

প্রত্যেক জীবের মধ্যে, কুঃকুগুলিনী শক্তিরপে এই শক্তি অবস্থান 
করিতেছেন। এই স্থানে বলা আবশ্তক তন্ত্রের মধ্যে যে সকল 
দেবদেবীর উ্্লখ দেখিতে গোওয়! যায় তাহাদের অবস্থান মানবদেহের 
মধ্যে, বাহিরে এই সকলের অস্তিত্ব অনুসন্ধান করিতে যাওয়া] বৃথ]। প্রকৃত 
তাম্ত্িকদিগের শ্রেষ্ঠতম, সাধন প্রণাশীগুগির প্রসঙ্গে পুনঃ পুনঃ তাহ। 
কথিত হইয়াছে । আরু একটি কথা, ছীবের স্থল দেহও দেশ মামে 
অভিহিত হয় এখং আমাদের এই নধর $ দেহখানিকেও শ্শানতন্ম 
সমষ্টিরপে ধারণা করিবার জন্ত ত্র "শাস্ত্রে উপাদিষ্ট, হইয়াছে। জীবের 
মূলাধার পল্লে প্রস্ড অবস্থায় এই 'কুলকুগুলিনী শক্তি অবাস্থত। অবিদ্যা 
ব৷ মিথ্য। জ্ঞানের দ্বার। সমাক্ছন্ন থাকায় মামর] ইহার স্বরূপ উপলব্ধি করিতে 
, পারি না। অবিদ্যার অন্ধকার বিদুরিত হইয়। কুলকুগুলিনী শক্তি জাগ্রত 
" হইলে সাধক সমস্ত বিশ্ব শক্তির স্বরূপ উপলব্ধি করিতে পারেন ও তৎনহ 
সম্মিলিত হইয়া! বা একাত্বতালাভ করিয়া তদনুরূপ শক্তিশালী হইতে সক্ষম 
হন। এই কুলকুণুলিনীতত্ব তত্্শান্্রে, গ্রধানতম স্থান অধিকার করিয়া 
ধহিয়াছে। এমন কি এই কুলকুগ্ুলিনী তত্বহ সমগ্র তন্ত্রশাস্ত্রের প্রাপ 
খলিলেও অত্যুক্ি হয় না। অদ্ৈত-তত্ব বাঞজীবাত্থা ও পরমাত্মাক্ন একাত্মতা 
সমগ্র বিখ্ের সহিত জীবের সংযোগ সবক, মনোবিজ্ঞান গুড়বিজ্ঞান উভন্ 
বিজ্ঞানের একত্ব প্রভৃতি জগতের উচ্চতম তথ সক্লহা কেবলমাএ জীবের মনো! 
বিজ্ঞান অবলম্বন করিয়। এই কুলকুগ্ুলিনী তত্বে নুম্দররূপে প্রদর্শিত হই- 
য়াছে। সঙ্গে গে জীবের উর্ধাতিমুখী গতিরু যে সুন্দর পথ কুলকুণগ্ুলিনী- 
তত্ব অবলম্বনে প্রদর্শিত হইয়াছে এমন সুন্দর ও এমন বিজ্ঞান-সম্মত পথ আর, 
কুত্রাপি প্রদর্শিত হন নাই। 


8৪৮ ঝাঁরভূষি। [৪খবধ। 

*গ্রথমেই জীব সমগ্র ব্রন্মণ্ডের ক্ষুদ্রতম সংস্করণ” বেদান্তের এই মহত্তয- 
বাণী বিঘোধিত করিয়! সেই বাণীর বৈজ্ঞানিক ভিত্তি তস্ত্ে প্রদর্শিত হইয়াছে । 
তন্ত্র বলেন আমাদের দেহে সাদ্ধ ত্রিকোটি নাড়ি আছে। আমাদের সমস্ত 
শরীর কতকগুলি স্থস্্ম শিরা উপশির] দ্বার পরিব্যাপ্ত, গুহা সকলেই জানেন। 
এই সুক্্ম শিরা উপশিরা গুলির মধ্য দিয়! প্রাণশক্তি বা জীবনীশক্তি আমাদের 
সমগ্র শরীর ব্যাপিয়। এ্রবাহিত হইতেছে । আমাদের শারীরিক ও মানমিক 
শকি-সমূহ এই গ্রাণশক্তিরই পঈপান্তর মাত্র । এই শক্কি-প্রবাহকে স্ায়বীয় 
প্রবাহ বলে। মন্তিফ ইহার কেন্জ্র-স্থান। শারীরিক শক্তি-প্রবাহ প্রধানতঃ 
জ্ঞাত ও অজ্ঞাত, দৃষ্ট ও অদৃষ্ট স্বিবিধরূপে প্রবাহিত হইতেছে। যে শক্তি 
দ্বার আমর হস্ত পদ প্রভৃতি সথশালন করি উঠি বসি চলিয়া! বেড়াই তাহা 
তৃষ্টশক্ি। আর যে শক্তি-প্রভাবে আমাদের ভুক্ত দ্রব্য জীর্ণ হয়, রক্ত- 
সঞ্চাঞ্জন প্রভৃতি আভ্যন্তরিক ক্রিয়। সাধিত হয়, তাহ] অুষ্ট শক্তি। মানসিক 
শক্তি সৃহও এই" দ্বিবিধরূপে প্রবাহিত হইতেছে। দ্যদ্বারা আমরা চিন্তা 
করি, ম্মরণ করি, সংকক্গান্থরূপ শারীরিক শক্তি পরিচালিত করি তাহা দৃষট 
শক্তি। এই দ্ৃষ্ট শক্তির পশ্চাতে অদৃষ্ট শক্তি রহিয়াছে । এই অবৃষ্ট শব্তি 
অসীম অনন্ত অধিকন্তু, এই অনৃষ্ঠ শক্তিই, সক প্রকার দৃষ্ট শক্তিসমূহের 
পরিচালক, সকল প্রকার শক্তি বা ক্রিয়া-গ্রবাহের জননী। 

স্কুল শির উপশিরাগুলির মধ্য দিয়া স্থূল শক্তি সমূহ প্রবাহত হয়। সুক্ষ 
শির। উপশিরাগুলির মধ্য দিয়া সুক্ষ অদ্ৃষ্ট শক্তি সমূহ প্রবাহিত হয়। স্থূল হইতে 
সুগ্জ নুক্মতর করিয়। এই শির। উপশিরাখুলির অবস্থানের কতকগুলি স্তর”ভেদ 
আছে। প্রথম স্তরের মধ্য দিয়া শারীরিক দৃষ্ট ও অনৃষ্ঠ দ্বিবিধ শক্তি ইন্দ্রিয় 
শক্তি গ্রভৃি প্রবাহিত হন়্। ত্দত্যন্তরে দ্বিতীয় স্তরে মানসিক দৃষ্ট শক্তি 
সমূহ চিন্তা, স্মরণ, সংকল্প প্রভৃতি প্রবাহিত হয়। .তদভ্যস্তরে অতি স্থক্মতম 
শির! উপশির! দিয়া অদৃষ্ট শত্তিপ্রবাহিত হুইতেছে। এই তৃতীয় স্তরের 
শক্তি প্রবাহকে কারণ-শরীর বলে! এই শরীর জীবের জন্ম জন্মার্জি ত কর্ণ 
সমূহের হু সংস্কার সমষ্টি দ্বাণা গঠিত। আমর! প্রতি নিয়ত যে সকল কন্মন 
করি, গেই কন্ম সকপ সম্প্রদিত হওয়া মাই একেবারে বিলুপ্ত হইয়া যায় 
না। হুক্ম বীজ বা সংস্কাররূণে সে সকল আমাদের যধ্যে খাকিয়া যায়। 
ভবিষ্যতে আবার এই সংস্কার ৭ কর্ধব-বীজ-সমূহ কাল প্রভাবে অস্থ্রিত হইয়। 
নৃতন জাবন লা নূতন দেশ উৎপাদন করিবে । আমাদের বর্তমান ঞীঘন 


১*ষ সংখ্যা। ] তন্ত্রের দার্শনিক, ভিত্তি । ৫৪৯ 


অতীতের সংস্কার বা কর্ম বীজ সমুহের পরিস্ষুট অবস্থ।। বর্তমান জীবন বা 

বর্জষান কন্ঠ-গ্রবাহ ভবিষ্যৎ জীবনের মূলীভূত উপাদ্ীন। ভাল কর্ণের ছারা 

স্বর্গ গ্রভৃতি উত্তম জীব্নলাভ হইবে»মন্দ করের দ্বারা! অধোগতি হইবে। এই 

সংস্কার বা কম্ম-বীঞ্জ*্সমষ্টিতে আচ্ছন্ন .যে এরশীশক্তি বহার! , প্রত্যেক জীব- 
্রীবন পরিচালিত হইতেছে তাহারই ন্টম কুলকুগলিনী শক্তি। এই কুল, 

কুগুলিনী শক্তিই অনুস্ত প্রবাহমান কালের মধ্য হইতে আপনার” উসতোগ্য 
দেশ-সমূহ বা'জীবন রচন! করিয়া লইতেছে! * এইজন্ত ইহাকে জীবের 
অদৃষ্ট ৰা নিয়তি বলা হয়। ইহাই, জীব-জীবনের যুলীভূত কারণ বলিয়। 
জীবের মৃলাধার পদ্মে কুলক্ুগুর্লিনীর অবস্থান বল! হইয়া থাকে । এমন কি 
এই জগণ্-স্থষ্টির যে মুলীভূত কারণ পরমেশ্বরের ইচ্ছা, সেই ইচ্ছাশক্তি ও 
এই কুলকুগুলিনী শতিগ্র ছারাই পরমেশ্বরে উদ্বোধিত হয় বলিয়। শাস্ত্রে কথিত 
হইয়াছে। হিন্দু শান্ত্ের মতে কাল প্রবাহ অনাদি অতএব এই বিশ্ব“ প্রবাহও 
অনাদি স্থষ্টির পর প্রলয় প্রলয়ের পর স্থষ্টি অনন্তকাল” ধরিয়া হইতেছে। 

প্রলয়কালে খন সমস্ত জীব পরমেশ্বরে, বিলীন হইয়া যায় তখন তাহাদের 
শরীর বিনষ্ট হয় কিন্তু তাহাদের কর্ম-বীজ সকল মূল-প্রকৃতিতে বিলীন থাকে । 
এই কর্ধ বীজ সমূহকে ভাগ্বত গ্রস্থে পুরুষািষ্ঠিত কণ্ধু বলিয়৷ অভিহিত করা 
হইয়াছে। এই কর্্ধ অনুসরণ করিয়াই পরমেশ্বর বহু হইবার ইচ্ছা! করেন। 
জীবের উপভোগ্য স্থান বা দেশ সমূহ জীবের কন্ম্ান্ুসারে প্রকাশ করাই 
ঈশ্বরের ইচ্ছা । ঈশ্বরের অন্ত ইচ্ছা কিছুই নাই। এই কর্্-সংস্কার সমূহের 
প্রতিনিধিরূপিনী যে শক্তি, বিশ্বের মুখাধারও তিনি জীবের যুলাধারও তিনি। 

এই শক্তিরই নাম কুলকুগুলিনী শক্তি । এই শক্তিই কালী তারা৷ প্রতৃতিরূপে 
জগতে-নিয়ত প্রকটিত রহিয়াছেন। *জীবের মুলাধার "পদ্ম হইতে একট 
হক্সতম শিরাপ্রবাহ উদ্থিত হইয়। উর্দাদিকে উঠিয়াছে এবং স্তরে স্তরে বিশ্ব- 
. কৌষ সকল অতিক্রম করিয়! সেই বিশ্বাতীত পরম কারণ পরম "শিবের সভিত 
মিলিত হইয়াছে । মুলাধার পল্লের এই ধারে আমাদের বর্ুমান পরিঘৃশ্তমান 
দৃষ্ট জীবন অন্য ধারে আমাদের পরমার্থ অনৃষ্ট জীবন। এই ,মুলাধার পন্ন 
হইতে হুক্্সতম শিরাপ্রবাহ সমগ্র ব্রদ্মাণ্ড ব্যাপিয়। অবস্থান করিতেছে। 

এই সুস্্মতম শির! প্রবাহের মধ্য দিয়াই চন্জ স্ু্ধ্য গ্রহ নক্ষত্র গ্রভৃতি অপরাপর 

জগতের সুহিত আমাদের সংখোগ সম্বন্ধ রহিয়াছে । ফলিত জ্যোতিষ বন্ধারা' 
গ্রহ নক্ষত্রের সঞ্চারণ ব৷ অবস্থান প্রভৃতি দেখিয়! আমাদের গুভাগুত নির্ীত 


৫৫০. ধারতৃষি। [গর্খ বর্ধ। 


হয় তাহার বৈজ্ঞানিক চিত্তি এইম্থানে। কোন্‌ গ্রহ কিরূপ ভাবে অবস্থিত 
থাকিলে কোন্‌ প্রকার শিরা প্রবাহে সেই গ্রহের শ্বক্তিসমূহ আমাদের মধ 
কিরূপে সঞ্চারিত হইয়া কিরূপ ফল উৎপাদন করিবে, ফলিত জ্যোতিষের 
দ্বার জা নির্ণর করা বায়। তন্ত্রের মধ্যে জীবের অদৃষ্ট নির্ণযের জন্ত কতক- 
খুলি চক্র রহিয়াছে । বাহার! এই চক্রগুলি সম্যক অনুশীলন করিতে সক্ষস্জ 
হন তাহাদেত্স ভবিষযৎ-বাণ্মী অভ্রান্ত। ূ 

কুলকুগ্ুলিনী শক্তি এই বিশ্বব্যাপিনী  শক্জি-সমুদ্রের প্রতিনিধিরূপে 
প্রত্যেক জীবদেহে অবস্থিত থাকিয়! জীবজগৎ পরিচালিত করিতেছে। 
আমরা সকলেই সেই অপরিসীম শক্তি- সমুদ্রের দ্র ক্ষুদ্র তরঙ্গ মাত্র। কিন্ত 
এহ শক্তি-সমুদ্রের বহিরঙ্গ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র তরঙ্গগুলিকে ভিন্ন ভিন্ন দর্শন করিয়। 
প্রত্যেকেই পৃথকরূপ সন্বাবান এইরূপ মনে করাস নর্থাৎং এই নহিবজ দৃষ্ট- 
জীবনই "আমার সর্ধন্ব এই অহস্কাররূপ অবিদ্যান্বার সুঁমাচ্ছন্ন থাকায় 
আমরা সেই শক্তি-শমুদ্রের যোগ উপলব্ধি করিতে পার তেছি ন!। অহঙ্কা- 
রের এই পৃষ্ঠে এই ক্ষুদ্র আমিও আমার জগৎ ইন্দ্রিয়সমূহের দ্বার! পরিচালিত 
হইতেছে, অপর পৃষ্ঠে সেই অপাঁরসীম একত্বের সত্ব। চিরকাল বর্তমান রহি- 
ঝাছে। ভ্রান্তি ঝা অবিদ্যার অন্ধকারে আবৃত ' কুলকুগুলিনীকেই নিদ্রিতা 
কূলকুগুলিনী বল। হুইন্া থাকে । 

নিজ দেহস্থ কুলকুগুলিনীকে জাগ্রত করিবার উপায় ছিব্রমস্তা তত্বের সাধন।। 
এহ ছিন্নমস্তারূপিণা মহাবিদ্যাকে প্রথম-বিদ্যা বল। হইয়া থাকে । তাস্ত্রি- 
দিগের যে স্ুগ্রদিদ্ধ অষ্টমাতৃকার সাধনার কথ! পুর্বে উল্লিখিত 
হইয়াছে তাখার আর এই ছিন্নমত্ত। তত্ব হইতে। আমাদের নানার্দিক- 
গামী মনকে একাভিমুখা ৭ তীব্র একা গ্রশক্তি সম্পন্ন করিয়া! জগতের উচ্চতম 
তত্বসকল ধারণ! করিবার উপযোগী করিবার নিমিত ছিন্নমস্তাতত্বের সাধন! । 
পাতঞ্জল দশনের সংযম-নামুক ফে!গটির [বষয় আপনারা অনেকেই অবগত 
আছেন। তথায় উক্ত হইয়াছে সংঘম যোগের স্বার। সাধকের হৃদয়ে যে, 
গ্রজ্ঞা নাষক, সর্বাসক আল্লে!ক বুদ্ধি জন্মে তদ্দার) ইচ্ছা করিলে সাধক 
বিশ্বের সমস্ত শক্তি আয়ত্ত করিতে পারেন। আমাদের চিত্ত বিক্ষিপ্ত অবস্থায় 
বহিমূখীন ইন্দ্রয়ের সংযোগে বাহুঞ্গতের অসংখ্য বিষয়ের মধ্যে মর্ব্বদ! ঘুরিয়া 
,কেড়ায়। ক্ষণকালও, একটি বিষয়ের মধ্যে তাহাকে আবদ্ধ রাখা কঠিন, 
তাদুশ বছদিকগ্মী চিন্তকে অভ্যাসের ত্বার একটি বিহনত্ের যথ্যে আবদ্ধ 


১*ষ সংখ্যা । ] তন্ের ছ্বার্শনির ভিততি। ৫৫১: 


রাখার নাম ধারণ।। সেই ধারণীয় পদার্থে যদি চিত্তের একতানত! জন্মে 
অর্থাৎ যে বিষয়টি আমরা চিন্তা করিতেছি মন "আর কোনও দিকে ন! 
গিয়া যদি কেবল নেই বিষ্টি, মধ্যেই ' আবদ্ধ থাকে তাহাকে ধ্যান বলে। 
ক্রমে বখন সেই' ধ্যান কেবল ধ্যেয় .বস্তকেই "উদ্ভাসিত করিবে, আছি ধ্যান 
করিতেছি ইত্যাকার জান9 বিলুশ হয়৷ গিয়া চিত্ত একেবারে তনমর হইয়া 
যাইবে তখন তাহাকে সমাধি বলে। কোনও এক বস্ত অবরন্বনে'এই ধার। 
ধান ও সমীধি প্রয়োগ" করার নাম সংযম । এই সংযম যোগের দ্বারা 
সাধকের প্রজ্ঞানামক সর্বধতাসক আলোক বা বুদ্ধি জন্মে। তখন এই সংঘম 
যে বিষয়ের প্রতি প্রয়োগ ঝ'র। যায় সেই বিষয়েরই পূর্ণজ্জান সাধকের 
উপজাত হয় এবং সেই বিষয়ে তদাত্বাত। লাত করিয়। সাধক তদগ্র- 
রূপ শক্তিশালী হইতে 'সক্ষম হন। ৃর্যযকান্তমণি সুর্য্যরশ্ি সংযোগে 
বহ্ছি আবিষ্কার করে ইহ] দেখিয়! পুরাকালে যোগীগণ'এই সংযম যোগটি 
আবিষ্কার করিয়াছিলেন বলিয়া শান্ত্ে কধিত হইয়াছে। 11981719102 
81555 আপনারা সর্ুলেই দেখিয়াছেন্ন সেই গ্রাস যদি হুর্য্ের দ্দিকে ধরা 
যায় তাহা হইলে সেই গ্লাসের উপর ষে; দৃ্ধ্যরস্টিগুলি পরে সেইগুলি 
একটি কেন্দে সমাবেশিত্ হইয়! অপ্লিতে পরিণত ,হয়। সেই কেন্ত্রে বদি 
তুল! বা তদনুরূপ কোন দাহাবন্ত রাখ যায় তাহা! হইলে তাহ! জ্বলিয়! 
উঠে। সেইরূপ আমাদের নানাদিশ্কগামী বিচ্ছিন্ন চিত্তকে বদি একটি কেজে 
মমাবেশিত কর! যায় তাহ। হইলে তাহা এক মহাশক্ির আধার হইয়! 
উঠিবে,' তন্ত্র, সর্ববজ্ঞত্ব এমন কি সত্য সন্কত্ব প্রভৃতি গুণও লাত করা 
যাইতে পারিবে, ইহা অনুমান করিয়। যোগীগণ তৎসাধনে প্রবৃত্ত হন ও 
সংঘম যোগটি "্নাবিষ্কার করেন। "্লাধ্কারণ লৌকিক তষ্টান্তেও দেখা “যায় 
যে সকল মহাত্বাগণ* জগতে উচ্চতম বলিয়া পরিগণিত হইয়া গিয়াছেন 
. তাহারা সকলেই অতি গভীর একাগ্রু* শক্কিস্পপন্ন ছিলেন সাধারণতঃ 
দেখা যার যে বালক তাহার পাঠ্য বিষয়ে অত্যন্ত মননশীল ভবিষাতের 
অনন্ত উন্নতি তাহারই করায়ত্ব। যে বৈজ্ঞানিক ,নন্তান্ত সকরা বিষয় হইতে 
বিমুখ হুইয়। একাম্ততাবে তাহার লেবরিটারিংর বিষয়গুলির মধ্যে মগ্ন হইয়া 
রহিয়াছেন তিনিই শ্রেষ্ঠতম বৈজ্ঞানিক, ছিনিই নৃতন নৃতন তথ্য সকল 
আবিষ্কৃত করিয়। জগৎকে চমকেত ও বিল্বপবিসুঞ্ধ করিতে সক্ষম। বস্ততঃ' 
মানসিক :শক্কতিই শক্তি, দৈহিক শক্তি ব কাধ্যকুরিপী শি, মূনেরই বিভিন্ 


৫৫২ বারভূমি। , [ ৪ ব্। 


বিকাশ মাত্র। অধিকন্ত দেখ। যায় মন যে কেবল আমাদের এই শরীরের 
মধোই নাবন্ধ তাহা নছেঃ মন সর্বব্যাপা। দেশ ব। কালের ত্বার মন 
ব্যবচ্ছিন্ন নহে। যেকোন কালের মধো বা যে কোন দেশের মধ্যে 
মন কর্ধ্যকরী হইতে সক্ষম ।“মামরা কৃলিকাতায় বসিয়া“মনের দ্বারা ইয়রো- 
পিয় যুদ্ধের তথ সংগ্রহ করিতেছি, স্ননের দ্বার! অতি ছুরাস্তরবর্তাঁ নক্ষত্র পু 
সমুহের তথ্য সংগ্রহ করিতেছি, এবং বাহ্‌-বিবয়-নিরপেক্ষ হইয়াও মনের 
এই্ট সকল কার্ধ্য করিবার ক্ষমতা আছে বনিয়া শাস্ত্রে কথিত হইয়াছে। 
মনের দ্বারাই ব্রিকালের বিষয় 'সকগ্ চিন্তা করিয়। ত্রিকালের তথ্য সংগ্রহ 
করিতেছি। এই জগতের সর্বব্যাপিনী, সর্ধ্বানুস্থাত। যে শক্তি, বাহ' প্রাণশক্তি 
বলিয়। পূর্বে উল্লিখিত হইয়াছে তাহার সর্ধ্বোচ্চ বিকাশ আমর! দেখিতে পাই 
মানুষের মনের মধ্যে। এই মনই ক্রমশঃ বিকশিত হইয়] সেই অন্ত জ্ঞান- 
সমূত্রে সম্মিলিত হহঁবে। এই মনের স্বন্থপ উপলব্ধি কর] ও তাহাকে পরি- 
পূর্ণরূপে কার্য্যকরী ' করিয়া! তোলার নাঁম সংযমষোগ । "এই সংঘম যোগেরই 
নামান্তর কুলকুগুলিনীর জাগরণ। 

কিন্তু সাংসারিক ভোগ সুখের প্রতি তীব্র বৈরাগ্যযুক্ত না হইলে মনকে 
পূর্ণ একাগ্র শক্তি সম্পন্ন, করা অসম্ভব । মন ইন্িয়ের সহযোগে বাহিরের 
অপংখ্য বিষয়ের মধ্যে সর্ববদ। ঘুরিয়৷ বেড়ায় । এই বাহ বিষয় সকল কামনা- 
রূপ অজ্ঞানের দ্বার মনকে অন্ুরপ্রিত করিয়া! এরূপ অভিভূত করিয়া রাখে 
যে কেহ এই সকল বিষয় হইতে নিজেকে মুক্ত করিবার ইচ্ছাও করে না। 
ইচ্ছা কর! দুরে থাকুক আরও উত্তরোত্তর এই সকল বিষয়ের মধ্যে অধিকতর 
ডূবিয়! থাকিতে চায়। কিন্তু সাংসারিক এই সকল বিষয় যে ঘোর ছঃখময় 
অত্যন্ত হেয় অত্যন্ত অপরুষ্ট ইহ “সন্রদর্শন প্রমাণীকৃত সর্বশাস্ত্রানহথমোদিত 
সত্য সিদ্ধাত্ত। নখ বগিয়। আমর। ষে অবস্থাটা উপলদ্ধি করি তাহাও প্রকৃত 
পক্ষে সুখ নর, বাহ্‌ বিষয়ের ঘার? অন্ুরঞ্জিত একটা ভাব মাত্র তাহাও 
আনাদের স্বার্থবুদ্ধিয শোপিত-পিয়াসী জাগতিক পিশাচেরই মুষ্তি। বৈরাগ্য 
বা ঈশ্বরের গতি এ্কাস্তিক অগ্থরাগ ব্যতীত এই ছুঃখ হুইতে মুক্তি লাভ 
করিবার উপায় নাই। কিন্তু বৈরাগ্য জন্মান অত্যন্ত কঠিন ব্যাপার । 
জাগতিক বিষয় সকলের নিকষ্টতা মর্খে মর্মে অনুভব ন] কর্পিলে বৈরাগ্য 
'জন্কে না । এই বৈরাগ্য রূপ মহোতম যোগৈশ্বর্ময লাত করিবার জন্যই তান্ত্রিক 
দিগের ছিনয়ন্তা-তব্বের ঘাধনা। পূর্বেই উক্ত হইয়াছে তাঁনক্দিগের 
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শ্রেষ্ঠতম যোগ যাহাকিছু সমস্তই শ্াশানে বসিয়া, এই পরিদৃশ্ঠমান 
জগৎকে এমন কি নিজ দেহকে পধ্যন্ত তাহারা কতকগুলি শ্মশানভন্মসমাষ্ট 
ব্যতিরিক্ত আর কিছুই ,মনে করেনননা! টবরাগ্য শিক্ষার জন্য শ্বশান যে 
অত্যুত্তম স্থান তাহ।£ক অস্বীকার করিবেন?" এই শ্মশান-তস্মে সম্মাচ্ছর 
অবিদ্যার অন্ধকারে ' নিমজ্জিত যে নিত্য, শক্তি অবস্থিত, তাহাই ছননস্তা- ৃ 
প্ূপিনী মহাবিদ্যার রূপ। পদতলে প্রকৃতির দ্বারা *অতিভূত পুরুষ, প্রকৃতি * 
ুরুষকে পরাভূত ও অভিভূত' করিয়া বিপরীত রতি ক্রিয়ায় মত হইয়াছে 
উভয়ের সম্মিলিত শক্তি, সেই উন্মাদ ক্রয়? ছিন্নমস্ত1-রূপে জগতে অভিব্যক্ত 
হইয়! উঠিয়াছে। ন্বার্থকতা-স্বরূপ নিত্য! শক্তি ভ্রান্তি সমাচ্ছন্ন হইয়। স্বহস্তে 
নিজের মস্তক কাটিয়া ফেলিলেন। পিশাচ পিশাচীরূপা জাগতিক বৃত্তি 
সকল মহানন্দে নিত্রয। "শক্তির সেই হুদ্‌্পিগু-ছিন্ন উত্তপ্ত শোনিত ধারা পান 
করিতেছে। শ্শীনের পুতিগঞ্ধে, শুগাল কুকুরের বিকট চীৎকারে' ঝঞ্ধা-- 
সমাকুল অমানিশার বিরাট অন্ধকারে জুগং এক ভীষণষ্ঠম বিকৃত অবস্থায় 
পরিণত হইয়াছে। এই; স্থলে পুনরায় আগনাদিগকে ম্মরণ করাইয়া! দিতেছি, 
তন্ত্রের মধ্যে যে সকল দেব দেবীর উল্লেখ দেঞ্িতে পাওয়া যায় এ সকলের 
অবস্থান মানব-দেহের মধ্যে। মানব দেহ ব্রন্মপুর। মানব দেহই ব্রহ্ধ 
সাধনার সাধন মন্দির | মানুষ অবিদ্যার বশীভূত হইয়। ভ্রান্তির খড়াঘারা 
নিজের মস্তক ছিন্ন করিস খ্বার্থবুদ্ধি স্বরূপ জ্ঞান ও শক্তি প্রবাহগুলিকে বাহ্‌- 
বিষয় রূপ পিশাচ পিশাচী সকলকে পান করাইতেছে ইহ।ই ছিন্নমস্তা-তত্বের 
অর্থ। 

এই প্রথম বিদ্যার সাধনার দ্বার সাধকের , অত্যুত্তম বৈরাগ্য লাভ 
হয়। বিষয় সকলের নিকুষ্টত৷ উত্তমরূগরে উপতরন্ধি হয়, কাজেই মন আর সেই 
সকল বিষয়ের মধ্যে বিক্ষিপ্ত ভাবে বিচরণ করিতে চাহে না। তখন মন 
অন্তমু্বী গতি লাভ করে এবং আমাদের হিস্তাশক্তি,ও ইচ্ছা শক্তি এক কথায় 
আমাদের আধ্যাত্মিক শক্তি-সমূহ ক্রমশঃ প্রবল হইতে * প্রবলতর হইতে 
থাকে এবং চরমে কুলকুগুলিনীর পুর্ণ জাগরণ *হয়। তখন মন শ্ীয় প্রজ্ঞা- 
লেকে অহঙ্কারের আবরণ ভাঙ্গিয় দিয়! অদ্ৃষ্টের , অন্ধকার দূরীভূত করিয়া 
সেই অসীম অনন্ত শক্কি-সমুদ্রে মিলিত হন। *সাধক তখন ক্রমে সর্বব শক্তি- 
শালী হইতে সক্ষম হন। দ্বিতীয় বিদ্যার সাধনার দ্রার1 সাধকের এই অবস্থা! 
লাভ হয়।. প্রথম ও দ্বিতীয় অবস্থায় সাধক জাগ্ঢতক শকি-পমূহের মধ্যেই 
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অবস্থান করেন। তৃতীয় অবস্থায় সাধক এই সকল অতিক্রম কর্রিয়। বিশুদ্ধ 
জ্ঞানস্বরূ'পিনী প্রজ্ঞাম-জননীর ক্রোডুলাতের অধিকারী হন এবং চতুর্থ 
অবস্থায় সাধক নির্ববশেষ পরম 'ব্রন্ে বিলীন হইয়া যান। 

শ্রীরজেন্দ্রকুমার দাস গুণ তন্্ররতু ৷ 


দীন। 


পুলকিত চিতে'র'য়েছে তাহারা, 
কে চহিবে মোর পানে? 
ক্ষুধানলে জ্বলে এ পোড়া, উদর 
কে শুনে সে কথ! কাণে! 
উৎসবে সবে হয়েছে মত্ত, 
'কে লইবে এই দীনের তত্ব? 
কেমনে আমার যরম বেদন। 
বাঞ্জিবে তা'দের প্রাণে ! 
করিয়াছে তাই'-_বঞ্চিত মোরে 
কপা-কটঃক্ষ দানে। 
«প্রতিবেশী তা'রা_-বড় আপনার-_ 
তা'র] যে আমার ভাই, 
শুনি? সেই বাণী, বড়ই আশায় 
গিয়াছিনু হায় তাই! 
হীন আবেদন হ'য়েছে বিফল, 
সম্বল মোর আখি-ভর1 জল; 
ঘুরিয়াছি আমি দরয়ারে ছয়ারে, 
চেয়েছি সবার ঠাই, 
ক্ধিতে বিদরে.কাঁতর পরাণ 
“কিছুই যে পাই নাই'। 
রন্ুক তাহার] ভোজনানন্দে, 
করুক সুপেয় পান, 
কিসের হুঃখ ? আমি নিধন__ 
তাহারা ষে ধনবান ; 
আহার অভাবে যদি মারা বাই 
'তাঃদের তাহাতে লাভ ক্ষতি নাই; 
হে থাক'তা'রা--তা'দের বদন 
“  ফষেন নাহি হয় ম্লান 
দীনের রোদনে তাহাদের হাসি 
শুকা'ওন! ভগবান! শ্ীমণালচজ্জ চট্োপাধ্যায়। 
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বন্ধু। 
১৫১), 
আএকে একে বন্ধু্গণ সতে ছেড়ে যায়, 


.... কেবা বদ্ধ নাহি হারা'গ়েছে? 
এ হেন প্রণয়-ডোর নাহি এ ভুবনে 
ছিন্ন যাহা হেথা না হায়! 
এ নশ্বর বসুন্ধরা হইত যদ্যপি 
চির তরে বিশ্রাম-আগার, 
মোদের মরণ কিংবা জীবন, কিছুই 
হত না কে। প্রীতির আধার। 
(২) 
কানের অনন্ত গতি পশ্চাতে ফেলিয়, 
মরণের রাজত্ব-উপরে -- 
বিরাজিছে এক দিব্য পবিত্র" প্রদ্নেশ ' 
_ভ্দীফে বথ। প্রাণ-£নাহি মরে, 
অথবা, ক্ষণিক বহ্ছি গ্রীতি-প্রণয়ের 
থাকে যাহা হৃদয়-ভিতরে, 
_ যাহার স্ফুলিজ ক্ষুদ্র উঠিয়! স্বরগে 
প্রজ্বলিতু থাকে চিরতরে । 
(৩) 
এ বিশ্বের 'পরে এক মহা বিশ্ব আছে 
নাহি ঘটে বিচ্ছেদ বথায়। 
প্রণয়ের চিরন্তন মাধুরী মহিমা 
সাধু তরে রয়েছে তথায় ;- 
এ বিশ্বাস, মৃত্যু-মুখে পতন-উন্ুখ 
নরপ্রাণে আশা, শান্তি দ্যার 1_-' 
পরিবর্তি নরে নিয়ে যায়! 
(৪) 
এ রূপে নক্ষত্র পর নক্ষত্র লুকায়_ 
ক্রম মে সব চলে? যাধ 


৫৫5 


বীরভূমি। [গর বধ। 


এরূপে প্রভাত ক্রমে ধীরে ধীরে আসি" 
সমুজ্ল করেরে দিবায় 5 
প্রথর রবির করে সেই তাঁরাদল 
নাহি যায়--নাহি যায় চলে' 
নুকায়িত রাখে তা'রা নিজেদের দেহ 
'শ্বরগের,আলোক অঞ্চলে! ' 
শ্রীবিপিনবিহারী চক্রবর্তী! 


১ 


গান। 


দেখরে শ্তামামায়ের খেলা । 
করেছে ঘর, কি যনোহর, চন্্রস্রর্য তারার মেল। ॥ 
বালীর ভিতর ছবি একে, অশ্বখ গাছ রেখেছে ঢেকে, 
ডাল শ'ড়ি শিকড় থেকে, ফুলটি ফোটা, ফলটি ফল1-_ 
( আবার ) ফলের ভিতর বিচির মিছিল, 
এর] খাট্‌চে আপন আপন পালা ॥ ' 
গড় ছে পুতুল দিচ্ছে ছেড়ে; নাচ.ছে এট! ওটায় বেড়ে, 
কেউ বা কাকেও ধর্ছে তেড়ে, কেউ বা কাকেও মার্ছে ঠেলা” 
এরা হেসে মরে কান। পেলে, 
যত কান্না হাস্বার বেলা ॥ 
কাঠের ছেলে মাটির মেয়ে, ধুমধামেতে দিচ্ছে বিয়ে, 
একবার হিরা মাণিক গায়ে একবার কাধে ভিক্ষার ঝোল! । 
একবার ভুবন-ভোপান রূপ-_ 
ফিরেই ছাই'আব মাঁটির ঢেল| ॥ 
এক্দ্দিকেতে মুণ্ড অসি, তয়ঙ্করী সর্ধনাশী, 
আর দ্িকেতে বর অভয়, জননীর মাধুরি লীলা--. 
দেব! কয় মার করালী রূপ, 
(কেবল) ছেলে'কোলে নেবার ছল। ॥ 
| ভ্ীদেবেন্্রনাথ বন দাস! 
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কৃষ্ভক্তি রমকাদন্ব। (৭) 


অথ মানশৃন্ঠতা | 


"গোবিন্দ সেবায় অনুরাগ ॥ 


নানশুন্য এ বিধান, শাপনাতে হীন জ্ঞান ষথা। 


কৃষ্ণররতি গৌরব তেজিঞ1 


পর্যটন ঘরে ঘরে, নকিঞ্চন প্রায় ফিরে, * 


আত্মগুগ্ড মহৎ ইইঞ] ? 
তাহ। ভগীরথে সাখি, পুরাণে বেকত 
**দেখি; 
মানশৃগ্ত অভীষ্ট গাগিএন ॥ 
কষে মতি করি নিষ্, অস্থকর্দে 
অনাবিষ্টঃ 
নীচে বনে নরাধিপ হৈঞা ॥ 
বথ! পাস্বে। 
হরো রৃতিং বহন্নেষ নরেন্দ্রানাং 
শিখামণিঃ | 
ভিক্ষামটননরিপুরে স্বপাকমপি বন্দতে ॥ 
অথ আশাবন্ধঃ। 
অশোবন্ধে! ভগবতঃ প্রাপ্তি সংভাবনা 
দা । 
কৃষ্ণপ্রাপ্তি এ বাসনা, আশী বন্ধ 


আন্ত কর্ন করিঞ।.তেজন। 
যোগযাগ ক্রিয়! ধর্ম। অন্য শুভাশুভ 
কর্ম, 
বর্ণাশ্রমে ষে সব কারণ ॥ 


যতিত্ব দ্বিজত্ব ক্ষোত, ছাড়ি দ্বর্গপদে 
লোভ 


শশ্বধ্য বাসন! করি ত্যাগ।, 


সেই বৃন্দাবন পতি, কবে হবে মোর 
গতি, 


ন প্রেম! শ্রবণাদ্দি ভক্তিরপি বা 
*যোগোহথবা ব্ৈধব ইতি. 
অথ সমুংকঠা। 
সুমুৎ্ক্! নিজাতীষ্ট লাভায় গুরু- 
লব্ধত]। 
কহ কৃষ্ণ দরশন, কবে পাব বৃন্দাবন, 
সমূতক্ঠা ছে অভিলাষ । 
নন্দের নন্দন হরি দেখিব নয়ন ভরি, 
মুরলিবদন স্থবিলাস ॥ 
রসের নাগর কাঙ্ছঃ নব জলধর তন্গ, 
স্পীতবাস। ত্রিভী সুদ | 
যমুনা পুলিন বনে, গোবৎস বালক 
|] সনে, 
ভুবন-মোহন নটবর ॥ 
অখিল জনের বন্ধু, পুর্ণপ্রেম সুধ।সিদ্ধু 
রসময় কিশোর মোহন। 
কুষ্ণ অদশনে ক্রুটি, মানি কত ধুগ 
| কোটি, 
সমুতৎকঠা করিতে দর্শন ॥ 
থ নাম,গানে রচিঃ |" 
কোনজন আসি কয়, শুন শ্রম রসময়, 
*তনুরাগে রসিঞা। একলা ॥ 
সদা কুষ নাম গানে, আনন্দিত হৈএশ 
* রী মনে, 
অন্য কন্মে'নাহি রচি আর ।. 
নাম গাণে সঙ্গামতি, , নামানন্দে করে 
প্রতি, 


৫৫৮ 


কৃষ্ণ নাম করয়ে প্রচার ॥ 
অথ তদৃগুণাখ্যানে আসভিঃ। , 
মাধুধ্যে মাধুরী অতি, কিশোর শ্তাম 
| মূরতি, 
* অনঙ্গ লজ্জিত দেখি কায়।  * 
সেইরূপ দরশনে, আসক্তি বারে রাজি, 
দিনে, 
কহ জানি কি করি উপার |" 
মন্মথ-মথন তনু, সেই রসময় বিন্ু, 
অন্য কিছু নাহি তায় চিত 
কহনা উপায় মোরে, জিজ্ঞানিয়ে সভ। 
কারে, 
পাব কুষ্ণ কোন্‌ সমীহিতে ॥ 
ত্রিতঙ্গ তঙ্জিম ছান্দ কপালে 6দন' 
চন্দ, 
অলক কুস্তল শোভে -ভালে। 
জলদে বিজুরি ঘটা, পীতবসন ছটা॥ 
বকর্পাতি দুকুতার মালে ॥ 
কর্ণেতে কুস্তল দোলে? নাসাতে মুকুত! 
হেলে, 
অবতংস শোতে শিখি পাখ!। 


সিংহ জিনি কটিদেশ, ভুবন মোহন 


. বেশ; 
ধ্বজ বঙজ পর্াধুঙ রেখা | 
কত সুধাময় হাঁসি+অধরে পূরয়ে বশী, 
পাষাণ দ্রবই যার শ্বরে। 
কি হৈল আধ্য চিতে, নারি প্রাণ 
সংবরিতে, 
কি করিল সেই শ্বাম মোরে। 
.বখা। 


বানতূমি। 
মাধূর্য্যাদপি মধুরং মন্মথ তাতস্য কি 


[ ৪র্থ বর্ধ। 


মপি কৈশোরং ইত্যাদিঃ। 


অথ তদ্ষসতিস্থলে প্রীতিঃ। 
কবে দশা হবে এই, পাব বুদ্দাবনে* 
ূ সেই, 
বসতি করিব কুঞ্জবনে। 


_ তাহাতে,দ্বাদশ বন, করিব সে ভ্রমণ, 


বিলসিব ষমুন] পুলিনে॥ 
হেন দশ! হবে জানি,নয়ন গোচর পুনি 
মদন গোপাল *গাপীনাথ। 
গোবিন্দ দর্শন মোর, নয়নের গোচর 
কবে হবে ভক্তগণ সাথ॥ 
ব্রজেতে বসতি করি, অঞ্জলি অঞ্জলি 
দর পুরি, 
পিব কবে যমুনার নীর। 
হেন দশ! মোর হবে, মাধুকরি মাগি 
কবে, 
. খাইয়া গালিব এ শরীর। 
বনে বনে ভ্রমিঞ্া, আনন্দিত মন 
হৈয়া, 
বিহার দেখিব স্থানে স্থানে। 
ব্রগ ধুলি লঞ৷ গানঃ আনন্দিত 
হৈঞা তায়, ' 
কক্ষ বাদ্য করি ক্ষণে ক্ষণে। 
সাধুজন সমাগমে. যমুন। পুলিন বনেঃ 
উচ্চগান তাগুব পুরিব। 
নন্দীশ্বর গোকুল-পুরি, তথা গৌবর্ধন 
গিরি, 
বসতি করিঞ। তরমিব। 


১০ম সংখ্যা | ] কুষ্ণতক্কি রম্কদন্ব। ৫৫৯, 


বংশীবট তলে বাস, সদা যার অথ তঞ্জ প্রতিবিস্বঃ 
অভিলাষ, চতুর্বর্গ ফলাকাজ্ষী রাগী যেবাজজন। 
ইহ! রহি নাহি ভায় আন, তাহা সভার কভু ধদি ভক্ত সঙ্গ হন। 


ভাবাস্থুর চিহ্ন তাঁহে, একসপ দেখিবে ভক্ত হুঁদি ভাব চন্দ্র করিএণা উদয়। 
যাছে /সেই চন্ত্রেরু ছায়। তাহে প্রবেশয় | 
এনয়নানন্দ দাস গান,। যুমুক্ষু গ্রভৃতির দেহে পুলকাদি দর্শন 
এই ভাবাঙ্গুর যার দেহে হয়ে জানি। প্রতিবিত্ব রত্যাতাস ভার নাম কন ॥ 
তার কাছে বর্গ সখ তুচ্ছ করি মানি,॥ যথা। , 
যোগী সিদ্ধ জ্ঞানী,কর্ম্নী ধর্মী ষেই সব। কেধাঞ্চিৎ হি তাবেন্দৌঃ প্রতিবিশ্ব- 


ুমুক্ষু প্রভৃতি নহে ভাবের উত্তব॥ , উদঞ্চতি। 
ভুক্তি মুক্তি'কামীর*. নহে ভক্তি অভি- তত্তজ হরতঃস্থস্য তৎসংসর্গ. প্রভাবতঃ 
লাঘ। অথছায়।॥ 


কৈছে ভাগবতী বর্তি হইবে প্রকাশ ॥ কোন বাবিষয়ী জন কোন ভাগ্যফলে। 
অতএব তাহ সবে নহ ভাবোদয় । শ্ভ্রীকু্ণ মাধুর্য লীল! শুনে কোন ছলে ॥ 
তাপসাদির চিত্তকাঠিন্ত অত্তশয় 4  কুষ্ণপীল। মধুর রস শুনিতে শুনিতে। 
থা রি পরম আবেশ হয় তাহা সভার চিতে ॥ 
ব্যক্তং মন্যণতিবাস্তলক্ষাতে রতি- অশ্রপুলক হয় বিষয়ীর দেহে। 
লক্ষণং। ভাবচ্ছায়! নাম বলি তাহাকারে কহে ॥ 

সুক্ষ প্রভৃতি নাঞ্চেছুবেদেষ! রতি নুহ ॥ এইত কহিল তাবাভাস দুই নাম। 
তবে ষদ্ধ কোন'জন মুমুক্ষু প্রত্থতি। গ্রতিবিশ্ব আর ছায়! রতি অভিধান ॥ 
কিম্বা ভোগাতিলাধী কিন্বা কোন সেই ভাকাতান হয় ছুশ্ব বিনাশন। 

পু যতী॥ অতিভাগ্যে পুণ্যবস্ত লভে কোনজন। 
ভাগ্যক্রমে মত্তক্তজনের' সঙ্গ হয়ে। কৃষ্ণতক্ত জনের যদি তাহে কৃপা হয়। 
শ্রীকৃষ্ণ মাধূর্য্য-লীল৷ শ্রবণ করয়ে ॥ সেই তাবাভাস পুন ভাব তুল্য হয়। 
শ্রবণাদি অনুসারে দেহে উপজয়ে। যথা 
ভাবাভাস বলিঞা তাহার নাম কছে॥ হরি প্রিয় জনস্যেব প্রসাদ ভরলা ভতঃ। 
সেই ভাবাতাস হয় বিবিধ লক্ষণ। ভাবাতাসোহপি সহ্‌স। তাবত্ব মুপ- 
প্রতিবি্ব তথ ভাবচ্ছায়। নাম কন॥ গচ্ছতি ॥ 
গ্রতিবিদ্ব তথ! চ্ছাঁ়! রত্যাভাসো. সেই আতটস তাব অতাব হয় ক্ষণে। 
ছ্িধামতঃ। অপরাধ করে যদি টবের স্থানে ॥ 


৫৩০ 


.কৃষ্ণ-পক্ষের চন্দ্র যেন দিনে দিনে 
পু ক্ষয়। 
তৈছে আভাস ক্ষয় দিনে দিনে হয় ॥ 
সাধু-দগ যদি হয় বৈষ্ণব করুণা । 
,সেইত আ'তাস ভাব হয় ভাবোপম] ॥' 
'ুর্ুপক্ষ চন্দ্র রায় বাড়ে দিনে দিনে। 
অতএব সাবধান হবে ভক্ত স্থানে | 
যথ|। (৮ 
তম্মিন্নেবাপরাধেন ভাবাতা স্যেপ্যন্ত্বমঃ 
ক্রমেণ ক্ষয়মায়াতি ৭স্থঃ পুর্ণ শশী যথ। ॥ 
ভাবোপাভাবমায়াতি কৃষ্ণপ্রে্াপরা- 
| ও ধতঃ। 
ইত্যাদি ॥ 
মাধন ভজন বিন অকশ্মাৎ বীয্ক। 
ভাৰ উৎপন্ন হয় গাঢ় পরচার। « 
প্রন সাধন ফল জানিহ নিশ্চয়। 
কিন্ব। কের কপার গাঢ় ভাবোদয়॥ 
যথা ! 
সাধনেন বিনা যন্সিয্ কম্মাতাবলক্ষ্যতে। 
বিশ্বস্থগিত মত্রৈব গ্রাগ্ভবীয়ং সুসাধনং 
* ইত্যাদি-_ 
কৃষঃতক্তে ভাবযুক্ত যে ভাঁবকগণ। - ' 
তার যদি দৈবে কোন হয় বিঘটন॥ 
আচার বিচার তার কিছু ন দুষিবে”। 
সর্বধদ! কৃতার্থ তার! নিশ্চয় জানিবে ॥ 
যে জন! করূই ভাই ভাবক নিনন। 
সেইত পাষণ্ী হয় প্রভুর বিড়ম্বন ॥ 
য্থ। | 
জনে চে জ্জাতে ভাবে ইপিবৈগুণ্যমিব 
1 দৃশ্ততে । 


বীরভূমি | 


[৪র্থ বর্ষ 


কার্যযা তথাপি নাস্ুয়। কৃতার্থঃ সব্ব- 
থৈবসঃ ॥ ॥ 
যগ। নারসিংহে ॥ 


, ভগবতি চ হরাবনন্য চেতাকুশ মলিনো 


ইপি বিরাজতে মনুষ্যুঃ | 
নহি শশ কলুষচ্ছবিঃ কদ।চিত্তিমির 
পরাতবত! মুপৈতি চন্ত্রঃ ॥ 


,এইত কহিল ভাবতক্তি নিরূপণ । 


এবে 'কহি'গ্রেমভক্তি স্বরূপ লক্ষণ ॥ 
অথ প্রেমতক্তি লক্ষণং। . 
কুষ্ণে গাড় রঠি হতে 'উপজে প্রেম- 
ধন। 
তক্তিরস আন্বখনে স্বরূপ লক্ষণ ॥ 
প্রেমের প্রথমন্ভাব তাটস্থ লক্ষণ! ॥ 
তব পরিপূর্ণ ছলে হয় ভক্তি প্রেমা ॥ 
কৃষ্ের দ্বব্ধূপ শক্তি শুদ্ধ সত্ব নাম। 
শুদ্ধ সত্ব বিশেবাত্মা৷ ভাব ভক্ঞযাখ্যান ॥ 


সই ভাব সান্তা নিবিড়াত্ব! হন। 


স্বরূপ লক্ষণ। এই প্রেম নাম কন॥ 
প্রেম রূপ মমতা! সদাই কৃষ্ণ সাথে। 
অন্য মমত| কতু নাহি দেখি তাথে॥ 
অহৈতুক মমতা কৃষ্ণেতে সদ] যেই। 
ভীন্ম প্রভৃতি কহেন প্রেম ভক্তি সেই। 
যথা- 
সম্যত্মস্থনিতস্বাস্তে! মমত্বাতিশয়াক্কিতঃ। 
ভাবঃ স এব সান্ত্রাত্মা বুধৈঃ 

প্রেম! নিগদ্যতে। 
পঞ্চরাত্রে যথা। 
অনন্য মত! বিষ্কৌ৷ মমত! প্রেম . 

সঙ্গত! ৷ 


বীরভূমি, ৪র্থ বর্ষ, ১১শ সংখ্যা 
ফান্ধন) ১৩২১১। 


ভারতীয় দশন। 


(বর্দমানে বলীয়-সাহিত্য-সম্মিলনের দর্শনবিভাগের সভাপতি 
শ্রীযুক্ত হীবেজন্যাথ দত্ত মহাশয়ের সতিভাষণ ) 
ূ 'দর্শন শব্দের নিরুক্ত | 

জীমন্‌ মুধবাচান্য সবক “র্বদর্শনসংগ্রহে' চার্তবাক দর্শন হইতে আরস্ত 
করিয়। পর পর ১৫টি দর্শনের পরিচয় দিয়া গ্রন্থশেষে বলিয়াছেন £- 

ইতঃ পরং সর্দদর্শন-শিরোমণিভূতং শাক্করদর্শনমন্তত্র, লিখিতস্‌ ইত্য্র 
উপেক্ষিতমিতি। প্র 

শঙ্কর দর্শনঃ সমস্ত দর্শনশান্ত্রের শিরোমণি কি না, সে বিষয়ে নিশ্চয়ই 
মততেদ হইবে। কিন্তু রী পসঙ্গ-্সগ্রতি আর্মীদের আলোচ্য নহে । আমা- 
দিগের জিজ্ঞাসার বিষয় এই' বে, মাধবাচাধ্য যে এস্থলে পারিভাষিক অর্থে 
দশন শব্দের প্রয়োগ করিলেন, ইহার মুল কোথায়? 

আধ্যঙজাতির আদিম গ্রন্থ বেদ। সংহিতাভাগের পদ্বস্চীর সাহায্যে 
জান যায় যে, কেবল একবার মাত্র, খগবেদে “দর্শন” শব প্রযুক্ত হইয়াছে। 
যজুর্ষেেদ, সামবেদ ও অধর্ববেদে দর্শন শব্দের আদ প্রয়োগ নাই। 

পশ্ুং ন নষ্টম্‌ইব দর্শনায় বিঝ্াপ বং দদথু বিখুকায়ং।--খগ.বেদ, 
১1১১৬।২৩। 

এখানে “দর্শনায়” পদের অর্থ “দেখিবার নিমিত্ত? । বেদের সংহিতভাগে 
“দর্শন” শবের বহু স্থলে প্রয়োগ আছে।* তাহার অর্থ-_ “্ররশনীন্” | 

স দর্শতি শ্রীরতিথিগৃহে গৃহে ।--১০1৯১/২ পু 

খক্‌ সংহিতায় “দর্শন? শব্দ যে অর্থে এ্রধুক্ত হইয়াছে, ডাহাই ইহার 
মৌলিক অর্থ। এই অর্থে ছান্দোগ্য উপনিষদ্‌ বন্িয়াছেন £-_ 

দর্শনায় চক্ষুঃ।--৮/১২* 

গর্ভ-উপনিষদূ হইতে আমর] জানিয়াছি £-_ 


৫৯২ বারভূমি। ,. [ ৪র্থ বধ। 


দর্শনাগ্রী রপাণাং করোতি। গর্ভ, ৫। 
“দৃশ্তুতে অনেন” এই বু/ৎপতিতে যদ্দার] দর্শন কর] যায়, (সই চক্ষুকে 
দর্শন? বল" হবাভাবিক। উপনিষদ বলেন £- * 
মনোইস্য দৈবং চন্ুঃ |__ছা, ৮১৫ 
শর্থাৎ 'মন মানবের দৈরচক্ষু |? এই দৈব চক্ষুর দ্বারা যে দর্শন নিষ্পন্ন হয়, 
তাহাকেও “দর্শন' বল! অসপ্গত নহে। চর্চক্ষ নয়ন যেমন ভ্রম পরমা উভধ্নই 


““্রর্শন' করে, দৈব চক্ষু মনও সেইরূপ মিথ্যা দৃষ্টি,ও সম্যক দর্শন উভয়ই করিয়া 


থাকে। অতএব 'দর্শন, শব্দের এই অর্থস্প্রসার অবৈধ নহে। পাতগ্জল 
্ত্রের ব্যাসভাষ্যে এই ভাবে “দর্শন? শবের প্রয়োগ দৃষ্ট হয়। 
বন্তসাম্যেপি অবিদ্যাপেক্ষং তত এব মুঢ় জ্ঞানং সম্যগ. রাগে 
তত এব সাধ্যস্থ্য জ্ঞানম্‌।, 
পাঁলী ব্রিপিটকেও এ ভাবে সমাক্‌ দর্শনের প্রয়োগ দুষ্ট হয়। রীশস্ষরা চার্যও 
লিখিয়াছেন £_- 
যে তু নির্বদ্ধং কুর্বস্তি তে বেদাস্তার্থং বাধমান1' শ্রেয়োদ্বারং সম্যগ 
দর্শনমেব বাধস্তে ।-_১1৪1২২ হ্ত্রের শঙ্ষরভাষ্য। * 
শঙ্করের বহুপূর্বববর্তাঁ পঞ্চশিখাচার্ধয সুত্র কৰিয়1ছিলেন £__ 
একমেব দর্শনং খ্যাতিরেব দর্শনম্‌। 
এখানে “দর্শন শব্দের কোন পারিভাষিক অর্থ নাই। দর্শনশাস্ত্র বলিলে 
যাহা বুঝায়, ্ার্শনিক' শব্দের সহিত যে অর্থ জড়িত, প্রর্শন শবের এই 
পারিভাষিক অর্থ কোথ। হইতে আগিল ? 
বেদের সংহিতা, ব্রাহ্ষণ, আরণ্যক বা উপনিষদে এন্সপ পারিভাধিক অর্থে 
“দর্শন? শবের প্রয়োগ দৃষ্ট'হয় না|. স্থক্াকারে যে বড় দর্শন আমাদের দেশে 
এখন প্রচলিত পহিয়াছে, তাহার "মধ্যেও পারিভাষিক অর্থে দর্শন শবের 
প্রয়োগ পাওয়া যায় না। ব্রন্দস্থত্রে (যাহাকে “বেদান্ত দর্শন? বলে ) কয়েক 
বার “দর্শন' শব্দের প্রয়োগ আছে বটে, কন্ত তাহার অর্থ “57110501)” 
নহে। তবে “দর্শন? শব্দের এই পারিভাষিক অর্থ কোথ| হইতে আসিল? 
যাধবাচীর্ধ্য যখন “সর্বদর্শনসংগ্রহ” রূচন] করেন, তখন দর্শন, শব 
নিষ্ষপটে পারিভাষিক অর্থ গ্রহণ করিয়াছে । তিনি লিখিয়াছেন £-- 
জীমৎসায়ন ছুগ্ধান্ধি কৌস্ততেন মহে'জসা 
ক্রিয়তে মাধবাচার্য্েণ সর্বদর্শনসংগ্রতঃ ॥ 


১১শ সংখ্য।| ] ভারতীয় দর্শন। ৫৬৩ 


তাহার পূর্ববস্তাঁ সর্বসিদ্ধীস্তমংগ্রহেও *( যাহা শ্রীশঙ্করাচার্য্যের নামে 
প্রচলিত ) “দর্শন” শব্দের “1)119১017* অর্থ বিল্পষ্ট। এ গ্রন্থে গ্রন্থকার 
লোকাম্তিক, আর্ত, বের, বৈশেষিক, নৈয়ায়িক, প্রভাকর, ভট্ট, সাংখ্য, 
পতগ্রলি, বেদব্যাস ও,বেদাস্ত--একমদশ পঞ্চ বা দার্শনিক মতের পরিচন্ব 
দিয়াছেন। এই সংগ্রহ-গ্রন্থ ভাষ্যকার, শ্রীশক্করাটার্যোর বিরচিত কিন্পা সে 
ঝিয়ে সন্দেহ করিবার যথেষ্ট কারণ আছেে। কিন্তু শঙ্করাচার্য্যের সময়ে “দর্শন” 
শব্দ যে পারিভাষিক অর্থে প্রযুক্ত হইত, ইহা নিঃসংশয়। কারণ, আমরা” 
দেখিতে পাই, ঈদ্করাচারধ্য বেদান্তকে উপনিষদ দর্শন খলিয়াছেন ৪ 

তন্মাৎ অনতিশক্ষনীয়ম্‌ ইদং ওউপনিষিদং' দর্শনম্‌, ইতি।-_-২।১৩৭ ব্রন্ধস্থত্র 
শঙ্করাচার্য্য। 

তিনি অন্তাত্র লিখিয়াছেন__ 

বেদান্তবা'ক্যানি ৯ ব্যাচক্ষাণৈঃ সমাহ্নপনি প্রতগক্ষাভূতানি সাংখ্যাদি 
দশনানি নিরাকরণীয়ানি। 

ৃষ্টের পূর্ববর্তী ভাস কবি প্রতিমা ন্র্টকে রাবণের মুখে এই কথা 
খলিয়াছেন £-- ৯ * 

ভোঃ কাগ্তপগোত্রোস্মি ৪ সাঙ্গোপাঙ্গং ঠেদমধীয়ে, মানবীয়ং ধর্মশান্ত্ং 
মাহেশ্বরং যোগশাস্ত্রং বাহৃম্পত/ম্‌ অর্থশান্ত্রং মেধাতিথে শ্তায়শাস্ত্রং প্রাচেতসং 
শাদ্ধকল্পং চ। 

এখানে আমরা মাহেশ্বর যোগশান্্* ও মেধাতিথির স্ায়শাস্ত্রের উল্লেখ 
পাইলাম_-কিন্ত দর্শন পনের প্রয়োগ পাইলাম না। কোটিগ্য সম্ভবতঃ 
শাসের কিছু পূর্ববন্তাঁ। তিনি প্রায় ২৩০* বৎসরের লোক। কৌটিপ্য 
চতুর্বিধ বিদ্যার উল্লেখ করিয়। 

আন্বীক্ষিকী ত্রয়ী বার্ত দণ্ডনীতিশ্টেতি* বিদ্যা * ₹* চতত এব বিদ্যা 
ইতি কৌটিল্যঃ। 

সাংখ্যং বোগং লোকায়তঞ্চ ইত্যান্বীন্টিকী-_আনীক্ষিকী ব্রিবিধ, সাংখ্য, 
বোগ ও লোকায়ত--এই ব্রিবিধ দর্শনের উল্লেখ করিয়াছেন। এখানেও 
দর্শন শবের প্রয়োগ পাওয়া গেল না তথাপি আশীক্ষিকীর এই বিভাগ 
দেখিয়া, বেদাস্ত মীমাংসা স্টার ও বৈশেষিক সে "সময়ে প্রচলিত ছিল না 
এরপ সিদ্ধান্ত সমীচীন হইবে না। কারণ, বেদাত্ত ও মীমাংসা শ্রয়ীর অন্তর্গত 
এবং স্তায় ঘৈশেধিক হয়ত কৌটিল্যের দৃষ্টিতে লোকারতের' অন্তভ-ক্ত। 


৫৬৪ বাঁরভূমি। [রথ বর্ধ। 


রামায়ণ বিদ্যাকে তিন তাগে বিভক্ত করিয়াছেন £-_ 
অষ্টবর্গং ত্রিবর্ণঞ্চ বিদ্যান্তিত্রশ্চ রাঘব ।--২১০০০/৬৮ 
এই তিন বিদ্যা__ক্রয়ী, বার্ত। ও দণগ্ডনীতি ॥ কারণ আতীক্ষিকী রামায়ণের 
মতে বিদ্যার উচ্চ নামের অধিকারী নহে 
বুদ্ধিমান্বীক্ষিকীং প্রাপ্য নিরর্থং প্রবদত্তি তে ।--২1১০০। ৩৯ 
রামায়ণে দেখিতে পাই? রাম ভরুতকে সতর্ক করিতেছেন'ঃ_- 
| কচ্চিন্ন লোক্যসরতিকান্‌ ব্রাহ্মণান্‌ তাত সেরতে। 
অতএব ঝোকারত আলোচনার যোগ্য নহে।' কিন্তু বার্তা ও ও দপ্তনীতি? 
বার্ডায়াং সাশ্রতং ত্বাত! পোকোয়ং সুখমেধতে ।__অযোধ্যা ।১০০1৪৭ 
যাত্রা দণ্ডবিধানঞ্চ দ্বিযোণী সঙ্গিবিগ্রহোঁ। 
কচ্চিদ্‌ এতান্‌ মহা প্রাঙ্ঞ ! যথাবদ্‌ অগ্ুমন্তপে ॥__মযোধ্যা, ১০1৭০ 
তাস কবি মহাভারতের আখ্যানবন্ত অবলম্বন 'করিগ্না “কয়েকখানি নাটক 
রচনা করিয়াছেন। কোটিগ্যও মহাভারতের সাঁহত পরিচিত ছিলেন। 
এই মহাভারতে সাংখ্য, যোগ, বেদ, পাশুপত ও পঞ্চরাত্রের উল্লেখ 
দুষ্ট হয় ২-_ ০ 
সাংখ্যং যোগঃ পাঞ্চরাতরং বেদাঃ পাশ্তপতং তথা। 
জ্ঞানান্তে এ্বনি রাজর্ে বিদ্ধি নানামতানি বৈ ॥ 
সাংখ্যস্য বক্তা কপিলঃ পরমর্ষিঃ স উচ্যতে। 
হিরণ্যগভো। যোগণ্য বেক্তা' নান্তঃ পুরাতনঃ ॥ 
অপান্তরতমাশ্চৈব বেদাচাধযঃ স উচ্যতে। 
প্রাচীনগর্ভং তসৃষিং প্রবদস্তীহ কেচন। 
উমাপতিদ্ধ' তপতিঃ শ্রীকগে ব্রহ্মণঃ সুতঃ। 
উদ্তবানিদদবাগ্রো জ্ঞানং পাশুপতং শিবঃ ॥ 
পাঞ্চরাত্রস্ত মস্ত বেত তু ভগবান্‌ শ্বয়মূ। 


-_-শাস্তিপর্বব-_-৩৪৯1৬৪-_৬৮ 
অধিকন্ত দেখা বার যে, মহাভারতকার 'দশন' শব্দ পারিভাষিক অর্থে 
প্রয়োগ করিয়াছেন 8. 2. 
এতদ্‌ আহু মহাগ্র।জঃ সাংখ্যং বৈ মোক্ষদর্ণনং 1 শাস্তিপর্-_৩৯৭৫ 
যোগদর্শনমেতাবং উক্তং তে তব্বতো ময় 
সাংখাজ্ঞানং প্রবক্ষ্যামি পরিসংখ্যান ধশনম্‌।-_-এ ৩০৬২৬ 


১১শ সংখ্যা । ] ভারতীয় দর্শন । ৫৬৫ 


সাংখ্য দর্শনমেতাবদ্‌ উক্তং তে নৃপনশুমু।--এ ৩০৭1১ 

এই কয়েকটি শ্লোক শাণ্তিপক্রের অন্থর্গত। মহাভারতের এই অংশের 
বমুক্রম নির্ধারণ করা দুরু; সেই জগ্ঠ 'দর্শন" শব্দের" এই প্রয়োগ দেখিয়া! 
কোন নিশ্চিত সিদ্ধান্তে, উপনীত 'হয়া বায় না। সুতরাং আমর] "দর্শন? 
শবের পিরুক্ত নির্ধ।রণু করিতে অক্ষম ৷ 
* প্রাচীন ভারশ্ব্ষে উপসন্ন শিষ্যকে) নির্জনে গুক্ক যে রহস্ত উপদেশ, 
দিতেন, তাহাকে প্রমচীনেরা, উপনিষদ বণিতেন। “ও সকল রহস্য উপদেশ 
(গ্হ। আদেখীঃ ) সংক্ষিপ্ত স্তরের আকারে রক্ষিত হইত। ইহাদিগের 
সাধারণ নাম ছিল উপনিষদূ। , এর “তজলান্‌, প্রভৃতি ইহার উদাহরণ। 
পরবন্তা-কালে এ দমন “রহ উপদেশ যে- পুস্তকে গ্রথিত হইল, তাহার, 
নাম হইল উপনিষদ। “উপনিষদ” শব্দের এই, নিরুঞ্তে সন্দেহের কোন 
অবকাশ নাই। ক্ষিন্ত “দর্শন শব্দের নিরুভ্ত তমসাচ্ছম । এই অন্ধকারে 
পথনির্ণয়ের জন্য কল্পনার আশ্রয় গ্রহণ অপঙ্গত নহে । | 


দর্শন সব্বতোমুখ সত্যের এক মুখ দর্শন । 


প্রাচীনের সত্যের সার্বভৌম স্বীকার করিতেন। তাহারা জানিতেন, 
সত্য সর্ববতোষুখ। সত্যের্সার্ঘভৌম ভাবের থে শাবাংশ যে খধি অন্নভূতি 
করিয়াছেন, সত্যের সর্ববতোষুখ স্বরূপের যে দুখ ফাঁহার মানসদৃষ্টির গোচর 
হইয়াছে, তাহাই তাহার "র্শন? । সত্য ঠুর্যের শুভ্র জ্যোতি, তাহ সব্বধণের 
সদন্বয়ে গঠিত। যে বর্ণ যাহার চক্ষুতে থে গরিমাণে প্রতিফপিত হইয়াছে, 
শাহাই 'তাহার “দর্শন? | 
পত্যং জ্ঞান অনন্তং বক্ষ । পু 
সত্যন্থরপ ব্রদ্ধ হইতে বিদ্যার যে শবপুল ধারা প্রণাহিত হইয়াছে, কোন 
এক খাতে তাহার সঈংকুলান হইতে পারে না। হিমালগের জলধারার 
গা তাহা। নানা নদনদীর মধ্য দিয়+ সাগরের অভিমুখে প্রবাহিত হয়। 
ইহারই জন্ প্রস্থান ভেদ ; ইহারই জন্য দার্শনিক মভান্তর। শব্গরাচার্ষ্যের 
নামে প্রচলিত সর্ধ সন্ধা দুসংগ্রহের নমঙ্গার' ক্কোকে যেন এই'তবের ইঙ্গিত 
পাওয়া যায় ৪ 
1... বাদিতিদ নীনৈঃ সরদৈ্দৃ্ততে বন্ধনেকধা। 
বেদান্তবেদ্যঃ রঙ্গেদমেকরূপমুপাক্সহে ্‌ * 


৫৬৬ ধীরভূমি। [ ৪র্থ বর্ধ। 


অর্থাৎ, “বেদী গ্ত-বেদ্য একরূপ যে ব্রহ্ষকে বিবাদকারী দর্শনসমূহ অনেক- 
রূপ দেখে, তাহাকে উপাসনা করি ।” 

সত্যও 'একরপ। ত্রগানবিজ্ঞানের উপরিতন যবে প্রজ্ঞান, সত্য সেই 
প্রজ্ঞানলন্ধ। বাদী বিবাদী দর্শনসণৃহ সেই.সধ্যকে অনেক রূপে দর্শন করে। 
কিন্তু দর্শন অনেক হইলেও যাহা দৃণ্ঠ, বাহা সত্য, তাহা একই । 

ভিন্ন তিন দর্ননশান্ধ যে সত্যের একদেশিক সাক্ষাৎকার, দাশনিকগ্রবর 
বজ্ঞান্চিক্ষু সাংখ্য-প্রবচন-তাষ্যের উপোোদবাতে এ কথার ইন্গিত করিয়াছেন ₹__ 

তত্র * * শ্রত্যবিরোধিনীরুপ্ভী: ফড়াধ্যারীরূপেণ  বিবেকশান্ত্েণ 
কপিগমুর্তির্ভগবান্‌ উপদিদেশ।, নঙ্গ' শ্তায়বৈশেষিকাভ্যাম্‌ অপি এতেঘর্থেবু 
ন্ায়ঃ প্রদর্শিত ইতি তাত্যামন্ত গতার্থত্বং পঁগুণনিপগুণত্বাদিবিরদ্ধরূপৈরাত্ম- 
সাধকতয়া তদ্যুক্তিভিরত্র ত্যযুক্তীনাং বিরোধে নোতয়োরপি ছুর্ঘটং চ প্রামাপ্য- 
মিতি। মৈবম্‌ ব্যবহারিকপাএমার্থিকরূপৃবিষয়ভেদেন: গৃতার্থত্ববিরোধয়োর 
ভাবাৎ।' ন্যায়বৈশেধিকাত্যাং হি লুখিহ্ঃব্যাদ্যান্বাদতে। দেহাদিমাক্র 
বিবেকেনাত্ম। প্রথম ভূমিকায়ামন্থমাপি তঃ। একদা পরমন্মক্দে প্রবেশাসম্ভবাৎ। 
তদীয়ং চ জ্ঞানং দেহাদ্যাত্মতানিরসনেন ব)বহারিকং, তত্জ্ঞানং ভবত্যেব। 
* * তথা তদীয়মপি জ্ঞানম্পরবৈরাগ্যদ্বারা পরম্পরয়া মোক্ষসাধনং 
ভবত্যেব্তি। তৎজ্ঞানাপেক্ষয়াপি চ সাংখ্য জ্ঞানমবেব পারমার্ধিকং পরবৈরাগ্য 
দ্বার সাক্ষান্মোক্ষসাধনং চ ভবতি। * * ন্তায়বৈশেধিকা ত্যামত্রাবিরোধে। 
ভবতু। ব্রহ্ষমীমাংসাযোগাভ্যাং তু বিবোধোহস্তেযব। তাভ্যাং নিত্যেশ্বর- 
সাধনাৎ। অন্র চেশ্বরশ্ত প্রতিষিধ্যমানত্বাং। * * অন্মিন্নেব শাস্ত্রে ব্যবহারিক 
সৈবেশ্বর প্রতিষেধস্তৈগর্ধ্য বৈরাগ্যাদ্যর্থমন্বাদ'ত্বৌচিত্যাৎ। বদি হি লোকায়তিক 
মতানুসারেণ নিত্যে্ব্ধ্যং ন প্রতিষিধ্যেত তদা পরিপূর্ণনিত্যনির্দোধৈশ্ব্ধ্য- 
দর্শনেন তত্র চিন্তাবেশতো 'বিবেকাত্যাননপ্রতিবন্ধঃ স্তাদিতি সাংখ্যাচার্ধ্যা- 
ণামাশয়ঃ। * * তদ্িবেকাংশ এব সাংখ্যঙ্ঞানস্ত 'দর্শনাস্তরেভ্য উৎকর্ষং 
প্রতিপাদয়তি।  ত্বীশ্বরপ্রতিষেধাংশে' পি । ₹ *কিঞ্। ব্রন্মমীমাংসায় ঈশ্বর 
এব মুখ্যো বিষয় উপক্রমাদিভিরবধূতঃ। তত্রাংশে তস্য বাধে শাস্তরা্তৈবা- 
প্রামাণ্যং। * * সাংখ্যশান্ত্স্ত, ছু পুরুষার্থতৎসাধনপ্রকুতিপুরুষ বিবেকাবেব 
যুখ্যো ব্ষিয় ইতীশ্বরপ্রতিষেধাংশ বাধেহপি নাপ্রামাণ্যং। * * তন্মাদ্ভ্যুপ- 
গমবাদ প্রৌডিবাদাদিনৈৰ ,সাখ্যম্ত ব্যব্হািকেশ্বরপ্রতিষেধপরতয়া 
'ব্রহ্ষমমীমংসা যোগাভ্যাং সহ ন বিরোধঃ। | 


১১শ সংখ্যা । ] ভারতীয় দর্শন। * ৫৯৭ 


অর্থাৎ “এই সাংখ্যদর্শনে কপিলমুগ্তিধারী' ভগবান্‌ বিবেক জ্ঞানের নিমিত্ত 
শ্রুতির অবিরোধী বিবিধ যুক্তির উপদেশ করিয়ছেন। আপত্তি হইতে 
পারে যে, ন্যায় ও বৈশেধিক দর্শনেও যখন ,এ সকল যুক্তি সবিশেষ প্রদর্শিত 
হইয়াছেঃ তখন তাহাদিগের পুনধিবরণ নিশ্রয়োজন। বিশেষতঃ যখন তাহা- 
দিগের ,সহিত ক্িীএযুত যুক্তির বিরোধ দৃষ্ট হইতেছে । কারণ, ন্তায় | বৈশে- 
শবিকের যুক্তি সপ্ুণ-প্রতিপাদক, কপির্দের যুক্তি মিগুণপর। অতএব উভয়" 
মত কখনই প্রামাণিক হতে পারে না। এ আপত্তির উত্তর এই যে, 
ব্যবহারিক ও পারমার্থিক বিষয়ভেদ লক্ষ্য করিলে কপিলস্থঞ্জরের পুনকুক্তি 
ও বিরোধ কিছুই থাকে না, প্রথমেই' পরম সুক্মে কেহ প্রবেশ করিতে 
পারে না। এই হেতু টায় বৈশেষিক সগুণ ব্যবহারিক আত্মার প্রতিপাদন 
করিয়াছেন এবং দেই আত্মাকে দেহাদি হইতে ভিন্ন ও সুখছুঃথের আশরয়- 
রূপে প্রতিষ্ঠিত কন্িযাছেন। অতএব ্টায় বৈশেষিকের্‌ জ্ঞান পাব্রমার্থিক 
না হইলেও ব্যবহারিক তবজ্ঞানরূপে সত্য। এবং তগ্জারা অপর বৈরাগ্য 
সিদ্ধ হয় বলিয়া, তাহা পরম্পরাষ্ষ মোক্ষ-সাধন। তাহার তুলনায় সাংখ্যজ্ঞান 
পারমার্থিক জ্ঞান এবং পরবৈবাগ্য ছার! সাক্ষাঞ্* ভাবে মোক্ষসাধন। * ** 
আপত্তিকারী হয়ত বগিবেল্, আচ্ছা, গ্তায় *ও বৈশেষিকের সহিত না হয় 
সাংখ্য মতের অবিরোধ স্বীকার করিলান কিন্ধ বেদান্ত ও ষোগের সহিত 
ইহার বিরোধ ত অপরিহাধ্য । কারণ, সাংখ্যদর্শন নিরীশ্বরবাদী কিন্তু 
বেদান্ত ও যোগদর্শন নিত্য ঈশ্বর স্বীকার করেন। এ আপত্তির উত্তর এই 
যে, সংখ্যদর্শনে প্রশ্ব্ষেয বৈরাগ্য-সিদ্ধির নিমিত্ত ঈশ্বরবাদের প্রতিষেধ ব্যবহৃত 
হইতেছে মাত্র ॥ যদি সাংখ্যদর্শন লোকায়তিদিগের অনুকরণে নিত্য উশ্বর্ষ্যের 
প্রতিষেধ না করিতেন তাহা হইলে পরিপূর্ণ নিত্য নির্দোষ এরশর্য্য দর্শনে 
তাহাতে চিত্তের অভিনিবেশ হইয়। বিবেঁকাভ্যাপের প্রত্তিবন্ধক হইতে পারিত। 
ইহাই ঈশ্বর প্রতিষেধে * সাংখ্যাচারধ্যদিগের অভিপ্রায়। ₹* * বিশেষতঃ 
বেদান্ত দর্শনে ঈশ্বরই আদ্যোপান্ত মুখ্য বিষয় ।' সেই অংশের বাধ হইলে 
শান্তই ত? অপ্রামাণিক হইয়! পড়ে। সাংখ্যশান্তে কেবল পুরুষার্থ-সাধন 
প্রকৃতি পুরুষের ভেদজ্ঞ!নই যুখ্য টিভি । অতএব সাংখ্য দর্শনে স্বর গ্রতি- 
বেধাংশের বাধ হইলেও সাংখ্যমতের অপ্রামাণ্য হয় না। * * অতএব 
অভ্যুপগৃমবাদ ও প্রোটিবাদ অঙ্গীকার করিয়া সাংখ্যদর্শন যে ঈখরের 
ব্যবহারিক'প্রতিষেধ করিয়াছেন, তদৃদ্বারা বেদান্ত ও যোগদর্শনের সহিত 


রা, বীনভূমি | [ ধর্থ বর্ধ। 


ইহার বস্তুতঃ নিরোধ হয় নাই। 'কর্ণ বেদাস্ত ও যোগ দর্শনে সেশ্বরবাদ 
 পারমার্থিক, কিন্তু সাংখ্যের নিরীশ্বরবাঁদ ব্যবহাঁরক মাত্র। 
তাহাই যদি হয়, তবে দার্শনিকের। বাদী বিবাদীঞ আসন পরিত্যাগ করিয়! 
সত্যের মিলন-মন্দিরে সমবেত হইবেন না “কেন? বস্ততঃই সত্য সর্ববতো মুখ, 
সতাকে ভিন্ন ভির্ দিক হইতে দেখা,'যায়। সকল বারই একথা স্মরণ 
* রাখ! উচিত । এক্েত্রে [নি স্বম হচ্চে প্রধদন করেন ফিনি নান্তদস্তি-বাঁদী-* 
তিনি নিশ্চয়ই অবিপন্চিৎ। , 
ামিমাং পৃম্পিতাং বাচং প্রবদন্ত্য বিপশ্চিতঃ। 


প্রাচীন যুগে সমন্বয়ের চে। । 


ইহা'ও লক্ষ্য করিবার বিষয় বে, যেপকল প্রাচীন দর্শনস্ত্রের উপর ভিভি 
করিয়।,আনর। বাদু-বিবাদের পরিখ। বুচন। করিয়াছি, (পইসকল স্ুত্রগ্রস্থের 
মধ্যেও বহুস্থানে এই সমন্বয়ের ভাব বিস্পষ্ট দেখিতে পাওয়া বায়। বলা 
বাহুল্য, এইসকল স্ত্-গ্রন্থ বর্তমান আকারে নিবন্ধ হইবার পুর্ববও এ দেশের 
দার্শনিক-সমাজে দর্শনের মুখ্য, “গর ্রাতপাদ্যসকল লইয়ী। যথেষ্ট যততেদ ছিল। 
বাদরায়ণের ব্্ন্ত্র (যাহার ঈহিত অন্তান্ঠ দর্শনা অপেক্ষা আমার কথক্চিং 
ঘনিষ্ঠ পরিচয় আছে) তাহার আলোচনায় দেখিয়াছি যে, ব্রহ্গসথব্রকার 
বাঁদরায়ণ তাহার পূর্ববর্তী বা সমীপবর্তাঁ দার্শনিকদিগের শুধু মতবাদের উল্লেখ 
করিয়াছেন তাহা নহে, স্থানে স্থানে তাহাদিগের সমন্বয় করিয়াছেন। 
্রহ্ষস্থত্রে যেসকল' বেদাত্তাচার্যোর নাযোর্েখ দৃষ্ট হয়, যথা আশ্রথ্য। 
ওড়লোমি, কাচ গিনি, কাশকৎ্স,. গৈথিনি, বাঁদরি,_-বাদরায়ণ সন্তরমের 
সহিত তাহাদিগের মতের উপন্তাস,কবিয়াছেন এবং কয়েক স্থলে তাহাদিগের 
বিরোধী মতের সামগ্রস্ত বিধান করিয়াছেন দৃষ্টান্তের দ্বার। এই কথা গ্রতিপন্ 
করিতেছি । * ব্রহ্ম ছত্রের পাঠক আুবগত আছেন বে চতুর্থ অধ্যায়ের চতুর 
গাদে বাদরায়ণ, মুক্ধ জীবের শ্বর্ূপ ও প্র্ব্যের বিচার করিয়াছেন 
ছান্দোগ্য ক্রতিতে উপদিষ্ট আছে" 

এষ সম্প্রদাদঃ অস্মাৎ শরীরাৎ সমুখার পরং জ্যোতিরুপসম্পদ। স্বেন রূপেণ 
অতিনিষ্পদ্যতে। ূ 

“সেই জীন এই শরীর হইতে উখিত হইয়া পর্জ্যোতিকে প্রাপ্ত হইয়া 
স্ব-দ্বরূপে অভিনিম্পন্ন হন।? 


১১শ সংখ) ।.] ভারতীয় দর্শম । ৫৬৯ 


বাদরায়ণ স্বত্র করিয়াছেন যে, প্র *ক্রুতিতে মুক্তির অবস্থা লাক্ষিত 

হইয়াছে £- 
মষ্পদ্যাবির্ভাবঃ শ্বেন শব্দাৎ।' 
০. মুক্ত? প্রতিজ্ঞানাৎ" রহ্স্থতর 8181১-২ 

“(মু ) জীবম্ুত্ার সহিত মিলিত হইয়া *স্ব-স্বরূপে প্রতিষ্ঠিত হন 
জ্লাহার যে স্বরূপ, 'তখন তাহারই আবির্ভাট হয়।” 

অবিভাগেন দৃষ্টত্বাৎ 1 ব্্হুত্র, 81818 

“সে অবস্থায় জীবের আত্মার' সহিত 'অবিভাগ অভেদ) হয়। অর্থাৎ 
জীবে ও আত্মাতে তখন কোন, তেদ থাকেনা ।” 

'জীব স্ব-স্বরূপে প্রতিষ্ঠিত হন।" এই স্বরূপ কি প্রকার বাদরায়ণ অতঃপর. 
তাহারই বিচার করিয়াছেন। তিনি বলেন, গৈমিনির মতে ইহা! ব্রাহ্মরূপ 
এবং ওড,লৌমির ফতে ইহ। চিন্মাত্র। 

ব্রান্দেণ জৈমিনিরুপন্তাসা দিভ্যঃ। 
চিতিতন্মাজেণ *তদাস্মকত্বাদ্‌ ইতি ওঁ, লোমিঃ।_-বর্ষ হু 81৪.৫-৬ 

স্বম্‌ অস্য রূপং ব্রাঙ্গমূ অপহতপাপ অত্বর্টদসত্যসংকক্পত্বাবসানং তথ! সর্ববজত্বং 
স্বেশ্বরত্বঞ্চ তেন স্বরূপেণাভিনিষ্পদীতে ইতি £জৈযিনিরাচার্যো। মন্ততে 
চৈতন্তমেবত তপ্যাত্মনঃ স্বরূপমিতি তন্মাত্রেণ স্বরূপেগীতিনি পত্িযু-্ত! 
তম্মাৎ নিরস্তাশেষ প্রপঞ্চেন প্রসন্্নেনাব্যপদেশ্তেন বোধাত্বনাহভিনিষ্পদ্যত ইতি 
ওড়লোমিরাচাধ্যে মন্যতে।_ শঙ্কর-ভাষ্য। 

অর্থাৎ, “আচার্য জৈমিনি বলেন, যে, মুক্ত ব্রহ্স্বরূপ হুন। ব্রন্ম নিষ্পাপ, 
সত্য-সংকল্প, সত্যকাম, সর্বশ্বর, সর্বজ্ঞ। মুক্ত'ও সেইরূপ হন। ওড়লোমি 
মাচার্ধয বলেন যে, চৈতন্য আত্মার স্বরূপ। অতএব মুক্তির স্বরূপ চিম্মাত্র 
হওয়। উচিত। ক * অতএব মোঙ্গে* মমস্ত প্রপঞ্চ তিরোছিত হইয়া] জীব 
একান্ত প্রসন্ন ও অচিস্তা' চৈতন্তরূপে অবস্থিত হন '” 

বাদরায়ণ এই উভয় মতের সামঞ্জস্য কারিয়। বলিতেছেন,_- 

এবমুপন্াসাৎ পূর্বব-ভাবাদবিরোধং বাদরায়ণঃ ।- ব্রহ্ম, 8181৭ 

'মাত্ব। চিন্মাত্র হইলেও তাহার ব্রন্ধরূপ ' হওয়াতে কোন বিরোধ নাই, 
কারণ-_মুক্তের ব্রাহ্ম ধীশ্ব্যা শাস্ত্রে উপদিষ্ট হইয়াছে।” 

যেহেতু শঁতি বলিয়াছেন' যে, যুক্তের সমস্ত এখর্্যের প্রাপ্তি হয়) তিনি 
কামচার হল, তিনি ন্বরাট হন। , 


৫৭০ বীরভূমি। . [নর্থ বধ। 


মাপোতি স্বারাজ্যম্‌ * * তেবাং সর্ধেষু লোকেষু কামচারো। ভবতি। ** 
. সংকল্পাদেবাস্ত পিওরঃ সমুত্তিষ্ঠন্তি। * * সর্কেইশ্মৈ দেব! বলিমাহরস্তি। 
“তিনি স্বরাটু হন; তাহার সমস্ত লৌকে 'ইচ্ছাগতি হয়। তাহার 
সংকর্পমাঞ্জে পিতৃগণ ক্পস্থিত হন। সমস্ত দেবতার তাহার জন্য বলি 
আহবণ করেন. ্ ৃঁ 
বাদরায়ণ ইহার সমর্থন করিয়া! বুলিতেছেন ষে, মুক্রের' যে শরশ্ব্্য তাহ। 

'সংকক্পমীত্রে উপনীত হয়। , (০ 

সংকল্পাদেব তৎশ্রুতেঃ 1 বন্গন্থত্রৎ 8181৮ 
অতএব তিনি অনন্যাধিপতি ( স্বরাট,) হন | , 

.এ অবস্থায় তাহার শরীর থাকে কি না? বাদরি বলেন, থকে না; জৈমিনি 
বলেন, থাকে । বাদরায়ণ উভয়মতের সামপ্রম্ত করিয়া বলিতেছেন যে, 
শরীরের খাক। না-থাকা, মুক্তের ইচ্ছাধীন ৷ যদি শরীর' থকে তবে জাগ্রতবৎ 
ভোগ হয়; বদি না থাকে, তবে'স্বপ্নবৎ ভোগ হয়। 

মভাবং বাদরিরাহস্থেবমূ । ভাবং জৈমিনিধিকল্লাধঘননাৎ। দ্বাদশাহবৎ 
উভয়বিধং বাদরায়ণোহতঃ তনতাবে সন্ধবদৃপপত্তেঃ॥ ভাবে জাগ্রদবৎ।-_ 
বরন্গস্থত্র ৪1:।১০-১৪ ! 
যুক্ত ইচ্ছাবশে কায়ব্যহ রচনা! করিতে পান্সেন এবং সেইসমস্ত দেহে 
অনুপ্রবেশ করিতে পারেন। 
প্রদীপব্দ আবেশ স্তথা হি দর্শয়ঠি ।_ত্রহ্গস্থত্র। 8181১৫ 
সেইজন্য শ্রুতি বলিয়াছেন £-- ৃ 
স্‌ একধা তবতি ত্রিধ1 ভবতি পঞ্চধা সপ্তধা। 
গতিনি এক হন, তিন হন, প্লাঁচ হন, সাত হন!” 
ইহ] দিগদর্শন মাত্র । জীবের উৎক্রাস্তি এবং ব্রহ্মলোকে উন্নীতি এবং 
জীব-ব্রক্ষের ভেদাভেদ সন্বন্ধেও ব্রন্ষস্থত্রে বিরোধী মতের সামঞ্রস্য বিধানের 
চেষ্টা লক্ষিত হয়। 
কিন্ত বিরোধী'মতবাদের সমন্বপ্নস[ধনের অত্যুজ্ল উদাহরণ ভগবন্ৃগীত1। 
এ সম্বন্ধে আমি অন্তর এইরূপ 'লিখিয়াছি,_- 
তার আলোচনা! করিলে বোধ হয় যে, গীতা। প্রচারের সময় ভারতবর্ষে 
মোক্ষলাভের জন্ত চারিটি বিতিল্ন মার্গ প্রচারিত'ছিল। সেই  মার্গচতুষ্টয়ের 
নাম বথা রুমে-_কন্মযাগ, জ্ঞানমার্গ, ধ্যানমার্স ও ভক্তিমার্গ। যিনি যে পথে 


১১শ সংখ্য]।.] ভারতীয় দর্শন । ৫৭১ 


চলিতেন, তিনি তাৰিতেন যে, সাধনমার্গের সেই একথাত্র পথ, দ্বিতীয় পথ 


নাই। ভগবান গীত। প্রচার করিয়। এসকণ বিভিন্ন সাধনমার্গের অপূর্ধব” 


সমন্বয় বিধান করিয়াছেন তাঠার ফলে দেখ! যায় যে, প্রয়াগে যেমন গ্জ। 
যমুনা ও সরস্বতী পুণা সঙ্গমে মিলিত হইয়া পত্তিপাবনী ধারায় দেশ প্লাবিত 
করি মু্াতিমে প্রবাহিত হইয়াছেন, সেইরূপ গীতাতে কর্ম, জান; ধ্যান 


ও ভক্তিরূপ মা্গচতুষ্টয় অপুর্বব সমন্বয়ে সমন্বিত হইগ্রা জগৎকে পরেহ করিয়া 


ভগবানের অভিমুখে গ্রবাহিন্ত হইয়াছে । * এই লমন্বয়বাদ গীতার নিজস্ব__ 
শাস্ত্রের মার কোথাও এমন উজ্জ্বল ভাবে উপদেশ দেখা যায় না। 
অতএব, কর্ণ, গান, ভক্তি,ও ধাটানের *সমন্বয় উপদেশ দিয়! গাঁতা দেখাইয়াছেন 
যে, জীবের সম্পূর্ণ-বিকাশের জন্য কেবল কর্ম, কেবল জ্ঞান, কেবল তক্তি, 
কেবল ধ্যান যথেষ্ট নহে জীবকে ব্রন্মে বিকশিত করিতে হইলে. এ মাচতুষ্ট়- 
কেই সম্পূর্ণ আয়ত "করিতে হইবে । নতুব। আত্মার আধশিক বিবশশমান্র 
হইবে। সেইজন্য গীত। কন্মবাদ, জ্ঞানবাদ ও ধ্যানবাদের পামঞ্জপ্যয করিয়। 
এই অপূর্ব সমন্বয়বাদের উপদেশ দিয়াছেন'।” 

কেবল সাধনাসঙ্বন্ষে নহে, দুর্শনিক" বামুবিবাদ সথস্কেও গীতাতে এই 
শময়ের ভাব অতুভ্ভবপ। ডাহার ফলে সাংখ্য ও বেদান্ত, দ্বৈত ও অদ্বৈত 
বিবর্ত ও পরিণাম--সত্য দৃষ্টির মিলনতূমিতে সমদ্বি ৩ হইয়া গীতারপ কল্বৃক্ষে 
পরিণত হইয়াছে । আমরা যদি এই সমন্বয়ের ভাবে ভাবিত হইয়া সত্যের 
অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হই, তাহা হইলে অনায়াসে জল্প বিতগ্া কণ্টকিত ক্ষেত্র 
পরিহার করিয়া সামঞ্জম্যের উ্ চুড়ায় আন্নচ হইতে পাঁরব। 


বুদ্ধি ও বোধি। 


আমাদের মরণ রাখিতে হইবে যে, শুব্বদর্শনের কারণ বুদ্ধি নহে-বাধি | 
যার্জিত বুদ্ধি দ্বারা তর্কধিচার নিম্পন্ন হয়, কিন্ত বোধি ভিন্ন তত্ব সাক্ষাৎকার 
হয়না । এ সম্বন্ধে প্রসিদ্ধ ফরাণী দার্শনিক বার্গস' কয়েকটি উপাদেয় কথা 
বলিয়াছেন-_তাহ। আমাদের প্রণিধানযোগ্য 8 
“01165161011 0100 1100110061701)98011 65০ 01)1)9519 
01501010501 ৮116০ ৮৮০10 091 ৫0911501011810655. 11001116100 
295 10 0116 501১ 011006101, 011106 : 11760100111 0176 
911098165 01:5061090, ১ ৮1116511506 15 07875060750 
৪ 
নি 


ক 


৫৭২. বারভূমি | ' [৪র্থব্ধ। 


105 2. 72,011] 1101)770 ৮০ (10 110. 1115611706 18 
55101256105 2110 (00009 ৮০৬৮০151100. ৃ 
এই কথার সম্প্রসারণ করিয়া,তাহার শিষ্য ৬৬110010850 বলিতেছেনঃ-_ 
“72৮ 00০0 তি 07610011606 2 1৮1 15,976 10170 
ড])2% 10০" ০৮০ ০1 08০ 6৪17 19 6০ 61০ 1১৫৫৯. 850 25৪ 
117 016 0001-৯৩01 ,০৮01066)11 07010901705 1)9০০17 
10100109৮00 চা ৩৩৮০7 5136018] 9019৩- -০7891)8 1010] 
01121161660 176081৬৩ 076 1০০12100011 60০ 102016চ 
৬/1611966, 200. 2৮, 076 উঠ 250 60216110016 176 ৩6০৮ 
2110. 07609101001 00৮01650120, 150 67০ 77601155675 
€ 31১90151 2001)6201017 01 017৩1011100, 17100 01721)105 
00 1১01108 01100৬৮০৫ ৮1৮1) 16 60০ ৬০৯ 021621165 
005110 1651)116 10101) 2৮ 0176 52৮10011710 11011051991) 
(76 ০৮০0৮ হএচ0 917205066৮0£ 000 তারি ৮0৫ মএ০এ 
(25০১- * 
তবেই বুঝ] গেল-_বৃদ্ধি তন্ন-সাক্ষাতের পক্ষে পধ্যাপ্ত নহে। সেইজন্ 
পাশ্চাতা দার্শনিকেরা বলিতে আরগ্ত করিয়ছেন+ঃ__ 
404286৮০100 ৮০017 1076011600 6070 ৮০117 3০11 
৩০০7০ 2৮ 10256 ৮৫৮৩9 0116 1210৮ চোততো ১০] 
(17৫৮ 1706 01702505080]1 10101) ০91786100655 ৮০1 116 
2৮৯ 0151080151)00 10910) 6])6 50181) 01 691)801901517055 
২1010]. 05165 ১০1৮৮16, ৯ শা দ 10000100৩0 00541 
1116 1)৮ 01701766101 20615501698 01 01177 51010007001170, 
₹02৮07৮৮ 01101দত05 117 9011: 1625100017701068) 20100 5৩01012 
9005015৩510 108 12.0140000 তত 000,092 20০9৫ ০1 
৩৮], ৮105৮ ৫2007 আর 21017061900 0065115065- ৮ ৯ 
170010 ০৮] 0010001)1151)01 01001108100 £059£225 
(01010 17017021105 2 তহ৩ 101)010108 901770551)2৮6, 0০ 
30199502150 2৮ ৬৮17০95০ ০১1)0179 ৮৩ 101017955 1110105 
৬৮৩ ০2৮11 070 4201116৮ ড0000060.1 
01110110015 85010151001), 38-9, 
অর্থাৎ বুদ্ধি সম্থিতের সর্বন্ধ নহে__একটি'তগ্নাংশ মাজ। বোধি তাহার 


১১শ সংখ্যা । ] ভারতীয় দর্শন। . ৭৩ 


উপরে । এই বোধিকে লক্ষ করিয়। জান্মাৰ দার্শদিক অয়কেন (120০:০77) 
বলিয়াছেন £- ূ 
0170 9:00117160, (7050007000121 10170100102 
1112110.7 / 
(ইড়াই বোখি।) ? তিনি ইহার নামকরণ করিয়াছেন_০০71007 
“619 ৮76 ০017৩ ০1 1১050181105, 21106৮6 ০এ 0. 
110. 110112115 ৭006৮ র |] ই র 
উপনিষদ যাহাকে “গুহা” 'হাদয়,, “দ্ভর' আখ! দিয়াছেন__€99170101 
কি তাহারই ছায়। ? র 
এই বুদ্ধির কোলাহল নিবৃত্ত নাভইলে বোধির বাণা শ্তিগোচর হয় নাশ" 
সেইজন্ উপনিষদ বলিলয়াছিলেন 8_- 
পরাঞ্চি খানি বাতৃণং বয়সঃ তন্মাৎ পর।কৃ গ্রশাতি নাত্বরাত্মন্‌। 
কশ্টিদব ধীরঃ ্রত্যগাত্মানম্‌ রক্ষং আবৃত্ত- ক্ষরসৃততুমিচ্ছন ॥ 
এই মনে 18০০১ 13001)100০ বলিয়াছেনঃ 


ষ্ঠ 


110 1)061) 00610760119 2810 111 210 09106 2110 
[)08৯150 * ৮ 7010 07৩ 36017000] 411060711 9০011] 0110 
31)625151105 1111001৩100 110 01100 ০ 

সভাতার ইতিহাস আলোচন। করিলে দেখা যায় যে, জাতির জীবনে 
ছুইটি যুগ পর্যায়ক্রমে ক্রীড়া করেয এক বোধির যুগ, অপর বৃদ্ধির যুগ। 
বোধির যুগে তত্বের সাক্ষাৎকাব হয়, সত্যের প্রত্যক্ষ দর্শন,হয় এবং বুদ্ধির যুগে 
তত্বের বিচার হয়ঃ সত্যের বিতগ্ড হয়। বোধির যুগ খবির যুগ, বুদ্ধির যুগ 
ভাষ্যকারের যুগ। এ সন্বন্ধে পাশ্চত্য পণ্ডিত, কয়েকটি সুন্দর কথা৷ 
বলিয়াছেন ২ 

07711820107) 1156 ০৮০০৮000176 0150 10 0070 ৬৮০10, 
15 ১111))006 6০0 01100251111 01003160917) 8000 (৮০ 1)119505 
56200 0116 0102571৮211 61100217165 106601% ০৮০1 
11010120105 270 ১01৩০০০3175 ৮6207960017, 110 ৮7০ 
9100 07৩ [993101501)1748৩) 01511782619 0108665 70 
670 00]101-, 6110 11021016 11798, 1 191)1-09011005 2110 
৩01)105, [18 60 9196101079৩ 16 8 10 09001) 10 1627, 


৫৭4 বারভূমি । .. [ ৪র্থ বর্ষ। 


11055 1710]1 1017719]) 612৫ ০৬৩৮-0০১৮77৮ 80011000110 
111৮0110101] 20110. 11051017206101) 51101 01705060100) 16109 
199৮ 6080] ৮ 07016217505 67610501৮৩5 200 1)9968 
15011 011 09501910775 01 ,10811005--011 0:8:01001, 
1১098) 00010 20107100571 30115 0310181115, 
৩0111010118 800 001195, . 0. (০0৮ 01600] 10 
চাও (00101070170. 

ভারতবর্ষে বোধির যুগ খষিগিগের সহিভ' অস্তর্হিত হইলে তর্কযুগের 
আরম হইয়াছিল 7 সে ধগের এদনও অবসান হয় নাই। ভাষা, বাত্তিক, 
টীকা নিবন্ধ, অন্থবদ্ধ ইত্যাদি এই বুগের কীন্তি। 'বুদ্ধিব দ্বারা তত্বের যতদুর 
(নবাকরণ হইতে পাবে, তৎপক্ষে ই'হাঝা। কিছুমাত্র ক্রুটা করেন নাই। কাউএল 
সাহেব বলিতেন যে, এই ধকণ গ্রন্থের মধ্যে, প্রবেশের চেষ্টায় পাশ্চ।ত্য 
মাস্তফ বিঘুর্ণিশ হয়শ-108105 00৩ 150101)02170920 01255 1 পাশ্চাত্য 
কেন, এরূপ প্রাচযণ্ড বিরল যিনি অবাধে এই সকল নিশিত বুদ্ধিভেদ্য 
তকারণে প্রবেশ করিয়া অক্ষত মন্তিফে প্রত্যাবর্তন করিতে পারেন । 

প্রাচীন দর্শনেও যে পরবাদ আছে, এ কগ1 অস্বীকার করি না। রক্ষন্থত্রের 
দিনতীয় অধ্য'ষ ইহবই যে উদ্ধাহব্ণ। পঞ্চশবিখবচার্ধ্যের ব্টিতন্ত্র (ঈশ্বর- 
কৃষ্ণের সাংখ্যকারিকা যাহার আধ্যাক্সোক-নিবন্ধ সংগ্রহ) লেই যঠিতন্ত্ও 
পরবাদ বিবর্জিত ছিল না। ইহাও স্বীকার করি যে, 
কেবলং শান্ত্রমাশ্রিত্য ন কর্তভব্যো বিনির্ণয়ঃ | 
যুক্তিহীন বিচারে তুধশ্শহানিঃ প্রজায়তে ॥ 
কিন্ত তথাপি মনে হয়_বাদ ও বিতও1 এক বসত নহে। আর মনে 
গড়ে £__ ৭. নৈষা তর্কেণ' মতিরাপনেয়া। 
এবং মনে পড়ে বাঁদবাঁয়ণের সুত্র 
ত্কা গ্রতিষ্ঠানাদ্‌।_ বর্ষ ২১১৯ 

ইহার তাষ্যে প্্ীশগ্করাচার্ধা লিথিয়াছেন £__ 

*লোকে বুদ্ধির উপর নির্ভর কুিয়া যে তর্কের উত্থাপন করে সে তর্কের 
প্রতিষ্ঠা নাই। কারণ এক বুদ্ধিমানের অনুমোদিত তর্ক অপর বুদ্ধিমান 
নিরাস করেন । পক্ষান্তরে, তাহার তর্কও তৃতীয় বুদ্ধিমান রি খণ্ডিত 
হয়। অতএব তর্কের,.শেষ কোথায়?” 


১১শ সংখ্য1।.] ভারতীয় দর্শন। ৪৭৫ 


শক্করাচার্ধ্য তৃতীয় বুন্ধিমানেই বিশ্ান্ত হময়াছেন। কিন্তু যণ্দ ততীয়ের 
পর চতুর্থ থাকে, চতুর্থের পর *ঞণম, তাহার পর ঝষ্ঠ, সপ্তম, অষ্টমূ ইত্যাদি * 
বাঞঙ্জগণিতের “1” পরাস্ত, সাহা হইলে তর্ক কোথায়" গিয়া! পর্যানপিত হয়? 
মামাদের দেশে, তর্কষুগে ইহাই ঘটিয়মছিল। 


কেহ, দ্বিতীয় ধাতার সায় “বোন্ত-মার্তও্‌” রচনা করিয়া_প্রধির 
পরিধি যেন ধণাধিল নয়ন।” অমনি প্রতিপক্ষ সেই সুর্যের উপর প্রকাণ্ড, 
এক মেঘ নিক্ষেপ করিলেন অর্থাৎ 'হেন কালে কাল “মেঘ উঠিল আকাশে" 1" 
অমনি বিপক্ষ পক্ষ প্রচণ্ড তর্ক-গপ্রতগ্কনের' অবতারণা করিলেন । মেঘে ও 
পৰনে তুমুল বুদ্ধ বাধিল ; বিমানচারী (দবগণ বিশ্মিত নয়নে চাহিয়া রহিলেন। 

কোথাও বা আমাদের ধানস-রসনার প্রিভৃপ্তব ন্ট গুডুব “বগুন-খাদ. 
বিরচিত হইল, কিন্তু মুনের অভাবে তাহার শরা, কর্করায় পরিণত হইল। 
কেহ আমাধের নালারন্ধ পুলকিত করিবার আশয়ে 'বেদাস্ত-পারিজাত? 
বিকশিত করিলেন ঃ কিন্তু তাহ।__- 

' অক কুন্ুুমীনীব তয়ং স্্ন্যন্তি নঃ 1” 

কেহ “শতদুষণী” রচনা করিয়া মাক্বাদু খণ্ড খণ্ড করিবার উপক্রম 
করিলেন। প্রতিপক্ষ তৎক্ষণাৎ শতদৃষণী- ধণ্ঠন? প্রচার করিলেন। কিন্তু 
দূষণকর্ত৷ নির্বাক হইবার লোক নহেন। কারণ মোন মুনির অলঙ্কার, 
তার্কিকের নহে। এইরূপে খণ্ডন মগ্ডনের সন্ধান প্রতিসন্ধানে তরকস্থল 
কণ্টকিত হ্ইয়। উঠিল। তখন প্রতিপক্ষ “বেদাস্ত-ডিগ্ডিম, নিনাদিত 
করিয়। বিবাদীকে সম্মুখ সমরে আহ্বন ক্রিলেন। অমনিন বিবাদী বণমুখে 
মগ্রসর হইয়া। বাদীর শুশস্ত গঞ্ডে বিপুল দাশনিক চপেটাঘাতঃ করিয়া 
সংকুল যুদ্ধনীতি প্রদর্শন করিলেন । ফণশে বিতগা)ক্ষেত্র “ক্ষেতং ক্ষত্র প্রধন- 
শিশুনংএ পরিণত হইল এবং তার্কিকপু্গবদিগ্রের বুক্ধে বাত হইয 'বু্ত- 
দেবস্য কীর্তিংকে পরাজিত করিল। 

আমার ধারণা, যদি আমাদিগকে আর-সত্যের পুনরাবিষকার করিতে 
হয়, তবে আমাদের গৌতম বুদ্ধের স্ায় আবার বোধিপদ্রমতলে ধ্যানমগ্ন 
হইতে হইবে? যদি আমরা তহমনি.মহাবাঁক্যের উপলদ্ধি করিতে ইচ্ছা 
করি, তবে শ্বেতকেতুর ন্যায় আমাদিগকে আবার ভুগ্রোধ ফল আহরণ 
করিয়া গুরুর' চরণতলে উগসন্ন হইতে হইবে এবং মৌনী *ইয়৷ বলিতে 
হইবে ২, 


বীরভূমি ৷ ধর্থ ব্য। 


চিত্রং বটতরোমু'লে বৃদ্ধাঃ (শষ্য গুরুষুবা । 
গুরোস্ত মৌনং ব্যাখ্যানং শিষ্যাস্ত ছিম্নসংশয়াঃ। 
ওক বিতগ্ডারাজো'র রাজদগ দেখাইয়। আমানিগকে প্রলোভিত করিবে, 
কিন্তু যিশুধুষ্টের ভাষায় আমাদিগকে বলিতে হইবে £-৮ ৮ 
11০ 15805 
[17005888701 2170 6০0 1113 ০0105 1177125 1701 
80206 200 000517077 00521 017 91)0171017 
(00 1700 171010111125 ভা ৭70005 17৩ 6190৮411016 
[01700176211 0170 %1196৮6150.5071170177775, ই 
- [)001)-৮০1-5০0 117 1১০০15$ চ110 81701105 101711786]1 
(52000 01710691020, ০0110061 60৮৯ 
4৯10 0005 107 01101001006)" 010৮1 2, 870150) 
তু, 001010707 50611017072 001)1)158 010 6176 91010, 
র্‌ -1250790 7২08217790, 4৮100014. 
বোধ হয়, এখন দিন আসিয়াছে যখন বিত্ড ছাড়িয়া আমাদিগকে 
সিদ্ধান্তের দিকে লক্ষ্য করিততি হইবে ।,"অভেদে ভেদ না দেখিয়া ভেদে 
অতেদ দৃষ্টি করিতে হইবে। আবার আমাঁদ্ুগকে বলিতে হইবে, “সত্য 
এক, তত্ব এক) কেবল বাদীর দর্শনভেদে তাহ। অনেক, তাহ! ভিন্্রূপ |” 
ভেদে অভেদ। 
একটি উদাহরণ দিলে একথা একটু বিশদ হইতে পারে। সকলেই 
জাঙ্ুনন, এ দেশের দার্শনিক-সমাজে জীবের স্বরূপ লইয়া যথেষ্ট বাদ বিবাদ 
আছে। জীব কি অণু না বিভ? জীব কি ব্রন্মের অংশ না ছায়া? জীব 
্রক্ম হইতে ভিন্ন না অভিন্ন ? ইহা 'দর্শহনর এক মূল সমস্য! ইহার বিচার- 
বিতগ্ডায় এক মন্বস্তর অতিবাহিত করিতে পারা। খায় 'এবং মৈনাককে লেখনী 
করতঃ সমুদ্র-জলকে মসিরূপে ব্যব্হঠর করিয়া নিঃশেষ করা যায়। তথাপি 
তর্কে ইহার মীমাংস হয় না, কিন্তু ভেদে অভেদ দৃষ্টি করিলে হয়। 
যাহাকে.বেদের মহাবাক্য'ৰলে, সেই মহাবাক্াচতুষ্টয় জীব-ত্রদ্ষের একা 
উপদেশ দিক়াছেন। “তত্বমসি”্ত “সোহহং”, “অয়মাত্বা ব্রহ্ম”, “অহং 
ব্রক্মান্মি”__চারিবেদের এই চারি মহাবাক্য ব্রদ্ষেয ও জীবের অভেদ উপদেশ 
করিতেছেন । কিন্তু অন্তত আমর শুনিয়া ৫-_ 


*১শ সংখ্য। ।] ভারতী দর্শন । ৫৭৭ 


যথা সুদীপ্তাৎ পাবকাৎ (বশ্যলিঙ্গা: সহত্রশঃ প্রতবন্তে সরূপাঃ। 
তথাক্ষপাৎ বিবিধঃ সৌয়াভাবা প্রন্গায়স্তে তএটবাপি বাল্তু। 
রর ্ _ মুণ্ডকঃ? ২১৯১ 
ঘথাগ্নে; " ক্ষুদ্রা * স্ফুণিক্গাবুচ্চঃক্তোবমেবান্মাদা খ্রনঃ সর্ব প্রাণাইসর্বের 
লোকাঠু। সর্বের দেঁবাঃ সর্বাণি ভূান-বুচ্চরপ্তি ৮, ২১১০, 

মমৈবাংশো ঠীবলোকে জীবভূতঃ সমান _-গুতা 
্রহৃস্ত্র বুলিতেগ্ছেস - 

অংশে নানাবাপদেশাৎ ইতটাদিই__২1৩1৪ ত 

অথচ গীতা পলিতেছেন ১», 

অবিনাশি তু »দ্‌ বিদ্ধ যেন দর্বমিদং তঠম্‌। বনাশমব্যয়স]াস্য ।ষ্ 
কশ্চিং কতুমহতি। 

অন্ত্র আবার উপনিবর্দ বলিতে ছেন-_ 

এক এব হি ভূতাত্মা ভূতে ভূতে ব্যবাশ্ুত। 

একধা বহুধী চৈব দৃশ্ততে লচন্দ্রবং | ব্রহ্মবিন্দু, ১২। 

“একই ( অদ্বিতীয়") ভূতাম্ম। ভূতে দত অবস্থিত রহিয়ছেন। জলে 
চন্দ্রের প্রতিবিশ্ববং তিনি ধক: বহুরূপে: দুষ্ট হইতেছে।' এই আভাস 
বা গতিবিম্ববাদের সমর্থন ব্গরয়! বাদরাযণ স্তর ঝৰ্িফাছেন ৫ 

আভাস এব চ।--২৩৫, চুভ্র। 
অন্তত্র তিনি বলিয়াছেন £- 
অতএব চোপম। সুর্যযুকাদিবৎ।--৩।২। ১৮ স্থত্র। 

অতএব আমরা উপনিষদে তিনটি শিরোধী মতের উপন্তাস দেখিতে 
পাইতেছি £_ প্রথম জীব ও ব্রহ্ম অতিনন, দ্বিতীয় জীক ব্রচ্মের, অংশ বাস্ডুলিজ ; 
তুতীয়, জীব ব্রন্মেণ আভাস বা প্রতিবিশ্ব। ঘে উপনিষদ বণিতেছেন, জীব বিভু, 

স*বা। এষ মহান্‌ অজ আত্ম! । 
আকাশবদ্‌ সব্বগতশ্ট-নে ভযঃএ 

«এই আত্মা (জীব ) মহান্‌ ও জন্মরহিত । ঠিনি ' আকাশের স্তাস্ 
পর্বগত ও নিত্য ।” তিনিই অন্যত্র বলিতেছেন৪_ 

বাণাগ্র- শ্তভাগস্য শতধা কম্সিতস্য চ। 
অর্থাৎ “কেশের অগ্রভাগের শতভাগের শততাগ জীবের পরিমাণ ।+ 
এই সকল বিরোধী আতিবাক্যেব উপর নিশ্ধ দর করিয়া দার্শনিক-সমাজে 


৫৭৮ বীবুভূমি। | .[ ৪র্থ বধ। 


যে বছু বাদ-বিবার্দ উত্থিত হইবে/" ইহা বিচি নহে। কিন্তু সমন্বয় দৃষ্টিতে 
'দেখিলে ইহার সামঞ্জপ্য-বিধান অসম্ভব নহে'। এই সমন্বয়-ভূমি আমর 
গীতাগন্ধে স্ব প্রতিঠিত দেখিতে পাই | গীতা উপদেশ দিয়াছেন £-_ 
দ্রাণিমৌ পুরুষে লোকে গ্ষবশ্াক্ষর এবচ 
ক্ষরঃ সর্বানি,ভূতান কুটস্থোহক্ষর উচ্যতে '॥ 
উত্তমঃ পুরুবন্বপ্তঃ পর্মাত্ত্েতাদাহতঃ । 
যে। লোক ধ্রমাবিশ্ বিভর্তাবায় ঈশ্বরঃ ॥ , 
য্মাৎ ক্ষরমত্তীতোহহমক্ষরাদপি গোত্বমঃ । 
অতোহন্মি/লোকে বেদে, চ প্রথিতঃ পুরুযোত্মঃ ॥ 
| গীতা, ১৫।১৬--১৮ 
“লোকে ছুই পুরুষ, ক্ষর ও অক্ষর। সমস্ত ভূত ক্ষ পুরুষ এবং কুটস্থ 
অক্ষয় পুরুষ । মার-একজন পুরুষোত্তম আছেন, ধাহাকে পরীমাত্বা বলে; 
ঘিনি অবায় ঈশু, লোকজ্রয়ে অন্থপ্রবিষ্ট হইয়। ধারণ করিতেছেন। যেহেতু 
তিনি ক্ষবের অভীত' এবং অক্ষরের, উত্তম, সেইজন্য লো'কৈ ও বেদে তাহাকে 
পুরুষোত্তম বলে ।' 
এইট ত্রিপুকষ-তত্বের সাহাঁষো গীতা “আমাদিগকে যে মীমাংসার ধামে 
উপনীত করিয়।ছেন, ত্রাহার 'প্রতি একটু লক্ষ্য করা যাক । 
উপরিধূত শ্লোক হইতে আমর। জানিলাম যে, গীতার মতে পুরুষ তিন 2 
ক্ষর পুরুষ, অক্ষর পুরুষ ও উত্তম পুরুষ । উত্তম পুরুষ-পরমাত্মা £ অক্ষর 
পুরুষ - অধ্যাত্বা ; এবং ক্ষর প্ররুষস্জীবাত্মা। উত্তম পুরুষকে শাস্ত্রে চিদা- 
কাশ বলে; অক্ষর পুরুষ_ চিন্সাত্র, যাহাতে কুটস্থ বলে; এবং ক্ষর পুরুষ 
চিদ্াতাস। চিদাকাপ দিন্ধ, চিন্মাত্র যেন বিন্দু ইহাই বিস্ফুলিঙ্গবাদ। এই 
ভাবে জীব ব্র্দের অংশ । কিন্তু সিদ্ধু ও বিন্দুতে স্বরূপতঃ কোন ভেদ থাকিতে 
পারে না। অংশ অংশী তত্ব5ঃ অভিন্্র। (েইজগ্ জীব ব্রহ্ষকে লক্ষ্য করিয়। 
বলিতে পার, «সোহহংশ, অিহংবদ্ধান্মিণ ॥ পেইজন্য জীবকে লক্ষ্য করিয়া, 
বল। যাইতে পারে £--"অধ্বমাস্মা বর্গ”, “তব্বমসি” । এই অধ্যাত্ম বা চিন্মাব্রের 
পতি লক্ষ্য করিয়া উপনিষদ খলিয়াছেন £-- 
অথ যদিদম্‌ অন্মিন্‌ ্রন্মপুরে দহরং পুগুরীক বেশ্ম, দহবোহস্মিন্‌ অন্তর 


আকাশঃ। তশ্মিন যদস্তঃ 'তদ আন্বেষ্টণাং * তদ্‌ৃ বিজিষ্ঠাসিতবাম্‌।_ 
ছান্দোগা ৮১১ 


১১শ সংখ্যা! | ভারতায় দর্শন । 2৭৯ 


“এই ব্রঙ্গপুরে (দেহে ) ক্ষুদ্র পুগুরীকপ্পীপ এক গুহ শাছে; ৩থায় ক্ষুদ্র 
অস্তর-মাকাশ বিরাজিত। তাহাতে যাহা অন্তর্গত, তাহার অন্গেষণ করা? 
তাহার অনুসন্ধান করা কর্তব্য ', 

এই অন্তগ-আকাশ কি ১ শঙ্কবণচ।ধ্য বণেন, এছ আকাশহ ব্রহ্ম । বেদী- 
স্তের পুরিতাষায় (হদয়স্থ আত্মার না দহরাকংশ। এই আকাশ খে “আত্মা, 
ইহা উপনিবদই স্পাষ্টাঞ্ষরে বলিতেছেন ?- 

এব আত্মাহপহন্তপাপত্রা বিরান (বঙ্জিবৎসোহপিপা সঠ 
সত্যকামঃ সতাসংকল্পঃ। ছু, ৮1১1৫ 

হনিই আত্মা, পাপঠীন,, জবাইবন, 'বৃতাান্, গা তৃষ্গহীন, সতাকাম, 
সত্াসংকল্স 1” 1 

উপাধির গুক্্মঙা উপলক্ষা করিয়া এই আত্মাকে অণু বগা হয় ৫_ 

অণুরেম আম্মা । 
ইহাকে লক্ষ্য করিয়া বল] হইয়াছে £-. 
অণোরণীযণন্‌। 

তিনি অণু হইতেন্অণু,। অথচ “তান মুহান অপেক্ষা মহান্‌। 

মহুতো মহীয়ন। 

কারণ, যে আত্ম! দহ্-পুগুরীকে বিরাঙ্জিত আছেন, তিনিহ জগতের 
সর্বত্র অন্ুহ্যত আছেন। সেইঙ্গন্ঠ ছান্দ্োোগ্য উপনিষদ খলিতেছেন £-- 

যাবান্বা অয্মাকাশ শাবানেযোহগ্ত হ্বদয়কাশঃ। উতে অন্সিন্ট্যাবাপৃথিবী 
অন্তরের সমাহতে উত্তাবগ্নিশ্চ, বায়ুণ্চ স্থধ্যাচপ্রমসপুভৌ বিছ্যুননক্ষত্রাণি 
যচ্চাস্যেহান্তি ষচ্চ নাস্তি সর্ববং তদন্সিন্‌ সমাঠিতযূ ইতি । ছা, ৮১1৩ 
“সেই অন্তর-হদয়ের মাকাশ, এই আাকাশের প্ঠার ব্হৎ। তাহাতে স্বর্গ, 
মণ্ত্য, অগ্রি বাধু, চন্রা, ছ্ধা' বিদ্বাৎ ক্ষার যাহা কিছু আছে, যাহ কিছু 
নাই, সমস্তই তাহার অন্তর্গত '' 

ব্রদ্ম যে আত্মারূপে জয়ে রহিষঠছেন, ষ্ট্হ শি অন্তত্রও উপদেশ 
দিয়াছেন-- 

কতম আত্মা যোহয়ং বিজ্ঞানময়ঃ জাণেণু সাদ অভ্তঙ্জে তি পরুষ 17 
বহদারণ্যক। ও 
'আত্ম! কে? ইহার উত্তরে' বলিতেছেন--“ধিনি চিন্ময় আন্তজোতি পুরুষ, 
প্রাণসমূছের মধ্যে হৃদয়ে বিরাজিত রহিয়াছেন ।" 


৫৮০| বারভূমি। [ ৪খ বধ। 


এই চিন্মার্কে পঙ্ষ্য করিয়া গীত বলিয়াছেন, 
“অহমাস্থা গুঢ়াকেশ ! সর্বভূতাশয়স্থিতঃ ।৮”-__গীতা, ১০২০ । 
“তগবান্‌ আস্মারূপে সকল ভূতের আশয়ে প্রতিষ্ঠিত ।” 
যেমন জ্যোতির্শয় স্ধ্যের দপণস্থ গত্বিশ্ধ অন্য স্বঙ্ছ পদার্থে প্রতিফপিত 
হইয়া সাত1 বিকার্ণ করে? দেই আাভ! সষ্যও নয়, হযে উতিবিধ? নয়; 
সেইরূপ হ্বদিস্থিত ; গ্ুহাহি৩) আব্মা বুদ্ধিতে প্রতিবিষ্ষিত হন। ' ইভা 
লক্ষ্য করিয়া বাদরায়ণ শঁজ করিরাছেন,_ 
এাভান এব চ'।_ ব্রহ্ম ত্র ২৩1৫০ 
অত,এব চো"ামা স্যাকাদিবও 1 ব্রনাস্থুঞ। ৩।২১৮। 
অর্থ।ৎ--'জলে যেমন স্থঘোর গাতিবিৎ হ% বুদ্ধিতে সেই্ধপ পঞ্গনাম্মার 
প্রতিবিদ্ব হয় ? সেই প্রাবিষ্বই জাব।' 
ইহাকেই লক্ষ্য করিয়া উপনিষণ্‌ খলিয়াছেন £-এভল-চন্দ্রবৎ” | এহ 
চিন্মাত্র ও চিদ্দাভা্, এই শিখব ' ও প্রতিবিষের তেদ লক্ষ্য করিয়া যুঙ্জক 
উপনিষদ প্রপকের তাঁধায় বলিয়াছেন £- * 
দ্বা সুপর্ণ৷ সথুগ্জা সধায়। সমানং বৃক্ষং পরিবন্ধুঙ্জাতে। 
তয়োরন্ঠঃ পিপ্পপং স্বাদ গতি অন নমন্‌ অগ্টোহভিচাকশীতি ॥ 
সমানে বক্ষে পুরুষো নিষগ্রঃ অনীশয়া" শোচতি যুহযানঃ। 
জুষ্টং ঘদা পতি অগ্ঠমীশম্‌ এসা মহিমানম্‌ ইতি বীতশেকঃ ॥ 
“ছইটি সুন্দর পক্ষী একই বক্ষে অধিষঠিত আছে। তাহা পরস্পর 
পরস্পরের সখা। তাহাদের মধ্যে একজন সুত্বাছ ফণ ভক্ষণ করে; অপর 
ভক্ষণ করে না, শুধুহ দেখে । একই বুগে' একজন জীব) নিমগ্ন হইম্মা ঈশ্বর 
ভাবের অভাবে মোহাচ্ছন্ন হইয়া শোক করে) কি্ড যখন সে অন্তকে 
€ ঈশ্বরকে ) দেখি৫ত পায়, তখন এ আ্াহ।র মহিম। অন্তব করিয়া-শোকের 
অতীত হয়।” 
এই চিন্মান্ চিদাতাসের তেদ পণ্য করিয়া বাদরারণ বরন্স্থু্ে 
খলিয়াছেন ৫ * 
“ অধিকন্ত ভেদ নিদদেশা।_-২১।২২ সুত্র । 
আঁধকোপদেশ্াৎ তু বাদরায়ণসৈথং তদ্র্শনাৎ্। ৩।৪।৮ স্থত্ 
*অধিকতস্তাবৎ শারারাদ্‌ আস্মনোহসংসারী ঈশ্বরঃ কর্ঠুখাদিসংসারিধা- 
| ০০৮50755 পর্রমায্মা। বেদাহেনাপদিগ্তঠে বেদান্তেষু। 
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তথাহি তমধিকং শারীরা ঈশ্বরমূ আল্মানং দশয়ন্তি শ্রতয21'- শঙ্কর- 
ভাষা । 

'জীব (দেহী আত্ম) অপেক্ষা ঈশ্বর (পরমাগ্রা!) অধিকণ কারণ, 
বেদাস্ত বাক্য তাহাকে, অপংশারী কর্তৃত্ব দিসংসারধর্্মরহিত, অপহতপাপমা 
প্রভৃতি বিশেবণে দিতি করিয়া বেদ্য বলিয়া উপদেশ করিয়াছেন। * শ্রুতি 
ঈঙ্লরকে' জীন হইতে অধিক দেখাইয়াছেন, 1? 

কিন্তু তথাপি দেহস্থ আগ্মা পরমাত্'র সহিত ধ্ৰতিয়। এই* অর্থে গা" 
এপয়াছেন ১-- 

উপদ্রগ্তা্্মন্তা ৯ তন্তা তোজ্জা মহেশ্বরঃ। 
পরমাঞ্জেতিচাপুৃতক্তা' দেহেইস্সিন্‌ পুরষঃ পর গীতা, ১৩,২২ 

'এহ দেহে পরম পুরুষ পরযাখা! মহেশ্বর বিরা্ত আছেন, তিনি সাঙ্ষা, 

মন্মন্তা, ভর্তা ও ভোক্তা |, ূ 
অনাদিত্বানও ণত্বাৎ পরমাতআ্বায়মধ্যয়ঃ! * 
শরীরস্থোহাপ কৌন্তেয় ন করো তি ন পিঁপাঁতে ॥ 

'সেই অব্য পরমাত্মা অনাদ ও নিগুণ সেইজ দেহস্থ হইয়াও তিন 
শিক্রি॥ ও নলেশ ।' সেইজ চি্দাঁতাস বাঃ জীবাত্মার মুখে “সোহহমৃ*, 

“৩ হমসি' বাকা অটঙিশয ,অশোতন হইলেও কুটস্থু বা িন্মাত্রের পক্ষে এ 
উপদেশ সম্পূর্ণ উপযোগী । কাগণ, [বনি পুহাহিত, গহ্বপেষ্ঠ, পুগুগাকা ধিষ্িত, 
তিনি পরমাত্া হইতে অভিন্ন । সেহ'জন্ত বাদরায়ণ %এ করিয়াছেন £-_ 
অভ্যুপগমাৎ গদি হি।-_-২।৩।২৫। 
* , ধহর উত্তরেভাঃ 1__-১1৩।১৫। 

প্রত্যেক লোকেরহ এক একটা ব্যসন থাকে, বাহাকে আমরা এখন 
001)১9 বলি । আমার ব্যসন “গী৩»!', এই ব্যসশারূঢ হইলে কোন্‌ ধানে 
উপনীত হইব তাহার ঠিকানা! নাই। অওএব এস্থানেই বল্গ। সংযত করিয়া 
ছইচারিটা কাঞ্জের কথা অবতারণা কাঁধু। ৬ ? 

দর্শনালোচনার প্রক।র,ও প্রণালী । 


একথা শস্বাকার করিবার উপায় শাই বে, বঙ্গদেশে সম্প্রতি বেভাবে 
ধশনালোচনা' হইতেছে তাহা সন্থোবঞ্জন** নহে। একপক্ষে প্রাচাদর্শনের 
আলোচন-কআ্রোত বিশেষ মন্দাত 'হইয়াছে। বান্ত্দেন রঘুনাথ মথুরানাথ, 


৫৮২ বীরভুমি। [ ধর্থ বধ। 


জগদীশ গদাধর ষধুস্থদন সরস্বতী বংশধরগণ দশনের আঘ্য, মধ্য ও অস্তা 
পরীক্ষার পল্লবগ্রাতি তায় সন্থ্ রহিয়াছেন। ' গভীরভাবে আন্তরিকভাবে কয়- 
জন পণ্ডিত দশনধ্যানে' নিমগ্ন আছেন? আমর! বিক্রমপুর ভ্টপলী নবদ্বীপ 
প্রভৃতি স্থানে আবার 'বুনো" গামনাথের “মাবিভাব দেখিতে চাই। 
অগ্পক্ষে বিশ্ববিদ্যালবেের উপাধিধারীদিগের মো পাশ্চাত্য, দর্শনের 
আলোচনাও মাশান্রূপ হইতেছে, না । কদাচিৎ স্বাধান চিন্তা ও সর্ধল 
“গবেষণার ' পরিচয় পাও! বাইতেছে। প্রায় সন্নত্রই টর্বিবিতচর্বণ ও 
বাস্তনিষেবন। ইহার গত দায়ী কে? প্রধানতঃ আমাদিগের ওদাসীন্ঠ ও 
অকর্মরণ্যতা। কিন্ত শিক্ষাপ্রণালাঁরগ ,যে কোন দোষ নাই একথা বলিতে 
_গ্ারি না। গাছেব ভাগ কাটি উর ভূমিতে প্রোথিত করি]ল রাজকীয় 
জলসেক দ্বারায় কাহাকে, সঙ্গীব মহীরহে পরিণত করা ছর্ঘট । এদেশে 
পাশ্চাত্য শিক্ষারও প্রায় সেই দশাই হইয়াছে । “ প্রগিন্ রতিহাসিক প্রাচীন . 
ভারতের ইতিবত্তলেধক স্বনামখ্যাত তিনসেন্ট ম্মিথ মহোদয় এ সম্বন্ধে সারগর্ভ 
কথ। বপিয়াছেন। তাহা মামাদ্ছিগের প্রণিধানযোগা'ঃ_ 
11161110101) 01015051658 50807 291) 070 জি 
(6/9০96-170৮ ৩ 10916 0060025৯101 10 চো 
111700116561010] 501] 00 001)6 0115৩৮৮1017 010108165 1)চ 
(110 00911560176 ৬৮৮০1711501 & 15৮০17012৮1 0০৮01071010116,) 
ভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের কি ভাবে .দর্শনের পঠন পাঠন হওয়। উচিত সে 
সম্বন্ধেও তিনসেপ্ট স্মিথ মহোদয় কয়েকটি অমূল্য পাক্য উচ্চারণ করিয়াছেন £-- 
0110) 20011701701 900050৮1005 ৮০ '300৮ 
[01001951910 100 90001009010)0 91৩৩0 09 গিচা চে] 
200017010190066 101৯ 101101 দি) 6106 0100005011650 191075 01 
[50101)021) 91)১৩012561910, 106 81709014 1)6 51160111261 
0 ৮০১11 91] 0110 11105310100 1)৮ 0170 4৮৮ 07101 
তেন 01105 47 ৫9000, 0 100৮5 10801% 01217 
০0012511510] 17120, ৯056০৮15210 10৮৮, 226 
100৮0108201] 02007711100610108 1 [১1111930191 101 01৫ 
50101005012) 1720100 টাত৩5165 917991196 19187065- 
111 01 11101071500165 00 16৮00)1059108,- 010 রাত 
* 01365) 85591115 13:08 (15517691015 101 076 8200 01 
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আমরা 'ধ্রর্ূপ *শ*ক্রধধ মহ্াপুরুষের আশাপণ চাতিয়। আছি-াহার 
আগমনে তারতবর্ষে প্রকৃত জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় গ্রতি ঠিত হইবে এবং যিনি 
গারতবাদীর স্থগিত* ভাবধারা এবং স্তস্তিত চিন্তাত্রোত্জে আবার গতি দান 
করিবেন। যতদিন ৰা সেই শুভদ্িনের "উদয় হয়, ততদিন আমরা যেন সেই 
মহাপুরুষেব তাঁবী কর্ণক্ষেনতে স্ুরীজ ধারণে& উপযোগী করি। 

'গরিভাষা সংকলন ।' 

দর্শনক্ষেত্রে আমাদের একটি প্রধান কারা দার্শনিক পরিভাষা-সংকলন। 
ধাহার1 পাশ্চাত্য দর্শনের সন্তারে বঙ্গীয় দর্শন-সাভিতাকে পরিপুষ্ট করিতে 
চেষ্টা করেন, দার্শনিক পরিভাষানু অভাবে তাহাদিগকেই কতই ন] বিড়ম্বন! 
ভোগ করিতে হয় । এসদবন্ধে বঙ্গীয় সাহিতা পরিষদ কয়েক বৎসর পুর্বে কিছু 
চেষ্টা করিয়াছিলেন" কিন্। সে চেষ্টা ফলবতী হয় নই । তাহার প্রধান কারণ 
এই যে; দার্শনিক সাহিত্য রচিত না হইলে দর্শনের পরিভাষা নিশ্চিত করা 
অসম্ভব। যতদিন না'বাংল৷ ভাষার সাহায্যে পাশ্চাত্য দর্শনের পঠন পাঠন 
সাধিত হইবে, ততদিন গ্রকৃত দার্শনিক পরিভাষা স্ংকলিঠ হইবার সম্ভাবন। 
অক্প। সজীব দর্শনচচ্চ। দেশমধ্যে প্রচলিত হইলে ভিন্ন ভিন্ন লেখক একই দা্শ- 
নিক। তত্ব বুঝাইবার প্র বিভিন্ন পরিভাষা প্রয়োগ করিবেন। সেইসকল 
শব্দের মধ্যে যাহা যোগাতম তাহাই টিকিয়! যাইবে । সঙ্গে সঙ্গে আমাদিগকে বহু 
আয়াস ও সময় ব্যয় করিয়া সংস্কৃত দর্শন-সাহিত্যে ব্যবহৃত পারিভাষিক শব্দের 
হুচী সংকলন করিতে হইবে ।* ইহা! একে সাধা, নহে, সমবেত চেষ্ট। এবং" 


৫৮ বীবভূমি। [অর্থ ব্্ধ। 


দথেষ্ট সময় ব্যয় ভিন এ কাধ সফলতা হইবে না। আমর] ষেন ডুলিয়। ন' 
যাই যে, ,এদেশে বনু যুগ ধরিয়া শিক্ষিত"সমাজে নান! দার্শনিক আলোচনা 
প্রচলিত ছিল। মুদ্রা বাতীত যেমন বাণিজা নিপুন হওয়া চক্কর, পরিভাষা 
সেইরূপ দর্শনচচ্চা অসম্ভব । অতএব এ€্দশের দার্শনিক সাহিত্য পরিভাবা- 
ভূমিষ্ঠ হইবার সম্ভাবনা । , এই সম্পর্কে বিগত রাঙ্গসাহী(পশ্মিলনের, সভাপতি 
শ্রীযুক্ত 'প্রমথ চৌধুরী মৃহাশয় বঙ্গমাহিত্যে ইংরেজীযুগের *স্থত্র-পাতের প্রসীগে 
কয়েকটি 'সারগ্ভ কথ! বলিয়াছিলেন, : হাহা নিমে উদ্ধ্‌ ত"কবিলাম £_- 

সংস্কত-সাহিতোর প্রভাব হইতে অব্যাহতি লাভ করিয়া বঙ্গ-সাতিতা 
ইংরেজি-সাহিত্যের একান্ত অধীন হসঈয়া গড়িল। ফলে বঙ্গসাডিত্য তাহার 
ঘাতাবিক বিকাশের সুযোগ আবাব হাবাইয়। বসিল। এই ইবেজি নবিস 
লেখকদিগের হস্তে বঙ্গভাষ) এক নূতন মুর্তি ধারণ করিল। 

সংস্কতের অনুবাদ যেমন পাগুতদিগের মতে সাধুতাঁধা বলিয়া গণ্য হইন্ 
ইংরেগ্ির কথায়, কথায় অনুবাদ তেমনি শিক্ষিত সম্প্রদায়ের নিকট সাধুভাষ! 
বলিয়। গণ্য হুল । এই অনুবাদের ফলে এমন বহু শব্দের স্থছি করা হইল 
যাহ বাঙ্গালীর মুখেও নাই এবং সংস্কত অভিধানেও নাই, এনং এইসকল কষ্ট- 
করিত পদই এখন বঙ্গসাহিত্যের প্রধান 'সম্ঘল,। 

নিতান্ত ছুঃখের ফিফয় এই যে? এইসকল নব «বৰ গড়িবার কোনই আবশ্ত- 
কতা ছিশ না। সংস্কৃত দর্শন বিজ্ঞানে কাব্যে অলঙ্কারে যথেষ্ট শন আছে, 
বাহার সাহায্যে আমর! আমাদিগের নবশিক্ষা-লব্ধ সকল মনোভাব বঙ্গভাষার 
জাতি ও প্রকৃতি রক্ষ। করিয়া অনায়াসে র্যজ্জ করিতে পারি। 

ইহা অতি সত্য কথা। বাস্তৰিকই সংস্কৃত ভাষ! দর্শনপরিিভাষ।-সম্পদে 
সাতিশয় সমৃদ্ধ। ,অথচ মসামরা সেই খনির রদ্র-রাজির সন্ধান ন| করিয়। 
মনগড়। কিভৃতকিমাকার শব্দের প্রয়োগ করিতেছি। জান্মান দর্শন হইতে 
আমর 5121৩০1 ০01১/০০৮, উ00100101 চ010170176107 শবের প্রয়োগ 
শিখিয়াছি। কিন্তু জন্মান' দর্শনের অভ্যুদয়ের বহু পূর্বের দ্রষ্টী, দৃ্ত, বিষয় 
বিষয়ী, বিবর্ত পরমার্থ প্রভৃতি শব্দ গ্রচলিত ছিল। সম্প্রতি বার্গস'র 
আলোচনায় 'মামরা 1911661 ও 1)1607001) এর প্রতেদ, বুঝিতে আবন্ত 
করিয়াছি । কিন্ত বুদ্ধি ও. বোধির প্রভেদ এদেশে সুপ্রাচীন । মনো বিজ্ঞানের 
আলোচনায় আম।দিগকে 1006017167595 ও ১০19০৫১ 1)81৮95এর তেদের 
' স্থচনা করিতে স্বয়। কিন্তু" মাজ্ঞ। নাড়ী ও 'সংজ্ঞা। নাড়ীর প্রভেদ অবগত 
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থাকিলে এজন্ পরিভাষা গঠনের বার্থশ্রম আবুহ্ঠাক হয় ন1। পাশ্চাত্য বিজ্ঞান 
আলোচনায় আমরা অবরোহণ-্প্রথালীর ব্যাপ্তিগ্রহ সাধনের গন্য তিনটি 
শবে: আশ্রয় লইতে বাধ্য ুই---01508091, 93009100757 ও 11015101705 
কিন্তু ইহাদিগের প্রতিশব্দ গড়িবার প্রয়োজন নাই, কারণ প্রাচীন কাল 
হইতে এদেশের দীর্শন্বিকগণ সমীক্ষা পরীক্ষা ও "অন্বীক্ষার সাহায্যে ব্যাপ্তি 
গ্রহ করিতে আমাঁদগকে শিখাইয়াছেন। এইরূপ কত না -শব্দসম্তারে 
আমাদের প্রাচীন সা[হত্য সঙ্জিত। বাংলার দর্শন-সাহিত্যের জন্য লকল 
শবের আবিষ্কার অত্যাবশ্তক । এক সময় আমি এইরূপ শব্বস্থটী সংকলনের 
স্্রপাত করিয়াছিলামঃ কিন্ত অন্পদূর অগ্রণর হ্‌ইয়। সে কার্ধ্য স্থগিত হইয়। 
গেল। কারণ-_উত্থায় দি লীয়ন্তে ডকীলানাং মনোরথাঃ। এইরূপ শব্দ- 
ঠা সংকাঁশত হইলে প্রাচীন শব্দের নবান অপপ্রয়োগের পথে কতকটা 
কাটা শড়িবে। মামবর। সহঘোগী সাঠিত্যে প্রায়ই শুনিতে পাই যে, এদেশে 
কিছুদিন হইতে নাটকীয় *প্রতিতার' উদ্ভব হুইয়াছে। আমরা শ্ারও 
শুনিয়াছি যে, এবুগে বঙগদেণে খু 'প্রতিতী'শালা লেখকের উদয় হইয়াছে। 
সস্কত-সাহিত্যের আলোচনা করিলে গান যায যে আমরা এসকল স্থলে 
প্রতিতা শব্দের অপ্রয়োগ করিতেছি ্ায়সথৃত্রের ভাষ্যে বাৎসায়ন লিখিয়া- 
ছেন $- স্বতান্থ মানাগম সংশয় প্রতিভা স্বপ্ জ্ঞানোথ স্থথাদি প্রত্যক্ষম্‌ 
ইচ্ছাদয়শ্চ মনসে। লিঙ্গানি। এখানে প্রতিত। শব্দের অর্থ ইন্ড্রিয়াি নিরপেক্ষ 
জ্ঞান বিশেষ। বাস্তবিক ইহাই প্রতিভ! শব্দের প্রকৃত অর্থ। 'পাতঞ্জল 
দর্শনের ব্যাসতাষ্যে আমরা গড়িয়াছি_-তারকং ্বপ্রতিভোথম্‌ অনৌপদেশিকং 
(৩৫৪ ৃত্রের ভাষ্য) ৷ প্রশস্তপাদের “পদার্থধর্শসংগ্রহে' এবং শ্রীধরের পন্ঠায়- 
কন্দলীতে' এই প্রাতিভ জ্ঞানের ব্যাখ্য/ আছে। তথাপি প্রতিত! শব্দের 
বর্তমান প্রয়োগ বরং কতকট! মার্জনীম, কারণ দণ্তীতে প্রয়োগ আছে-_ 
নবিদ্যতে যদ্যপি পূর্ববাসন।। গুণান্ুবন্ধি প্রতিভানম্ভূওম্‌। মহাভারতকার 
লিখিয়াছেন £- প্রজ্ঞা নবনবোন্মেষশালিনী প্রতিভা মতা । 

কিন্ত বাংলায় যে 5০197০2এর প্রতিশব্ষ রূপে আমরা “বিজ্ঞান; শব 
গ্রহণ করিয়াছি তাহার মার্জনা নাই । এীতরেস উপনিষদে আমর! সংজানং, 
আজ্ঞানং, বিজ্ঞানং, প্রজ্ঞানং, শুনিতে পাই। 

ছান্দোগা উপনিষদূ বলিয়াছেন 8 , 


বিজ্ঞানং বাব ধ্যানাদ -ভয়ঃ। বিজ্ঞানেন,ব! খগ বেদং বিজানাতি।. 


৫ ্‌ বীরভূমি। . [৪র্থ বধ। 


তৈত্তিরীয় উপনিষদ বলিয়াছেন ৪. 
বিজ্ঞানং বজ্ঞং তনুতে £ 
বৃহদারণ্যক 'উপনিষদ্‌ হইতে শিখিয়াছি 
বিজ্ঞানযানন্দং ব্রহ্ম 
(বৌদ্ধ দর্শনে বিজ্ঞান স্কন্ধের উল্লেখ দেখিয়াছি )ব' ক্ষণিকবিজ্ঞান্বাদী 
মাধ্যমিকের সহিত আস্তিক দার্শনিকের তর্কযুদ্ধ প্রত্যক্ষ 'করিয়াছি। ব্টাস 
' ভাষ্যে পড়িয়াছি £₹_ 


নাস্ত্যর্থঃ বিজ্ঞান বিসহচরঃ। 


এসকল প্রয়োগের সহিত 5০1010০ কমর্থে বিজ্ঞানের প্রয়োগের কোনই 
যোগ নাই। কিন্তু “প্রতিত এদেশে যেরূপ বদ্ধমূল হইয়াছে এবং 5019706 
অর্থাৎ “বিজ্ঞান' যেরূপ [শিকড় গাড়িয়াছে তাহাতে . এই ছুই. শব্দের অপ- 
প্রয়োগ নিষেধ কর] অসম্ভব! ৃ 

দার্শনিক শবনুচীর সঙ্গে স্থক্জাকারে গ্রথিত প্রাচীন মুল দর্শনসমূহে প্রযুক্ত 
শববসকলেরও স্থচী প্রস্তত করিতে হইবে। ইহার, উপকারিতা ও উপ- 
যোগিতা প্ডিতমগ্ডলীর নিকট প্রদর্শন নর বোধ হয় অনাবশ্যক, তথাপি 
শ্ত্রের দৃষটাস্ত দিয়া ছুই এক কথা বলিতে ইচ্ছা করি। সকলেই অবগত 
আছেন যে, বাদরাষ়ণের ব্্স্থত্রে জ্ঞানকাভীয় বেদের অর্থাৎ প্রধানতঃ উপ- 
নিষদের ,বিরোধার্দি মীমাংসার জন্বা রচিত। এই সকল স্ৃত্রের ভিত্বি 
অধিকাংশ স্থলে উপনিষদৃবাক্য। কোন্‌ স্থত্র কোন্‌ উপনিষদূ-বচনকে লক্ষ্য 
করিতেছে, সে সন্ধে ভাব্যকারদিগের 'মধ্যে স্থানে স্থানে মততেদ-দৃষ্ট হয়। 
সেইজন্য সংক্ষিণ্ সত্রকে বিবাদী ভাষ্যকারগণ ইচ্ছাপুর্বক যে ধাহার দিকে 
টানিয়াছেন। অথচ অনেক স্তরে * বাদরায়ণ উপনিষদের ব্যবহৃত শব 
অবিকল প্রয়োগ করিয়াছেন । 


অপীতি অন্ন আরম্তণ ঈক্ষতি হেতু সন্ধ্য প্রভৃতি প্ররূপ শব্দ । উপনিষদ্‌- 
বাক্যকোষ হইন্ডে আমর! সহজেই ধরিতে পারি, কোথায় এ সকল অগ্র- 
চলিত শব্দ ' প্রযুক্ত হইয়াছে 'এবং তাহা হঈতে কোন্‌ হুত্রের সন্বন্ধি কোন্‌ 
উপনিষদ্বচন, তাহ নির্বাচন কর! সহজ হয়। যখন আমর!1 ““তদ্‌ অনন্যত্বম্‌ 
আরস্তনশব্াদিভ্যঃ” এই ব্রক্ষনৃত্রের আবুভি করি, সঙ্গে সঙ্গে “বাচারগুনং 
, বিকারো নামধ্যেং মৃদ্তিক! ইত্যেব সতাম্”_.এই ছান্দোগ্য-শ্রুতির'স্মরণ হয়। 
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বখন “ঈক্ষতে নাশব্ম্”__এই স্ত্র পাঠ, করি, তখন “সো২কাময়ত 
একোহুং বহল্াম্‌” এই শ্রতিবাক্য স্্তিপথে উপস্থিত হয়। এইক্ুপ অন্ান্ত 
সত্রেরও উল্লেখ কর। যাইতে পারে। 


তন্থবাদ ও মৌলিক গ্রন্থ,রচন1। 

কিন্ত পরিতাষাঁ রচনা ও শব-সুচা সংগ্রহ করিলেই যথেষ্ট হইবে না, 
সঙ্গে সঙ্গে আমা্দিগে্র প্রাচ্য .ও পাশ্চাত্য প্রসিদ্ধ দটা্শনিক গ্রন্ুসমূহের অনুবাদ ' 
করিতে হইবে । আমর! দেখিতে পাই যে, সংস্কত ও পালির প্রধান প্রধান 
দার্শনিক গ্রন্থ প্রায়ই ইংরেতে অনুদিত হইয়াছে। শুনিয়াছি, জন্দান 
ভাষায় আরও সমধিক ভারতীয় গ্রন্থের অনুবাদ সাধিত হইয়াছে। এ দেশ 
হইতে যদি না লজ্জা কাদম্বত্ীর ভাষায় 'লজ্জিতৈব পলায়িতা, হইয়া থাকে, 
শবে ইহাতে 'আমাধের' নিশ্চয়ই লজ্জা ধোধ করা উচিত। সুখের, বিষয়, 
আমাদের পগ্ডততমণ্ডলী এ বিষয়ে ওদাসীন্য পরিত্যাগ করিয়াছেন । তাহাদের 
মধ্যে অনেকের পূর্বে ধারণা ছিল ষে, "দরিদ্র বঙ্গভাষায় সংস্কৃত দর্শনের 
গুরু গম্ভীর ভাব ব্যক্ত *করাই অসম্ভব। “কিন শ্ব্গীয় কালীবর বেদান্তবাগীশ, 
চন্দরকান্ত তর্কলঙ্কার, পুণচন্দ্র»বেদধন্তুধ্ এবং: মহামহোপা ধ্যাক় প্রমথনাথ 
শুর্কভূষণ, পঞ্ডিত শশিভূষণ ভর্কবাগীশ, হুর্গাচরণ সাংখ্যবেদাস্ততীর্থ, পঞ্চানন 
তর্করত্ব, হরিহরানন্দ আরণ্য প্রভৃতি পণ্ডিতগণ প্রাচীন ভাষ্যসমূহের বঙ্গভাষায় 
অনুবাদ করিয়া সংস্কৃতানভিজ্ঞ পাঠকের পন্থা! সুগম করিয়াছেম। এই 
প্রসঙ্গে রায় বাহাদুর বাজেন্দ্রন্দ্র শ্লাম্ত্রী ও শ্রীযুক্ত শরচ্চন্দ্র ঘোষালের নাম 
দল্পেখযে'গ্য । ইহার! প্রাচ্য ও প্রতীচ্য উভয় দর্শনশান্ত্রে অভিজ্ঞ এবং 
ইহাদিগের চেষ্টায় ভাষা-পরিচ্ছেদ এবং বেদান্ত-পরিভাষ, নামক ছুইথানি 
কঠোর সংস্কৃত গ্রন্থ বঙ্গীয় পাঠকের ধীয়গ্ হইয়াছে। যুক্ত দেবেন্দ্রবিজয় 
বস্থুর বিরাট গীতা গ্রস্থ, ভ্ীযুক্ত কোকিলেশ্বর ভট্টাচার্ষ্যের উপনিষ্দের উপদেশ 
' এবং স্তীযুক্ত সীতানাথ তর্কভূষণের উপনিধদাদিও" এই সম্পর্কে উল্লেখযোগ্য । 
কিন্তু এক্ষেত্রে আদিম কৃতকর্ম। শ্রীধুক্ত মহেশচন্দ্ পাল। পঁচিশ বৎসর পৃথ্বে 
তিনি সভাব্য উপনিষদ সাংখ্যদর্শন পাতঞ্জল-দর্মন পঞ্চদরশী বেদাস্ুসার প্রভৃতি 
গ্রন্থের বঙ্গানুবাদ প্রকাশ করিয়া সংস্কৃত শান্্রদারা রঙীয় পাঠকের জন্য অপ'- 
বত করিয়াছিলেন । |] 

পরস্ত কৈবল সংস্কত ও পালি হইতে দার্শনিক ব্রদুরাজি সংগ্রহ করিলে যথেষ্ট ' 


৫৮ বাঁরভূমি | [ ৪র্থবর্ধ। 


হইবে না! পাশ্চাত্য সাহিতে?' যে সকল প্রসিঞ্ধ দর্শনগ্রন্থ আছে তাহার 
দ্বারাও আমাদের দার্শনিক-সপ্তার সমৃদ্ধ করিতে হইবে। প্লেটে। ও আারিষ্ট- 
টল প্রস্ততি শ্রীক্‌ দার্শনিক, লাইবনিট্‌স্‌,, ক্যাণ্ট; ফিকৃটে, হেগেল প্রভৃতি 
জর্দান দার্শনিক, বার্ণস' প্রভৃতি ফরাশপী দার্শনিক? হ্যামিলটন্‌ স্পেনসার 
প্রভৃতি ইংরেজ দীর্শনিক প্রত্যেকেরই প্রধান প্রধান”গ্স্থের সহিত বাংলা 
তাষার সাহায্যে বাঙ্গালী পাঠকেবু,পরিচয়ের সুযোগ হওয়া উচিত। এসবে 
ইংরেজী-সাহিত্য মামাদিগের ৃষ্টাত্তস্থণল হইতে পারে" শুনিয়াছি ইংরেজী- 
সাহিত্যের অন্ুবাদ-শাখা যেরূপ সমৃদ্ধিশালী: সেরূপ ফুরোপীয় কোন সাহিত্যই 
নছে। অথচ ইংরেজীতে মৌলিক সৃদ্তরন্থ আদে। বিরল নতে। সঙ্গে সঙ্গে 
ইস্লামীয় দর্শন-সাভিতা বজভাষার অনুদিত হওয়া আবশ্তক। ইস্লাম 
আমাদিগের অতি নিকট , প্রতিবেশী ; অথচ তাহার দার্শনিক গ্রন্থের সহিত 
আমাদিগের এক্বোরেই পরিচয় না । এভিষ্ঞ মৌগণভী দ্বারা ইস্লামে 
দর্শনভাগ্ডার হইতে বত আহরণ করিয়া বাংলা ভাষায় অস্ুবাদ করিতে 
হইবে। ্ 

বল! বাহুল্য, তাষান্ সৌফ্লুবসাধনের জগ্ঠ অগ্ুবাদ পর্যাপ্ত নহে। যদি 
বাংলা সাহিতোর দাশশিক শাখাকে সভাঁব ও,.সৌষ্ঠবময় করিতে £য়, তবে 
তাহা মৌলিক গ্রন্থ ভৈন হইবে না। এ পথ্যস্ত বাংলায় কযখানা মোলিক 
দাশনিক গ্রন্থ প্রকাশিত হইয়াছে? মৌলিক দাশনিক চিন্তার কথ। 
বলিতেছি'না। তাহ। উড়,ম্বর-পুষ্পের স্কায় পতাবে একেবারে অধিক প্রস্ফুটিত 
হয়না। মৌলিব-চিস্তা-চর্চি৬ দশন-কুলগম বদি বাংলার কোন তরুশাধে 
বিকসিত হয়, তবে তাহার সৌরতে শিশ্চরই সমগ্র দেশ আমোদিতঠ হইবে, 
কিন্তু যতদিন তাহা না হয়, ততদিন আমাদের নিশ্চেষ্ট থাকিলে চলিবে না। 
প্রথমতঃ দর্শন-চ্চাকে আমাদের “দেশে ব্যাপ্ত করিতে হইবে। তক্জন্ত সহ 
ভাষায় ও সরল প্রণাণাতে দাশানক নিবন্ধ-গ্রগ্সকশ! রচিত হওয়া আবশ্তক। 
এইঈ অত্যাব্ক কার্য্যে ক্গ্রসর "হইবার জঙগ্গ আমি সাঁহিতাসন্মিলনকে 
আহ্বান করিতোছ। পাশ্চাত্য ভাষায় নানা প্রকারের 117119501011091 
১৩/৫১ প্রবর্তিত হইয়াছে, “আম ধঞ্ভাষার এ ধরণের শ্রেণী-গ্রস্থ্-রচ ৩ 
দেখতে চাই। প্রাচ্য এবং পাশ্চ।ত্য ভূখগের প্রধান প্রধান দার্শনিকের 
দ্বার্শনিক মতের পরিচায়ক 'নিবন্ধ রচিত হউক । সঙ্গে সঙ্গে সোয়েগলার' 
' ইউবারওয়েগ প্রভৃতির 1715607) 01 1/771950107)9র ধরণে দার্শনিক মত- 
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বাদের ইতিহাস বঙ্গভাষায় রচন] করিবার ব্যবস্থা কর! হউক এবং ভার- 
তীয় ও সুরোপীয় [.০810,1207105 ও [১৯5০170198১র সারনংকল্পুন ও সমন্বষ 
করিয়া এক এক খানি উৎকুষ্ণ ,তর্কবিজ্ঞান্ু মনোবিজ্ঞাস ও কর্তব্যবিজ্ঞানের 
গ্রন্থ রচন! করিবার উদ্ষোগ ক্করা"হউক। 
দর্শন-অনুসন্ধান'। 

কয়েক ব্সর হইতে এ দেশে ইতিহাস-ক্ষেট্রৈ এবং বিজ্ঞান-ক্ষেকে 
মৌলিক অনুসন্ধান (০5702 £5১6210 ) 'আরভ হইয়াছে । ডাক্তার 
জগদীশচন্র বসু, ডাক্তার প্রফুল্রচ্দ্র রাম এবং, তাহাদের শিষ্য গ্রশিষ্যগণ 
বিজ্ঞানক্ষেত্রে নূতন আবির ও গবেষণার দ্বারা সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন । 
ইতিহাস-ক্ষেত্রে বারেন্দ্র-অন্ুসন্ধাণ-সমিতি, রাঢ়-অন্ুমন্ধান-সমিতি প্রভৃতি 
সমিতির এবং স্বন্থামখ্যাত ব্যক্রিগণের সমবেত ও' ব্যক্তিগত চেষ্টার ইতিহাসে 
অনেক নৃতন তত্ব আবিষ্কৃত হইতেছে ; কিন্ত দর্শন-ক্ষেঞ্ডজে প্রক্কৃত £5599101) 
এখন পর্যন্ত অন অগ্রসর হয়াছে। অধ্যাপক "ডাক্তার ব্রজেপ্্রনাথ 
শীলের জীবনব্যাপী , অধ্যয়ন ও আলেচনার ফণ আমর এতদিনে আন্বাদন 
কারতে পাহব, এরূপ সন্তাণন! দ্বেখিতেঘ্থি। কিছু এক্ষেএ্ে কেবল তাহারি 
হস্তে হলচালনাৰ তার দিয়া নিশ্চিন্ত থাকিলে চলিবে না। সংস্ু১ দর্শন 
ক্ষেত্রে এখনও বহু গবেষণ। ও অনুসন্ধানের অধসর আছে। আমাদের যে 
গ্রচলিত বড়দশন হার অতিরিঞ্ কোনও ধর্শনশান্ত্র এদেণে চ্ছিণ কিনা? 
অবণ্ত “সব্ধদর্শনসংগ্রত” হইতে আমরা কয়েকটি দার্শানক মতের পরিচয় 
পাই? কিন্তু, প্'সকণ মতের" আদি গ্রন্থ কোথায়? পুদ্ধদেবের জীবন- 
চরিতে দেখা যায যে, তিনি নানাবিধ দর্শন অধ্যয়ন কর্পিয়াছিলেন। এই 
নকল মে: ভিত্তিভূমি কি? বা্তাবন্জ বৌদ্ধ দশন ধঈন্বক্ধে এদেশে “আগ 
পর্যন্ত অতি অন্পই* আপোচনা ২ইয়াছে। এক্ষেত্রে মহামহোপাধ্যায়, 
সতীশচন্্র বিদ্যাভূষণের কে কে সহচণু হইবেন্স? এ সম্বক্ষেও আমাদিগকে 
পাশ্চাত্য প্রত্বতত্ববিদের মুখাপেক্ষা করিতে হইতেছে !। কতদিন আর আামর। 
পরপ্রত্যাশা থাকিব? 

শ্রশঙ্করাচাদ্যের নামের সহিত সংঘুক্ত “সর্ব সিদ্ধান্ত-সংগ্রহ” হইতে আমরা 
জানিতে পাবি ৪ * 

চতুর্দশন্থ বিদ্যান্থ মানাংসৈব গরীয়সী " 


৫৯০ ৃ বারভূমি। [ ৪র্ঘবর্ষ। 


বিংশত্যধ্যায়ঘুক্ত। * প্রতিপাদ্যার্থতো দ্বিধ] 
কর্ার্থ। পুর্বমীমাংস। দ্বাদশাধ্যায় বিস্তৃত] ॥ 
অস্যাং সক জৈমিনীয়ং শাবরং তাষ্যমস্য তু 
তবত্তাত্তরমীমাংস। তষটাধ্যাক্কী দ্বিধা চ সা 
“দেবতাজ্ঞান কাগাভ্যাং ব্যাস্থতরং দয়োশ্য মূ & 
পৃর্ববধ্যায়চতুফেপ মন্ত্রণাচযত্র দেবতা। 
সংকর্ষেণোদি, তা তদ্ধি দেবতা কাওমৃচ্যতে ॥ 

ইহা হইতে জানা যায় যে, প্রতিপাদা' বিষয়ের তেদে মীমাংসাদর্শন 
দ্বিবিধ এবং বিংশ অধ্যাধে বিভক্ত । ,কর্মনক1ৃগুবিবয়ক ১২ অধ্যায়-বিস্তৃত 
পুর্বামীমাংসা- _-জৈমিনি ইহার স্থ্কার এবং শবর ভাষ্যকার! অন্তপক্ষে 
উত্তরমীমাংস1 অষ্টাধ্যায়ী। ,উত্তর-মীমাংসার ছুই ভাগ । দেবতাকাঞ্জ ও জ্ঞান 
কাগু। উভয় কাণ্ডেরই স্থত্রকার ব্যাস। প্রথম চারি অধ্যায় মস্তরোল্সিখিত 
দেবতার মীমাংসায় নয়োজিত।' অপর চারি অধ্যায় আমাদিগের সুপরিচিত 
্রহ্মনত্র বা বেদান্ত-দর্শন। কিন্ত উত্তরমীমাংসার পূর্ববার্ধ,'যাহাকে দেবতাকাও 
বল! হইল, তাহা! কোথায়? এ প্দবতাকাণ্ডের না্ষি ভগবৎপাঁদ-নির্টিত 
ভাষ্য ছিল। ভাব্যং চতুর্ভিরধ্যাঁয়ৈ ভগবদৃপীদনির্িতম্‌। সে ভাষ্য কোথায় 
গেল? ইহার সাবশেষ' অনুসন্ধান আবশ্তক। কয়েক বৎসর পূর্ব্ব কাশীস্থ 
ভারত-ধর্শ-যহামগুল দৈবীমীমাংসা বলিয়া এক হ্ক্রাকার দর্শনগ্রন্থের সন্ধান 
পাইয়া 'ধদ্যারত্বাকর” মাদিঞপত্রে ' তাহার রসপাদ উৎপত্তিপাদ ও 
স্থিতিপাদ_-এ তিন পাদ প্রকাশ করেন।, প্রথমতঃ মনে হইয়াছিল যে, এই 
দৈবী-মীমাংসাই সর্ব-সিদ্ধান্ত-সংগ্রহোপ্তিথিত দেবতাকা্ড। কিন্তু গ্রন্থ পাঠে 
সে বিশ্বাস স্থায়ী হইল না” দৈবা মীমাংপার আরম্ত স্থতর এই_-অথাতো 
ওক্ভিজিজ্ঞাস। দৈবীমীমাংসার আগ কঠ়ৈকটি সুত্র এইরূপ__ 

রসরূপঃ পরুমাত্মা, জড়রূপা মায়া_-। স্থষ্টেরতীতো৷ বুদ্ধেশ্চপরঃ স ভক্তি- 
লত্যঃ। বৈধী রাগাত্মিকা "নাম তিন্না সাধনলত্যা গৌনী । তদ্‌ বিস্মরণাদেব 
ব্যাকুলতান্তো ইতি নারদঃ। মহাস্মাজ্ঞানম্‌ অপেক্ষ্যং ৷ ভদভাবে জারবৎ। 

এই সকল' ও অন্যান্য স্ত্রের প্রতি মনোনিবেশ করিলে ধারণ! হয় যে 
এ দৈবা-মীমাংসা নারদ-তদধি- তের অপেক্ষা অর্ববাচীন গ্রন্থ; চি প্রাচীন 
দেবতাকাণ্ড নহে। 

' ঈশ্বরকৃষ্ণের সাংখ্যক্বুকা দার্শনিকের ন্মপরিচিত গ্রন্থ। গুনিয়্াছি খৃষ্টায 


১১শ সংখ্যা! ] তারতীয় দর্শন। ৫৯১ 


বষ্ঠ শতাবীতে এই গ্রস্থের' চীন ভাষায়, অন্থুবাদ হইয়াছিল। ঈশ্বর কৃষ্ণ 
বলিয়াছেন যে; তাহার গ্রন্থণপঞ্চশিখাচাধ্যের বষ্টিতন্ত্রের সংক্ষিগ্সার | 
_. সপ্তত্যাং কিল যেহরধাস্তেতর্থ! কৃৎসন্ত যষ্টিতনন্ । 
আখ্যায়িকাবিরহিত! পরবাব বিবর্জিতাশ্চাপি ।--৩২ 
পাতঞ্জল দর্শনের ব্যাসভাব্য নামে যে ডীষ্য প্রচলিত, আছে$ তাহার 
কয়েক স্থলে যটিতনত্ের স্তর বা বুচন,উদ্ধৃত দেখিতে পাওয়ী যায়। এই, 
বষ্ঠিত্্ কোথায় (কান্‌ গ্রন্থাগারে হয়ত এখনও " কাঁটদষ্ট হইতৈছে। ফে 
ইহার উদ্ধারসাধন করিবে? 'বিজ্ঞানতিক্ষ সাংখ্য শান্ত্রকে কালার্ক-ভক্ষিত 
বলিয়াছেন। বস্ততঃ, প্রচলিত ষড়াধ্যাযী__যাহাকে আমরা সাংখ্যঙ্থত্র বলিয়। 
জ্ঞাত আছি, তাহা যে কপিলের মূল স্থব্র নহে, তাহ! নিঃসংশয়ে বলা যাইতে 
গারে। শক্করাচার্ধা ব্রহ্স্থত্রের পরবাদ-প্রসঙ্গে সাংখ্য এবং অন্ান্ত দার্শপিক 
মতের যথেষ্ট অঠলোচনা' করিয়াছেন? কিন্তু এ প্রসঙ্গে শঙ্কর যেরূপ কণাদ- 
তর, স্ায়-স্থ্র, জৈমিনি-হথত্র এবং যোগন্ুঞ হইতে স্থত্র উদ্ধার করিয়াছেন, 
সেরূপ সাংখ্য-কুত্র ছইতে কোন গতর উদ্ধার করেন নাই | তাহ। ন। করিয়? 
তিনি ঈশ্বরকৃষ্ণের ক্ষারিকাই উদ্ধত 'করিয়াছেন। ইহার কারণ কি? 
শঙ্করণচার্য্যের সময়ে কি সুংখ্যসুত্র প্রচলিত ছিল না? সাংখ্যন্থত্রের সহিত 
তৎপূর্বববর্ভী তত্বসমাসের কি সন্বধ্ধ? কেহ কেহ ইহাকেই কপিল ণীত মূল 
সাংখ্যদর্শন বিবেচনা করেন। এ সন্বদ্ধে বিজ্ঞানতিক্ষু বলিয়!ছেন £__ 
নন্বেবমপি তত্বসমাসাখ্য সুত্রেঃ 'সহান্তাঃ বড়ধ্যায়াঃপৌনরুজীমিতি চেৎ। 
নৈবমূ। সংক্ষেপ বিস্তররূপেণ উভযুয়োরপ্যপৌনরুক্তাৎ। , 
তত্বসমাসই কি প্রাচীন সাংখ্যন্ত্র ? তব্বসমাসকে দর্শনের স্থচীপক্র 
বলাই সঞ্গত। তত্বসমাসের কয়েকটি ত্র এইরূপ £- , 
অক্টো প্রকুতয়$। যোড়শ বিকারাঃ। 
'পুরুষঃ | ব্রেগুণাং। 
সঞ্চরঃ। প্রতিসঞ্রঃ। 
সাংখ্য-মত বে অতি সুপ্রাচীন, সে সমন্ধে সন্দেহ করিবার উপায় নাই। 
কৌটিল্যের অর্থশান্ত্রে সাংখ্যমতের উল্লেখ 'আছে। বাদরায়পের বহে 
পরবাদ অধ্যায় ভিন্ন 'অন্ত্রও সাংখ্য-মত নিরাস্রে প্রযতব দৃষ্ট হয়। 
এই প্রাচীন সাংখা-মত কি গ্রন্থের উপর প্রতিঠিত ছিল? সাংখাম্থর ও 
যোগম্থন্জ এখন আমরা যে আঁকারে দেখিতে পাই, তাহাদের মধ্যে করেকটি 


৫৯২ বীরভূম । ৪র্থ বর্ষ। 


স্থঞ অবিকল একক্প। এক্ষেত্রে £ক কাহার হুত্ধ গ্রহণ করিয়াছেন, তাহার 
আলপোচন। হওয়া! আবন্যক । ্ 

বড় দর্শন এখন আমর] যে আকারে পাইতেছি,ইহাই কি তাহাদ্দিগের 
আদিমরূপ অথবা পরবর্তী সংস্করণ? ব্রন্নস্থজে জৈদ্মিনিস্ত্র. উদ্ধৃত দেখা 
যায়। * আবার পুর্বমীমাংসার ব্রন্মসত্রের প্রতি লক্ষ্য, করা হইয়্াছে। 
সংখ্য্থত্রে বৈশেষিক দর্শনের প্রতি কটাক্ষ আছে। ইহা হইতে এব* 
ফাধারণত্তঃ 'সরবাদ হইতে সিদ্ধান্ত করা অসঙ্গত নহে যে, প্রাচীন সব্রকার- 
দিগের সংক্ষিপ্ত স্ুত্রগ্রস্থ তাহাদিগের শিষ্য অস্থুশিষাদিগের দ্বারা বর্ধিতা- 
কার লাভ করিয়াছে। ষ্ড়দর্শনের আদিম রূপ কি ছিল? ইহার অন্ু- 
সন্ধান হওয়া বিশেষ আবশ্তক। শুধু স্থত্র 'নহে,' ভাষ/ সব্বন্ধেও অনেক 
অনুসন্ধান বাকী বহিয়াছে। কেহ কেহ শঙ্করাচার্ধ্যকেই অদ্বৈত মতের 
প্রবর্তক মনে করেন, কিন্তু তাহার গুরুর গুরু গৌঁড়প্াদাচাধ্য মাওুক্য 
উপনিষদের খে কাঁবিক? রচন। করিয়াছিলেন, তাহাতে অদ্বৈত মতের 
পরিণত অবস্থার পরিটয় পাওয়। যায়। শঙ্করাচার্ধা & কারিকার ভাষ্য 
রচনা করিয়াছেন এবং তাহার শারীরকতাষ্যে আত্মমত সমর্থনের জন্য 
ভগবান্‌ উপধর্ষকে প্রনাণস্বরূপ; উদ্ধত কারয়াছেন। তিনি আর-একজন 
বৃত্তিকারেরও উল্লেখ করিয়াছেন। উপবর্ষই কি,বৃত্তিকার? এই উপবধ 
কে এবং তাহার গ্রস্থ কোথায় গেল? নিশিষ্টাদ্বৈতাধ্য রামানুজ তাহার 
শ্রীভাষ্যের ভূমিকায় বলিয়াছেন যে, তাহার ভাষ্য প্রাচীন ভাষ্যকার বোধায়- 
নের ভাষোর অনুসরণ মাত্র। এই বোধার়ন কতদিনের লোক এবং তাহার 
সে ভাষা গ্রন্থ কোথায় ? রামানুজ বেদার্থসংগ্রহে বলিয়াছেনঃ - 

যথে নিত-ক্রম-গরিণতঃ, তক্তৈকলভ্য এব ভগব্দু বোধায়ন টহ্ক ভ্রমিড় 
গুহদ্রেব কপার্দ তারুচি প্রভৃতিভিরবগীততঃ *» * শ্রতিনিকরনিদর্শিতোহয়ং 
*পন্থাঃ। ট 

এই ধস্ক, দ্রমিড়, গুহদেক, কপর্দি, তারুচি গ্রত্ৃতির গ্রস্থসকল কি কি 
এবং কোথায় পাওয়ী। 7 রীবক্ত রঙ্গাচারী তাহার শ্রীভাষ্যের অন্ু- 
বাদেরু ভূমিকায় লিখিয়াছেন £- 
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এ সংখ্যা। ] একাবলী। ৫৯৩ 
একথ। যদি সত্য হয়, উবে এসকল প্রান । গ্রন্থের উদ্ধার না হইলে 
আমর! বিশিষ্টাদ্বৈত মতের প্রানীনতা কিরূপে সপ্রমাণ করিব ? 

এ বিষয়ে আরও আনেক কথা বলা যায়। আমি দিকৃপ্রদর্শন করিলাম 
মাত্র। ইহাতেই বুঝা যাইবে “যে, দর্শনক্ষেত্রেও আমাদের কত অনুসন্ধান, 
কত গবেষণা, কত শ্রপ্তোদ্ধার অবশিষ্ট,আছে। . . 

এই সকল গুরুতর অথচ অত্যাবগ্তক কার্যের ভার গ্রহণ করিবার জন্য 
আমি বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মিলনকে সাগ্হে আহ্বান করিতেছি ।, আমাদের 
এ সম্মিলন কেবল উৎসবক্ষেত্র নহে, ইহা! কর্ম-ক্ষেত্রে। আমন কর্ধের সফল 
তায় মগ্ডিত করিয়া আমরা এই সন্িলনক্ষে সার্থক ও সমৃদ্ধ করি। * 

শ্রীহীরেন্্রনাথ দত্ু। 
একাবলী ৫) 
দ্বাদশ পরিচ্ছেদ । 
পাতালপুরী-সখী-সম্ভাবণ। 

্বর্-পান্র-প্রদত্ত ' পানতোঙ্জনবিশিষ্ট' রম্বণীয় সুবর্ণ পিপ্তর যেমন তন্বধ্য- 
স্থিত পক্ষীর তৃপ্তিদায়ক হয়না, তথাপি তাহার উপাদেয় রসনাতৃপ্ডিকর 
ভোক্ষ্যভোজ্যাদি স্বাভাবিক' ক্ষুননিবৃত্তির জন্য ভক্ষণ কিয়! থাকে, তদ্রুপ কাঁল- 
কেতু দৈত্যের পাতালপুরীস্থিত অশ্বরথশোভিনী চিত্বচমৎকারিণী প্রাসাদ- 
শ্রেণী একাবলীর গ্রীতিদায়িকা হইল ন। বটে, কিন্তু তিনি দৈত্যপতির উৎকৃষ্ট 
সুপকার-ববিত উপাণ্যে ভোক্ষাভাজ্যাদি ককুপরিবত্তির ' জন্য গ্রহণ করিতে 
লাগিলেন। দৈত্যপতি-নিযুক্ত। সর্ববালঙ্কারভূষিতা দাসদাসীসেবিতা হইয়াও 
তিনি সুখান্ুতব করিলেন না। বনজাহ হরিদ্বর্ণপত্রশোতিত মহীরুহরাজিও 
সুসিগ্ধ বায়ু-হিল্পোল যেমন পক্ষির নয়নযনোরঞ্জন করে তদ্রপ রভ্যরাজপুরী 
প্রিয়সখীসহবাদ এবং প্রসন্পন্নমণ্তিতা ও, নির্মলসণিল! নদীতে স্নান রাঁজ- 
কুমারী একাবলীর মনোরগ্রন করিত। তিনি এক্ষণে সর্বদাই বিষাদ-জড়িত। 
দৈত্য-দাসীগণের সন্নিধি তাহার বিরজকর , হইয়া! উঠিল, তাহাদিগের বচন 


তাহার কর্ণের পীড়াদায়ক হইল। প্রণয় প্রপীড়িত। বালিকা প্রণয়ীদর্শন- 
লালনায় নদীতীরে উপস্থিত হইবামাত্র যে দৈত্যপতি কর্তৃক হৃত। ও বন্দীভাবে 





* বর্ধমানে বঙ্গীয় সাহিত্য-সশ্মিলনের অধিবেশনে দর্শনশাখার সভাপতির অভিভাষণ। 





৫৯৪. বীরুভূমি। [ধখবর্ষ। 


রক্ষিত৷ হইয়াছেন এই চিন্তাই অরল। ললনা'র ধরদয়ে বিষজাল! প্রসার করি. 
তেছিল, তদুপরি স্ষেহময় ও স্নেহময়ী ঞরনক .জননীর চিন্তা, তাহার গ্রাতি 
স্টাহা্দিগের আদর-মাথা মাশ্বাস-বাণী তাহাকে ,ক্রমশং বিবশশা! করিয়া 
ফেলিল। প্রাণপ্রিয়তমা সখী যশোবতী *্ীহার অনুগ্ামিনী . হইয়াছে এই 
আগাছেই তিনি এখনও জীবনধারণ্‌ করিতেছেন। ফখচোবতীও একাবলীর 
প্রতি একান্ম'অনুরাগিনী ছিলেন। এই অনুরাগ বশত:ই “তিনি স্বীর' কষ্ট 
তাহার 'মতাবে তদীয় জনক জননীর দুঃখকে হাদয়ে স্থানদান না করিয়াই 
পাতালপুরীতে একাবলীর' অন্ুসাঁরিণী হইয়াছেন। সখীর' অদৃষ্টে যাহা 
আছে আমার মতৃষ্টেও তাহাই ঘটিবে এই ভাবিয়া অকুত্সিমগ্রণয়া যশোবতী 
একাবলীর উত্তলতরজ্মালা সমাকার্ণ ুণ্যমান জীবনপ্রবাহে .বম্প প্রদ্ধান 
করিয়াছেন। 

পাতলপুরীর সত প্রশস্ত' প্রকোষ্ঠাত্যন্তরে দ্বিরদরদনির্শিত পাঁলঙ্কে একা- 
বলী ও যশোবতী উপবেশন পুর্বাক কথোপকথন করিতেছেন। 

একা। সথি!' কোথায় আসিলাম ? আরও কি তাগ্যে আছে বলা যায় 
না। 

যশো। সখি আমি ত তাহাই বলিয়। থাকি, মনুষ্যের ভাগ্যে কখন কি 
হয় নির্ণয় করা অতীব দুরূহ । কোথায় তুমি রত্যরাঞ্জ কন্ত', রভ্যরাজপুরীতে 
থাকিয়াও তুর্বস্টপুত্র একবারের ভ্রন্ত লালায়িত হয়! জীবন বিসর্জন দিতে 
উদ্যত হইয়াছিলে আবু এক্ষণে সে সম্‌দ্ায় বিস্বৃত হইয়। এট ভীষণ কালকেতু 
দৈত্যের পাঠালপুরীতে বন্দীভাবে জাবন্ধ। 

একা । তুমি ন৷ বুঝিয়াই আমাকে বিদ্রপ করিতেছ। আমি যাহার 
বিরহানলবিদগ্ধ। হইয়৷ জীবন বিসঙ্জনে কৃতসংকল্প হইয়াছিলাম এক্ষণে 
আবার তাহারই প্রত্যাশায় জীবনধারঞ্চ করিতেছি। 

' যশো। একথা কি প্রকারে সম্ভবে? তখন তুমি তোমার জনক 
জননীর নিকট ছিলে আরু সেই !ঞনক জননী তোমাকে তোমারই হদয়- 
দেবতা। একবীরের ' করে সমর্পণ করিবার উদ্যোগী ছিলেন, তথাপি তুমি 
বিরহপীড়িত "ইয়! জীবন বিণক্জন দিতে কৃতসন্করা হইয়ছিলে, আর এখন 
ত তাহাকে প্রাপ্তির আশা একান্ত নির্শল হইল তথাপি তুমি তাহার প্রত্যাশা 
করিতেছ? তুমিকি শঠতা অবলম্বন করিবে [এ 

একা 1 কি শঠতা? ইহার মধ্যে আবার শঠতা কোথায় পালে? 


১১শ সংখ্য। ৭] একাবলী। ৯৯৫ 


যশো। কেন? কালকেতুর গলদেশে ধাল্যদানে প্রতিশ্রুত হইলে সেত 
তোমাকে পিতৃগৃহে দিয়! আসিবে প্রতিজ্ঞা করিয়াছে । তুমি রি অবশেবে 
সেই উপায় অবলম্বন করি'বৈ স্থিরু করিয়াছ ? 

একা। বিপদে 'পতিত হুইয়ী কি তোমার বুদ্ধি লোপ শাইয়াছে? 
আমার,কি শঠতা কে উচিত? রূপ প্রতিশ্রুত হইলে পিতাকে ত*বিপদ- 
সাগরে নিমগ্ন করা হয়। উহ" কি আদা দ্রারা সম্ভবে এ আমার জীবন বহির্গত, 
হয় তাহাও শ্রেয়ঃ তধাপি পিতৃদেবের কোনরূপ অনিষ্ট মামা দ্বারা*সম্ভবে না। 

যশো!। তবে আবার তোমার আশা,কি? 

একা। কালকেতুর ,গলে, মাল্যদান করিলে ' কিম্বা! তদ্বিষয়ে প্রতিশ্রত 
হইলে সে আমাকে মুক্তিপৃর্বক পিতৃগৃহে রাখিয়া আসিবে ইহাই শ্রথণ 
করিয়াছ, অ]ুর একটি কথা, বশিয়াছিল তাহা বুঝি" শ্রবণ কর নাই? কাল- 
কেতুর সেই বাক্ট' শ্রবণ করিয়া অবধি আমার আশারু উদ্রেক হইয়াছে। 
তাহা বদি না, হইত, তবে এত দিনে আমার কক্কাল পর্যন্তও দর্শন করিতে 
পাইতে না। 

ধশো। না ভাই, “আমি তা,.শবণ করি, নাই। আমি তখন দূর্ববত 
অন্ুরের অগ্থসরণ করিয়া শবধসরুদ্ প্রায় হইয়াছলাম স্থতরাং তাহার সমস্ত 
কথায় আমার মনোনিবেশ হয় নাই। 

একা । ভাই, তোমারই কথার উত্তরে কালকেতু বলিয়াছিল, “স্থরাস্থর 
বক্ষ, গন্ধর্বব ও নরের মধ্যে আমার সহিত যুদ্ধ করিতে সমর্থ হয় এমন কেহই 
নাই। তবে যিনি মন্ুষ্যরূপে ঘোটকীর উদর হইতে জন্মগ্রহণ করিবেন এমন 
মহাত্মাই আমার বিনাশ-সাঁধনে সমর্থ হইবেন।” ভাই, কথাটা শুনিয়া অবধি 
আমার মনে আশাদীপ প্রজলিত হইয়া, উঠিয়াছে।” | 

যশো। তোমার আশানুরূপ ফল ফলিবারও সম্ভাবনা নাই। এন্ধন 


পোকও জন্ম গ্রহণ করিবে না, তুমিও উদ্ধারু প্রাপ্ত হবে না। 
একা সেকি প্রিষ়সাথ ! উমি কি এতদিন সণ কর নাহ ষে একবার 


৯ 


ঘোটকীরূপিনী লক্ষমী-ন্ধেখীর উদর হতে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন ? 

যশো। না তাই, আমি তাহা পুর্বে কথন শ্রবণ করি নাই। সে যাহা 
হউক তোমার কথ সহ্য হইলেও তোমার উদ্ধারের উপায় কি? তুমি যে 
এই অতি হুর্গম পাতালপুরীতে আনীত হইয়াছ তাহা ভ্হারা কি প্রাকারে 


বাদ পাইবেন? 


৫৯৬ । বীরভূমি। [ ৪র্থ বধ। 


একাবলীর সমস্ত আশ! সথীকর্ডুক অফলপ্রদ। বলিয়। নির্ণীত হইলে রাজ- 
কুমারী নির্শ-সাগরে নিমজ্জিত হইলেন এবং “বিপক্তৌ মধুস্থদনঃ এই বাঁক্যে 
শ্ররুষের নাম গ্রহণ পূর্বক নিস্তব্ধ হইলেন। ঙ 
সখী একবলীকে মধুসুদনের নাম গ্রহণ করিতে শ্রবণ করিয়া যশোবতীপ 
রণ 'হইল তাহার পি] "সর্বদাই, সাধু স্গ্যাসীগণ পরিবৃত থাকেন। 
রা জঁহার পিতাকে সর্বদাই উপদেশ দিতেন যে কীজমন্ত্র জপ করিষ্জা 
মাতা জগদদ্থাকে একমনে'ডাকিলে মী কখনই তাহার উপর পরাজুখ হইবেন 
না। তিনিও পিতৃদেবসহ' এই 'পাধুগণসকাশে তগবতীর খীজমন্ত্র শিক্ষা 
করিয়াছিলেন। এক্ষণে সম)কু বিপদে পতিত হইয়। ম! জগদন্বাকে একা গ্র- 
চিত্তে ডাকিবার জন্য তাহার বাসনা হইল। এ'কারণ তিনি সথীকে সম্বোধন 
পূর্বক কহিলেন, “সি! আমি পিতৃদেবের সহিত সাধুগণ সকাশে 'মাতা 
তগবতীর বীজমন্ত্র ও তাহাঁর জপ-প্রণালী শিক্ষা, করিয়]ছিলীফ। তোমাকে 
মধুস্থদন 'নাম গ্রহণ “করিতে শ্রবণ করিয়া আমার অন্তঃকরণ সেই আদ্িকারণা 
জগদঘ্বার প্রতি ধাবিত হইয়াছে। আমি সেই বিপদহারিণী মাতার শবণাগও 
হই, দেখি তিনি প্রসন্ন। হন কিন? সথী একাবলীও তাহাকে সেই উপায় 
অবলম্বন করিবার অনুরোধ কর্রিতেছেন, ইত্যবকাশে পরিচারিক! মুখে শ্রবণ 
করিলেন দৈত্যরাজ তাহাকে দর্শন করিবার « জন্ত আগমন করিতেছেন । 
যশোবতীও শ্রবণমাত্র গাত্রোখা পূর্বক নিজ প্রকো্ঠে গমন করিলেন, এদিকে 
দৈত্যরাজ একাবলীর প্রক্টোষ্ঠ মধ্যে আখমনপূর্ববক একা বলী-নিষগ্ন খণ্টাঙ্কোপরি 
উপবিষ্ট হইয়! কহিলেন, “কি সুন্দরি! তোমার সখী কোথায় ?” রাজকুমা- 
রীকে উত্তরদানে বিষুখ দেখিয়। পুনরার তীহাকে সন্বোধনপুর্বক কহিলেন, 
প্লাজকুমারি! আমি তোমার প্রেমাধীন, আমি যে দ্দিবস তোমাকে পদ্মবনে 
কেলি করিতে দর্শন করিয়াছিলাম্‌'সেই দিবসই আমি তোমাকে পদ্মলগা 
বলিয়া জানিয়াছি। তুমি আমার সহিত বাক্যাপাপ করিয়া! আমার তৃষা 
প্রাণকে সজীব কর।” 
দৈত্যেশ্বর কালকেতুর এতাদৃশ পর্দা চক প্রণয়সম্তাষণ শ্রবণপুর্ববক অতি”: 
শয় ক্রোধাম্থিতা হইয়। একাবলী কহিলেন “আমি আপনার প্রণয়সম্ভাষণ শ্রবণ 
করিতে ইচ্ছুক নহি। ননদীয় পিত! রত্যরাজ আমাকে তুরবন্থপুত্র একবীরের 
সহিত পরিণয়দানে প্রতিশ্রত' আছেন এবং আমিও তাহার প্রতি একাস্ত 
অন্ুরাগিনী। সুতরাং আপনার'এ আশ! ছুরাশামাব্র, পর-জী-গ্রহণ মহাপাপ 
' জানিয়া আমাকে পিত্রালয়ে পৌছিয়। দিন ।” 


১১শ সংখ্য।। ] একাবলী। ১৫৯৭ 


রাজকুমারী একাবলীর ক্রোধোদ্িতা দ্বচনপরম্পরা শ্রবণগোচর করিয়া 
অনুমাত্রগ্ড ভীত না হইয়া! অধিকতর আগ্রহের সহিত দৈত্যপতি শাহাকে 
উত্তর প্রধান করিয়! কহিলেন, “রাজকুমারি ! তোমাঁর এ কথা কি প্রকারে 
সঙ্গত হইতে ' পারে? আমি £তাখাকে আনয়নের জন্য যে নিদারুণ কষ্ট 
স্বীকার, করিলাম। কাহার কি কোন পুরস্কার নাই? তুমি. যদি আমাকে 
ধিবাহ করিতে স্বীকৃত হও অধবা তৃঘ্িয়ে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হও তাহা হইলেও , 
আমি তোমাকে পিকৃগৃহে রক্ষা করিয়া আসিতে গ্রারি।” তঙচ্জুবণৈ একাবলট 
বিনীতভাবে উত্তর করিলেন, '“দৈত্যেখবর ! আমি স্ত্রীলোক, স্ত্রীলোক কখন 
হ্বাধীনা নহে, সততই পরাধীনাঃ আমি কুমারী, সুতরাং পিতৃদ্দেবের আজ্ঞাধীনা 
পিতদ্েব পূর্বেই আমাকে হৈহয় নামক রাজকুমারকে দান করিবেন এইব্প 
সঙ্কল্প করিয়। রাখিয়াছেন আমি এক্ষণে তীহার বিরুদ্ধাচরণ পূর্ববক 
সনাতনধর্্ম পরিত্যাগ ধরিয়া কি প্রকারে আপনাকে পতিত্বে বরণ 
করিব? এ 

কামমোহিত টত্যরাজ কালকেতু , একাবলীকথিত বাক্যের মন্মগ্রহণ 
করিল না। সে ফে স্থানে উপবিষ্ট ছিল, তথা হইতে অগ্রসর হইয়া একা- 
বলীর অধিকতর সন্নিকটবৃত্তা “হইয়া প্রসারিত হস্তে রাজকুমারীর হস্ত- 
ধারণোগ্ধত হইয়া! কহিল; “দেখ প্রিয়তমে! আমি পূর্বেই ত তোমাকে 
বণিয়াছি যে আমি অকারণে রক্তপাত করিতে ইচ্ছুক নহি। তোমার 
পিতা বল, একবীর বল, কেহই যুদ্ধার্থে আমার সম্মুখে দণ্ডামান হইতে 
সমর্থ নহে, আমি অজর অনর। , ধ 

প্রসারিত-হস্ত দৈত্যপতিকে রাঁজকুমারীর করকমলধারণোদ্যত দেখিয় 
একাবলী পশ্চাৎ অপসরণ পুর্বক কহিলেন, “আমাকে কদাপি স্পর্শ 
করিও না। স্পৃষ্ট হইবামাত্র জানিখে আমি এ কলক্ষিত দেহ আগ 
গাখিব না ৮" র্‌ ূ | 

রাজকুমারীর এতাদৃশ বাক্যে জ্রুষ্জি হইয়* দৈত্পতি দণ্ডায়মান হইয়া 
ক্ষণকাল পুর্ণশশধরতুল্য একাবলীর মুখকমল নিরীক্ষণ পুর্ব্বক গর্ব্বিত-স্বরে 
কহিলেন, "ুন্দরি! আমি কি তোমার সহিত বাচালঙা। করিলাম ? 
দেবতারা কখন পুর্ণবর দান করেন না। প্পূ্ণবর প্রাপ্ত হইলে ত আমি 
অমর হইতাম, কিছুতেই আমার মৃত্যু ঘটিত না। দেবী আমাকে বরদান 
পূর্বক, এক মসম্ভাবিত উপায়ে আমার মৃত্যু নির্ধারিত করিয়া দিয়াছেন" 


. ' জ 
৫৯৮৫ | বীরভূমি। , [ ধর্থবর্ষ। 


ঘোটকীগর্ভঞাত মনুষ্যই আমার" বিনাশ সাধনে সমর্থ, কিন্তু সুন্দরি ! এ 
“কথা কি কখন সম্ভবে যে ঘোটকীর গর্ভে মন্ুষা' উৎপত্ন হয়? সেযাহা হউক 
আমি তোমাকে বিবেচনা! করিবার জন্য ছুই দিব$ সময় দিলাম। এই ছুট 
দিবসাস্তে তৃতীয় দিবসে আমি তোমার সংকল্লিত অবগত হইয়া! কর্তব্যাব- 
ধারণ করিব ।? 
কালকেতু একাবলীরু প্রকোষ্ঠ হইতে বহির্গমন করিলে 'যশোবতী তথায় 
উপস্থিত'হইলেন। যশোবতীকে দর্শন করিয়াই একাবলী' অতীবু বিরক্তিসহ- 
কারে কালকেতুর হস্ত হইহ্ে মুক্তিলাভের পরামর্শ জিজ্ঞাপিলেন। কহিলেন, 
প্যশোবতি ! কালকেতু আমাকে নিদারুণ যন্ত্রণাদানে উদ্যোগী হইয়াছে । সে 
এন্সণে শুদ্ধ বিবাহপ্রস্তাব করিয়৷ ক্ষান্ত থাকে না। কখন হস্ত কখন বা পদ 
ধারণে উদ্যত হয়। আমাকর্ভুক এজগ্ত কটুভাষে তিরস্কৃত হইয়া সে ক্রোধ- 
কম্পিতাঙ্গে আমাকে ছই দিবসের সময় দিয়াছে। তৃতীন্ব দিবস পুনরায় আমার " 
নিকট উপস্থিত হইবে । এবার আসিয়া যে কি কাণ্ড করিবে তাহা ভাবিয়াই 
আমি ব্যাকুল হইতেছি। সথি। ইহার পুরধের যদি কোন' উপায় হয় তখেই 
নিস্তার নতুবা আমার জীবনবিনজ্জনই একান্ত শ্রেয়: জীবন থাকিতে 
দৈত্যেন্্রাণী হইতে পারিব ন1 ত.& 
যশো। ভা, উপায় অবশ্তই হইবে । ' আাম'ম1 জগদদ্বার বীজমন্ত্র জপ 

করিতে করিতে নিদ্রাতিভূত। হইয়াছিলাম । আমি স্তপ্ন দোখলাম তিনি যেন 
দিব্যলাবণ্যময়ী মুত্তিধারণপূর্ববক আমাকে আশ্বাসদান করিয়া কহিলেন, 
যশোবতি! তোমার €কান ভয় নাই । আমার বরে তুমি যদৃচ্ছা৷ অদৃষ্ত গমন 
করিতে পারিবে। দৈত্যরাঞ্জপুরী হইতে অপক্ষিততাবে বহির্গত হইয়। তুমি 
যদৃচ্ছা গমনপুর্ব্বক যে স্থানে পদ্মবনমণ্ডিতা বেদী দেখিবে দেই স্থানে নদীতটে 
উপবেশনপুর্ধবক উচ্চৈঃম্বরে রোদন 'করিবে। তোমার করুণ রোদন শ্রবণ 
' করিয়া যে রাজপুত্র তোমার সন্নিহিত হইয়া বোদন-কারণ ভিজ্ঞাসিবেন ভীহারই 
নিকট তোমার ও তোমার সথীর ্াস্ত বর্ণনা করিলে তিনিই তোমাদি গ্রে 
উদ্ধারপাধন করিবেন। আমি জগদন্বার রূপ ও জ্যোিঃ দর্শনে বিমোহিত 
হইয়। তোমারও অর্প্ততাঁবে আমার সহিত গমনের আদেশ লইতে পারি 
নাই। থাহা হউক আমি কল্য প্রাতঃকালেই এখান হইতে বহির্গত হইব। 
দেবী অবশ্তই রক্ষা করিবেন । 


৭১১ সংখ্য।। ] একাবলী। হি 


ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ । 


মুগয়। 

মহারাভ .একবীর নিরূপিত'দ্বিবসে পারিষদবর্গ পরিমণ্ডিত হইয়া চতুরঙ্গ 
সেনাসমভিব্যাহারে ',মৃগয়ার্থে বহির্গিত হইয়া ব্বিধ পাদপশ্র্ণী ও যালফুল- 
কশোতিত এক ধ্বনমধ্যে উপনীত হইলেন। তত্রত্য বিটপিশ্রেণীর শাখা- 
প্রশাখায় শিথিকুল আনন্দে পুচ্ছ আনর্ভিত করিয়া ভ্রমণ করিতেছে, কোকিল-, 
গণ মধুর পঞ্চমৈ কুছধবনি করিতেছে ও অলিকুল গুণ গুণধবনি করিয়া! উড়িয়। 
বেড়াইতেছে। স্থানে স্থানে মুনিগণের "আশ্রম হইতে বেদনাদ নিনার্দিত 
হইতেছে এবং মৃগশাবকগণ বৃক্ষনিয়ে শয়ন করিয়! রোমথনে নিধুক্ত আছে। 
মুনিজন-মনোলোভা এই রমনীয় স্থানের শোভা দর্শনপৃর্ববক রাজ! এই স্থানেই 
সেনানিবেশ'সংস্থাপন ফরিথার আজ্ঞা দিলেন। রাজ। প্রতিদিন প্রাতঃকালে 
গাক্োখানপূর্বক প্রাতঃক্রিয়াদি সমাপন করিয়া ধন্ুরবাণহস্তে তেজস্বী 
অশ্বারোহণে মৃগয়ার্থ* বহুদূর প্রস্থান করেন এবং বাজ্িকাঁলে পুনরাগমনপূর্ববক 
নিজ পটগৃহে শয়ন করিয়া থাকেন। 

একদা নৃপতি তেজস্বী অস্থবরারোহণে: মৃগস্ার্থ বনমধ্যে ইতস্ততঃ ভ্রমণ 
করিতেছেন, এমন সময়ে 'রুতিপতি পুষ্পধন্থু স্বীয় প্রতিজ্ঞা সফলকরণোনদ্দেণে 
সেই বনভূমিতে উপনীত হইয়া একবীরকে একাকী দরশনপূর্বক নিজ পুস্পধনু 
হইতে একটি পুস্পবাণ রাজার প্রতি নিক্ষেপ করিলেন। মদনবাণাহত রাজ। 
সহস। মনোবৃত্তিকুলের পরিবর্তন বুঝিতে পারিলেন কিন্তু এতাদৃশ ভাবেন কোন 
কারণই নির্দেশ করিতে পারিলেন না। মদন দেব স্বীয় অব্যর্থ ইযুপ্রয়োগ 
করিয়াই স্বস্থানে প্রস্থান করিলেন। রাজ্। অতঃপর মুগয়া-বিচরণ গ্রীতি প্র 
বলিয়৷ জ্ঞান করিলেন না। তিনি এনন্ট প্রত্যাগমনপুর্বক সেনানিবেশে 
গমন করিতে অদুরে দয় বয়স্য বকেশ্বরকে অবলোকন করিলেন। 

এদিকে বকেশ্বর রাজসমভিব্যাহারে বনগমনপূর্বক অতীব কষ্টে পতিত 
হইয়াছেন। অনবরত পটমগ্ডপে অবস্থান তাহার পক্ষে 'কারাগার-স্থান সদৃশ 
হইয়াছে। মৃগয় তাহার গ্রীতিপ্রদা নহে। ' তাহার বিহার, শসন, উপবেশন 
সকল বিষয়ই তাহার 'কষ্ট অন্তর হইতে লাগিল। সেনানীগণসহ আলাপ 
পরিচয়ে তাহার স্পৃহা রহিল না। একদ্রিবস 'তিনি একাকী পটমণ্ডপ হইতে 
বহির্গত হইয়! ভ্রমণ করিতে করিতে রমণীয় একস্থানে উপস্থিত হইলেন; তথ, 


এ 
৬০০ বারভূমি। [ও বর্ষ। 
কার শোভা সন্দর্শনপূর্ববক অতুলু আনন্দ সহকারে তাহার রাজধানীর বৃত্তাস্ত 
ম্মবরণপথে পতিত হইল। তখন তিনি রাঁজা,একবীরের নিন্দা করিয়া অংপনি 
আপনি বালিতে লাগিঝলেন, “রাজপুরুষদিগের এ এক অদ্ভুত চিত্তপ্রসাদিকা 
ক্রীড়া । ইহাতে কত ষে অর্থব)য় হইত্রেছে।তাহার সার ইয়তা নাই। এইট 
প্রকার অর্থের অপব্যয় না“করিয়া যদি ইহা আমাধিগের ন্যাকর দরিদ্রকে 
দান করেন,' তবে আমাদিগের কত উপকার হয়। তাহা ও না হয়, যাহা 
, নিজের" চিতুপ্রসন্ন হয় তাহা নিজেই'কর, এ দরিদ্র র্ষণকে, আনয়ন কর 
কেন? যখন আনয়ন করিয়াছেন তখন যাহাতে-আমার চিত্তগ্রঁসন্ন হয় তাহাও 
ত করা উচিত? কিন্ত, কই, আমার ইননূতির কোন উপায়বিধান 
ক্রেন না ১” 
বক্েগ্থর সেই জনসমাগমশৃশ্ঠ অরণ্য-প্রদেশে মনের আবেগে আপনা আপনি 
ঈদৃশ মনোভাব ব্যক্ত করিতেছিলেন ইত্যবকাশে 'রাজ ত্বথায় উপস্থিত হইয়া 
দিজ্ঞাপিলেন, “কি'ছে বয়স্য; এই নির্জন স্থানে একাকী কি করিতেছ 1” 
সহস। রাজাকর্ভৃক এবংবিধতাবে অভিহিত হইয়া 'বক্কেশ্বর বিদ্ময়াভিত 
হইলেন, সহস! কি উত্তরদান করিবেন ইহা ভাবিয়া, অবিতস্থমনে কহিলেন, 
“আজে, আজ্ঞে, আজ্ঞে করিব নার কি? 'এই তাবিতেছিলাম বে, আপনি 
আপনি প্রতিদিন মৃগয়ায় বহির্গমন করিতোছেন কিন্ত আমার পেটগরায় পিও- 
দ্রানের ব্যবস্থা ত কিছুই করিতেছেন না ?” 
রাজা+ কেন তোমার কি ভালরপ আহার হইতেছে ন|? 
বকে। না না,তাহা বলিতেছি নাঃ তাহা বলিতেছি ন|। 
রাজ। তবেকি? 
বক্কে। আজ্ঞে, একটু “তবে” আছে বৈকি। 
. রাজা। কি আছে? বলিয়া ফেল। 
" বকে। রাজবাটাতে যেরূপ হইত সেরূপ আর হয়*ন। তাহার পর রানী 
হইলে ত শারও ন। হইবার,কথা। $ 
রাঞ্জা। রাণী হলেকি? 
বন্ধে। প্রাণী হইলে সকল বিষয়েই. বস্তু আঁটন হইবে । তখন কি আর 
এক্ষণকার মতন হইবে ? 


(ক্রমশঃ ) 


বীরভূমি, ধর্থ বর্ষ, ১২শ সংখ্যা, 
চেত্র১৩২১। 


ভাগবত, ধর্ম 1 
গরকৃতির তিনগুণের মধ্যে সবগুপের অভিমুখে অগ্রসর হইতে হইবে। 
সত্গুণের অভিমুখী না 'হইঞ্সে মানব ভাগবতধর্দের প্রকৃত মাহাত্ম্য দগ্বকম 
করিতে পারিবে না। পুণ-তীর্ধে ্নানাদি করিয়া! শ্রদ্ধান্বিত হৃদয়ে অমলাজ্ম! 
সাঁধুগণের পঙ্গ করিয়। তাহাদের নিকট হরিকথ। শরবণের জন্য শ্রীমন্ভাগবত 
শাসন উপদেশ দ্দিলেন। চিত্তকে সত্বগুগেরক; অভিমুখী করিবাঁর জন্যই 
শীমন্তাগবতের" এই উপদেশ । সাধুন্থে, হরিকথা শ্রবণ নী করিলে কোনই 
ফল হয় না, শাস্ত্রে এই,উপদেশ পুনঃ পুনঃ দে ওয় হইয়াছে। 
শ্রীমত্তাগবত পরবর্ভাঁ ছুই নটকে বলিলেন: £_ 
“্মুমুক্ষবো ঘোঁররূপান্‌ হিত্বা। ভূতপতীনথ । 
নারায়ণকলাঃ শাস্তা ভজ্তি হানসুয়বঃ ॥ 
বরজন্তমঃ প্রকৃতয়ঃ সমশীলা ভজন্তি বৈ। 
পিতৃভূত প্রজেশাদীন্‌ শ্রিয়ৈশ্ব্ধ্য প্রজেগ্নবঃ।% 
এই উভয় শ্লেংকের মধ্যে দ্বিতীয়টির অর্থ প্রথমে উপলব্ধি করিলে বিষয়টি 
সহজে বুঝিতে পারা যাইবে । , 
যে সকল ব্যক্তির প্রকৃতিতে রঞ্জোগুণ বা তমোগুণের আধিক্য অর্থাৎ 
যাহারা কাম ও লোতের দ্বারা পরিচালিত, তাহার! এশ্বর্ধ্য,, সম্পন্তি, এবং 
পুত্রাদি কামনায় পিতৃ, ভূত ও প্রজাপঠত প্রভৃত্তির আরাধনা করে। আরা- 
ধনকাবীবর প্রকৃতি যেমন আরাধ্যের প্ররুতিও তদ্রুপ হওয়। প্রয়োজন। কিন্তু 
যাহারা মুমুক্ষু তাহার! তর়ঙ্কর আকারবিশিষ্ট' তৈরবাদিকে পরিহার করিয়া 
অস্যাশূন্তচিভে শান্ত নারায়ণ-সুত্তিপকলের উপাসনা করেন। দ্অস্থয়াশৃন্ত- 
চিত্তে” উপাসন! করেন ইহার তাৎপর্য্য এই যে উহার! উচ্চাধিকারী হইলেও 
কখন অক্টের উপাস্ক' দেবতার নিন্দা করেন ন1। 


৬০২ ৰ বীরভূমি। . [ র্থ বর্ষ। 
উ্রমদ্ভাগবদগীতার তৃতীয় অধণায়ের ৩৩ ক্সোকে শ্ীভগবান বলিতেছেন__ 
«সদৃশৎ চে্টতে স্বস্তাঁঃ প্রকৃতেজ্ঞণনবানপি। 
প্রকৃতিং যাঁস্তি ভুতানি নিগ্রুহঃ কিৎ করিষ্যতি ॥ 


ইহার"তাৎপর্যয এই। উপদেশ প্রাপ্ত হইয়াও লেধকে একনিষ্ঠ হইয়া 
স্বধর্থের অনুবর্তন করিতে পারে না। অনেক'সময়েই প্রন্ডিকুলাচরণ করিস 
.থাকে।' ইহার কারণ জীব নিজ নিঙ্গ প্রক্কৃতির সদ্বশ,চে৷ করে। পূর্ববকৃত 
বর্্থ ও অধর্টের সংস্কার যাহা বর্তষান জীবনে "অভিব্যক্ত হয় তাহারই নাম 
প্রকৃতি। জ্ঞানবান লোকেই এই" প্রকৃতির স্ৃুশ কার্য করিতেছে ম্থৃতরাং 
মুর্ের কথা বলাই বাহুল্য । স্বয়ং ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বা অন্য কেহ নিষেধরূপ 
নিগ্রহ করিয়া কি করিবেন ? কোনও কর্ম মহানরকের সাধন, এরূপ জানিয়াও 
€লাকে দুর্বাসনার প্রবলতানিবন্ধন ভগবা:নর শাপনাতিত্রমে ভীত না হইয়া 
তাহা সাধন করিয়া থাকে। ইহাই মানবের প্রকৃতি । এইজন্য সাহারা 
সত্যই রজো ও তমোগুণের শাসন ছাড়াইয়া তবগুণেক্ন ভূমিতে উঠিয়াছেন 
তাহার! স্বয়ং ভয়ঙ্কর ভৈরবাদির পুজ। ন1 করিয়া শান্ত নারারণমূর্তিসমূহের 
পূজা করেন সত্য, কিন্ত ধাহ'র! নিজের প্রকৃতির অন্বর্তনে কামলোভ 
প্রভৃতির দ্বারা পরিচালিত হইয়া! পিতৃ, ভূত, গরঞজাপতি প্রস্ৃতির উপাসনা 
করে ইস্ীর৷ তাহাদের কোনরূপ নিন্দা, উপেক্ষ। বা আজ্ঞ। করেন না। 
শীমস্ভাবতের এই উপদেশ মানুর্যষদি অন্ুবর্তন করিতে পারিত তাহা 
হইলে জগতে যাবতীয় বিরোধের অবসান হইত, মানবসমাজে প্রেমরাজোর 
প্রতিষ্ঠা হইত। কিন্ত কার্ধাতঃ তাহ। দেখা যাইতেছে না। নিজের যাহ! 
ধর্ম তাহা জীবনে সফল করিবার জন্ত বড় একট চেষ্ট। বা আগ্রহ দেখিতে 
পাওয়া যায় না| ধর্খের আচরণ ন। করিয়া প্রচারের দিকেই আগ্রহ 
অধিক, আর এই প্রচার, জীবনের দ্বারা নিঃশব্দে নহে, পরের দোষ ও 
ত্রুটি উদ্বাটন করিয়া! এবং* নিজে গ্রশংস| করিয়া সমালোচন পূর্বক 
অনুঠিত হইয়া! থাকে । এই জন্তই..সম্প্রদায়ে সম্প্রদায়ে এত বিরোধ । এই 
জন্যই ধর্ম মাবকে মৈত্রীর হুত্থরে একতাবদ্ধ করিতে পারে নাই, মানুষে 
মানবে সহস্র প্রকার হিংস! 'ও বিরোধ স্থষ্টি করিগ্ন। ভগবানের পূজার নামে 
ভগবানকেই অবজ্ঞা করিতেছে !. ,ল্লীমস্তাগবতের প্রেমভক্তি হৃদয়ে হৃদয়ে 
'প্রতিষ্ঠিত হওয়াই জগতের এই শোচনীয় অবস্থা! দূর করার একমাত্র উপায়। 


 ৯হশ সংখ্যা।] ভাগবত ধর্ম । ৬০৩ 


পূর্বের বল| হইল যাহাদের প্রক্কৃতিতে তম! ও রজোগুপ অত্যন্ত অধিক 
তাহারা ঘোররূপ তৈরবাদির , পূজা! করে। এরূপ উপাসন! আমাদের দেশে 
প্রায়ই দেখিতে পাওয়৷ যায়। খুব ঢাক বাজিতেছে, শত শত 'মেষ মহিষ 
ধপিদান হইতেছে, সেই রক্ত গাড় মাথিয়! খুব মদ খাইয়া লোকে €হ হৈ 
করিয়া নাচিতেছে, *নাচিতে নাচিতে.ছু একজন অজ্ঞান হইযা পড়িস্কা গেল 
লোকে' বণিল ঞেরতার বা ভূত্ের আবেশ হইয়াছে। এই গেন একরকমের 
উপাসনা । 

তাহীর পর একদল লো আধ্ে*তাহারা ধর্মবিষয় উপদেশ গ্রহণ 
করিতে আসিলে যদি তাহাদিগকে গ্রেমতক্তি আশ্রয় করিষব। সংযতভাবে ও 
শান্ততাবে জীবন 'যাপন* করিতে বলা হয় তাহা হইলে তাহার! আদৌ 
সন্তষ্ট হয় না। তখন তাহার আর একজন লোকের নিকট যায় তিনি 
বলেন যে শশানের ঈশান কোনে শিমুলগাছের 'উপর যে পেচক বাস করেঃ 
অমাবস্থা রাত্রিতে সেই পেচকটিকে মারিয়া'্যদ্দি তাহার চক্ষু ছইর্টি উৎপাটন 
হইতে পারে । তখন" সে ব্যক্তির চিত্ত বেশ প্রসন্ন হইল ' সে যাহা হউক 
ধশ্মজীবনলাভের একটু। গুপ্ত-সন্ধান পাইল। 

মানবের গ্রকৃতিই এই । “অন্থদেশের *লাক অন্যভাবে খুন, ডাকাতি, 
দূরবর্তী কোন দ্বীপে যায়৷ অগভ্য অসহান্স লোকদের গুলি করিয়া বধ 
করিয়া নিজেদের প্রকৃতির পরিচয় প্রদ্দান করিতেছে, আমাদের দেশে 
দীর্ঘকাল শান্তভাবের আদর্শ প্রচারিত হওয়ায় এ সব দিকে আপনার 
প্রকৃতির চরিতার্থতা সাধনের সকল সময়ে প্রকাশ্ঠ সুবিধ্! হয় না। বুদ্ধ করা, 
মুগয়] কর প্রভৃতি বড় একটা নাই, কাজেই শ্শানে গিয়া মদ্যপানাদি 
করিয্বা অথবা তাগুবনৃত্য করিয়া অজ্ঞান হইয়া অথবা খুব আগওণ জ্বালিয়। 
আগুণের উপর গড়াগড়ি দিয়া, নিঙ্গের' শি. কণ্টকবিদ্ধ করিয়া, 'বাহ। হূউক 
একট মহৎ কণর্ধয করিলাম? এই প্রকারের একটা আত্মপ্রসাদ লাভ করৈ।" 
স্থতরাং দেখা যাইতেছে এমন ধারা লাক জগতে সকলদেশে এবং সকল 
যুগেই আছে যাহাদিগকে অল্পসময়ের মধোই শান্ততাথের উপাসনায় দীক্ষিত 
কর। অসম্ভব। ৯৯ ৯ 

ভগবত-ধর্শ শাস্তি ও সংষমের মধ্য দিয়া, সত্বগুণকে আশ্রয় করিয়! 
নিশ্বৈগুণ্য-অবস্থাক়্ তুরীয়তদ্ব জ্ীকৃষ্ণের প্রেমে আত্মসমর্পণ করিয়! সার্থকতা 
প্রান্ত হয়। এই .ধন্দ আচরণ করিতে হইলে কতকগুলি প্রাথমিক বিষয়ের 


৬০৪ বীরক্ঠুমি । [৪ বধ। 
প্রতি মনোযোগ করা উচিত। , তাহার মধ্যে একটি অতি আবস্তকীয় 
বিষয় এই ষে ভগবদুপাসানা একটি বিরাম-বিহীন ব্যাপার । শ্রীমদ্ভাগবতের 
তৃতীয়ন্কন্ধে' উনত্রিংণ ' অধ্যায়ে শ্রীকপিলদেব এইরূপ উপদেশ প্রদান 
করিয়াছেন! 
গনিষেধিতা নিমিত্েন ্ববধর্মেণ মহীয়সা। * 
ক্রিয়াযোগেন শস্তেন নাতিহিংজেএ নিত্যশঃ 
মত্যিষ্যাদশনম্পর্শপৃ্জাপ্ত ভিবন্দনৈঃ। 
ভূতেষু মন্তাবনয়া সব্েনালজ মেন: চণ। 
মহতাং বহুমানেন দীনানা মন্তুকম্পয়া। 
মৈত্র চৈবাত্মতুল্যেযু মেন শিয়মেল চ ॥ 
আধ্যাজ্জিকানুশ্রবণান্নামসংকীর্ভনাচ্চ মে । 
আর্জবৈনাধ্যদঙ্গেন নিরহঙ্কি,য়য়া তথা ॥” .. 
মন্বন্মণোগুপৈরেতৈঃ পরিসংশুদ্ধ আশয়ঃ। 
পুরুষস্যাপ্রসাতে)তি শ্রুতমাত্রগুণং হি মাংগ 
যথা বাতরথে। ভ্রাণমাবৃঙতে গন্ধ আশয়াৎ। 
এবং যোগরতং চেত আত্মানমাবকারি যং॥ 
অহং সব্বেবু ভুতেযু ভূতাত্মা বস্িতঃ জা । 
তমবজ্ঞায় মাং মর্ত/ঃ কুরুতেহচ্চা বিড়ম্বনং ॥ 
যোমাং সব্কেযু ভূতেষু সম্তমাত্মানমীশ্বরং। 
হিত্বাচ্চাং ভঙ্গতে মৌট্যান্ক্মন্তেব জুহোতি সঃ॥ 
দ্বিষতঃ পরকায়ে মাং মানিনো ভিন্রদর্শিনঃ ! 
ভূতেধু বদ্ধবৈরস্ত ন যনঃ শাস্তিমূচ্ছতি ॥ 
অহমুচ্চাবচৈদ্রব্যৈঃ ক্রিশয়োৎপন্য়ানথে | 
নৈব তুষ্যেহর্চিতোহচ্চায়াং ভূতগ্রামাবষানিনঃ ॥৮ 
উদ্ধ'ত এই দশটি শ্নোকের, তাৎপর্য, আপোচনা করিলে ভাগবতধম্মের সাধ-. 
নার যাহ! প্রাণ তাহা বুঝিতে পাঁরিব। 
ফলের অন্িসদ্ধি পরিত্যাগ, “করয়া, নিত্য নৈমিত্তিক স্ব গ ধর্মের অনুষ্ঠান 
নিত্য শ্রদ্ধাদিযুক্ত হইস্স। নিষ্কামে অনতিহিংঅভাবে পঞ্চরাত্রাদি গ্রন্থে কথিত 
পৃজাপ্রকরণ আশ্রয় করিবে। : জীজীব-গোর্ামী “অনতি হিংশ্রেণ” ইহার 
, অর্থ করিয়াছেন “অতিহিংসারহিতেন--অতিশবঃ প্রাগাদ্দিগীড়। পরিত্যাগ 
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ফলপত্রাদিজীবাবয়বস্ীকারার্ঘঃ।” অর্থাৎ, গ্রাণাদি পীড়া পরিত্যাগ করিয়া 
ফন্পঞ্জাদি গ্রহণ করিবে। 

শ্রীভগবানের প্রতমাদি দর্শন, স্পর্শন, পৃ্জন। তবকরণ, বন্ধন, সকল 
প্রাণিতে ভগবানের ভাব চিন্তা, ধৈর্য্য, বৈর।গ্য, মহৎ ব্যক্তিদ্িগের বহু সন্মান- 
করণ, দীনের প্রতি, অন্থকম্পা, আত্মতুল্য ব্যক্তিতে মিত্রতা, যম *অর্থাৎ 
ঝ্হেন্রিয়ের নিগ্রহ, নিয়ম অর্থাৎ অন্তরিল্দ্রি় দমন, আত্মব্ষয়ক অবণ, 
আমার নাম সংকীর্তভন, সরল আচরণ, (সতের সঙ্গকরণ, এবং নিরহুক্কারতা 
প্রদর্শন করিবে । এই সকল: সপন অন্থণীলন করিলে সাধকের চিত্ত 
সম্পূর্ণরূপে নির্মল হইবে এবং তগবানের &প শ্রবণমাঞ্র বিন! পরিশ্রমে তগ- 
বানকে প্রাপ্ত হইবেন। | 

গন্ধ যেমন বায়ুপ্রতাবে আপনি আসিয়া স্রাণকে আশ্রয় করে সেইরূপ 
তকিযোগবুক্ত অধিকারীচিন্ত বিনাপ্রষত্বে পরমাত্বা গ্ভগবানকে লাভ 
করে। এই প্রকারের চিত্তশুদ্ধি সর্বপ্রাণিতে '্সাত্বদৃষ্টি দ্বারাই হয়। তগবান 
বলিতেছেন আমি -সকল ভূতের আত্মাম্বপ্প হইয়। পর্বপ্রাণিতেই সতত 
অবস্থিত আছি, তথ[চ কোন কোন ব্যক্তি আমাকে অবস্তা করিয়া প্রতিমা- 
দিতেই পুজারূপ বিড়ম্বন করিয়া,থাকে। প্রস্ত, আমি সর্বপ্রাণিতে বর্তমান, 
সকলের আত্মা এবং ঈশ্বর, যে ব্যক্তি যুঢ়তাপ্রযুক্ত আমাকে উপেক্ষা করিয়া 
প্রতিমা! পুজা করে তাহার কেবল ভস্মে আহুতি প্রদ্দান করা হয়; সে 
পরদেহে আমাকে ঘ্বেষ করে এবং অভিমানী, ভিন্নদর্শা ও সরুল প্রাণির 
সহিত বদ্ধবৈর হয়, স্থৃতরাং তাহার মনও শাস্তি গ্রাপ্ত হয় না। হে অনথখ্যে 
যে ব্যক্তি প্রাণিসমুহের নিন্দাকারী, সে যদি বিবিধ দ্রব্য ও বিবিধ দ্রব্যে 
উৎপনাদি ক্রিয়া বারা আমার প্রতিমাতে আম]কে পুজা করে তথায় আমি 
তাহার প্রতি সন্তুষ্ট হই না। 

পুর্ববোদ্ধত ্লোক,গুলির মর্থ আলোচনা করিয়। দেখা যাইতেছে" যে 
শ্রীতগবানের গুণ ও লীলা যাহা শ্রীমভাগবতাদি শাস্ত্রে বর্ণিত হইয়াছে 
তাহ! শ্রবণ ও কীর্তন করিলে, গন্ধ যেমন বাস্ধুতে তানিয়া আসিয়৷ আপনি 
নাপিকার মধ্য দিয়া শরীরাত্যন্তরে . প্রবেশ ককরে। সেইনপ শ্রীভগবান আসিয়া 
আমাদের হৃদয়ে উপস্থিত হয়েন। ভগবান, হৃদয়ে উপস্থিত হইলে মানুষ 
কিন্নপ হয়, তাহার বার! স্পর্শ করিয় কেমন করিয়া, লক্ষ লক্ষ পতিত জীব 
ধন ও কৃতার্ধ হইয়া যার তাহা শাস্ত্রে বর্ণিত হইয়াছে । এখন প্রশ্ন এই 


র্‌ বারভূমি। র্থবর্ষ। 
যে আমাদের দেশের লোক তগবানের গুণ ও লীপা প্রায়ই শ্রবণ ও 
কীর্তন করিতেছেন তবে আমদের সকলদিকেই এত ছুর্গতি কেন? ইহার 
'উত্তর আমরা পুর্বোদ্ধতে গ্লেককগুলির মধ্যে দেখিতে পাইলাম ।' হৃদয়কে 
বে তাবে পূর্ণ করিয়া, জীবনে য়ে ুণা্রত গ্রহণ কারিয়। এই গুণ ও লীন। 
শ্রবণ করিতে হইবে সে ভাব এখনও অ।মাদিগের মধ্যে আসে নাই, সে 
ব্রত ামাদের' দেশ এবং জাতি এখনও গ্রহণ করে নাই |, প্রাচীন সমাপ্জে 
এই ব্রতের অনুষ্ঠান .যেটুকু টিন এখন যেন সে টুক্‌ও আমর! 
'হারাইতেছি। এই কারণে অর্থাৎ াখনাক, যাহা প্রাথমিক কথা তাহা 
ছাড়িয়া দিয়া শেষের বিষয় লইয়া ,আমরা কেবল শক্তির অপব্যয় করিতে ই 
বলিয়াই আমাদের এইরূপ অবস্থা হইয়াছে ।' বৃক্ষের মূল কাটিয়া! তাহার 
অগ্রতাগে জলসিঞ্চন যে প্রকার নিশ্ষল আমাদের অধ্যাত্মসাধনা ও স্ইরিপ 
নিশ্খল হইতেছে। বর্তমান সময়ে তাগবত-ধা্স-সাধনের শ্ীকপিন্‌ দেব কতৃক 
উপদিষ্ট এই প্রাথুমিক ব্বিয়ে আমাদের দৃষ্টি পতিত হইলেই আমাদের 
মঙ্গল। 

আমাদের দেশে এই প্রাথমিক বিষয় গুলির উপদেশ প্রায়ই প্রদত্ত হয় 
না, এবং সে উপদেশ পাইবার, জন্ত কেহ যেন ইচ্ছুকও নহে। মানুষ সাধা- 
রণত: একট! অলৌকিক কিছু'ধা একটা ইন্দ্রজাল চাহে। আমি যেমন 
ষুদ্রচিত্ত, মহত্লক্ষ্যহীন, 'স্বা্ধান্ধ ও ইন্দরিয়সর্বন্ব আঁছি ঠিক সেইরূপই থাকিব 
এক তিলও, পরিবর্তিত হব না, আর একজন পুরু আসিয়া এ সকল বিষয়ে 
কোনরূপ মনোযোগী হইবার জন্ত আদৌ কোন কথ! না বলিয়া এমন 
এক মন্ত্র দিয়া যাইবেন যে সেই মন্ত্রের পাহায্যে আমি একেবারে, রাতা- 
রাতি অধ্যাত্বরাজ্যের উচ্চসীমায় আরোহণ করিব। একবার একজন 
লোক ব্যাধিগ্রস্ত হইয়া অনেক টাক! দিয়া একজন নামঞ্জাদ। বড় ডাক্তারকে 
 আনাইয়াছিল, ডাক্তার আপিরা ওষধের দিকে তত, মনোযোগী না হই 
পথা, ব্যায়াম প্রভৃতি লইয়া! উপদেশ করিতে লাগিলেন, রোগী ধনবান লোক, 
এবং অত্যন্ত লোভী, তিনি অত্যন্ত বিরক্ত হইয়া! বলিগেন “ডাক্তার বাবু, 
বদি পথ্য প্রভৃতিতেই সংযত ,হইব তবে আর এত টাক! দির আপনাকে 
ডাকাইব কেন ? আপনি.বড় ডাক্তার এমন ওধধ দিবেন' যে পথ্যাদি ব্যাপারে 
আমি যেমন আছি ঠিক তেমনই থাকিৰ অথচ,আপনার ওষধে ব্যায়ারাম 
সারিয়া৷ বাইবে।” ডক্তারবাবু বলিলেন “এ প্রকারের উষধের ব্যবস্থা করা' 
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সামার পক্ষে অসন্তব” এই বলিয়। ডাঁক্তী রবী চলি্জ। গেলেন: ড:ক্তংব 
বাকুচতুর লোক ছিলেন না'। শতনি যদ্দি চতুর হইতেন তাহ হইলে বলি- 
তেন «আচ্ছা তাহাই হঈবে তবে কিছুদিন সময় লাগবে ।” এই বলিয়া 
চিকিৎসা আস্ত করিয়! দিতে, রোগীর অনৃষ্টে যাহা হইবার তাহাই হইত 
ডাক্তারবাবু কিছু অর্থলাত ত হইত ।. ধর্মরাজ্্যে সকল দেশে সকল*সম্প্র- 
দায়ের 'ইতিহাসেই এইরূপ পথ আদ্বীর্যগণকে অনুসরণ করিতে দেখা যায়। 
এই জন্য ভ্ীকপিলদুব কর্তৃক হা এই প্রাথমিক বিষয়গুলির প্রতি, 
সকলের মনোযোগ বিশেষ ভার্ধে আৰ] হওয়। প্রয়োজন। ভাগবত-ধশ্বের 
সাধনার প্রথম কথা ফলাকাক্ষা ত্যাগ করিয়া স্বধর্ম্ে অনুষ্ঠান ও ভগবান 
সর্বভূতের অন্তরাস্মারূপে সর্বত্র অবস্থিত ইহার উপলব্ধি। এই ছুটি শ্ুল 
কথা" যদি আমর] ভুলিয়া যাই তাহা হইলে তন্মে ঘুতানুতি হইবে । 

আমর] 'বর্তমান্র প্রবন্ধে শ্ররমদ্ভাগবনের যে শ্লোক হুইটি আলোচন] 
করিতেছি তাহার একটিতে আছে যে হারা “মুমুক্ষণ তাহারাই ভয়ঙ্কর 
তৈরবাদির উপাসন!' পরিত্যাগ করিঝ়। নারায়ণের শানতযততি সমূহের উপাসনা 
করিয়া থাকেন! এই ঘ্ুযুক্ষু* কথাটি ভাল করিয়া! উপলব্ধি করা প্রয়োজন । 
এই শ্রীমপ্তাগবত শান্তর ও+এই* ভাগবতধর্ধট *সুযুক্ষুদিগের জন্য। সুতরাং 
ধাহারা৷ এই ধর্খের আশ্রত্রে জীবন কৃতার্থ করিতে চাহেন তাহার সর্বদাই 
ঘীরভাবে আত্মপরীক্ষা করির। দেখিবেন আমার মানসিক অবস্থ। কিরূপ 
আমি কোথায় ফাড়াইয়! আছি আমি মুসুক্ষু হইয়াছি কি না? মানুষ যে 
একেবারেই ব্মুযুক্ষু হইবে এমন কিছু কথা নাই। আর যুযুক্ষু হওয়াও যে 
খুব সহজ তাহাও নহে, তবে গভীরভাবে হৃদয় পরীক্ষা করা এবং চিন্তা 
করা দ্ররকার আমি মুষুক্ষু” কি না। আমি মুঝুক্ষু নহি, এবং মুযুক্ষু হইবার 
জন্ত কৌনরূপ চেষ্ট। বা আগ্রহও নাই এরূপ অবস্থায় যদি আমি মনে করি 
যে জ্ঞানমার্গ, কর্মমার্গ 'ছাড়িয়। আমি শুদ্বাতক্তির পথ বা ভাগৃবতধর্্ম আশ্রয়" 
করিয়াছি তাহা হইলে সেই কপটাতায়া আমা সর্বনাশ হইবে। কেবল 
যে আমারই -সর্ধনাশ হইবে তাহ! নহে আমার ছারাঁ অন্ত অনেকেরও 
সর্বনাশ হইবে। এই প্রকারে ভাগবতধঙ্টের আরর্শ প্রতিদিন ছোট করিয়া 
ফেল! হইতেছে, ইহা! ' একটি অমঙ্গলের হেতু" হুইয়া পড়িয়াছে এই জন্তই 
এত কথা বল! প্রয়োজন। ' - 

*মুমুক্ষ* বলিলে আমরা অনেক সময়ে মনে করি' সাংলারিক কর্তবোর 
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পরিত্যাগ । লেখ! পড়া শিখিবংম না, কাজ কর্ম করিলাম না, পিতামাতার 
“অন্জলের, ব্যবস্থা করিলাম না, কোনরূপ ' সামাঞ্জিক দায়িতেরু গুরুষ্তার 
গ্রহণ করিলাম না সংসার সংগ্রাম অত্যন্ত তীব্র বলিয়। পৃষ্ঠ প্রদর্শন করিয়। 
সাধু সাজিলাম, সাধুগিরি ব্যবসায় করিতে যে সমস্ত কৌশলের দরকার 
একজন ভাল সাধুর নিকট শ্িক্ষানবীশ. থাকিয়া! সেগুলি' বেশ করিয়া শিখি- 
লাম। ব্যবসায় বেশ জমিয় উঠিল ॥ নাধ জাহির হঠল, খাদ্য জুিঠত 
লাগিল, গোকে বলিতে লাগিল, আমিও ভাঁবিতে , লাগিলাম এই বুঝি 
মুুক্ষুতব। মুমুক্ষুত্ব সম্ঘদ্ীয় এই রন্তধারণ] যাহ! তামপিকপ্রকুতির লোকের 
হইয়। থাকে, তগবামীতা -তাহার তীব্র প্রতিবাদ করিয়াছেন। ভাগবতধর্থের 
ভিত্তি গীতার উপর প্রতিঠিত সুতরাং ভাগবতধর্থেও গীতার সেই মতের 
প্রতিধ্বনি পুনঃ পুনঃ শুনিতে পাওয়া যায়। শ্রীকপিলদেবও বাঁপলেন 
ফলাকাক্ষা ছাড়িয়। দিয়! শ্বধর্ম্ের অনুষ্ঠান করিতে 'হইবে। 'ভাগবতধর্থের 
ইহাই প্রথম কথ! এবং গীতী' ও ভাগবতের মতে ইহাই প্রক্কত মুমুক্ষুতা। 
শ্রী্াগবদগীতা বলিয়াছেন 
“অনাশ্রিতঃ কর্মফলং কার্ধ্যং কর্ণ করেতি যঃ। 
স সন্ন্যাসী চ যোগী চ ন নিরগ্রিনগিক্রিয়ঃ 0 
অর্থাৎ আমি কর্মের ফলভোগ করিব এই প্রবনরের অপেক্ষ। ন। করিষা 
এই কর্ম অবশ্ত কর্তব্য এইক্প বুদ্ধিতে যিনি কর্তব্যব্রত পালন করেন তিনিই 
সন্ন্যাসী, তিনিই যোগী। অগ্রিসাধ্য ইষ্টাথ্য কর্শ পরিত্যাগ করিয়া! যিনি 
নিরগ্রি হইয়াছেন, এবং পৃর্তভকর্্ পরিত্যাগ করিয়া ধিনি অক্রিয় হইয়াছেন 
তিনি নহেন। 
শীমস্তাগবতগ্রসথ বেদাস্তঃশাস্ত্ের অন্তর্গত। ভাগবতধর্থই প্ররুত বেদাস্ত 
ধর্ম, বা বেদাস্তধর্দের স্থবিকশিত ও পরিণত মূর্তি । বেদান্তসাধনায় ব্রদ্মজিজ্ঞাস। 
 আরম্তের পূর্বে যে সমস্ত গুণে অন্থিত হইতে হয় তাহাকে সাধন চতুষ্টয 
বলে। এই সাধনচতুষ্টয়েক চতুর্থ ,সাধনের নাম যুমুক্ষুত্ব। ভাগবতধন্মের ' 
অনুষ্ঠানেও যে এই সাধূনচতুটয্নের প্রয়োজন, এই সাধনচতুষ্টয় ব্যতিরেকে 
অধ্যাত্বরাজ্যে 'ষে প্রবেশ করা ধায় নাঃ তাহাই স্মরণ করাইয়া দিবার 
জন্ত শ্রীমস্তাগবতশান্ত্র বলিলেন খাহারা ুমুক্ষ তাহারাই এই শান্ত ভাগবতধর্ 
আশ্রয় করেন। াহাদের প্রকৃতিতে রজো ও তমোগুণ অত্যন্ত, অধিক, 
'ভাহারা এই ধন্ধে আনন্দ পায় না, ইহা তাহাদের প্রকৃতির 'অন্কৃলও 


১১শ সংখ্যা।] একাবলী। 

নহে। অতএব কফলাকাক্ষ। পরিত্যাগ,, করিয়া নিষ্ঠার সন্ত স্বধর্মের 
অন্ুবর্তন করিতে হইবে। *কাধ্যের দ্বারা ও চিন্তার দ্বারা সর্ববভূতেষ্ 
থে অস্তবাস্মারূপে শ্রীতগ্ববান আছে আমাদিগকে তাহা সত্যূপে উপলব্ধি 
করিতে হইবে.। এই ঢেষ্টা যিনি স্ারস্ত করিয়াছেন তিনিই এই ভাগবতধন্ের 
প্রকৃত অধিকারী । 


একাধিলী। 


পূর্ববপাণচয় 
রাজা। হবে আমার বিবাহ না করাই ভাল, না বয়স্য ? 
বক্ষে। "বাট ধাট; আশীববাদ করি এই খুগয়া যাক্রাতেই যেন সে কাজটা 


সম্পন্ন হইয়। যায়।, 
রাজা । "তা রি কখন হয় ? রাঙ্ণেণ অমন রথ বাক্য ব্যয় কর! উচিত 


নছে। 
উভয়ের এতাদ্ুশ কথোপ্রুকর্থ%় হইতেছে হত্্যবকাশে বহুদুরে ভ্রমরগুঞ্জনবৎ 
মধুর শব শ্রবণ করিয়া বকধেখবর 'মহারাজকে সন্বোধুনপর্বক কহিলেন, “এ 
গুন মহারাছ্গ । ত্রমরগণ গুণ গুণ রব করিয়া আপনার বিবাহের হুলধবনি 
দিতেছে ।” রাজা শ্রবণ করিয়া বিস্ময়ের সহিত কহিলেন, “তাইর্ত দখে। সত্য 
সত্যই যেন বহুদূর হইতে ভ্রমর ঠঞনবৎ মধুর স্বর উগ্লিত হইতেছে । ইহ! 
শ্রবণ করিবামান্জ আমার চিও ধেন বিচলিত হইয়া উঠিল আর আমার 
মৃগয়ায় অভিলাষ নাই। এক্ষণে আমার স্মরণ হইতেছে পিতৃশ্রান্ধের পর 
রত্যরাজ দুহিতার পাণিগ্রহণার্থে তাহার পুবীতে গমন করিবার কথ। ছিল; ) 
কিন্ত আমিই উপেক্ষা করিয়া মৃগয়ার্থ বনাগমন করিয়াছিলাম। সে বৃত্তান্ত এক্ষণৈ * 
স্মরণপণে পতিত হওরাদ আর আমার সুীয়ায় ভিলা হই তেছে না। বয়স্য, 
চল পুনরায় রাজধানীতে গ্রশ্যাগমন করি। ব্রাহ্মণের" আশীর্বাদ যাহাতে 
নিক্ষল না হয় তদ্বিষয়ে যন্্রবান হওয়াই বর্তব্য'" * 
বকেশ্বর রাঁজধানী প্রত্যাগমনের প্রস্তাব অণু করিয়া পরমানন্'সহকারে 
এ রাজবাক্যের'উত্তরদানে রপ্ত হইয়াছেন এমন সময়ে স্ুললিত তানলয়সহকৃত 
মধুর সঙ্গীত তাহার "ও রাঙ্গার কর্ণকুহরে প্রবিষ্ট হঠল।' প্রথমে দরতা নিবন্ধন 


৬৪৮ বীন্রভূমি । [ ৪র্থ বর্ষ। 


থে গীত স্'১তাবে ভ্রমরগুঞ্জনবৎ শরবণগোচর হইতেছিল তাহা এক্ষণে সনিধি- 
বশতঃ সুস্পষ্ট শুনা যাইতে লাগিণ। 
দেখিলাম একনারী তটিনী তটেতে বসি। 
রাহুতয়ে শশী যেন ভূত পড়েছে খস্ি । 
আলুলায়িত কেশ! পথশ্রান্ত মলিন বেশা 
* আবরত কাদিতেছে আখিজনো সদা তাসি? 
উল্লিধিত গানটা গাইতে গাইজে জনৈক তপন্বী তাহাদিগের সন্মুখবন্তা 
হইলেন। তপস্বীকে দেখিবাত্র রাজগ্ সসম্ত্রমে শুণতিপুরংসর 1জজ্ঞাসিলেন, 
“তপন্িন্! এতাবধি যে মধুর স্ুশ্বরলহরী আমাদিগের কর্ণকুহরে প্রবিষ্ট 
হইতেছিল তাহ কি আপনারই কণ্ঠনিঃস্থত?' তপস্বী রাজাকে আশীর্বাদ 
করিয়া কহিলেন, “ই মহারাঞ্জ আমি অভূতপূর্ব দৃশ্ঠ দর্শন করিয়া! আমিলাম 
মনের আবেগে তাহাই গান করিতেছিলাম। সেই ব্বমণীকে, কত প্রবোধ দান- 
পূর্বক তাহার ক্রন্দন-কারণ জিজ্ঞাসিগাম। কিন্ত তিনি কোন প্রকারেই আমার 
প্রশ্নের উত্তরদান করিলেন না। এজন্য এই রমণীচত্িত্র আপনার নিকট 
জ্ঞাপন করিলাম। মহারাজ! এপ পরম! সুন্দর ব্ুমণী একাকিনী 
বন-মধ্যে নদীতটে উপবেশন পুকাঁক ক্রন্দন করে, ইহ অতীব বিল্ময়ের কথ|। 
তাদৃশ কখনও আমার দৃষ্টিগোচর হয় নাই। ন্ভ্ষ, যষাতি, তুর্বন্থু প্রভৃতি 
বাজবৃন্দের শাসনকালে দেশে কখন অতিবৃষ্টি অনাবৃষ্টি প্রভৃতি দৈব উৎপাত 
দৃষ্টিগোচর হয় নাই। পৃথিবী শস্যশালিনী ছিলেন, সুতরাং প্রঞজ্জাবর্গের কখন 
অর্থ কষ্টাদি ক্লেণ, চৌর তস্করাদির তয় ছিল না। দেশে কখন অকালমৃত্যু 
সংঘটিত হইত না, সুতরাং পতিবিয়োগবিধুরা কামিনীর ও প্রাণপ্রতিম পু্র- 
বিরহ-ছুঃখিতা জননীর রোদনধবনি শ্রবণগোচর হইত না। তাহাদের বাহুবলে 
সমগ্র রাঙ্য স্বশাসিত ছিল, তপন্থিগণ জির্ব্িদ্ধে তপঃকার্ধ্য সম্পার্দন করিতেন, 
্বত্যাদি-ভয়্-নিপীড়িত ভইয়া কাহাকেও কম্পিতার্শ হইতে হইত ন|। 
আর অদ্য কি না আপনকার প্রাঙ্জত্বন্গালে অবিবাহিত] যুবতী কুমারী দারুণ 
মনোছঃখে গৃহ পরিত্যাগপূর্বক নদীতটে উপবেশনপুর্বক উচ্চৈঃম্বরে ক্রন্দন 
করিতেছে? "মহারাজ! ইহার আশু, প্রতিবিধান করুন নতুবা আপনার 
অপযশ ধরণীর সব্বক্রই ঘোষিত হইবে।” এই বলিয়া তপস্বী রাজাকে 
পুনরায় আশীর্বাদ করিয়া প্রস্থান করিলেন। 
“” অনন্তর রাজ! বক্ধেশ্বরকে সম্বোধনপুর্নক" কহিলেন; “বয়স্যা! তগন্বী 


১২শ সংখ্য।॥ ] একাবলী। 
বার্থ ই বপিয়াছেন। আমি' অগৌণে ফলেই নদীতটে গমনপুরবর্ক কামিনীর . 
ন্মপীড়ার কারণান্ুসন্ধান করিস্মা ততপ্রতিকারে বঞ্জবান্‌ হইব। 


চতুর্দশ গরিচ্ছেতব। 

তপত্থীর নিকট নদীতটখতিনচ পপযৌবনশালিনী কুমারী ছুঃখশিবা- 
করণে প্রতিশ্রুত হইয়া গজ, ক সেই তুপস্বীনির্দেশি৩ "পথে বয়স্য- 
সমভিব্যাহারে গমন করিতৈ লাগিলেনে। বহুদূর বনভূমি আঁতক্রম করিয়া 
মুনিগণের বেদনাদ-নিনাদ্িত্‌ মৃগশধবকসমাবৃত পর এক আশ্রমে উপনীত 
হইলেন। তথাকার প্রতি কুটার হইতে যে সকল হোমপূম উিত হইতেছে 
তদ্দারা গগনাঙ্গন সমান্ৃত হইঈতেছে। উদ্যাননিচয় প্রকল্প পক্গগ্লাবলি দ্বার] 
ধিরাঞজ্জিত -ও স্থানে স্থানৈ নিকুঞ্জসমূহ শোভা পাইতেছে কোন কোন 
স্থলে ফলপুর্পশোক্তিত শাল, তাল, তমাল» জন্ধুঃ চত প্রস্থৃতি পাদপসকল 
মন্তকোত্ুলন করিয়ী দণ্ডায়মান আছে-। মুনিমনলোতা স্থানশোতা দর্শন 
করিতে করিতে রাজা" ও বকেশ্বর অদূবে প্রদ্মম্ডিত নদীবুলে রোরুদ্যমানা 
কানিনীর দর্শন পাইলেম4 এজ মেই প্রধুল্লপঞ্চজনেত্রা, বিশুদ্ধকনক প্রত- 
শরীরা, আগুল্ফলম্থিতকেশা, ক্ুগ্রীবা, ক্ষীণকটীদেশং, বিদ্বোষ্ঠা,তিলক্লনাসা, 
সধীবিরহবিহ্বল1, কাতরচিন্তা কামিনীকে কুররীর গ্ভায় সজলনেত্রে উচ্চৈঃস্ববে 
রোদন করিতে দেখিয়। বিষ হইলেন। বক্ষে সেই অনুপ রূপযৌবন- 
সম্পন্ন তেজ প্রভা-সমন্থিতা, কুমারমকে দর্শন করিনা! অতীব আনন্দসহকারে 
একবীরকে সন্বোধনপূর্ববক কহিলেন, মহারাঞ, রাঙ্তমহিষী হইবার উপযুক্ত 
কন্সাই বটে। আপনার ভাগ্যবশতঃ বথদর্শন ও কদলীবিক্রয়, উওয় কাধ্যই 
সমকালেই সম্পাদিত হইল। ব্রান্ষীণের' আনার্বাদ নিক্ষণ হইবার নহ্ে।” 
রাজা তাহাকে তত'সন করিয়া কহিলেন, “বয়গ্ত ! সকল সময়ে ঠান্টা তামাঙ্গা- 
গীতি জনক হয় ন1। যে উদ্দেশ্তে আগমন কপ্পিলাম তাহাই সম্পাদনে যত্র- 
বান হও” 

এইরূপ কথোপকথন কবিতে করিতে "উভয়ে সেই রোরাদ্যমান। কামি- 
নীর নিকটবর্তী হইলেন। তখন একবীর সেই অন্দ্যাঙ্গী কোকিলকলনাদিনী 
.কুমৃরীকে সম্বোধনপুর্ক “কহিলেন, “কল্যাণী! ভুমি কে? তুমি কি কোন 
দের্কন্া' না গন্ধবর্বকন্তা? অগ্রি সুন্দরি ! কি নিমিন্'বা তুমি এই জনশুদ্, 


৬১২ বীরভূমি। [ ৪খ বর্ষ। 


ছুর্গম বনমধ্যে একাকিনী নদীতটে বসিয়! কুররীর গ্ঠায় উচ্চৈঃস্বরে রোদন 
করিতেছ? ভুমি কি পতি কিন্বা মাঁতাপিত। কর্তৃক পরিত্যক্তা হইয়৷ এই 
মন্তবাসমাগমশূন্য প্রাপ্তরমধ্যে রোদন করিতেছ ? তোমার যে কোন হুঃখ- 
কারণই হউক না আগার নিকট তাহা সত করিয়া 'বলিতে কুষ্ঠিত হইও 
না। আমি তর্বস্ুপু্জ একবীর। 'আমার অস্ুশাদমে আমার রাজ্যমধ্যে 
কথন কোন দেবউৎ্পাত, চৌরতস্কপাদিভয়, প্রাক্ষদভয়, হিংঅপশুভয় কিছ) 
'্মকালমৃতাজনিত লোকের ছুঃখ কষ্ট ংহর না। কাঁমিনীগণের শোককারণ 
রাজ্যে কখন উদ্ৃত হর না। আমিসপৃথিবীতলস্থিত বাবতীয় প্রাণিরই কি 
দ্ৈবকৃত, কি মন্ষ্যকৃত, সর্বপ্রকার ছুঃখ কষ্টের নিরাঁকরণ করিয়া থাকি। 
অদ্দঃ সহস। তোমাকে এই বিজনপ্রদেশে রোদন করিতে শ্রবণ করিয়া বড়ই 
বিশ্বয়া বিষ্ট হইয়াছি। তোমার যে কোন শোঁককারণই হউক না, আমার 
নিকট প্রকাশ কর। একবীর জীবিত থাকিতে রমণীছঃখের' নিরাকরণ ' 
হইবে না ইহা অতীব অপধশের কথ|। তোমার জন্য যদ্দি কৃতান্তনগরে 
যমসদনে গমন করিতে হয় আমি তাহাতেই প্রপ্তত আছি? অতএব তামিনি ! 
ত্বরায় বল, আমি তোমার কষ্টকারণ £নরাকুত করিব প্রতিশ্রুত হইতেছি ৮ 

বৃপবর এইরূপে আশাস শ্রপান করিলে সুছশাষিনী সেই বাণিকা পর- 
বনে কহিল, “রাজেশ! বিপত্তিবিহীন প্রাণাঃকখন রোদন করে না। 
আমার এই বিপত্তিও এক কথায় প্রকাশ করিবার নহে, ঘর্দি আপনি অনন্- 
মনে কথা শেষ পরধ্যগ্ত শ্রবণ করেন এবং সেই বিপত্তিনিরাকরণে প্রতিত্রত 
হন তবে বলিতে পারবি ।') 

নরপতি একবার পোরুদ্যামানা কামিনীমুখবিনির্গত এবংবিধ বাকা 
অবণ করিয়া কহিলেন, “ভাঁমিনি ! আমি অনন্যমনে তোমার কাহিনী বণ 
কৰিব প্রতিশ্রুত হইতেছি। শুদ্ধ শরণ কেন, তোমার কষ্টের নিরাকরণ 
করিতে যদ্দি আমার প্রাণ পথ্যস্তও বিসঙ্জন করিতে হয়, তাহাতেও আমি 
পম্চাৎ্পদ হইব না। ক্ষত্রিপর্নর বাঁছধল আগ্তত্রাণের নিমিত্ত, অতএন তুমি * 
নিঃশঙ্কচিতে একবীরের নিকট তোমার ছুঃখকারণ বর্ণন কর ।” 

নরপতির এবছিধ আশ্বাসবাকো স্ুলোচন| কামিনী বলিতে আরম্ভ ক্ি- 
লেন,“মহারাঞ্জ ! আপনকার কাজ্যের সীমান্ত প্রদেশে পরম ধার্ট্িক প্রঙ্গাপালক 
রত্যনামে এক রাজা আছেন। রুপরেখ! নামে অতি রূপবতী চতুর সাপবী সর্ব-_ 
,সুলক্ষণান্বিত। রাঁঞজকন্ঠ। তাহার মহিষী। ভীখারা বনুদিবস অপুক্রক থাকিয়া 


৫ 


১২শ সংখ্যা ।.] একাবলী। সত 


অতিকষ্টে দিনাতিগাত করিতেন। অতঃগুর ছুঃখিতচিত্ত। গা্জমাছ্ষী করুক 
প্রোৎসাহিত হইয়] ব্রাহ্মণ মন্ত্রী ও পারিষদবর্গের পরামর্শে পুত্রেষ্টি বস্ত 
সমাপন করেন। সেই প্ষজ্ঞে যাবিত্রীদেবী প্রসন্ন হইয়। তহোদিগকে একটী 
নিরুপম কন্ঠাবন্ প্রদান করেন ৯ এই কন্তার নাম একাবলী। তাহাকে 
প্রাপ্ত হইয়া রাজ ও*রাজমহিষী পুত্রবৎ প্রতিপর্টান করিতে লগিপেন টি 
4 রাজ। এতদূর শ্রবণ করিয়া কাছিনীকে জিজ্ঞাসিলেন, “তবৈ তুমি কে? 
না তুমিই স্ইে একাবণী, আমা নি্ুট কোনু “কারণবশতঃ * াস্থগোপন 
করিতেছ 1” 

কামিনী। «না মহারাজ! শুঠতা অবলঙ্ছমী সবল! কামিনীর ব্যবসা 
নহে। অমি আত্মগেপন করি নাই। আমি সেই একাবলীর সখী, ব্রভ্য- 
রাজের মন্ত্রীকন্তা আমার নাম বশোবতী ।” 

রাজা 1 তাহার'পরতাহার পর? তোমার সবীর ব্বপথান্ত ত্বরায় বল, 
তোমার ক্রন্দনের ক্লারণ বর্ন কর। আমি আঁর ধারতা, অবলম্বনে অসমর্থ 
হইতেছি। .. * ঠ 

তদ্ভবণে যশোধতী আরম্তকরিলেন, «“একাবলী ভ্রমে যৌবনাবন্থা প্রাপ্ত 
হইলেন। ভাহার পিত্যও “খঠাহার . কিবাহার্খে ব্যএ হইয়। উঠিলেন। 
এদিকে একদিবস একাধলী স্বগ্রযোগে আপনার "প্রতিকৃতি দর্শন কারয়া 
আপনার প্রতি আধক্তা হইলেন। অতঃপর রভ্যরাজকগ্তার দ্[রীড়ায় 
পারদর্শিতা বিচার করিয়া তাহার সহিত দ্যুতক্রীড়ায় বিশ্জৈতা তাহার 
পাণিগ্রহণ করিবে এই পণ বারা একাবলীর বিঝাহ খোবণ| করিণেন। 
রাজকণ্ভার পাণিগ্রহণার্থ কত রাজপুত্র এীড়াতিলাষী হইয়। আগমন 
করিতে লাগিলেন। কিন্তু আপনার গ্রতি আসক্তচিন্তা সখা ক্রীড়াবিযুখ 
হইয়।' জীবন বিমর্নে কতসংকল্প *হইবলন। বত্যরাজজ অনন্টোপাক় হইয়া 
আপনার নিকট দূত প্রেরণ করিলেন।” 

রাজা শুনিয়া আক্ষেপ প্রকাশ কিয়া ক্লহিলেন? “আহা, মন্্ামহাশয় 
আমাকে এই দুতক্রীড়ার কথ বলিয়াছিলেন বটে কিন্ত রি তখন তাহার 
কথায় গ্রপেক্ষা করিয়া কামিনী হৃদয়ে কতই*ছুঃখ দিয়াছি।”* 

বয়ন্ত। হ" মহারাজ! ! মন্ত্ীমহাশয় আপনাকে রত্যরাজ পুবীতে গমনের 
ডন্স কত অনুনয় করিয়াছিলেন, কিন্ত মহারাজ! সীহাব হৃদয়ে গ্রণয়কলিক!. 
পরত হয় নাইঃ সে কেন অবলা! কামিনীর মনঃকষ্ট অন্থৃভব করিবে+ 


বারভূমি। [ ৪র্থ বর্ধ। 


আপনি 'শপহপ্রান্ধাণ্তে মৃগয়াতিলাধী হইয়া এই বনভূমি আশ্রয় 
করিয়াছেন। রর 

মহারাজ একবীর তখন বশোবতীকে সগ্দোধনপুর্ধক কহিলেন, “অয়ি 
মানিনি! অতঃপর একাবলী কি করিংলন তাহা খিবৃত করিয়া আমার 
আগ্রহাঁন্বিত মানর তৃপ্তি সম্পাদন কর। আমি বতই তোমার সথীর, বৃত্তান্ত 
শ্রবণ করিতেছি ততই আমার তাহার গতি অষ্টুরাগ জন্মিতেছে।” যশোবতী 
বলিতে লাগিলেন, “পরে এক দিবস, ছঘবণ করিলাম রাঙ্গা একবীর কোন 
এক নির্দিষ্ট দিনে রত্যরাজদেশে পর্গরুুটিত নদীর উপকূলে আমার সথীর 
সহিত সাক্ষাৎ করিবেন। সেই সংবাদে উৎসাহিত সখী নির্দিষ্ট দিনে সেই 
নদীন্টটে আমাদিগের সহিত প্রহরীগণ রক্ষিতা হইয়া আগমন করেন। আপ- 
নার অপেক্ষায় আনরা সকলে সেই নদীজলে ন্নানক্রীড়াদিতে নিধুক্ত আছি 
এমন সময্বে বহুদুরে পূর্বদিক হইতে কে যেন আগমন 'করিতেছে দেখিয়! ' 
আপনারই আগমনবোধে সানন্দহদয়ে সেই দ্রিকেই মুহুম হু দৃষ্টিপাত করি- 
তেছি ইত্যবসরে কাঁলকেতু দৈত্য ঝড়াকারে আগমনপুর্বক রক্ষকগণকে পরাস্ত 
করিয়। আমার সথীকে লইয়! প্রস্তান-করিল। আহত-রক্ষকগণ রাজপুরীভে 
প্রত্যাগমন করিল, আমি অনন্তেঃপান্ত ও সধীপ্রেমে 'অভীভূত হইগ্লা তাহার 
অনুসরণ করিতেছি ।” ১ 

যশোবতী যুখে কালকেতু কর্তক একাবলী হরণ বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়। 
রাজ যেন অন্ুতবে অসহায় কামিনীর আতুনা্ শ্রবণ করিতে লাগিলেন। 
তিনি একাস্ত অধীর হইয়া প্রিয় বয়স্ত বকেশ্বরকে সদ্োধন পৃর্বক কহিলেন, 
বয়স্ত! শুনিয়া আমার হৃদয় বিদীর্ণ হইতেছে । সরল! কামিনী আমার 
প্রতি আসক্তি বশত ও স্বামারই কথার বশবত্তী হইয়া এই নিদারুণ কষ্ট 
উপভোগ করিল। আমি যদি এই আসক্তির বিষয় বিন্দু বিসর্গও শুনিতাম 
হী হইলে আর একাবপীর এ বিপত্তি ঘটিত না। আহা! অসহায় 
কামিনী না জানি সেই দৈত্যপুরে এ্ষীকিনী কত কষ্টই উপভোগ করিতে- 
ছেন। আমার এজীবনে আর আস্থা নাই। আর্মি প্রাণ দ্রিয়াও তাহার 
উদ্ধার সাধন করিব। যর্দ দৈত্য মুদ্ধে আমার প্রাণ বিয়োগ হম্ন 
তাহা হইলে জানিব প্রিয়তমার প্রতি হতাদ্রের উচিত প্রায়শ্চিত্ত কর! 
হইল ।” 

বা্গাকে এই প্রকারে বিলাপ করিতে ও. প্রাতজ্ঞাপাশে আবদ্ধ হইতে 


১২শ সংখ্য।। | একাবলী। 
শ্রবণ করিয়া যশোবতী কহিলেন, “মহারাজ। এ বিল।প করিবাব্ুঃসময় নয়। 
এক্জণে সংবপ্রযত্ে রাঞ্জনন্দিপীর যুক্তির উপায় উদ্ভাবন করুন|” 

রাজা। ই। সখি! তুমি যথার্থ কথাই ব'লঙেছ। রাজনন্দিনীর গু 
তোম!র অবশিষ্ট বৃত্তান্ত বর্ণন করিয়া উপায় উদ্ভাবনের সহায়তা কর। 
তাহার পর বুঝি তুমি পথ ভ্রষ্টা ভুইয়া একাকিনী এই বিজন প্রান্তরে 
উপবেশন পূর্বক রোদন করিভেছ?, ৃ 

যশো। না মহারাজ! আম সখীদা অন্ুগমন "পূর্বক সেই "কাপকেতুর, 
পাতালপুরীতে গমন করিশ্খাঁছলাম কালকেতু অমার সখীকে উত্তম 
প্রকোষ্ঠে স্থান দান করিয়। পরমন্থুথে রাখিয়া বিবাহের প্রস্তাব করে। কিছু 
মহাশয় ছুগ্ধের পিপাসা যেমন ঘোলে নিরুত্তি হয় না হদ্রপ আপনার প্রণয়- 
কাঙ্ফিনী সখীর মনে কালকেতুর প্রণযসস্ভ1ষণ স্থান পাইবে কেন, বরং 
তাহাতে তাহার** মনে বিধজাল। প্রসারিত করিয়াছে । তিনি আত্মদেহ 
ত্যাগে কৃতস্কল্প। হইয়াছেন দেখিয়া আমি জগন্মাত। “ভগবভীর বীজমন্ 
উচ্চারণ পূর্বক াহারই ধ্যানে নিম হইলাম। ' সেই সর্বশক্কিমতী 
জগম্মাতার অন্ুকম্পায়*৪ আদেশে মামি এই স্থানে উপনীত হইয়া! আর্তম্বরে 
রোদন করিতেছি। টি টি 

রাজ ব্যগ্রভাবে জিজাসিলেন, “তোমার সখী জীবিত আছেন ত ?” 

যশে।। হা! আছেন, মা! তগবতীর অস্থকম্পায় তিনি আপনার আগমন 
প্রতীক্ষায় জীবন ধারণ করিতেছেন !" 

রাজা । তুমি আমাদিগকে পথপ্রদর্শন পূর্বক সেই দৈতোর আবাসে 
লইয়! যাইতে পারিবে? 

যশে।। হা! পারিব। ক 

রাজ। তথন বয়ন্তকে সম্বোধন পুর্ব কহিলেন, প্বয়স্ত ! আমি পাত়াল- 
পুরীতে গমন করিয়া প্রিয়তমাকে দীবিতা দেখি তবেই মঙ্গল, নতুখ।* 
॥ সেই পরদারাপহারক কালকেতুর বিনা সাধন, করিয়! প্রিয়তম[র অনুগমন 
করিব। বয়স্ত ! আমার '্দয় বড় ব্যাকুল হইয়াছে, আর অপেক্ষা করিতে 
পারিতেছি না। তুমি অবিলম্বে স্বন্ধাবার' তুলিয়া আমার “অন্থগমন কর। 
আমি কামিনীর সহিত অগ্রসর হইলাম ।” 
_.. বয়ন্ত। : মহারাজ! ছঞ্জয় দৈত্যদলনে “একাকী সন্বধীন ভওয়া উচ্চিত_ 
নহে । সৈন্ঠসহ গমনই নিধেষ্ব”। 


বারভূমি। রি রথ রর | 


রাজা বয়ন্ত ! তুমি ফি বলিতেছ? নহুষ যযাতি প্রভৃতি প্রবলগ্রতাপ 
নরপতির বংশধর হইয়া, ক্ষত্রিয় রক্ত ধমনীতে ধারণ করিয়া, লঙ্ষীদেরীর 
গর্ভদত্তৃত পুত্র হইয়া, নৃশংস, ছুরাচার, বালিকাগহাবুক সেই পাপিষ্ঠ দৈত্যের 
সন্ুখীন হইতে ভয় গাইব? অধলা' বমনী 'আমার প্রণয়াকাজ্ফিনী হইয়া এই 
বিপত্তি'সাগরে পিতা হইয়াছে, ইহা শ্রবণ করিলে নদয়ে কি আর তয়ের 
সঞ্চার হয়? গুরাঁচার দৈত্যের ছুরভিসন্ধি শ্রবণ আমার হয়ে থে প্রতিহিংগা 
বহি প্রলিত হইয়াছে তাহার প্রথর জ্বালায় ভয় তন্মভূত হইয়া গিয়াছে। 
প্রিয়ার রক্ষাই আমার একমাত্র উদ্দে্। এই উদ্্ সাধন করিবই। বয়ং 
যমরাজ আগার প্রতিবন্ধকতাচরণ' করিলেও তা হইবেন লা। আমি 
চল্লাম। | 

রাঙ্ঞা প্রস্থান করিলে পর বয়স্ত কিয়ৎক্ষণ হতস্তন্ধ হইয়া৷ দণ্ডায়মান 
রহিলেন, পরে কহিলেন, «এইবার দেখিতেছি বাজী» মহাশয়ের হর্ঘয়ে 
প্রণয়ের অঞ্কুর দেখা দিয়াছে . 


পঞ্চবিংশ পরিচ্ছেদ । 
যুদ্ধ । 


অদ্য তৃতীয় দ্বিবস, কালকেতু মৎসপ্লিধানে, বিবাহের প্রস্তাব করিতে 
আগমন করিবে; আমি তাহাকে কি উত্তর দ্রিব? সখী বখোবতীও তিন 
দিবস হইল-এ স্থান হইতে বহির্গতা হইয়াছেন, তাহারও ত কোন সংবাদ 
পাইলাম ন! এইরূপ চিন্তা করিতে করিতে বিকল চিস্তা একাবলী কালকেতু 
নির্দিষ্ট প্রকোষ্ঠে উপবিষ্ট! আছেন এমন সময়ে কালকেতু হসিতাধরে 'প্রকোষ্ঠ 
মধ্যে আগমন পূর্বক জিজ্ঞাস। করিল, “নুন্দরি ! আমার প্রস্তাব সম্বন্ধে" চিট 
কিস্থির করিয়াছ ?” ৬.৮ 
*. একাবলী কহিলেন “মামি পূর্বেই ত বলিয়াছি আমার পিতা রত্যরাজ 
ও তুর্বন্থপুত্র একবীরের স্ৃতিগ্রায় অবগত না হইয়া আমি কোন স্ল্লই 
স্থির করিতে অক্ষম।” 

কাল। আজকুমারি! তুমি বড়ই অবোধ, তুমি জরা মৃত্যুর অধীন্‌ 
সামীন্ত এক বাজকুমাবের প্রত্যাশায় তুমি আমাকে প্রত্যাথযান করিতেছ। 
আমাকে পতিত্বে বরণ করিলে তুমি চিনরীয়ুস্মতী হইয়া এই পাতালপুরীর 
. আবীশ্বী হইতে। পীচ হাঙ্জার সব্বালঙ্কারভুষিতা দাসী তোমার সেবায় 


১২শ সংখ্যা।] একাবলী। ৬১৭ 


নিযুক্ত হইত, আর ভরামরণাবনজ্জিত ইন্দতুল্যপরাক্রম আমি দাস ভাবে 
তোম্তার সেবা করিতাম। | 

কালকেতুর এবংবিধ «বাক্যে রোষপরায়ণা হইয়া একাবলী *তাহাকে 
উত্তর করিলেন, “আমি তোমার €তাবামোদ বাক্য শ্রবণ করিতে ইচ্ছুক 
নহি। তুমি আমার স্বম্থুখ হইতে গ্রস্থান্‌ কর।” 

*কালকেতু একা'নীর দিকে অগ্রসর হইয়। কহিতে লাগিলেন, "না সখি, 
এমন কথ। বলিতে নাইা। আমি তোমা প্রেদাধীন! তুমি আমার* প্রতি 
বগাপুর্ণ কটাঙ্ষপাত না কৰিলে" আমি, তোমার" পদে আত্মহত্যা ব.*" 
এই বলিয়া কালকেতু প্রসারিতহস্তে 'হকাবলীর চরণবুগল ধারণোদ্যত হইল। 
একাবলী একান্ত ক্রোধ পরিপুণ হইয়া পদ সরাইয়া কহিলেন, “দূর হও, 
তুমি আমার সম্মুখ হইতে দূর হও ।” 

ইতিমধে), কালকেতুর 'দৃতগণ সেই নৃপসত্তম একবীরকে গৈস্তসামন্ত 
পরিবেষ্টিত হইয়া যূক্লোবতীর সহিত পত্রগণ পরিব্যাপ্ত পাতালপুরীর স্তা় 
অসংখ্য ভীষণা্তি রক্ষসগণ পরিরক্ষিত ,অতি দুর্গম কাঁলকেতুপুরী প্রবেশ 
করিতে দর্শন করিয়া ভষবিহ্ৰ লচিত্তে চীৎকার শব্দে কাঁলকেতু সমীগে উপনীত 
হইয়। নিবেদন করিল, “রাজন)! যশোবিতীর. সহিত এক নৃপবর বিপুল সৈন্য 
পরিবেষ্টিত হইয়া পুরী প্রবেশ করিয়াছে । আমরা, তাহাদিগকে ও তাহা- 
দিগের শাণিত অস্ত্র শস্ত্র হইতে হূর্্য কিরণ প্রতিফলিত জ্যোতিঃ অবলোকন 
করিয়াছি, তাহাতে বোধ হইতেছে ইমি ইন্ত্রকুমার জয়ন্ত কিছ! ঠণবাদিদেব 
তনয় কার্তিকেয় হইবেন যিনিই হউনু তিনি নিঙ্ভুবলে উন্মস্ত প্রায়, অতএব 
হে রাজেন্দ্র এক্ষণে দেবকুমারের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হউন। তিনি এখনও 
যোজনব্রয় দূরে আছেন স্থৃতরাং যুদ্ধপজ্জ: করিয়া, সমর ছন্দুভি নিনাদিত 
করুন। ৃ |] 

দুত মুখে এতাদৃশ বাঁক্য শ্রবণগোচর করিয়া কালকেতু তাহাদিগের দ্বারা” 
ৈন্গণকে সমরসঙ্জায় সঙ্জীভৃত হুইবার বমাদেশ প্রদান করিস! একাবলীর 
প্রতি সকরুণ দৃষ্টি নিক্ষেপ সহকারে কহিল, .“একাবলি ! আমাকে প্রত্যাধ্যান 
করিও না। তুমি সৃদয়া হইয়া আমাকে আঁখান ,দান কর। তোমার 
সরান প্রাপ্ত হইলে আমাকে আর কেহই প্রান্ত করিতে সমর্থ হইবে 

কশক্র দিকটবতাঁ আর বিল বিধেয় নয়। তোমার মুখের বাক্যে 

আনার জীধন নির্ভর! 


৬১৮ বীরভমি | [ ৪র্থ বর্ষ, 


এক|। আদব মৃত্যু জীবের সর্ববলক্ষণই তাতে! প্রকাশ পাইয়াছে। 


তুমি কি জান না, যে রাজা ুর্বনুপুত্ একবীর ঘোটকীরূপিনী লক্মীদেরীর 
ওরঘজাত ? রি 
কাল। তুর্বস্থপুত্র যেই হউক না কেন, আমি তাহাকে ভয় করি না। 
তুমি শ্দি আমাকে পদে স্থানদ্ান কর তাহা হইলে আমি বিশ্বজয়ী হইব। 
ইন্ত্রপুরী জয়দ্করিয়া তোমাকে শচীর স্থানে 'ধিরোহণ করাইব। - অতধব 
প্রিয়! আশ্বাস দাও, আর বিলম্ব বৃহ হয় না। পু 
ইত্যাবকাঁশে ছুইজন দূত পুনরা॥ কালক্ষেতু সন্নিধানে আগমন পর্ব্বক 
কহিল, “মহারাজ ! আর উপায় নাই, আমরা! অবরুদ্ধ |” 
কালকেতু সরোষে কহিয়। উঠিণ, «কি নবরুদ্ধ ?” 
দৃুত। আজ্ঞ] হা, অবরুদ্ধ | শক্ররনিকট দুর্গ্থারে আগমন করিয়া .ভীষণ 
পরাক্রমে যুদ্ধ আরম্ভ করিয়াছে, আমাদিগের অস্ত্রধারী যৌদ্ধগণ-তাহাদ্দিগকে 
দুরীকরণে একান্ত অসমর্থ 
কাল। সৈন্ঠগণকে উৎসাহিত করিয়। আর ক্ষণকান হুর্গঘার রক্ষা! কর। 
আমি অস্ত্রাগারে চলিলাম। সশস্ত্র আমার দর্শনমাত্র শক্রগণ বাঁততাড়িত 
তুলারাশি প্রান চতুর্দিকে বিক্ষিপ্ত হইবে। 
দুূতগণ প্রস্থান করিলে কামোন্মত্ত কালকেতু পূনরায় একাবলীকে সম্বোধন 
পূর্বক কহিল, “প্রিয়ে শুনিলে ত? আমার পুরী অবরদ্ধ। আর এম্লে 
অপেক্ষা কর! আমার কদীচ উচিত নহে। তুমি আমার হৃদয়ের ধন, এস 
তোম|কে হৃদয়ে স্কানদান করি ।” এই বলিয়! প্রসারিত হস্তে তিনি একা- | 
বলীকে আলিঙ্গনোগ্যত হইলেন। 
একাবলী অনন্ঠোপায়। হইয়া! সরোষে কহিলেন, «পরস্ত্রী অপহারক ! 
আম।র গার স্পর্শ করিস নাঃ আমার নিকট হইতে দূর হ।” কিন্তু মদন- 
-বানাহত কালকেতু সে কথ কর্ণেও শ্রবণ ন] করিয়া একাবলীর গান্র ম্পর্শনে 
উদ্ভুক্ত দেখিয়া অসহায়, বিবশা' শোকসন্তপ্ত। একাবলী আত্মরক্ষার জগ 
বিপদভঞ্জন মধুস্থদন ও সর্ববসস্তাপহারিণী জগদঘ্বিকাকে ন্মরণপূর্ববক আর্তম্বরে 
রোদন করিষ্ঠে লাগিলেন। গম]! কোথায় যাইব, কে আমাকে এই নৃশংস, 
ছুরাচারের ভীষণ হস্ত হইতে রক্ষা করিবে? মা জগদছিকে ! তোমাকে 
সকলেই বিপদুদ্ধারিণী অসুরদলদী বলিয়া জানে ।' মা! অবলার:প্রতি করুণ 
. কটাক্ষ বিতরণ পূর্বক এই ভীষণ কালকেতুর হস্ত হইতে মামাকে উদ্ধার 
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হে মধুস্থদন তুমি কোথায়? তোমারই পুত্রধধূকে দৈত্য অপহরণ করিতেছে, 
তাহাকে জাসিয়া উদ্ধার কর) হে বিপদভয়তঞ্জন1* আর বাক্য নিঃসরণ 
হইল ন]1। সংজ্ঞাহীন| রভ্টরাজতনয়৷ কালকেতুর পদতলে নিপতিত! হইলেন। 

এদিকে ' মহাবলশালী কণ্মলাম্ঞ্গ একবীর বিপুলবিক্রমে ্গদ্বারুরোধী 
সৈম্তগণ্কে নিহত রুরিলে যশোবতী চাঁণিত হইয়া একবারে এভ্যরাজনন্দিনীর 
গ্রকোষ্ঠে উপনীত হইলেন।' ভীবণ 'দাঁনবকে তৃথাবিধ অবলোক্নপূ্বক 
ক্রোধকম্পিতক্ুলেবর" একবী ভ্টুষণ গন সহকারে প্রকোষ্ঠাভ্যস্তরে প্রবেশ 
করিলেন, “কোথা রে পাষও  দৈতযকুলাখম্‌! | নিশ্চয়ই তোর মৃত্যু সন্িকটবর্ভাঁ 
হইয়াছে। তোর সৈন্ত সুনাগ্রুতি সকলকেই নিহ করিয়াছি, কেবল তুই 
কুলের তিলকম্বরূপ এখনও বর্তমান রহিয়াছিস্‌। অগ্য তোকে সংহার কৰিগে 
ধজ্জের আহুতিদান সম্পাদ্বন হইবে।” * 

কালকেতু ুচ্ছা্তাবাণিকাকে বিশ্ময়সহকাবে, নিরীক্ষণ,ক গিতেছিল, এমত 
সময়ে একবীরের সগর্বববচন পরস্পর! শ্বণগোচর ও সচকিত তাহার প্রি 
দৃষ্টি নিক্ষেপ করিরা' কহিল, “অবোধ ধালক ! কি সাহসে তুমি এখানে 
পদার্পণ করিয়াছিস্। 'তোর জন্নী অতাঁব 'নিষ্ঠুর, নহিলে ছুগ্্ দানবের 
সহিত যুদ্ধ করিতে তোকে কি "সাহসে ছাড়িয়া দিল? বদি তুই কান্ত! 
অন্বেধণে অবোধের মত এখাঁনে আগমন করিয়! থাকিসি। নাকে থত দিয়া 
চলিষ! যা, এবার তোকে ক্ষমা করিলাম । 

এক। আমি বালক নহি, তোকে সংহার করিবার জন্তই আমার আগমন। 
যে চক্ষে তুই আমাকে বালক দেখিগি যে চক্ষুথায়া পরননারীপ্র প্রতি দৃষ্টিপাত 
করিয়াছিস্‌, এই অস্ত্রাধাতে তোর সেই চক্ষু উৎ্পাঁটন করিয়া ফেলিব। 
পাপিষ্ঠ যমসন্ত্রধানেও তোর ভয় নাই ৮ আমি 'তোর এমন, বাপকবেশে 
অবতীর্ণ হইয়াছি। 

বালকের গর্ধোখিত বাক্য কালকেতুর অপহনীয় হই) তখন সে 
ক্রোধসহকারে কহিল, “রে ছুন্মতি, কে তৌঁকে এরঁ্থানে অনুনয়ন করিয়াছে? 
কেমন করিয়াষ্ট বা আমার এ.পুরী মধ্যে প্রবেশু করিণি? ক্ষণুকাণ অপেক্ষ 
কর, আমি সম্হইর। আগমনপুর্বক তোকে যমালয়ে প্রেরণ করিব।' 

একা পাও দানব। পরুম শত্রুকে সন্দমথে পাইলে কে ছাড়িয়! দেয়? 
রাজকন্তা অপহরণ করিয়া তুই নিস্তার পাইবি ভাঁবিন্বাছিণি! রাঁজকন্তা 
প্রাপ্তি আশা তোর এখনই নির্শ,ল করিব। 


৬২৩ বীরভূমি। [র্থবর্ধ। 
কালকেতু বালকের সাহসিকতা ও পরাক্রমে একাস্ত বিন্িত হইয়া 
সাম্যভাব অবলঘনপূর্বক কহিল, "তুই বালক বালকের মুখে এতাদ্শী প্রগল- 
ভতা৷ শোভ! পায় ন!। মৃঢ় নর ! তুমি কি, শান না যে আমি অজর ও অমর! 
মহানবী কর্তৃক আমার একম্বা আর বধোপায় শির্দেশিত হইয়াছিল। যে জন 
ঘোটকীর গর্ভ হইতে সমুত্পন্ন হইবে সেই আমার বিনাধসাধনে সমর্ণ, নতুবা 
ক্ষ, রক্ষ নর কিন্বা সেব:মগুলী মধু এরূপ কেহই নাই যে আমার সহিত 
যুদ্ধ করিতে সমর্থ। অতএব বালক !.স্হলকুণ্ডে পতপ্রায় আত্মদেহ 
বিসজ্জন করিতে অগ্রসর হইয়াছ % এখনও প্রত্যাগমন কর, আমি তোমাকে 
ক্ষম। করিলাম। 
একা। পাও! কে তোর নিকট ক্ষম তা করিতেছে? একবীর 
কখন কাহারও নিকট ক্ষমা প্রার্থন৷ করে ন1।  পামর আমাব_হস্তে এই ষে 
তরবারি দেখিতেছিস্‌, এই তরবারির আঘাতে আমি তোঁর মস্তক দেহবিচ্ছিত্র. 
করিব। 
শক্রর তীব্র বাক্যজাল! আর সহ করিতে অসমর্থ হইয়া “্তবে রে তঙ্গর 
নর। দৈত্যের ক্ষমত| এইবার দেখ” এই বলিয়া অতুল-বিক্রমে একবীরকে 
আক্রমণ করিয়। তীয় হস্তস্থিত তরবারি ছিন্ন করার প্রয়াস পাইল কিন্তু 
একবীরের বনতমুষ্টিনিবদ্ধ তর্রবারি একবীরের হস্তেই রহিল। দ্বানবকে মললযুদধ 
নিযুক্ত দেখিয়া একবীর বিপুলবিজরমে তাহাকে দূরে নিক্ষেপ করিলেন। 
দানব পুনরায় যেমন আক্রমণ করিবার জন্য একবীর সন্নিহিত হইল অমণি 
ভীষণ তরবারি আঘাতে রক্গাক্তদেহ কাএকেতু ভূপতিত হইয়া কহিল-- 
সত্যই ঘোটকীগর্ভে জনম তোমার 
নহিলে আমার মৃত্যু কখন সপ্বে? 
দেব বল, দৈত্যবল অথবা মানব-- 
অছেগ্য এ চন্নম মম সবার আঘাতে । 
জানিলাম তুনি মম অতীষ্ট দেবতা । 
অস্তিষে ডাকিহি তোমা বিষুর ওয়ষে 
জন্ম তব একবীর বুবিনু এক্ষণে । 
পাপিষ্ঠ এ দৈত্য, নাথ! চরণে ঠেল না 
স্থান দিও এ কিন্করে রাঙাপদ কোনে । 
বলিতে বলিতে কালকেতু জীবলীলা পরিত্যাগ করিল। তখন একবার 
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ভূপতিতা সংজ্ঞাহীন একাবলীকে নিরাক্ষণ করিয়া স্থকোমল কর দ্বার! তাহার 
গাঁত্র পঞ্সমৃশনপর্বক কহিলেন; “হে রত্যরাজ ঘদযুরতন | উঠ, উঠিয়া ফেখ 
তোমার পরমশক্র নিপতিত হইয়াছে, কাণকেতু গতঙঞ্জীব হইয়। ভূগতিত 
রহিয়াছে।' তোমার উদ্ধার সাধনকয়ে যে আয়াস প্রাপ্ত হইলাম তাহা, 
তুমি লা উঠিলে:সকলি বৃথা হইবে।” 

একবীরের সুকোমল অতযগরদকরণপ্শেমুর্াপগতা সুন্দরী একাবলী 
মেঘাপগঞ্জ, পুণের স্থান সা ধাপ করিলেন। তিনি হুপ্োখিত হইয়া 
চকষুরত্ধীলন পূর্বক মনোহরমৃতিধ পু্থযৌবন রাজকুমারকে অবলোকন করিয়া 
বিশ্মিতা হইলেন। তাহার,স্মরণ হইল দুরাত্বা ঈত্য কালকেতু পীড়িত হইয়া 
তিনি মধুস্দনের নাম স্মরণ করিতে করিতে মূঙ্ছাগত। হইয়া ছিলেন এজস্ঠ স্বশ্নং 


মধুসদন এই মনোহরবূততি ধারণপুর্ববক তাহার উদ্ধারকরে উপস্থিত হইয়াছেন 
অথবা মাতা জগঞ্স্থিকা অবলার সতীত্ব রক্ষার্থে যতমানা হইয়া স্বীয় তনয় 


কার্তিকেয়কে প্রেরণ করিয়াছেন অথবা ইনিই*সয়ং একবীর যশোবতী কর্তৃক 
আনীত হইয় তার বিপছ্দ্ধার করিয়াছেন, ইহার কিছুই নির্ণয় করিতে 
না পারিয়া তিনি তঙ্জান্থ ভূতলে উপবিষ্ট হইয়া! কৃতাগ্রলিপুটে কহিলেন, 
“হে বীর ! আপনি যেই ৪হউর্ণ, আপনাকে *নমন্থার। আপনি কি অখিল- 
বিশ্বনিয়ন্ত্রী মা জগদ্বা পু কার্তিকের, মাতৃ আজ্ায়-তাহার ভক্ত অবলাজনের 
উদ্ধীরকল্ে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়াছেন? না৷ আপনি স্বয়ং ইন্্রদেব, অস্থুরবীধ্য 
ধর্বব করিবার মানসে আগমন করিয়া ভীষণ দৈত্য কালফেতুর বধসাধন : 
করিয়াছেন? না আপুনি তুর্ক্পুত্র একবীর দাসীর উদ্ধারদাধনার্থে এই 
তীষণ সমরে নিজ বহুমূল্য জীবন উৎসর্গ করিতে গ্রপ্তত হইয়াছেন? আপনি 
যেই হউন, আপনাকে নমস্কার । 

'বিন্মিতচিত্তা একাবলীকে আঁম্রপরিচয় দান করিয়া একবীর *ভাহার 
হস্তধারণ পুর্বক কাঁহলেন, “রাজকুমারি ! আমিই তুর্বনুপুত্র একবীর। উঁমি 
আমার জন্ত লানায়িত হইয়াছিলে। আমার গরনতই তোমার এই বন্দী অবস্থা; 
ভোমার সথী মুখে সরববৃতান্ত অবগত হইয়া, এই দেখে কাঁলকেতুর বধষাধন 
পূর্বক আমি তোমাকে উদ্ধার করিয়াছি, ধর্ষণে সর্বতোভাবে তুমি আমার। 

একবীরের এতাদৃশ পরিচয় শ্রবণ করিয়া! একাবলী কিছৎক্ষণ তাহার 
পর্ণ সদৃশ মুখমণ্ডর্পের প্রতি ৃষ্টিনিক্ষেপ করিয়া কহিলেন, 'তুমিই কি 
সেই (ঘোটকীরূপিনী লক্ষীদেবীর গর্জাত ুর্বনুপুঞ্স, তুমিই কি আমার ্দয়- 


৬২ বারভূমি। [ ৪র্থবর্ষ। 
ব্রন, তুমিই কি আমার জীবনাস্বাশের শুকতার!1? তোমার এই কমনীয় 
কাঁয় ও ছুলুতজীবন মৎস্দ্রশী সামান্ত। নারীর জন্য বিসর্জন দিটে উদ্যত 
হইয়াছিলে? নাথ! আমি কি বলিয়া আর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিব? 
ঠোমাকে দর্শন করিবার জন্তই এতাবং জীখন শরণ করিয়া আছি, নতুবা 
যে দিবন ছুর্জয় কাপকেতু লামাকে হরণ করিয়া আনিল সেই দিবসই 
জীবন বিসর্জন করিতাম। নাথ ! তোমার জন্ভই এ দেহ রাখিয়াছি, এক্ষণে 
তোমার পদে ইহ! উৎসর্গ করিয়৷ কতজ ত। প্রকাশ.করিতেছি।' ,এই বলিয়া 
একাবলী তাহার চরণে নিপতিতা হইলেন। 

যশোবতী একবীরকে সমিব্যবহারে লইয়া একাবলীর গৃহদ্বারে উপনীত 
হইয়াই, কালকেতুর ভীবণ মুপ্তি দর্শন করিলেন অনস্তর একবীরকে নিফোধিত 
অসিহস্তে বেগে অগ্রসর হইতে দেখিয়া ভয়ে তথ! হইতে প্রস্থান করিয়া- 
ছিলেন। এক্ষণে কালকেতু নিহত হইয়াছে ও সখি একাবলী হতজ্ঞানা 
সংবাদ পাইয়! দ্রুতপূর্দে আগমনপুর্বক উভয়কে একত্র দেখিয়! কহিলেন 
5এই যে রাজা যহাশয় এইখানেই । গরশমণি যেমন লৌহকে আকর্ষণ করে 
তদ্রপ আমার সখি দেখিতেছি অ'পনাঁকে আকর্ষণ করিয়া নিজের নিকটে 
আনিয়াছে।” 

একবীর। যশো'বতী তুমি এতক্ষণ কোথায় ছলে? তুমি বোধ হয় 
আমাকে দৈত্যের সহিত সংগ্রামে প্রন্ত দেখিয়া! ভয়ে পলায়ন করিয়াছিলে। 
ছরাচার দৈত্য তোমার সথিকে ধরিবার উপক্রম করিয়াছিল, তাহার সমুদিত 
প্রতিফল প্রদান করিসা তোমার সংজ্ঞাহীন, সথির, চেতনা সম্পাদন করি- 
লাম, এক্ষণে তোমাদের উভয়কে একত্র দেখিয়া! মণিকাঞ্চণে জড়িত হইলে 
যে কি শোভা হয় তদর্শনে চক্ুর সার্থকতা সম্পন্ন কৰি । | 

ঘশো। মহারাজ! আর ভনিতায় প্রয়োজন নাই। আপনি আমা- 
দের সণিকে উচ্ধার করিয়াছেন, সুতরাং স্ায়ান্ুসারে সখি আপনার । 
তাহার উপর সখি আপনাকে দেখিয়/ই আত্মসমর্পণ করিয়াছেন এক্ষণে চলুন 
রভ্যাজপুরীতে গমন পূর্বক আপনার সহিত বিবাহ দিয়। মণিকাঞ্চনের 
সংযোগ করিয়া দিবে। পু 

একবীর। বশোবতি ! একপ্রকার মণিতে মাঞ্চনের তদৃশ পোতা৷ হর 
না। বিভিন্ন মশি লংযৌগেই তাহার শোতার অধিকতর বিকাশ পাইয়। 
পাকে । 


»শ সংখা। ] একাবলী। 


যাজার ইদৃশ তোষামোদজনক শাক্য, শ্রবণ করিয়। যশোবতী লঙ্জাবনত- 
মুখে অবস্থান করিতে লাগিলেন তদর্শনে একাবলা ঈষৎ হস্ত করিত 
তাহাকে" স্ষে।ধনপূর্বক কহিলেন, “সখি। একধাত্রায় কখন' পৃথক ফল 
সম্ভবে না।. রাঙ্জামহাশয় যে ক্বেল আমাকেই উদ্ধার করিলেন তাহ! নহে, 
তোমারও উদ্ধার উহার দ্বারা সম্পন্ন, হইয়াছে; সুতরাং আমাদের 'উতদ্বের 
*উপরে সমান অধিকার । 

একাবলীর ইদূশ মহাতবতার “প্রকাশ পাইয়া বশোবতী, বই সন্ত 
হইলেন। 'তথন তিনি একবাঁরকে সম্বোধন করিয়৷ কহিলেন “রাজ মহাশয়, 
চন্গুন আমর! রত্যরাজপুরীতে গমন্‌ করি। পিতামাতা সকলেই আমানের 
জন্য দুঃখে শোকে ও উৎকঠায় তিয্নমাণ হইয়া আছে। আমাদের দর্শন প্লাইলে 
তবে তাঁহাদের দেহে গ্রাণের সঞ্চার হইবে । 


ষড়বিংশ পরিচ্ছেদ । 


রত্যরাজপুরীতে সব্বর্ধব্রই হাহাকার । রাণী ও অস্তঃপুরচারিবর্গ রাজ. 
কুমারীর শোকে অনবরত উচ্চিঃস্বরে ক্রন্দন করিতেছে। প্রশ্জাবর্গ সকলেই 
রাজার শোকে অভিভূতি। ঞ্ষাজ্যমধ্যে ফোথাও আর আনন্দধবনি অথবা 
উৎসব নাই। মন্ত্রী ও মনত্পদীও গ্রাণপ্রিয়তমা কন্তা যশোবতীর শোকে 
আকুল। পারিবদবর্গ ও কর্মচারিগণ দ্বারা তাহারা যথাসাধ্য রাজকুমারী 
ধশোবতী ও কালকেতুর অনুদন্ধ'ন* লইতৈছেন কিন্তু কুতকার্ধ: হয়েন নাই। 
পর্বতের অঙ্গ বাহিয়। যেমন অনবরত ক্ক্যকিরণদ্রব তুহিসপাত হইতে: 
থাকে তদ্রুপ রাদকুমারী' শোকে সিংহাসনোপবিষ্ট রাজার ছুনয়ন দিয় অশ্রু- 
বর্ধণ হইতেছে। সভ্যমঞ্জলী মকলেই শোকে নির্বাক। মন্ত্রী ও পারিষদবর্গ 
রাজশোকে ঘ্রিয়মাণ। ৭? 

কিয়ৎক্ষণ সকলে* নীরবে অবস্থানপূর্বক ক্রদনহেতু চক্ষুথারা সকলের 
প্রতি দৃষ্টিনিক্ষেপ করিয়া! মন্ত্রীকে সথোণুন করিয়া রাজা কহিলেন, “মন্ত্িবর। 
কি হইল বল দেখি? একাবলীর কি'কোন সংবাদ পাইলে না? রাশীত 
কীদিয়া৷ আকুল। কতকষ্টে পুত্রে্টি জ্ঞ সম্পাদনপুর্ববক একটী মাত্র কন্তা 
গাইয়াছিলাম, বিধাতা তাহাতেও প্রতিকুলাচরুণ করিলেন। রাণীর হাহাকার 
শব্দে আর আমার অন্তঃপুর অভিমুখে যাইবার ইচ্ছ। নাই। 

“রা মুখে .কাতরবচন, শ্রবণগৌচর করিয়া ছুঃখিত মন্িগ্রবর উত্তর 


৬২৪ বীরভূমি। | [৪র্থবর্। 


করিলেন, “মহারাজ! আমরা চতুর্দিকে লোকপ্রেরণ করিয়া বন, নগর, 
গ্রিরি, দরী সর্বত্র অনুসন্ধান করিলাম কিন্তু কোথাও একাবলী ব। কাল্- 
কেতুর সন্ধান পাইলাম নাঁ। আমর কন্ঠ যশোব্তী বা কোর্ধার গমন 
করিল তাহারও কিছুই নির্ণয় করিয়া উঠিতৈ, পারিলাম না। মহারাজ ! 
আপনার? যেমন একমাত্র কন্ছাশোকে অধীর হ হইয়া উঠিয়াছেন, আমাদের 
অবস্থাও তদস্থরপ। যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াও হখন কিছু করিতে পারলাম- 
না, তখন এবিষয়ের নির্ণর় £ মহুযোর অসাধ্য। রর 

রাজা। মন্ত্রিবর! কথায় বলে দুশে মিলে করি কাজ, হারি জিতি নাই 
লাঁজ।' আমার এ দুর্ভাগ্যের বিষয় রাজা একবীরকে অবগত করান উচিত 
ছিল ৮ 

মন্ত্র গুনিয়। উত্তর করিলেন, “মহারাজ! আমর! রাজা একবীরের 
অনুসন্ধান লইয়াছিলাম। তিনি পুরীতে নাই। কয়েক দিবস পূর্বে তিনি 
মুগ্য়ায় গমন করিয়াছেন। 'মনে ভাবিলাম বনমধ্য দিয়া পলায়নকালে 
কালকেতুকে তিনি দেবিয়া থাকিতে, পারেন এজন্য সমন্ড বনভূমি অন্বেষণ 
করিয়াও তাহার দর্শনলাত ঘটে নাইএ 

সঙামধ্যে অবস্থানপূর্ববক রাভ। মন্ত্রী ও গারিষদঘহ এইরূপ কথোপকথন 
করিতেছেন এমন সময়ে অদূরে রথস্থাপনপূর্বন্ত তিনজনকে অবতব্ূণ 
করিতে দেখিয়! রাজ। মন্ত্রীকে সম্বোধনপূর্ববক কহিলেন, “মস্ত্রিবর! পরমেশ্বর 
বোধ হয় আশার প্রতি কূপ! বিতরণপূর্ববক আমাদিগকে সংবাদদানার্থ এই 
তিন মহাপুরুষকে প্রেরণ করিয়াছেন। ইহারা রথাবতরণপূর্ববক এই দ্বিকেই 
আগমন করিতেছেন বলিয়৷ বোধ হুইতেছে। 

মন্ত্রির সেই দ্দিকে নিরীক্ষণ করিয়াই একবীর, রাজকুমারী ও যশো- 
বতীকে চিনিতে পারিয়া হর্ষোৎফুল্লনেত্রে কহিয়া উঠিলেন, “মহারাজ 
আমাদের ভাগ্য স্প্রসন্ন। যে তিন ব্যক্তি রথাবতরণপূর্ববক এই দিকে আগ- 
মন করিতেছে তাহাদিগের .মধ্যে একজন পুরুষ ও ছুই জন নারী। পুরুষটি 
আর কেহ নয়, শ্ব়ং রাজা! একবীর ও নারী ছুই জনের মধ্যে একজন রাজ- 
কুমারী ও অপরটী আমারই কণ্ট। যশোবতী। একবীর দক্ষিণ হস্তে রাজ- 
কুমারীর ও বামহস্তে যশোবতীর হস্তধারণ পুর্বক আগমন করিতেছেন। 

রাজা মন্ত্রিমুখে অমৃতবিন্বুনিষ)ন্দিনী বচনলহুরী এবণগোচর কিয় আনন্দে 
উন্মন্ভবৎ হইয়া কহিতে' লাগিলেন “আজি কি আনন্দের দিন! আমার পক্ষে 


১২শ সংখ্যা । ] একাবলী। ৬৫ 


আনন্দের দিন, রাণীর পক্ষে আনন্দের দিন, একাবলী & বশোব্তীর পক্ষে" 
আনন্দের দিন। আমার একাবলী যাহার জন্য, লালায়িত হইয়াছিল দেই 
রাজশাঞ্দল একবীরকে প্রাপ্ত হইয়া কেমন মনের আনন্দে আগমন করিতেছে। 
কেহ নত অন্তঃপুরে গমনু 'করিয়। 'ধরাশাযিনী রাঁণীকে এই শুতসংবাদ 
প্রধান কর। আর মন্ত্রিবর নগরমধ্যে ঘোষণা করিয়া দিন যে অদ্য হইতে 
এই শুভ ঘটনা উপলক্ষে সপ্ত্দিবানিশি সমস্ত কায বন্ধ থাকিবে । নাগরিক- 
গণকে বলিয়া দিবেন যেন তাহারা, প্রতি গৃহচড়ে পতাক উডডীন করে 
এবং রাত্রি প্রারস্তে দীপালাক দান, 'করে। মন্ত্রিবর ! চন্ত্রস্্য্যের আকর্ষণে 
যেমন সাগরের জল উদ্বেল হইয়া উঠে একবীরু ও একাবলীদর্শনে আমার 
হৃদয়ের আনন্দও তদ্রপ হইয়াছে। পর্ববতদুহিত। নদী যেমন সাগরস্ুশ্মিলন- 
আশে গমনকালে গিরিকন্ভুক কদ্ধগতি হইলেও তাহাকে পরিক্রমণপূর্ববক 
সাগরে সঙ্গতা! হয়, 'রাঞ্জদুহিত। এগাবলীও তদ্রপ কালকেতু দ্বারা অপহৃত 
হইলেও একবীব্লে সঙ্গতা হইয়াছে । আমি' একবীরেরু সহিত একাবলী ও 
যশোবভীর পরিণনকাধর্য সম্পাদন করিয়া! আত্মাকে চরিতার্থ করিব। 

মন্ত্রী। মহারাঁন্দ! ভাল বিবেচন| ক্রিয়াছেন। একাবলী ও যশোবতী 
যেন এককৃস্তে ছু ই ফুল,* ঝআুহাঁ, উভয়কেই “একবীরের করে সমর্পণ করিলে 
উহার! চিরকালই তাহাই থাকিবে ।” ৃ 

এইরূপ কথোপকথন হইতেছে ইতিমধ্যে রভ্যরাজগ্রেরিত পারিষদ কর্তৃক 
প্রত্যুৎ্গত হইয়! একাবলী ও যশোঁবতী সমতিব্যাহারে একবীর সভামধ্যে 
প্রবেশ করিলেন। রনৈ। গান্ৰাখান পুর্ধক “এ বাবা এস” বলিয়! 
একবীরকে আলিঙ্গন করিলেন এবং একাবলী ও বশোবতীর মস্তকা প্রাণ করিয়। 
কহিলেন, “যাও মা, তোমর! অন্তঃপুরে যাও, সেখানে তোমাদের মাতা বৎস- 
হারা" গাতীর ন্যায় উচ্চিঃ্বরে ক্রন্দন*ক বতেছেন।” 

একাবলী ও যশৌ।বতী অস্তঃগুরমধ্যে গমন করিলে রত্যরাজ একবীরকে 
সিংহাসনে উপবেশন করাইয়া কহিলেন, “আমার অদ্য জীবন সার্থক হইল। 
পারিষদগণ ! তোমর] সকলে মিলিয়া মহারাজ “একবীরের জয় ঘোষণা কর।” 

পারিষদদবর্গ রাঁজাজ্ঞা মত “জয় মহারাঞ্জ একবীরের জয়!” রবে বিজয় 
ঘোষণ! করিলে, সেই শব্দ শ্রবণ পুর্ববক প্লভাবহির্ভাগে সমবেত জলমণ্ডলী 
সমস্বরে বলিয়া উঠিল, “য় মহারাজ একবীরের জয়” 

অমস্তর মহারাঞ্জ রত্য শুতদ্দিনে একবীরের সহিত একাবলী ও যশোবতীর 
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পরিণয়কধ্য সম্পাদন করিলেন। একবীর অখিনীগর্ভসস্ৃত বলিয়া তাহার 
বং্‌ত্াবলী অতঃপর হৈহয় নামে খ্যাতি লাভ করে। এই হৈহয় বংশে কার্ত্‌- 
বীর্ঘ্যাজ্জুন প্রভৃতি যহাতেজ! বীরপুকুষ জন্ম পরিগ্রহ করিয়া এই বংশকে উজ্্বল 
করিয়াছিলেন। 
শ্রভূধরচন্ত্র গঙ্গোপাধ্যায় । 
স্পূণ। - ৃ - 


রুশসাম্রাজ্যে যুগাস্তর। 


যুদ্ধবকোলাহলের মধ্যেই ভগবদগীতার অমুতময়ীবাণী মানবঙ্জাতি শুনিতে 
পাইয়াছে। বর্তমান যুদ্ধ যদ্দি বৃহত্তর কুরুক্ষেত্র হয় তাহা হইলে মহত্তর 
ভগবদগীতা শুনিবার আশা! করা অন্তায় হইবে না। "স্মরকোলাহলের 
বিভীষিকার মধো.ইঈরোপে যে সমস্ত ভাল কধ! উঠিয়া ও ভাল চেষ্ট। 
হইতেছে তাহার সংবাদ রাখা আমাদৈর পক্ষে বিশেষ প্রয়োজন; ধাহারা 
সাহিত্যের দারা দেশের সেবা করিতেছেন তাহার এই পথটি বিস্বৃত 
হইবেন ন|। 

এই মহাবুদ্ধের ফলে' রুশিয়া দেশে স্রাপান 'নিবারণের চেষ্টা যেরূপ 
সাফল্যলাত করিয়াছে তাহা আলে।চন। করিলে বিশ্মিত ও আনন্দিত হইতে 
হয়। স্ুুরাপান নিবারণের চেষ্টা রুষিয়াদেশে ঠিক কোন্‌ সময়ে আরম্ত 
হইয়াছে তাহা ঠিক বগা যায় না। এই চেষ্টা প্রতীচ্যজগতের অন্ঠান্তি দেশের 
স্তায় ছুইভাগে বিভক্ত__এক সম্পূর্ণরূপে সুরাঁপান নিবারণ কর! আর অপ্রি- 
মিত সুরাপান নিবারণ করা । উনবিংশ শতাব্দীর শেষ অর্দাংশে অর্থাৎ 
১৮৫৭ থুষ্টান্বের পরে এই চেষ্টা আরম্ত হইয়াছে বলিয়। মনে হয়। প্রথম 
যখন আরম্ত হয়. তখন সম্পূর্ণরূপে স্ুুরাপান নিবারণ করার চেষ্টা হয় নাই। 
অপরিমিত স্থরাপান যাহাতে নিবারিত হয় সে জন্য চেষ্টা হইয়াছিল। বর্তমান 
মহাযুদ্ধ আরম্ভ হওয়ার পর সুরাপান নিবারণের যে চেষ্টা রুশিয়াদেশে 
বিশেষ উদ্যমের সহিত আরস্ত হইয়াছে তাহার উদ্দেশ্ত মদ্যের ব্যবহার একে- 
বারে বন্ধ করিবার জন্য । মদ্য' অপেয়, অদেয়, অগ্রাহ, এই মত প্রতিষ্ঠা 
করার জন্তই বর্তমান মহাযুদ্ধের প্রারভ্ভ হইতে রুশিয়া দেশে বিশেষ রঃ 
আরম্ত হইয়াছে। 
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স্ুরাপান-নিবারণের চেষ্টা রুশিয়াদশে প্রথম যখন আরস্ত হয় তখনু 
গবর্ণমেন্ট এই চেষ্টায় কতদুগ্ন সাহায্য করিয়াছিলেন তাহাও ঠিক বলা শ্বায় 
ন1।* গবর্ণমেন্ট গ্রজালাখারণের মধ্যে অপরিমিত স্ুরাপান নিবারণের জন্য 
মদ্যের ব্যবসায়ের, একচেন্ি়। * লইয়াছিলেন। গবর্ণমেপ্ট অবশ সদুদ্দেশ- 
এণোদিত হইয়াইধ্ই ব্যবস্থা করিয়াছিলেন*কিন্ক ইহাতে, কোনরীপ নফল 
ফলে নাই। প্মপরিমিত গুরাপান নিবারণের, জন্ত মদ্য-ব্যবসায়ের এক- 
চেটিয়া গ্রহণ ছাড়। গবর্ণৃমেপ্ট যে অস্ঠুরূপ চ্্টো করেন নাই, তাহা নহে। 
গবর্ণমেন্টের নিকট অন্ত উপায়েও এ হিতকরা চেষ্টা সাহাধ্য পাইয়াছিল। 
সুরাপানের অনিষ্টকারীত! সম্বন্ধে "তথ্যান্থসন্ধানকলে চিকিৎসাবিদ্যাবিৎ 
পণ্ডিতগণকে গবর্ণমেপ্ট' নিয়োগ করিয়াছিলেন। স্ুবাপান নিবারণ* চেষ্টায় 
গবর্ণমেপ্টের সহান্থভৃতি ছিল এবং এই সহানুভূতির ফলে বানৃটিক সাগর 
হইতে প্রীস্ত ফহাসাগর, শ্বেতসাগর হইতে ককাসন্‌ পর্য্যস্ত সমগ্র রুশ- 
সাত্রাজ্যে অনেকগুলি স্থরাপাননিবারণী সভা-সমিতি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। 

সামার্জিক দোষ ও পাপ দুর করিবার জন্য পৃথিবীর যেখানেই যে চেষ্টা 
হয় তাহাতে দেখিন্তে পাওয়। যায় যেক্ীলোকদিগের চেষ্টার উপরেই তাহার 
সাফল্য অধিক পরিমাণ নিষ্ুর করে। " ক্ুশিয়া দেশেও ঠিক তাহাই 
হইয়াছে। স্ত্রীলোকের! প্রাণপণে প্রথম হইতে এই বহতকরী চেষ্টায় যেগদান 
করিয়াছেন। কার্ধ্যটি যে কত কাঠন,, রুশিয়াদেশে স্থরাপান নিবারণ যে 
কত ছুরূহ কার্ধ্য তাহ! আমাদের দেশের লোক ধারণাই করিতে পারিবে না। 
টেলিসব, (1.1). 1০051979%) নামক এই চেষ্টার একজন নেতা 
অপরিমিত সুরাপান রুশিয়াদেশে কত প্রবল এবং সুরাপানের ত্বার। দেশের 
কি“পরিমাণ সর্বনাশ হইতেছে তাহা, বর্ণন1 করিয়াছেন। তাহার বিবরণ 
হইতে জানিতে পারা যায় যে রুশিয়াঠেশে পীচবৎসরের অপেক্ষা কমণ্বয়, 
এ প্রকারের পঁ়তার্লিশ লক্ষ শিশু প্রতিবংসর মাতৃন্তন্যের «অভাবে ম্ৃত্যুমুখে 
পতিত হয়। দশলক্ষের অধিক শ্রমজীব প্রচ্চিবংসর অপরিণত বয়সে মদ 
খাইয়া সাধারণ মদের আঁড.ভায় মৃত্যুযুখে পতিত হয়। অতিরিক্ত মদ্যপানের 
জন্ত ব্যাধিগ্রস্ত লক্ষ লক্ষ রোগী প্রতিবৎস'র' হাসপাতালে চিকিত্বসিত হয়। 
প্রায় সাতাশ হাজার পাঁচশত লোক যাহ! 'মদ খাইয়া পাগল হইয়া 
গিয়াছে, ভাহার। পাগলাগারদে স্থানাভাবের জগ্ত দেশের মধ্যে পথে পথে 
ঘুরিয়া বৈড়ায়। ' বনুলক্ষ স্ত্রীলোক ্রাপানের, জন্য হয় বেগ্াৰৃত্তি করে 
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'নতুব! নিত্য নিগৃহীত হয় । মদ খাইয়া অন্তার করিয়াছে, এ প্রকারের 
আটলক্ষ লোক বৎসর বসব কারাগারে আবদ্ধ হয়। ইহ। ছাড়া রত লক্ষ 
মাতাল দেশের মধ্যে নিজেদের উদাহরণ ও সংসর্গের ঘারা অন্ঠান্য লোকের 
দৈহিক ও নৈতিক সর্বনাশ করিতেছে তাহ! গণিয়া বল। যায় না । হাজার 
হাজার লোক মদের আড্ডায় বাবসায় কৰে, ইহাদের কুহক্ষে পড়িয়া! বহু লক্ষ 
নিরীহ কৃষক সব্বস্বান্ত হইয়া পরিণামে পথের 1ভতথারী হয়, কুশিয়াদেশের 
অতিভীষণ শীত কিছুদিন ভোগ করিয়]-অকালে অশেষ যাতনা পাইয়া যম- 
রাজ্যে প্রস্থান করে। এই গেল রুশিয়াদেশের মোটামুটি অবস্থা, সুতরাং 
বাহার স্ুরাপান নিবারণের জন্য চেষ্টা করিতেছেন তাহার] যেকি প্রকার 
কঠিন-কার্যে হস্তক্ষেপ করিয়াছেন তাহ সহজেই অনুমেয় । এই কাঁধ্য যে কি 
প্রকারে সফল হইত তাহা ধারণা করাই যায় না। মহাযুদ্ধের পূর্বেব যে 
কার্ধ্য অসম্ভব বলিয়। মনে হইত এই মহাযুদ্ধের দ্বারা তাহা সম্ভব হইয়াছে। 
১৯১৪ থুষ্টাধে দেশের প্রায় অধিকাংশ লোক স্বেক্গাপ্রবতত হইয়৷ এই 
সুরাঁপান-নিবারণী চেষ্টার এতদূর বদ্ধ-পরিকর হইয়া পড়িতলন, তাহার) এই 
চেষ্টা যাহাতে ফল্গবতী হয় সে জগ্ু এতদূর আগ্রহান্বিত হইলেন যে গবর্ণমেণ 
আর চুপ করিয়। থাকিতে পারিগেন না, গতর্ণমেপ্ট এমন সব বিধিব্যবস্থ 
করিলেন যে ১৯১৩ থুষ্টুৰে সেরূপ প্রস্তাব কেহ উত্থাপন করিলে অসন্ত 
বলিয়। লোকে তাহ! হাসিয়া উড়াইয়৷ দিত। গুভফ্রাইভের পরের সপ্ত' 
রুশিয়! ও অন্যান্য খ্রীষ্টানের দেশে উৎসব হইয়া থাকে । এই সপ্তাহের € ৭ম 
তিন দিন রুশিয়াদেশের শ্রমজীবি খৃষ্টানগৃণের যে সুরাপান-নিবারণী সভা 
তাহার সমগ্র দেশব্যাপী এক মহোৎসব হয়। রুশরাজ্যের রাজধ'নী পেট্রোগাড 
নগরে ইহার অধিবেশন হইয়াছিল। এই সভা হইতে গবর্ণমে্টের নিকট 
যে *দরখাতস্ত কর! হয়, সেই দরখান্তের গরর্থন৷ অনুসারে গবর্ণমেণ্ট ৬ই,' ৭ই ও 
৮ই এপ্রিল এই তিনদিন যাবতীয় সরকারী মদ্দের দোকান বন্ধ রাখেন, 
দ্বিতীয় ও তৃতীয় শ্রেণীর ম্দ খাবা হোটেলগুলি (1২০9630191105 ) 
এবং যাবতীয় সাধাবণ মদের আডড! (1১00110 110050১) এই তিন দ্বিন 
বন্ধ ছিল। পুর্বে এই সমস্ত স্থান কেরল একদিন মাঝ্স বন্ধ থাকিত। এই 
তিনদিনের :মহোৎসবে অন্ে স্থানে উপাসনা, বক্তৃতা, শোভাযাক্র!ঃ ও 
যাহারা আদৌ স্ুরাপান করে না এই প্রকারের গায়ক ও. বার্দকগণের 
সাহায্যে নানারূপ গীতবাদ্যের ব্যবস্থ। হইগ্লাছিল। পাঁচদিন কাল এই 


১২শ সংখ্যা। ] রুশসান্রাজ্যে যুগান্তর । ৬২৯ 


নহোৎদব চলিয়াছিলঃ এই পাঁচদিনের চি পঁচাত্তর হাজার লোক স্তরাপান- 
নবাবী চেষ্টার সেবক হইবার জন্ত *সৈবকদ্দিগের চিহ্ন (13506) 
হণ করেশ এই পাচছ্িন রাজধানী পেট্রোগাড. ধ্যিতীত অন্তান্ত স্থানেও 
এই প্রকার আন্দোলন হইয়াছিল, এবং* মফঃম্বলে আরও দশলক্ষ লোক 
নত্যন্ত উল্লাসের সতৃত এই চেষ্টার,সেবক-শ্রেনীভুক্ত হইয়া চিহৃগ্রহণঞকরে। 
ম্কানগরে অনেক পুস্তিক। ঝিতরণ হয়। লিবৌ-রম্ণি নামক কুশ-সাম্রাজ্য 
এক রেল-কোম্পানি আছে এই কোঁপুণনি এই ঝঁয়দিন হরাপান:নিবারনী 
চেষ্টার মেবক্টগণকে' তাহান্দর, .রৈলের '্একগ্রার্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্যাস্ত 
পৃথক গাড়ীতে করিয়! লইয়! যান ধবং স্থান স্থানে তীহাদের বক্তৃতা ম্যাজিকৃ- 
লঠন আদির সাহাযে যাহাতে*হয় তাহার ব্যবস্থা করেন। 

এই গেল এপ্রিল মাসের কথা। কয়েকদিনের উৎসব ও উত্তেঞ্জনার 
দ্বারাই যে কাজ এ্রেষ*্হইনা গেল তাহা নহে? মে মাসে নানাস্থানে বিশেষজ্ঞ 
ব্যক্তিগণ কর্তৃক বন্তৃত! ও প্রবন্ধপাঠাদির * ব্র্যবস্থা হইয়াছিল।* এই মে 
মাসে একদল পদঠৃতিক সৈন্ত একবাক্যে তাহাদের *সেনাপতির উপদেশে 
একেবারে মদ্যপান পুরিত্যাগ করে। 

সেলিজার ভ্রদের উপর অগ্াস্কর নাক একটি নগর আছে। এই 
নে হুরাপান-নিবারণী এক ঈমার সঙ্জিত হয়। সেই ট্রিমার একটি 
,ই্জিয়াম্‌ বা প্রদর্শনী কর! হয়। স্ুরাপানের কি কুফল এবং সুরাপান 
,ট্রত্যাগের কি সুফল ইহা দেখাইবঃর জন্যই এই প্রদর্শনী করা, হইয়াছিল। 
গতবংসর গ্রীন্মকালে এই ভ্রাহাজজ সেবকগণকে লইয়। সমগ্র হ্দ ও সেলিজার-. 
তকা* বা, আত্বীকান, ফ্লামা 'এীভূতি নদনদী পর্ধ্যটনের জন্য বাহির হয়। 
আটাশটি বড় সহর, ছেয়াত্তটি ছোট সহর এবং ছু-হাজার গ্রামে এই ষ্টীযার 
উপাস্থৃত হইয়াছিল । ্ামারে ডাক্তারু-ছিলু, বক্তা ছিল ও শ্ন্যান্ত অনেক লোক 
ছিল। ্টীমারের উপরে বক্তৃতা হইত এই বক্তৃতায় ছুইশত লোক .বসিয়া 
শুনিতে পাইত। সহরে ই্রীমার লুগিক্টো হদের ব1 নদীর তহট এক সামিয়াঁনা 
টাঞ্গানো হইত এবং প্রায় আটশত লোক ক্তৃতা শুনিত। ্রীমারের আগে 
একখানি ছোট মোটার-৫নীক! চলিত্ত। “প্রীমার পৌছিবুর পূর্বেই তাহ 
গন্তব্য স্থানে উপস্থিত হইয়। নিকটবর্তী গ্রামসমূহে কোন্‌ সময়ে স্টামার 
আসিবে তাহার সংবাদ দিত 

'কুশবদেশের উত্তর-পূর্বাংশে ভায়াট্কা নামক এক প্রদেশ আছে। সেই 


৬৩৪ বীরভূমি। [ গর্থবর্ষ। 


প্রদেশের করুয়েচকা নামক একগ্রামে ছুইশত কৃষক-তৃম্যাধিকারী ২৩ শে 
ও ২৪ শেজুন তারিখে সম্মিলিত হইয়| এক সত করেন। এই সভায় স্ুরা- 
পান-নিবারণের জন্য অনেক আলোচনা হয়। এই আলোচনার-ফলে সভা 
কর্তৃক সর্বসম্মতিক্রমে তিনটি মন্তব্য গৃহীত হয়। (১) মদ প্রস্তুত কর! ও 
বিক্রয় কর! একেবারে বন্ধ হওয়! উচিত। (২) বেক্সাইনি করিয়া যাহার] 
মদ বেচিবে তাহাদের ফৌজদারী সোপরদ্র করিবার জন্য "বর্ণমেপ্টকে আতব- 
দন কর] হউক। (৩) টাকা ধার দিবার জন্য য্ত কোম্পানি আছে 
তাহাদের অন্থরোধ কর হউক যে যাহার] নদে ব্যবসায় করে তাহাদের ও 
তাহাদের পরিবারবর্গকে ভাহার। যেন টাক ধার না দেন। বিদ্যালয়, 
সাধুরণ পাঠাগার ও সম্মিলিত বিশ্রামভবন প্রতিষ্ঠিত করা হউক। 

আগষ্ট মাসের প্রথম তিন সপ্তাহ এই উদ্যম আরও জোরের সহিত 
চলিতে থাকে। ভন্নদীর উপর অবস্থিত রস্তও,. নগরে একেবারে মদের 
কেনাবেচ। বন্ধ হইয়া! যায়। ওয়াস'নগরে পুলিশ ও সৈন্যের সাহায্যে সমস্ত 
মদ পোড়াইয়া দেওয়! হয়। অগ্রিদদাহ নিবারণের জন? ফায়ার-ব্রাইগেডের 
পর্যস্ত সাহায্য লওয়। হইয়াছিল ভল্নানগরের নাগরিক মন্ত্রণাীলতার 
অধিকাংশ সত্য স্থায়ীরপে নাদর দোকান বন্ধ করিয়া দ্রিবার জন্য মেয়রের 
নিকট দরখাস্ত করেন। কিয়েভ, ও ব্র্যাঙিষির ই ছুই নগরে গ্রাদেশিক 
ও মিউনিসিপ্যাল সমিত্ডি-সমূহ তোজনাগারে যুদ্ধের সময় একেবারে মদ্যপান 
বন্ধ করিয়া! দিবার জন্য গবর্ণমেপ্টের শিকট দরখাস্ত করেন। ইভানভো- 
গজ নিসেনেস্ক নগরে মধ্য ব্যবহার বন্ধ হওয়ায় সহবের অবস্থা একেবারে 
বদ্লাইয়৷ গেল। মাতাল এবং ভিক্ষুক আর পথে দেখিতে পাওয়। যায় ন1। 
জেলে কয়েদী নাই. মিউনিসিপ্যাল বিচারকদের একরূপ কাজ নাই বলিলেই 
হয়। যুদ্ধের পূর্বে প্রত্যহ ওয়াস নগরে দিনে মসংখ্য চুর্রি ও রাত্রিতে অনেক 
মারামারি হইত। এখন এক একদিন আদে চুরি 'ব! মারামারি হয় ন1। 
পেট্রোগ্রাডে দোনক অপরাধ শতকর£৭০ কমিয়া গিয়াছে । 

রুশিয়াসাত্রাজ্যে সুরাপান-ন্বারণী চেষ্টার দ্বার! কাধ্যতঃ যাহা হইয়াছে . 
তাহ। খুবই বিন্দয় ও আনন্দের বিশ্য়। কিন্তু ইহ! ছাড়া আরও কয়েকটি বিষয় 
ভাবিবার আছে। 

প্রথমত: এই যে আন্দোণন ইহা। কেবল পদস্থ দা ধনীলোকের আন্দোলন 
নছে। সম্প্রদায় বিশেষের মঙ্গল-সাধন ইহার উদ্দেন্ত নছে। পশ্চিম হইতে 


১২শ সাধ্যা। ] গোপালচন্দ্র গোখলে।, ৬৩১, 


ূর্বঃ উত্তর হইতে দক্ষিণ, স্থবিশাল রুশ-সাস্ভুজ্যের সকল দলের, সকল অব- 


থা ও সকক্ষ ধর্্ের লোক একযোগ হইয়া গবর্ণমেন্টর সহিত স্বেচ্ছায় এই 
সাধুচেষ্টায়*সন্মিলিত হইন্জাছে। কাজেই গবর্ণমেন্ট' বেশ সফলতার সহিত 


এই লোকহিতকর কা্ন্যসাধন কুর$তছেন। দায়িত্ব কেবল গবর্ণমেপ্টের নহে 
সমস্ত জাতিই এই, ্বযিত্ব গ্রহণ কৰিয়াছে। দ্বিতীয়তঃ সাধারণ অঁনশ্রেণী 
ও শিক্ষিত সম্প্রদাঙ এইটুকু বুর্ঝিয়াছে যে স্থরাপানুনিবারণ কন্ধিতে পারিলে 
যে বীরত্ব প্রকাশ করুন হইবে ও দেশেকু” ে মঙলুসাধন কর। হুইবে, তুরস্ক, 
অষ্ট্য়া-হাজেরী ও জাম্ানীর সমবেত টপন্যদলকে পরাস্ত করা অপেক্ষাও 
তাহা বেশী। রুশরাজ্যের বহিঃশকর এঁকেবাৰে নির্মল করিতে হইলে 
দেশে সুরাপান নিবারণই পপ্রথম সোপান। তৃতীয়তঃ জাতীয় জীবনে »এক 
নবধুগ গ্রবন্তিত হইয়াছে। অতীতের ছুরবস্থারু শেষ হইয়াছে। * পূর্বে 
যে ভাবে দিম কাটিয়াছৈ প্রথন সে ভাবে দিন যাপন পাপ। ক্ুশদেশের 
কৃষকগণ বড় বিশ্বাসটুণও ভক্ত লোক । গ্রীষ্টান* সমাজে যে প্রবাদ আছে যে 
ষীশুত্রীষ্ট আসিয়া! একবার পৃথিবীতে স্বয়ংএকহাঞ্জার বৎসর রাজত্ব করিবেন, 
রুশদেশের কৃষকগণ ত/হাতে বিশ্বাস করেন এখন তাহার! বুঝিতে পারিস্লাছে 
যে স্ুরাপান-নিবারণের এই ঠরে.চেষ্টা ইহাই নীগুতৃষ্টকে জগতে আনিবার 


একটি প্রধান উপায়। * 

00775 5002021 701070512005- 00510601501 12721270 হইতে আমেরিক।র 
[75 0151501801২5815:5” নামক পত্রিকা র*২৫শে ফেব্রুয়ারি তারিখের সংগা পুনমু'জ্রিত 
অংশের ভাবান্বাদ )। 


«“গোপালচক্র গেনেখলে 1* 
জন্ম ১৮৬৬ খুঃ_মৃত্ঠ্য ১৯১৫--১৯ শে ফেব্রুয়ারী রাত্রি ১*--২৫ নিঃ। 
“সভাপতি মহাশয়,০্ভদ্রষ্টহিল! ও বন্ধগণ__ 
আপনারা শুনিয়াছেন যে মহামতি /গাপালকু্* গোখলের মৃত্যু 
হইয়াছে। গত শুক্রবার রাবি ১০২৫ মির্নিটের সময়, ভারতবর্ষ তাহার 
এই কৃতীসম্তানকে মৃত্ার গ্রাস হইতে কোন র্রেফেই রক্ষা করিতে পারি- 
লেন না। 





*. গিরিডিতে এই প্রবন্ধটি ঠলখক কর্তৃক পঠিত হইয়াছে। 


, ৬৩২ বাঁরভূমি। [1৪খ বর্ষ 


ব্রিটাশভারতে বাজকর্খ্চারী:নিয়োগের দোষগুণ সম্বন্ধে প্রকৃত সত্য € 
গোখলে মহোদয়ের তন্িষয়ে গভীর গবেষণার জন্ত যখন আগাশী মার্চ গ্লাসে 
আমরা দিল্লীর লাট-কাটন্সিলের দিকে ৬ৎকঠার সহিত তাকাইর1 ছিলাম- 
হঠাৎ সেই সময় তাহার মৃত্যু আমাদের একটা বিশাণ বিপরজ্াতির সোহঙ্ 
দৃষ্টির সন্ুখে--এক মহা বিভীবধিকা' ও -অদ্ধকারের ছাঠা বিভ্তার করিয়াছে 
দেশের জনাপক্ষা, দক্ষিণ আফ্রিকায় ন্চারতবাসীর লাঞ্ুমা ও রাজকর্মচণি: 
নিয়োগের দোষগুণ অনুসন্ধান করিতে যাইয়া-সম্প্রতি কয়েক বৎসর হই 
তিনি যেরূপ গুরুতর পরিশ্রম কৰিতেছিলেন,_তাহাতেই তাহার স্বাস্থ্য 
হইয়াছিল। ইউক্রোপে্ ভিচি (৬1515) সহরের আবহাওয়া! তাহা: 
পুনরায় কাধ্যক্ষম করিয়া দিয়াছিল আমর! এমন আশ্বাস পাইয়াছিলাম 
মার্চ মাসে তিনি দিল্লী কাউন্সিলে যোগ দিবেন এমন কথাও সংবাদপঞ্ে 
প্রকাশ হইয়াছিল। কাজেই তাহার মৃত্যুর জন্য আমর। প্রস্তুত ছিলাম না 
এই আঘাত আমদের পক্ষে রোমরাজ্যের ভূমিক্ম্পেরই মত নিতাৎ 
অপ্রত্যাশিত, আকম্সিক এবং তগ্জাবহ। ইটালির ভূমিকম্প অপেক্ষা; 
ভারতে গোথলের মৃত্যু জাতীসজীবনে অধিকতর সমগ্তা ও জটিলতায় পূর্ণ 
আমি ইহ! কিছুমাত্র অতুযুক্ত মনে করি, না। সৈই প্রাচীনযুগের রোম 
তারত আঞ্জ দুইটা ভিন্নগ্রকৃতির ভূমিকম্পদ্ধারা, বিধ্বস্ত ও বিপন্ন হুইয় 
কলরব করিয়া উঠিয়াছে। আমাদের এই শোকসভা, ভীত সন্ত এই সম: 
জাতির তুমুল কোলাহলের মধ্যে স্থান পাইবার জন্য ব্যাকুল হইয়াছে" - 
স্পর্ধা করিতেছে ৮গাখলের মৃত্যু বজ্র তীক্ষত'দঘ্বার| সহসা আমাদের জাতীষ 
চিত্তকে আঘাত করিয়াছে ইহ কেন স্বীকার করিবে? 

ইটালীর রান্গপথ, দোকান, হাট, বাজার আজ সৌধশ্রেণীর স্ত,পীরুত 
শগ্লাবশেষ দ্বারা সমাকীর্ণ। রাঙা অমাত্যগণসহ ভীত ও বিষগ্ন চিত্তে তাহ? 
দেখিয়। বেড়াইতেছেন--আমরা! প্রথম কথ। সংবাদপত্রে জানিতেছি ও ছবিতে 
দেখিতেছি। পক্ষান্তরে ব্রিশীল: ভাঁরতবর্ধেও ভীতি, চঞ্চলতা, ক্ষো্ 
ও নৈরাশ্ত জাতির চিত্তকে সংঙ্টুনধ করিয়া তুলিয়াছে। কলিকাতা! লাটভবনের 
সর্বোচ্চ শিখর হইতে দেশের রাজশক্তি তাড়াতাড়ি সসন্ত্রমে তাহার 
নিশানটিকে অর্ধেক গুটাইয়্া লইলেন। দিল্লীতে বড়লাটের মন্ত্রীসভা মন্ত্রণা- 
গ্ুহে একত্রিত হইয়াই বলিলেন_-থাক্‌ কাজ নাই, গোখলের মৃত্যু 
হইয়াছে। ৃ 


১২শ সাধা।] গোগ্!লচনু গোধলে। ৬৩ 


দিল্লী, লাহোর, কলিকাতা, এলাহাবাদ মান্দ্রাভ। বোদ্ধে রেঙগুপ- দক্ষিণ 
আফ্রিকা, ভুগুন একসঙ্গে যুগপৎ নার্নাদ করছ, উঠিয়াছে।, গোখলে. 
এমনই একজন মানুষ ভিলেন, সার আমরা আজ এযন একগ্জন মানুষক্ষ 


শৃত্যুর অন্ধকাদর চিরদ্দিনের জনা শরারাইয়! ফেলিলাম। কেননা মৃত্যু একবার 
গাস করিলে তাহাকে কখনই ফিরা) দেম ন।,। রর ্ 

২৯ স্ম দু, সর্তক বত শু২স্্শ্ ই লজ 
নি দেশের জন্য সাহার নির্দিষ্ট কর্তা কর্তে, উৎসাচের সিত্ব্যাপৃত 

'ছলেন, কিছু ক্রমে তাহার ঠদহ'অবসন্ হইতে লাগিল এবং এই বিপুল কর্মীর 

" কঈন্য, অবকাশহস্তে মৃত্যু যখন ধীরে, অভ্র হইতে লাগিল, তখন ক্লাস্ত 
মারাটা বীর--তাহ। বুঝিতে পািলেন_ি নি লাটকাউন্সিলে তাহার আব্রন্ধ- 
একাধ্য শেষ করিয়া বাইতে পারিলেন না__ভাবিয়া ক্ষোত প্রকাশ কঞ্চিলেন। 
তাহার প্রতিষ্ি৬ ভারতের 'জন্য সেবা-মন্দিরে যুবকদিগের নিকট শেষ কথা 
£কি বলিবেন মনে করিয়া শষার চারিপাশে" দুর্টিপাত করিলেন? _ছূর্ভাগ্য 
“পাহারা কেহই তৎন ছিল না'__তিনি ?%£খ করিলেন | মৃত্যুর আসন্ন অব- 
কাশ তখন তাহার চারিদিকে শীতল শ্তামশ ছায়া বিস্তার করিয়াছে । জীবনের 
'ভাঁপ নিভিয়। আসিতেছে! তিনি শযাপা”শ্ত দঙায়মান বন্ধুদের নিকট 
. হইতে বিদায় গ্রহণ করিলেন এবং ১৫ মিনিট পরেই মৃত্যু তাহাকে টানি! 
'লইল। 

সে রাত্রি কাটিয়৷ গেল। পরদিন 'বেলা দেড়টাব সময় গোখলের মৃত- 
. দেহকে শ্মশানে লইয়া যাইবার জনা আয়োজন হইল। 

বাল গঙ্গ'ধর. তিলঝ সিণহাগাদ হইতে ছুটিগ্বা আসিলেন। যোস্লেদ 
গৌরব মহামান্য সাম্‌ আগ খা মারাঠি ত্রাহ্মণের মতদেহকে সম্মানের জন্য 
পুষ্পের যালা অর্ধ্য পাঠাইলেন। পনগ্ঞগে আসিলেন--ভাগারকার আম্লি- 
লেন, ফাগুপন্‌. কলেজ ও অন্যান্য কলেজের সমস্ত অধ্যাপকগণ ,সম্রমে আপিয়! 
দাড়াইলেন। সেবাসদনের মহিলাব। 'াসিলেন। স্কুলকলেজের ছাত্রের! 
-দ্লে দলে আসিয়া ভীড় করিল। স্কুল, কলে গভর্ণমেন্ট ও মিউনিসিপ্যান্‌ 
আফিস “দাকান হাট ও বাজার সকলেই 'সন্্রমে কাজ বন্ধ করিলেন। 
কেননা গোঁখলের মৃতদেহ' শ্শানে যাইতেছে" বিশসহত্র নরনারী 
তারতের এই: মহাঁকর্শীর' পবিভ্র মৃতদেহকে *মাথায় করিয়। রান্তার জনতায় 
সংহত ও সংঘর্ধিত হইয়| ছুইখণ্টা'পর ধীরে শাশানে উপস্থিত হইল-_ 


1৩৪ বীরডমি। [॥খ বর্ষ 


ফ্রান্দে ও ভারতে দেশকালের ব্যবধান ও জাতীয় জীবনের গুরুতর 
ার্ঘকা সত্বেও যেন মনে হয় ১৭৯৯ ত্ঃ মার্চের শেষদিনে” ফরাসীজ্মাতি 
. [বোকে কবর দিবার জন্য লইয়া! যাইতেছে ।' আগ্নিতে গোঁথলের দেহ 
ট্মীতৃত হইতে চলিল। জ্ঞানীত্রেষ্ট ভ্কগাবকার--সংক্ষুবজনহাকে গোখ- 
লের ত্যাগ, ও-স্বদেশপ্রেম ও.জীবনের ঘটনাবলী শোক*হর্ষরে বুঝাইয়! দিতে 
ল্লাগিলেন। * মারাঠীর দীপ্ত-গ্রতিভা', মত্তিমান - তেজ তিলক মহোদয়-_€গাই- 
লে মৃভদেচহর প্রতি অঙ্গুলি নির্দেী করিয়া বশ্ররনে ঘোষণা করিলেন 
"ভারতবর্ষে এর মত কে?” 

এমনি করিয়া গোখলের দেহ পুন্ুসহরের প্রান্তদেশে চিতার আগুনে 
জন্িতে জলিতে তশ্মীভূত হইয়া গেল। বিশ সহস্র নরনারী চোখের. জলে 
সেই চিতাগ্নি নিভাইয়। দিয়া ধীরে গৃহে ফিরিল। পুন হইতে ' সেই 
শ্ররণীয় শ্বশানের একমুষ্টি তম্মাবশেষ আজ হিন্দুর প্রয়াগতীর্থে পবিত্র ক্রিবেণী- 
'সঙ্গমে মহাসমারে।হের সহিত বিসর্জন দেওয়া হইতেছে । ইহাও আমর! 
'জানি। * ্ 
; ব্রিবেণীসঙ্গমে সেই পবিত্র ভন্ম বিসর্জন দিয়া, রি ও নিংধ হইয়া সতাই 
কি আমরা গৃহে ফিরিয়াছি ?% ভারতবারার ছিঘসমৃদ্রে গোখলের চিতার 
'অনল কি মুহূর্তের হুন্য জলিয়! উঠিয়া নিভিনা গেল? ব্রিবেণীর গঙ্গা 
যমুনা কি নিঃশেষে সেই ভন্মকে তাহার আোতে ডুবাইয়া ভাসাইয়৷ লইয়া 
গেল।-_- 

না, তাহ! কি ররিয় সম্ভব! জাতীযুজীবঘে কোনদেশে কখনই তাহার 
নেতা ও গুরুকে এমনি করিয়া পুড়াইয়া, ডুবাইয়া, ভাসাইয়া দিতে পারে 
না। গোখলের মধো নর যাহা তাহ! অবশ্ঠই পড়িয়া গিয়াছে ব যাইবে_- 
বিস্ত অবিনশ্বর যাহা তাহাকে বর্তমান ভারতের ইতিহাস অক্ষয় গৌরবে 
অমরত্ব দান করিবে । এ বিশ্বাস আমাদের আছে। 

লর্ড হাডিং গত মঙ্গলবার কাভন্পিল সভায় গোখলে সম্বন্ধে যাহা বলিয়া- 
ছেন শুধু তারি উপর নির্ভর করিযা আমরা বলিতে পারি__ফে ব্রিটাশ 
ভারতের অন্ততঃ রাঙ্গনীতিক্ষেত্রে গোথলে নিঃসনেহে সেই এঁতিহাসিক কীর্তি 
ও অমরত্ব দাবী করিতে পারেন, যাহা মোগলভারতে আকবরের মুস্্ী- 
সভার টৌডরমল লাত কবিয়। গিয়াছেন। 

তাক্তার ভাগ্ডারকার গোখলের চিতায় দীড়াইয়াই, তাহার কর্দম় 


